স্এত্র এ চ্চ, 


আধিকাংশ চিঠ জওহরলাল নেহরুূকে লেখা 
এবং কিছ চিঠি নেহরু কর্তৃক লাঁখত 


জওহবলাত নেহ্ক্র 





এম দি সব্রকান্ন আাণ্ড সঙ্গ প্রাইভেট লিঃ 
ক্তালিক্তাতো ১২ 


শ্রীলক্ষরণচন্দ্র শশল 
ইর্পিরিয়াল আর্ট কটেজ 
১এ, ঠাকুর ক্যাসল প্টট 

কিকাতা--৬ 


প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭ 


মূল্য : দশ টীকা 


প্রকাশক : 
স্বাপ্রয় সরকার 
এম. সি. সরকার ন্যান্ড সন্স প্রাঃ [লামিটেড 
১৪, বাঁচ্কম চাটজো স্টীট 
১২ 


পত্রগুচ্ছ 


সুচনা 


এই চিঠিগ্ীলকে একটি পাঁচামশালী সংগ্রহ বলা যায়। এগ্ালকে 
একান্ত ক'রে একটি প্রকাশযোগ্য সঙ্কলনে পাঁরণত করা কাজাঁট সহজসাধ্য 
হয়ান। কাজাঁট কতখান সার্থক হয়েছে তা আমার পক্ষে বিচার করা কঠিন। 
এর প্রায় সবগূিই বহু পূর্ককালের বলে এখন মনে হয়। মান কয়েকাঁটকে 
বাদ দলে, চিঠিগুলি ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বে লাঁখিত, এবং এগ্াাঁল 
দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সেই সমস্যাগীঁল আমাদের কা ভাবে প্রভাবিত 
করেছিল, তাই নিয়েই। পঃনরায় পাঠ করে দেখতে পাই, এগলি পুরনো 
মত-পার্থকাগুঁলকে জাগিয়ে দেয় এবং প্রায়বস্মত ঘটনাবলী মনে কাঁরিয়ে 
দেয়। সঙ্কলিত 'চাঠর প্রায় সবগুলিই বিংশাত শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ ও 
পণ্চম দশকের মধ্যে লাখত, যখন স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম চলেছে, 
এবং সেই সব অবসর সষোগে, খন আম কারাপ্রাঈীরের বাইরে। 

আমার চিঠি-কাগজ-পন্রগাঁলকে যথাযথ ভাবে সাঁজয়ে রাখবার অবকাশ 
বাসূবিধা তখন আমি পাইনি এবং ফলে, সেগুলি এলোমেলোভাবে তাড়া-বাঁধাই 
ছিল। কিছুদিন পরে পরেই, পলসের হানা চলত আমাদের ওপর, আর 
তারা যা-কিছু সামনে পেত তা নিয়ে ষেত। দীর্ঘকাল কারাবাসের পর ঘরে 
ফিরলে, প্রায়ই দেখতাম উই এবং অন্যান্য কট কাগজপব্রগূলিকে ভার-ভোজের 
সামগ্রীতে পারণত করেছে । এ-সত্েও বেশ কিছ; রক্ষা পেয়েছে । বহু বংসর 
পর. বন্ধুরা এই চিঠি-পন্রগূিকে মোটামঁটি একটা শৃঙ্খলায় সাজাতে সাহায্য 
করেছেন, এবং সম্প্রীতি, যখন 'হমালয়ে অবস্ছিত কুলু-উপতাকায় স্বজ্পাঁদনের 
ছুটিতে গিয়েছিলাম তখন, আমি এই চিঠির তাড়া থেকে একটি সণয় 
(সঙ্কলন) প্রস্তুত করেছি। 

প্রথমে অভিলাষ ছিল কেবল আমাকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর পন্নগুঁলই 
প্রকাশ করব। ক্রমে অন্যান্য পরও জুড়ে দেওয়া হল: এমনাক, আমার লেখা 
কিছ; পত্রও সন্নিবিষ্ট করা হ'ল, কারণ তা না-হ'লে অনেক ইঙ্গিত ও উল্লেখের 
অর্থ বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সঙ্কলনাঁট সাজানো হয়েছে কালানুক্লামিক 
হিসাবে, যদিচ কোনও কোনও স্থলে. সহজবোধ্য করবার আভপ্রায়ে এানয়মের 
ব্যতক্রমও ঘটেছে । কিছু পাদটীকা এবং 'িশদার্থ যোগ করে 'দিয়োছি, বস্তু 
আমার সন্দেহ হয় যাঁরা সে-সময়কার ভারতের ঘটনাবলীর পারম্প্ের সঙ্গে 
পরিচিত নন, তাঁরাও কোনও কোনও পল লিখিত কিছ উল্লেখ ও ইঙ্গিত 
হয়তো বুঝতে পারবেন না। 

এই পরগুচ্ছের মধ্যে কতকগ্যীল লিখেছেন বন্ধ; ও সহকার্মগণ যাঁরা, 
সৌভাগ্যবশতঃ এখনও জীবত। তাঁরা অনঃগ্রহ করে তাঁদের পত্রগাল 
প্রকাশিত করবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আঁতি অজ্পসংখ্যক এমন পত্রও 


আছে যেগুলির প্রকাশের জন্য পূর্বানুমতি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব 
হয়ে ওঠোন। আশা কার, বিনান'মাতিতে প্রকাশ করোছ বলে তাঁরা আমাকে 
ক্ষমা করবেন। 

এই পস্তক প্রকাশ করা ব্যাপারে নানা সময়ে যেসব সহকর্মা আমাকে 
সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রাতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। বাস্তবিক পক্ষে 
এ-সাহায্য না পেলে এ-কাজাঁটর ভার নেওয়া কিংবা সম্পূর্ণ করা কিছুতেই 


অক্টোবর ৫, ১৯১৫৮ 
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পত্রগুচ্ছের সুচী 


সরোঁজনশ নাইডু কর্তৃক 'লাঁখত, ১৭ ভিসেম্বর ১৯৯৭ 

বি. জি. হার্নিম্যান কর্তৃক 'লাখত, ১ জুলাই ১৯১৭ 
মোঁতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ২৫ ফেব্রুয়ার ১৯২০ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২৭ ফেব্রুয়ার ১৯২০ 
মোতলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখিত;, ২৯ ফেব্রুয়ার ১৯২০ 

এম. এল. ওকসকে 'লাখত, ১৪ মে ১৯২০ 

জি. এফ. আডামৃসকে 'লাখত, ১৫ মে ১৯২০ 

আদেশপন্র, ১৬ মে ১৯২০ 

মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হাবকর্ট বাটলারকে লিখিত, ১৯ মে ১৯২০ 
সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোঁতিলাল নেহরুকে াখত, ২৬ মে ১৯২০ 
মোঁতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ৩ জুন ১৯২০ 

মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকট” বাটলারকে 'লাখত, ৮ জুন ১৯২০ 
সার হারকর্ট বাটলাব কর্তৃক মোতিলাল নেহর্‌কে 'লাখত, ১৫ জুন ১৯২০ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে 'লাখত, জুন ১৯২০ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ২৭ মে ১৯২০ 

মোতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ১৬ জুন ১৯২০ 

মোতিলাল নেহবু কর্তক লাখত, ৫ জুলাই ১৯২০ 

মোতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ৩ জুন ১৯২১ 

মোতিলাল নেরহ্‌ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লাখত, ৩ জুন ১৯২১ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ১৯ ফেব্রুয়ার ১৯২২ 
সরোিনী নাইড়ু কর্তৃক লিখিত, ১৩ জুন 0? ১৯২৩) 

মহাদেব দেশাই কর্তৃক 'লীখত, & জুলাই ১৯২৩ 

মহাদেব দেশাইকে লাখিত, আগস্ট ১৯২৩ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লাখিত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ 

লালা লাজপত রায় করৃকি লিখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯২৩ 

মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, (তোরিখ নেই--? ১৯২৩) 

মহম্মদ আল কর্তৃক লিখিত, ৭ নভেম্বর ১৯২৩ 

শওকত আলা কর্তৃক লাঁখত, ২৯ নভেম্বর ১৯২৩ 

মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জানুয়ারী ১৯২৪ 

মহম্মদ আলী কর্তৃক 'লাখিত, ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ 

মহম্মদ আলা কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুন ১৯২৪ 

মহাত্মা গান্ধী কুকি লাখত. ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৬ নভেম্বর ১৯২৪ 

মহাত্বা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯২৪ 

মহাত্বা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ২৫ এপ্রিল ১৯২৫ 
সরোঁজনী নাইড়ু কর্তৃক 'লাখিত, ১১ মে ১৯২৫ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখিত, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১২৫ 

এম. এ. আনসারণ কর্তৃক লিখিত; ১১ অক্্রোবর ১৯২৫ 
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মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রোরত টেলিগ্রাম, ৯ ডিসেম্বর ১৯২৫ 
মহাত্বা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত, ২১ জানুয়ারি ১৯২৬ 
মহাত্বা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত, & মার্ট ১৯২৬ 
মহাত্মা গান্ধী কতৃক “লাখত, ২৩ এীপ্রল ১৯২৬ 
রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লাঁখত, ১৯ মে ১৯২৬ 
সরোজিনী নাইড়ু কর্তৃক াথিতি ১৫ অক্টোবর ১৯২৬ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ২ ভিসেম্বর ১৯২৬ 
মোঁতলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৬ 
মোঁতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৬ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তক লিখিত, ২৫ মে ১৯২৭ 
মহাত্মা গাঙ্ষী কর্তক 'লাখত, ৪ জানুয়ার ১৯২৮ 
মহাত্মা গাঙ্ধণ কতৃক 'লাঁখত, ১৭ জানয়ার ১৯২৮ 
মোঁতলাল নেহর্‌ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাখত, ১১ জুলাই ১৯২৮ 
জে. এম. সেনগুপ্ত কর্তৃক মোতলাল নেহরুকে লাখত, ১৭ জুলাই ১৯২৮ 
সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মোতিলাল মেহরুকে লিখিত, ১৮ জুলাই ১৯২৮ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসকে 
লিখিত, ১৯ জূলাই ১৯২৮ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাখত, ১৯ জুলাই ১৯২৮ 
মোঁতিলাল নেহরু কর্তৃক আন বেসান্টকে লিখিত, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম এ জিন্নাকে লিখিত, ২২ নভেম্বর ১৯২৮ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক িখিত, ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮ 
নরেন্দ্র দেব কর্তৃক লিখিত, ৯ ফেব্রুয়াব ১৯২৯ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তক 'লখিত, ২৯ জূলাই ১৯২৯ 
সরোজিনী নাইড়ু কর্তৃক লিখিত, ২৯ সেপ্টেবর ১৯২৯ 
মহাত্মা গান্ধীকে 'লীখত, ৪ নভেম্বর ১৯২৯ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখিত, ৪ নভেম্বর ১৯২৯ 
এম. এ আনসাবী কর্তৃক 'লাখত, ৭ নভেম্বর ১৯২৯ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৮ নভেম্বর ১৯২৯ 
সরোঁজনশ নাইড়ু কর্তৃক লিখিত, ২০ নভেম্বর ১৯২৯ 
আনি বেসান্ট কর্তৃক লিখিত, ২৯ নভেম্বর ১৯২৯ 
বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায কর্তৃক 'লাখত, ৪ ডিসেম্বর ১৯২৯ 
মোতিলাল নেহরু কর্তক এম এ আনসারশকে 'লাখত, 
১৭ জানুয়ার ১৯৩০ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ১১ মার্চ ১৯৩০ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাঁখত, ১৩ মার্চ ১৯৩০ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ৩১ মার্চ ১৯৩০ 
মোতিলাল নেহর্‌ কর্তৃক এম. এ. আনসারণকে লিখিত, ২০ মার্চ ১৯৩০ 
এম. এ. আনসারা কর্তৃক 'লাখত, ৩০ মার্চ ১৯৩০ 
এম. এ. আনসারী কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৩০ মার্চ ১৯০ 
মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ৭ এপ্রল ১৯৩০ 
মোঁতিলাল নেরহ- কর্তৃক শিবপ্রসাদ গৃপ্তকে লিখিত, ১ জুন ১৯৩০ 
মোঁতিলাল নেহরদ কর্তৃক কৃষ্কা নেহরুকে লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩০ 
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মোতিলাল নেহরু কর্তৃক 'লাখত, ১১৯ নভেম্বর ১৯৩০ 
মোতিলাল নেহর, কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বস্রকে লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩০ 
মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২০ জানুয়ার ১৯৩৯ 
রবার্ট ও. মেনেল কর্তৃক লিখিত, ৯ ফেব্রুয়ার ১৯৩১ 
রজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ 
বজার বলডুইন কর্তৃক 'লাঁখত, ২৯ এপ্রল ১৯৩১ 
ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত, ৩১শে মে ১৯৩১ 

মহাত্বা গান্ধী কর্তৃক লাখত, ২৮ জুন ১৯৩১ 

মহাত্মা গান্ধী করৃকি লিখিত, ৯ জুলাই ১৯৩১ 
সরোঁজিনশ নাইডু কর্তৃক খত, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 
রজার বলডুইন কর্তৃক 'লাখিত, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ 
মোর খান সাহেব কর্তৃক লিখিত, ৯ অক্টোবর ১৯৩১ 
মহাদেব দেশাই কর্তৃক 'লাঁখত, ২৩ অক্টোবর ১৯৯৩১ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১ 
মহা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ২৯ জানুয়ার ১৯৩২ 
দেরাদুন 'ডিস্টিক্র জেলের সপাঁরন্টেপ্ডেন্টকে লিখিত, ২২ জব্ন ১৯৩২ 
দেরাদুন ভডিপ্টিক্ জেলের সূপারিন্টেশ্ডেপ্টকে লিখিত, ১১ জুলাই ১৯৩২ 
মহাত্মা গান্ধশ কর্তৃক াখত, ৩৯ 'ডসেম্বর ১৯৩২ 
মহাত্মা গান্ধী কতৃকি লিখিত, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২ মে ১৯৩৩ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২২ জুলাই ১৯৩৩ 
মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক 'াখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৯৩৩ 
মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক 'লাখত ১০ আগস্ট ১৯৩৪ 

মহাত্মা গান্ধীকে 'াঁখিত, ১৩ আগস্ট ১৯৩৪ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লীখত, ১৯৭ আগস্ট ১৯৩৪ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাঁখত, ২২ নভেম্বর ১৯৩৪ 
রবশন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক দিসিখিত, ২০ এপ্রিল ১৯৩৫ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩ অক্লোবর ১৯৩৫ 
সভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ৪ অক্লোবর ১৯৩৫ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক াখত, ৯ অক্লোবর ১৯৩৫ 
ই. স্টগডন কর্তক 'লাঁখত, & নভেম্বর ১৯৩৫ 

এইচ. জে. ল্যাঞ্কি কর্তৃক লাখিত, ৬ নভেম্বর ১৯৩৫ 
সস. এফ. এপ্ড্জ কর্তক লিখিত, ৬ নভেম্বর ১৯৩৫ 
দস. এফ. এঞ্ড্রুজ কর্তৃক 'লাখত, ৭ নভেম্বর ১৯৩৫ 
লর্ড লোখিয়ান কর্তৃক লাখত, ৮ নভেম্বর ১৯৩৫ 
লর্ভ লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৬ 'ডিসেহ্বর ১৯৩৫ 
লর্ড লোথিয়ানকে জিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 

লর্ড লোিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 
লর্ড লোথিয়ানকে 'লাখত, ১৭ জানুয়্ার ১৯৩৬ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ৯৯৩৫ 
রিচার্ড বি. গ্রেগ কর্তৃক লিখিত, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 
রঁফি আহৃমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 
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রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক 'লাখত, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 
এফ. লেজাঁন কর্তৃক 'লাখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯৩৫ 
মাদ্িন রলাঁ কর্তৃক 'লীখত, ১২ জান,য়ার ১৯৩৬ 
মাদালন রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ 
রমা রলাঁ কর্তক 'লাখিত, ২৫ ফেব্রুয়ার ১৯৩৬ 
বান্রণ্ড রাসেল কর্তৃক 'লাখত, ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৬ 
এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত, ১১ ফেব্রুয়ার ১৯৩৬ 
এলেন উইলাঁকনসন কর্তৃক 'লাখত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ 
সুভাষচন্দ্র বস্‌ কর্তৃক 'লাখত, ৪ মার্চ ১৯৩৬ 

এইচ, এন. ব্রেলসফোর্ড কর্তৃক 'লাখত, ৮ মার্চ ১৯৯৩৬ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৯ মার্চ ১৯৩৬ 
সুভাষচন্দ্র বস্‌ কর্তৃক লাখত, ১৩ মার্চ ১৯৩৬ 

এলেন উইলাকনসন কর্তৃক 'লাখত, ২২ মার্চ ১৯৩৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'লাখত, ১ এপ্রল ১৯৩৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'লাখত, & এ্রাপ্রল ১৯৩৬ 

রাফ আহমদ ফিদোয়াই কর্তক 'ীলখিত, ২০ এরপ্রল ১৯৩৬ 
মহাত্বা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ এরীপ্রল ১৯৩৬ 
মহাত্মা গাম্ধী করৃকি আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত, ৩০ এরপ্রল ১৯৩৬ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তক লিখিত, ১২ মে ১৯৩৬ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ২১ মে ১৯৩৬ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাঁখত, ২৯ মে ১৯৩৬ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ জুন ১৯৩৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'লাখত, ৩১ মে ১৯৩৬ 

চার্লস ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক 'লাখত, ১২ জুন ১৯৯৩৬ 
সার মহম্মদ ইকবাল কর্তৃক 'লাঁখত, ২১ জুন ১৯৩৬ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক লিখিত, ২৯ জূন ১৯৩৬ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক 'লাখত, ১ জুলাই ১৯৩৬ 

মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৫ জুলাই ১৯৩৬ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তক 'াখত;, ৮ জুলাই ১৯৩৬ 

জে. বি. কপালনশী কর্তৃক 'লাখত, ১১ জুলাই ১৯৩৬ 
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মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৬ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ আগস্ট ১৯৩৬ 
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এডওয়ার্ড উমসন কর্তৃক 'লাখত, ১ নভেম্বর ১৯৩৬ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখত, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক 'লাঁখত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬ 
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ভি, গোলাঞ্জ কর্তৃক লিখিত, ৮ ফেব্রুয়ার ১৯৩৭ 
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মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুলাই ১৯৩৭ 
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আর্স্টি টলার কর্তৃক লাখত, ২৩ আগস্ট ১৯৩৭ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব করৃকি 'লাখত, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৯ অক্টোবর ১৯৯৩৭ 
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মহাত্মা গান্ধশ কর্তৃক 'লাখত, ১২ অক্টোবর ১৯৩৭ 
অমৃত শের গিল কতৃকি 'লাখিত, ৬ নভেম্বর ১৯৩৭ 
সরোজিনী নাইডু কর্তক লিখিত ১৩ নভেম্বর ১৯৩৭ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ 
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চু তে কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ১৯৩৭ 
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১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ 
মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৭ 
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র্যাডলফ- মেয়ার্স কর্তৃক হিখিত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৭ 

রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক 'লাখত, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২ জানল্লান্সি ৯৯৩৮ 

এস ওয়াঁজর হাসান কর্তৃক াখিত, ১৯ ফেব্রুয়ার ১৯৩৮ 
এম এ জিন্না কর্তৃক লিখিত, ১৭ মার্চ ১৯৩৮ 

মহাদেব দেশাই কর্তৃক 'লাখত, ২০ মার্চ ১৯৩৮ 
গোবিন্দবল্পভ পঞ্থ কর্তৃক 'লাখত), ২৩ মার্চ ১৯৩৮ 
সরোজিনী নাইড়ু কর্তক লিখিত, ২৯ মার্চ ১৯৩৮ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৫ এীপ্রল ১৯৩৮ 

মহাত্মা গাম্ধীকে লিখিত, ২৮ এ্রীপ্রল ১৯৩৮ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'জাখত, ৩০ এাপ্রন ১৯৩৮ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক* লিখিত, ৭ মে ১৯৩৮৬ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৬ মে ১৯৩৮ 
গোঁবন্দবল্পভ পন্থ কর্তৃক লিখিত, ৩০ মে, ১৯৩৮ 

লর্ড লোথিয়ন কর্তৃক লিখিত, ২৪ জুন ১৯৩৮ 

স্যাব জর্জ সংস্টাব কর্তৃক 'লাঁখত, এ জুলাই ১৯৩৮ 
মাদাম সান-যাং সেন কর্তৃক লিখিত, ৭ জুলাই ১৯৯৩৮ 
1িউলেট জনসন করক লিখিত, ১৯৬ জুলাই ৯৯৩৮ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২০ জুলাই ১৯৩৮ 
গমসেস পল রোবসন কর্তৃক 'লাঁখত, ৫৯ ) জুলাই ১৯৩৮ 
মুস্তাফা এল নাহাস কর্তৃক 'লাখত, ২ আগস্ট ১৯৩৮ 
মহাত্মা গাম্ধশ কর্তৃক লিখিত, ৩১৯ আগস্ট ১৯৩৮ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, €(” ) ১৯৩৮-৩৯ 
এড্‌ওষযার্ড টমসন কর্তৃক 'লাখত, ২ সেপ্টেম্বব ১৩৯৮ 
জে বি কৃপালান কর্তৃক 'লাখত, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ 
ক্রিস্টাইন এইচ স্টাজ্যন কর্তৃক িশখিত, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ 
টি মেহাঁস্ক কর্তৃক 'লাখিত, ১০ অক্টোবর ১৯৩৮ 

মুস্তাফা এল. নাহাস কর্তৃক 'লাখত, ১৭ অক্োবব ১৯৯৩৮ 
সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃকি লাখত, ১৯ অক্টোবর ১৯৩৮ 
এড্‌ওযার্ড টমসন করকি লাখিত, ২১ অক্টোবব ১৯৩৮ 
ববান্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯৩৮ 
জয়প্রকাশ নারাষণ কর্তৃক 'লাখত, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৮ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৪ নভেম্বব ১৯৩৮ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'লাখত, ২৮ নভেম্বর ১৯৩৮ 
আনিলকুমার চন্দ কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯৩৮ 
জুয়ান নেগ্রিন লোপেংস্‌ কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ১৯৩৮ 
জুযান নেগ্রিন লোপেংস- কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ৯৯৩৮ 
এড্‌ওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯৩৮ 
মহাত্বা গান্ধী করি লিখিত, ৩০ নভেম্বর ১৯৩৮ 
মুস্তাফা এল. নাহাস কর্তৃক লিখিত, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৮ 
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এস্‌. রাধাকৃফণ করতৃকি লিখিত, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৮ 

স্যার স্টাফোর্ড ব্রপৃস কর্তৃক লিখিত, ৩ ফেব্রুয়ার ১৯৩৯ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 
সুভাষচন্দ্র বসকে দিখিত, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 

বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 
সৃভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক লিখিত, ১০ ফেব্রুয়ার ১৯৩৯ 
ওয়াই, টি উ কর্তৃক লাঁখত, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ 
শরংচন্দ্রু বসকে াখত, ২৪ মার্চ ১৯৩৯ 

সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক 'লাখত, ২৮ মার্চ ৯৯৩৯ 

সৃভাষচন্দ্র বসৃকে লিখিত, ৩ এ্রপ্রল, ১৯৩৯ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ মার্চ, ১৯৯৩৯ 

সুভাষনন্দ্র বস্চু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাখত, ২৫ মার্চ ১৯৩৯ 
মহাত্মা গাম্ধ কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসকে লিখিত, ৩০ মার্চ ১৯৩৯ 
শরংচন্দ্র বসু কর্তৃক লাখত, ৪ এপ্রল ১৯৩৯ 

সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লাখিত, ১৫ এীপ্রল ১৯৩৯ 

মহাত্মা গন্ধকে লিখিত, ১৭ এ্াপ্রল ১৯৩৯ 

আকুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাঁখত, ১৭ এ্রপ্রল ১৯৩৯ 
সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক 'লাখিত, ২০ এ্রীপ্রল ১৯৩৯ 
সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মহাত্মা গাম্ধীকে 'লাখত ২০ এ্রপ্রল ১৯৩৯ 
সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ২০ এ্রাপ্রল ১৯৩৯ 
লেডশ আযাস্টর কর্তৃক 'লাখত, ১০ মে ১৯৩৯ 

মাও সে-তুং কর্তৃক 'লাখত, ২৪ মে ১৯৩৯ 

বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক গলাখত, ৩ জুলাই ১৯৩৯ 

মহাত্সা গাম্ধী কর্তৃক 'লাখত ২৯ জুলাই ১৯৩৯ 

মহাত্বা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ আগস্ট ৯৯৩৯ 

আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাঁখত, ১৭ আগস্ট ১৯৩৯ 
মাদাম সান ইযাৎ-সেন কর্তৃক 'লাখত, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 
মহাত্মা গাম্ধশ কর্তৃক 'লাখত, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 

কৃ কৃপালনিকে লিখিত, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 

সার স্টাফোর্ড ক্রীপৃস কর্তৃক লিখিত, ১৯১ অক্টোবর, ১৯৩৯ 
রজার বলডুইন কর্তৃক 'লাখত, ১২ অক্টোবর ১৯৩৯ 
রঘুনন্দন শরণ কর্তৃক লিখিত, ১৪ অক্টোবর ১৯৩৯ 
রঘুনন্দন। শরণ কর্তৃক লিখিত, ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯ 

এম. এ. জিম্নাকে লাখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯ 

মহাক্সা গাম্ধধ কর্তৃক লিখিত, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৩৯ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ৪ নভেম্বর ১৯৩৯ 

চু. চিয়া-হয়া কর্তৃক লিখিত, ১১ নভেম্বর ১৯৩১ 

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৯ 
মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত, ১ নভেম্বর ১৯৩৯ 
সরোজিনী নাইডু কর্তৃক 'লাখিত, দশপাবলশ ১৯৩৯ 

আসফ আলসকে 'লাখত, ৯৬ নভেম্বর ১৯৩৯ 

এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃকি 'লাখুত, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
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মহাদেব দেশাইকে লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ৯৯৩৯ 
এম. এ, জিল্নাকে 'লাঁথিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
এম. এ. জিন্না কর্তৃক লাঁখত* ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
এম. এ. 'জান্বাকে লাখত, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
এম, এ. জিন্না কর্তৃক লিখিত, ৯৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩৯ 
এম. এ, জিন্নাকে লাখত, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে লিখিত, 
& জানুয়ার ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তক জে. হোমস স্মিথকে 'লাখত, 
৯০ জানুয়্ার ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লাখত, 
২৪ জান্‌য়ারী ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাখত, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আবুল কালাম আজাদকে লিখিত, 
২২ ফেব্রুয়ার ১৯৪০ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লিাঁখত, ২৭ মার্চ ৯৯৪০ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ২৪ এ্রাপ্রল ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণ কৃপালানকে লাখিত, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ 
এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখত, ৭ মার্ট ১৯৪০ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে 'লাখিত, ৭ এপ্রল ১৯৪০ 
এডওয়ার্ভ উমসন কর্তৃক 'লাখত, ২৮ এ্াপ্রল ১৯৪০ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লখিত, ৯ মে ১৯৪০ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাখিত, ২৫ মে ১৯৪০ 
থান আবদুল গফফর খান কর্তৃক 'লাখত, ১৩ জুলাই ১৯৯৪০ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাঁখত, ১৯ জুলাই ১৯৪০ 
জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লাখত, ২০ জুলাই ১৯৪০ 
চেং ইন ফান কর্তৃক লাখত, ২১ আগম্ট ৯৯৪০ 
মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক 'লাখত, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 
জি. গেম্ট লেভো কর্তৃক লিখিত, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 
থান আব্দুল গফফর খান কর্তৃক লাখত, ১৮ অক্টোবর ১৯৪০ 
জেনারালাসিমো 'িয়াং কাই-সেক কর্তৃক 'াখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৪০ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখিত, ২১ অক্টোবর ১৯৪০ 
মহাত্মা দি কুকি 'লাখিত, ২৪ অক্টোবর ১৯৪০ 
মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত, ১৬ জান্য়ার ১৯৪১ 
জাঁ ফ্রষ্ট ন্ট কক লিখিত, ১৫ এপ্রিল ১৯৪১ 
রাফ আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক 'াঁখত, ২৬ গ্রাপ্রল ১৯১৪১ 
পার্ণমা ব্যানার্জ কতৃকি াখিত, ৭ মে ১৯৪১ 
রিচার্ড রিংসনার কর্তৃক লিখিত, ১৩ আগস্ট ১৯৪১ 
এলিনর এফ রাথবোন্‌ কর্তক িখিত,, ২৮ আগস্ট ১৯৪১ 
স্যার জর্জ সুস্টার কর্তৃক লিখিত, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ 
পার্ণমা ব্যানার্জ কর্তৃক াখত, ৮ নভেম্বর ১৯৪১ 
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ক্লেয়ার ধূঘ লুস কর্তৃক 'লাখত, ৪ জুন ১৯৪২ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কর্তৃক 'লাখত, ২৩ নভেম্বর ১৯৪১ 
জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক 'লাখিত, ৭ 'ডসেম্বর ১৯৪১ 
আর. অচ্্যুথন কর্তৃক 'লাখত; ৮ ডিসেম্বর ৯৯৪৯ 
সরোজিনগ নাইড়ু কর্তৃক 'লাখত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ 
ফিল্ড মার্শাল এ. পি. ওয়াভেল কর্তৃক লিখিত, ২৮ ভিসেম্বর ১৯৯৪১ 
জেড, এ. আমেদ কর্তৃক 'লিখিত, ১০ জানুয়ার ১৯৪২ 
জওহরলাল নেহরু কর্তৃক সৈয়দ মামুদকে 'লাঁথত, ২ ফেব্রুয়াদর ১৯৪২ 
মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৪২ 
আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাখত, ৮ মার্চ ১৯৪২ 
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জওহরলাল নেহরুর পত্রগুচ্ছ 


৯ সরোজনশী নাইড়ু কক লাখত 

[ আমার কন্যা ইন্দিরার (এখন হীন্দিরা গ্রাঙ্ধী) জল্মগ্রহণের খবর পেয়ে এই 

চিতিখাঁন লেখা হয়োছল।] 

মাদ্রাজ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯১৭ 

প্রয় জওহর, 

তোমাদের শুভসংবাদ পাবার পর এমন এক মুহূর্ত সময় পাইনি ষে তোমাকে 
আর কমলাকে আঁভনন্দন অথবা আমার নতুন ভাগনশীটকে আশশবদি জানিয়ে একটা 
চিঠি লিখতে বসব। প্রাতটি 'দনই এখন কাজেকর্মে ঠাসা, তারই মধ্য থেকে কোনব্রমে 
আধমূহূর্ত সময় ছিনিয়ে নিয়ে দুটোই এবারে জানালাম। মাদ্রাজ পাগল হয়ে 
গিয়েছে, একেবারে পাগল! ভাব দেখে মনে হয়, আমাকেও পাগল রানয়ে ছাড়বে। 

তুম যাঁদ কলকাতা যাও, তাহলে ৭ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে গেলেই আমার সঙ্গে 
দেখা হবে। দেখা করতে ভুল না। তোমাকে এক কাঁপ সোল অব ইশ্ডিয়া পাঠাচ্ছি। 
এ-বইয়ে আম মণ্টেগ্‌-বোমার জবাব দিলাম । 

বা রান রানি যারে ররর রাত 


সরোঁজ্বনশ নাইড়ু 
২ বি. জি. হনির্মযান কর্তৃক লিখিত 
দি বম্বে ক্লানকৃল সেম্পাদকীয় বিভাগ) 


১ জুলাই, ১৯১৭ 
প্রয় জওহরলাল, 


তোমার ২৯শে তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। গান্ধশ এখান থেকে খানিকটা 
ভ্রান্ত ধারপা নিষেই 'ফরেছেন। আগামী শানবার আমরা আমাদের প্রাতিবাদ-সভা 
ডাকাঁছ। না ডাকবার ইচ্ছে আমাদের কখনও ছিল না। কিন্তু গান্ধী এসে প্রস্তাব 
করলেন যে প্রথমে একটা 'দিন স্থির করে তারপর নিক্ষিয় প্রাতরোধ চালিয়ে যাওয়া 
হোক। আমরা--অরৎথ আলোচনা-সভায় যাঁরা উপাস্ছিত ছিলেন, তাঁদের আঁধকাংশই-- 
এতে সম্মত হয়েছিলাম, কিন্তু গান্ধী বললেন যে আমরা কোনশীকছু করবার আগে 
তান মালবোর সঙ্গে দেখা করবেন, দেখা না হওয়া অবাধ আমরা যেন অপেক্ষা 
কার। অতঃপর তান এলাহাবাদ থেকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালেন যে মালব্য 
মলা থেকে ফেরেনান। সুতরাং আমরা আমাদের উদ্যোগ-আয়োজন চালিয়ে যেতে 
লাগলাম। কিন্তু এখনও আম 'নিক্্ষয় প্রাতিরোধ আন্দোলনের সমর্থক। বাস্তব 
কিছু করবার প্রয়োজন খুব জরুরী হয়ে দেখা 'দিয়েছে। স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
আমগ্না এখানে একটা ন্নাক্কিয় প্রাতরোধ ইন্তাহার প্রচার করাছি। আমিই সর্বপ্রথম 
তাতে সই করেছি। অবশ্য বুঝতেই পার যে প্রবীণ কংগ্রেসীদের নিয়ে আমাদেরও 
মুশকিলে পড়তে হয়। তবে আমরা তাঁদের বেশ একটা কাঁকুনি দিয়ে 'দিয়োছ, 
এবং ঘটা আশা করেছিলাম, তার চাইতেও তারা অনেক বেশ এাঁগয়ে এসেছেন। 


মা্রুজে গিয়ে খুবই সফল হয়েছে। তুমি জান যে আবার মান দু দিনে আমরা 
[নিউ ইশ্ডিক্রা প্রকাশ করেছিলাম। এ এক বিরাট .জর, শুর বুকে এতে মস্ত বড় 
আঘাত পড়েছে। আবার যে পান্রকাটির প্রকাশ হবে, মিসেস বেসাণ্ট তার সমস্ত 
আশাই ছেড়ে দিয়োছিলেন। মাদ্রাজের সভাটও বেশ ভাল হয়োছল। 
জে. ডি. আর. প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে জানাই, এখানে যাঁরা আমাদের বন্ধুবান্ধব 
আছেন তাঁরা অথবা তাঁদের আঁধকাংশই তোমার কাজের সমর্থক নন। অবশ্য 
ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে কার যে তুমি ঠিকই করেছ। 'রন্লাটং-আন্দোলন সমর্থনের 
ব্যাপারে 'জিন্নাকে প্রথমে অনেক কল্টে রাজী করান গিয়েছিল । কিন্তু প্রাতিবাদ 
গহসেবে এই সমর্থন প্রত্যাহারে তান এখন সম্মত নন। তাঁর মনোভাব অত্যন্তই 
কঠোর। নিজেকে এখন আমার নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। 
আজ শুনলাম, ৮ই তারখে যাতে 'নাঁখল ভারত রাম্দ্রীয় সামাতি জেল হীণ্ডিয়া 
কংগ্রেস কমিটি) আর মুসলিম লীগ পরিষদের যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, মালব্য 
তার জন্য প্রস্তাব জানিয়ে জিল্নাকে টোলগ্রাম করেছেন। এ ত্র ভাল কথাই। আমরা 
যাঁদ এই বুড়োদের শরীরে খানিকটা উদ্যম সণ্টার করতে পার, তাতে ভালই হবে। 
যজ্ঞ সম্মেলন যাঁদ অনুচ্ঠিত হয়, তাহলে এলাহাবাদ থেকে তোমরা সবাই আশা 
কার আসবে। মালব্যের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর সঙ্গে জরুরী কিছু কথা বলতে 
আমার খুবই আগ্রহা। তিনি নিজেই এখানে আসছেন। নয়ত আঁম এলাহাবাদে 
শিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। সংরেন্দ্রনাথের বিষয়ে এইটুকু বলতে পার ষে, তাঁকে 
একবার ধরতে পারলে আম নিশ্চয়ই কিছু? করতে পারতাম। ১১ বছর আগে ঘোঁদন 
আম ভারতবর্ষে আস, সেইদিন থেকেই তাঁকে আম চান, এবং কীভাবে যে তাঁকে 
নাড়াচাড়া করতে হয়, তাও আমি জান। তবে 'তাঁন এখন কুপ্রভাবে পড়েছেন। 
দাগ যদ কাটতে হয়, তবে দুটি ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। 
১। কাীন্সপলের সদস্যদের পদত্যাগ । (এ-প্রস্তাব এলাহাবাদের, ঈশ্বর 
এলাহাবাদকে আশীবাদ করূন1) 
২। সরকার যাঁদ তাঁর নশীত না পালটান এবং 'নার্দস্ট একটা সময়ের মধ্যে 
অন্তাঁরত বন্দীদের মুক্ত না দেন, তাহলে 'নাক্কয় প্রাতরোধ। 
বোম্বাইয়ের কথা বলতে পার, এর জন্য আম যথাসাধ্য কাজ করে যাব। কিন্তু 
সর্বভারতীয় একটা সম্মেলনও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। 
তোমার কাছে যাতে কাগজ পাঠান হয়, তার নির্দেশ দিয়োছ। আমার ধারণা, 


আগেই নিদেশি 'দিয়োছলাম। 
প্রত্যেককে আমার প্রণীত জানাই 
প্রনীতমক্ষ 
বি. জি. হন্নিম্যান 
[বি. জি. হাঁনম্যান ছিলেন বম্বে ক্রানকজ পান্রকার একজন জনাপ্রয় ও প্রভাব- 
শালী সম্পাদক । প্রথম মহাযৃদ্ধের শেষ ক বছরে এবং তার পরবতাঁকালে 
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে তান এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।] 
৩ লাম) নেহর; কর্তৃক লিখিত 
[সামারক আইন জারী হবার পর পাঞ্জাবে ষে অবস্থার উদ্ভব হয়, আমার 
বাবার মনে তা একটা গভীর এবং ব্যক্তিগত বেদনা সৃষ্ট করোছল। সামারক 
আদালতের কয়েকাঁট "সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরই উদ্যোগে এই সময় ইংল্যান্ডের 
প্রাভ কাউন্গপিলে আপিল পেশ করা হয়। অমৃতসরের বগা ও 
আপশল তার অন্যতম। এই আঁপলাঁটর প্রাত তখন অনেকেরই প্াক্ট আকৃষ্ট 
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হয়. বাবা এই সময়ে ছিলেন বিহারের আরা সহরে। সেখানে তিনি বড় একটা 
জামদারী মামলায় ব্যাপ্ত ছিলেন। এই চিঠিখালনি এবং পরবতী আরও 
কয়েকটি চিঠি 'তাঁন সেইখান থেকেই “লেখেন ।] 


আরা 
২৫ ফেব্রুয়ার, ১৯২০ 
প্রয় জওহর, 
বগা আপিলের ব্যাপারে 'প্রাভ কাউীল্দল যে সিদ্ধাস্ত করেছেন, তার জন্য যে 
আঁম আদ প্রন্কৃত ছিলাম না তা নয়। আমার আগের চিঠি থেকেই তুমি তা 
বুঝে থাকবে। তবে আঁপল খারিজ হয়ে যাওয়ায় আম খুবই আঘাত পেয়োছ। 
অন্যান আপলকারারা হাঙ্গামায় যে অংশই নিয়ে থাকুক না কেন, এ-বাপারে 
বিন্দুমার সন্দেহ থাকতে পারে না যে বুগা ও রতনচাঁদ ইন্দুর মতই নির্দেষি। 
পাঞ্জাবের সরকারী বেসরকারা প্রাতাঁট লোকই এ-কথা জানে । তবু তাদের ফাঁসি 
হবে! যাই হোক, এ-দেশে প্রাতানয়ত যে অসংখ্য আবচার ঘটছে, এটি তার একটি 
দৃষ্টান্ত মাত্। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করে যেতে এবং সম্ভবপর সর্ব উপায়ে 
প্রাতকারের প্রয়াস পেতে পাঁর। কী কা ব্যবস্থা আম অবলম্বন করোছ, ইাতি- 
পূরেই তা জানিয়ে আমি তোমাকে তার করেছি। তবে তাও যথেষ্ট নয়। আর 
যা ষা করতে হাব, তা হল এই; 

১। যে যে মামলা পাঠান হয়েছে, জগমোহন নাথ যেন তার আঁপল্স- 
কারীদের একটা সম্পূর্ণ তাঁলকা তৈরশ করে দেয়। আপলকারখদের 
মধ্যে কে কে ছাড়া পেয়েছে এবং কে কে এখনও জেলে আছে, 
তালিকাটি টেকচাঁদের কাছে পাঁঠয়ে তা জেনে নিতে হবে। যারা 
এখনও জেলে আছে, তাদের সকলের নাম জানয়ে টেকচাঁদকে 
আবলম্বে নোৌভলের কাছে তার পাঠিয়ে তাদের সকলের জন্য ক্ষমার 
আবেদন করতে হবে। 

২। এই মামলাগুলি যাতে রাজকীয় ঘোষণার আওতায় আসে, তার জন্য 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সমস্ত জায়গায়, পাঞ্জাবের প্রাতাট শহরে 
এবং অমৃতসরের প্রাতিটি মহল্লায় জনসভার অনদ্তান করতে হবে। 
সেই সঙ্গে অমৃতসরের সভাগ্ীলতে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে 
হবে যে বগা ও রতনচাঁদ 'নদেোষ। 
এটা বলা সহজ, করা কঠিন। কিন্তু একটা চেষ্টা করতেই হবে। 
গান্ধাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উঁচত, কিন্তু নম্ট করবার মত সময় 
আমাদের হাতে নেই। আইনের পথে শেষ অবলম্বন ঘুচে যাবার 
পর আত দুত মৃত্যুদণ্ড আসে। কাতারপ[রের ফাঁসির ঘটনা থেকেই 
তা বুঝতে পারা 'গিয়েছে। 

৩। ১ আর ২ নং উপায় যাঁদ ব্যর্থ হয়, তাহলে? এ-ব্যাপারে সুনাদর্টি 
কয়েকটা কথা আম ভেবে রেখোঁছ, কিন্তু ১৯ আর ২ নং উপায়ের 
ফলাফল না জানা পর্যন্ত সে-কথা খুলে বলতে আমি ইচ্ছুক নই। 

আমার মনে হয়, তোমাদের জেলা-সম্মেলনে আমার যোগ দেওয়া উঁচত। তার 
জনা যাঁদ হরিজশীকে ছে'টে দিতে হয়, তবু । সৈ ত সাঁত্যই আমাকে চায় না এবং 
আমিও ত সত্যিই তার টাকা চাইনে। সুতরাং এর মধ্যে আর কোনও অসুবিধে 
নেই। আর দ; দিন সময় আছে। তার মধ্যেই ভেবেচিস্তে আমাকে মনগাচ্ছুর করতে 
হবে। ভালবাসা জানাই। বাবা 


৪ মোতিলাল নেহর়; কর্তৃক 'লাখত 

১৯২০ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারখে মোতিলাল নেহরু .আরা থেকে জওহর়- 

লালকে এক চিঠি লেখেন। তারই একাংশ এখানে উধৃত হল। 

গাঙ্ধীজীর রাজনোতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে গান্ধীজশীকে 
আম যতই শ্রদ্ধা করি না কেন, 'তাঁন বলেছেন বলেই ষে তা গ্রহণ করতে হবে, 
এ-কথা মানতে আম প্রন্ুত নই। হীতিমধ্যেই আমি দাশকে সতর্ক করে দিয়োছ 
যে বড় রকমের একটা বিরোধের জন্য আমাদের প্রস্কুত থাকতে হবে। শাস্রীর সঙ্গে 
আলোচনার জন্য গাঙ্ধীজী যে দিল্ল গিয়োছলেন, তান যে মালব্যর সঙ্গে এত 
মিশছেন এবং মালব্যের সঙ্গে যে তাঁর একটা মোটামুটি মতৈক্য হয়ে গেয়েছে, 
আমাদের পার্টির পক্ষে এটা মোটেই শৃভ লক্ষণ নয়। শুভ লক্ষণ গাঙ্ধীজশর 
পক্ষেও নয়। জনাপ্রয়তার উপরে কেউ-কেউ বস্ভ বেশশ নির্ভর করে থাকেন। 
[মিসেস বেসাণ্টকে এখন তার মূজ্য দিতে হচ্ছে। আরও অনেককে দিতে হয়েছে। 
গাঙ্ধণজশও যাঁদ এই একই পথের পাঁথক হন, আমার পক্ষে সেটা অত্যস্তই দুঃখের 
হবে। অবস্থা এখন যে-রকম, তাতে রাজনোৌতিক দষ্টভঙ্গী নিয়ে কারও সঙ্গে কলহ 
করবার আঁধকার আমার নেই। গান্ধীজী এবং মালব্যের মত প্রখ্যাত ব্যাক্তির সঙ্গে 
ত নেই-ই। কিস্তু দেশ এখন যে-পথে আত্মগঠন করতে চলেছে, সে-বিষয়ে আমি 
চোখ ঝজে থাকতে পার না। কর্তৃপক্ষ অথবা মডারেটদের সঙ্গে যাঁদ আপোষ 
করবার কোনও চেঙ্টা করা হয়, তাহলে সে-চেস্টা 'যাঁনই করুন না কেন, তার 
পারনামে বিপর্যয় ঘটবে। অবস্থা সম্পর্কে এই হল আমার আভিমত। 


& মোতিলাল নেহরু করৃক লিখিত 


প্রয় জওহর, 

হরাঁকষেণলাল আজ সকালে এসে পেশছেছেন। আজ রাত ৮টায় প্যাসেঞ্জার- 
গাঁড়তে তান এলাহাবাদ রওনা হবেন। হীন্দরা ভাল আছে, এবং কাল সকালে 
তুমি বোম্বাই রওনা হচ্ছ, এই খবর জানিয়ে তুমি যে তার করেছ, তা এইমান্ন 
পেলাম। আমিও তারযোগে তোমাকে জানিয়োছ যে, হরাকষেণলাল আগামীকাল 
ভোরে পেপছবেন এবং কয়েক ঘণ্টা ওখানে থাকবেন। একপ্রেস-গাঁড়তে তিনি 
দিল্লি যাচ্ছেন। তাঁরই হাতে এই চিঠি দিলাম। 

আজ সকালে প্রাতঃরাশ খেতে দোর হয়ে গিয়েছল। প্রাতঃরাশ খেতে খেতে 
এবং তারও পরে হরকিষেণলাল, দাশ আর আমার মধ্যে পাঞ্জাবের বাভন্ন ঘটনা 
এবং সাধারণভাবে রাজনোতক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা হল। আমরা কী কী 
গসদ্ধাস্ত করোছ, হরকিষেণলাল তা তোমাকে জানাবেন। তাঁকে একবার ইণ্ডিপেন্ডেশ্ট 
আঁফসে নিয়ে যেও। সেখানে যে কীরকম 'বিশৃঞ্খলা চলছে, তা 'তান নিজে দেখে 
বুঝে যান। তিনি আমাকে কথা "দিয়েছেন, লাহোরে পেখছেই তান জনকয়েক 
লোক পাঠিয়ে দেবেন। 

বোম্বাইতে তুমি কতাঁদন থাকবে, তা আম জানি না। আমার ইচ্ছে, যত 
তাড়াতাঁড় সম্ভব তুমি ফিরে এস। বোম্বাইএর মামলায় বাদী-পক্ষকে যে-সব বিবরণ 
পাঠাবার কথা ছিল, সে-বিষয়ে তুমি কিছু করেছ কিঃ বাঁদ না করে থাক, তাহলে 
তুমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে দিও। 

জম্তিততনরে গাঙ্ধগীজশী তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে একটা গরুত্বপূর্ণ 
সদ্ধাস্ত ঘোষণা করতে চলেছেন। এ-বিষয়ে .আমি আগেই তোমাকে লিখোছ। 


আরা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ 


্& 


আম যা বলোছ, দাশ তাতে আমার সঙ্গে একমত। আজ সকালে অন্যান্য বিষয়ের 
সঙ্গে এই বিষয়েও আমাদের আলোচনা হল। এটা এখন মোটামূটি যুকতে পারা 
ধাচ্ছে যে, গান্ধণীজশ যে-মনোভাব অবলম্বন করতে চলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তার 
পুরো মিল হবে না। আমাদের একমাত্র অনুযোগ এই যে, শাস্রশ আর মালধ্যকে 
বে-ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তিনি তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন, সে-ক্ষেত্রে আমাদের [তান 
1িছ জানালেন না। যাই হক, নতুন আলোকের প্রতীক্ষাতেই আমরা থাকব। 
তারপর মেই আলোতেই পথ চিনে চলব কনা, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। 
এর আগে এ-বিষয়ে যখন তোমাকে 'লাখি, তখন এই ছিল আমার সিদ্ধান্ত । আজ 
সকাল দাশকে এ-কথা বলতে তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। কস্তু সেইসঙ্গে 
বিশেষভাবে তোমাকে জানাতে বললেন যে, এ নিয়ে প্রথমে তাঁর মনে অসস্তোষ 
দানা বাঁধেনি, এখন আমার অসন্তোষ তাঁর মনে সণ্ারিত হয়েছে মান্। তাঁর ধারণা, 


গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তাঁর নামে লাগান হচ্ছে, এবং এই কারণেই তাঁন বিশেষভাবে 
কথাটা তোমাকে জানাতে বললেন। 
ভালবাসা জানাই। বাবা 


৬ এম. এল. ওক্‌সকে লিখিত 
[৬নং থেকে ১৪নং চিঠি-মৃসোরিতে আমার উপর যে বাহজ্কার-আদেশ জারণ 
করা হয়, এই চিঠগীল সেই সম্পর্কে লীখত। এই সর্বপ্রথম আমার উপর 


অনুরূপ আদেশ জার করা হল।] 
স্যাভয় হোটেল, মুসৌরি, 


১৪ মে, ১৯২০ 
প্রিয় মিঃ ওকস, 

আজ সকালে আমাদের মধ্যে যে কথাবাতাঁ হয়েছে, সে-বিষয়ে আমি ভালভাবে 
[চস্তা করে দেখলাম। মৃসৌঁরতে এখন যে আফগান প্রাতিনিধিদল রয়েছেন, তাঁদের 
সঙ্গে আম দেখা করব না বা কোনও যোগাযোগ রাখব না বলে সরকার আমার 
কাছে যে এনাঁদর্ট প্রাতশ্রাত” চাইছেন, সে-ীবষয়েও আমি ভেবে দেখোছ। দ:ঃখের 
সঙ্গে জানাচ্ছি ষে, এ সম্পর্কে আমার মনোভাব পালটান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

আপাঁন জানেন, আমার স্মীর অসস্ছতার দরুনই আমি আমার মা, স্ব ও 
বোনদের নিয়ে মুসৌরিতে এসৌছলাম। আমার বাবা যতদিন না মুসৌরিতে আসার 
অবসর পাচ্ছেন, ততাঁদন পর্যস্ত এখানে আমার পাঁরবারের সঙ্গে থাকাই ছিল আমার 
উদ্দেশ্য । আফগান প্রাতীনাঁধদলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই; আমরা যে 
একই হোটেলে এসে উঠোছ, সেটা একটা আকাঁষ্মক ব্যাপার মান্। বস্তুত তাঁরা 
এখানে থাকায় আম একটু অসূবিধাতেই পড়েছি। তার কারণ, যে ঘরগুলি আম 
পাব বলে আশা করছিলাম, তাঁরা এখানে সেই ঘরগযলই নিয়েছেন। প্রাতাঁনাধ- 
দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই আমার আগ্রহ আছে, বাদ্ধিমান ব্যাক্তমান্রেরই 
এ-আগ্রহ থাকবে; তবে গায়ে পড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার শবন্দুমাতর উদ্দেশ্য 
আমার ছিল না। এখনও নেই। আপাঁনও আজ সকালে আমাকে বলেছেন যে 
তা আপাঁন জানেন। 

িস্ভু আফগানদের সঙ্গে দেখা করবার বা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার 
ধবন্দ-মাত ইচ্ছে না থাকলেও, সরকারের নির্দেশে আমাকে আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে 
একট! প্রাতশ্রতিতে বাঁধা পড়তে হবে, এপ্রস্তাব আমার অত্যস্তই খারাপ লাগছে। 
প্রতশ্রাত দিল হয়ত আমার কোনও অস:বিধেই হবে না, তবুও খারাপ লাগছে। 


ষ 


আসলে এটা নীতি বা বিবেকের প্রশ্ন। আমি জান যে আমার অবস্থাটা আপনি 
বুঝতে পারবেন। দ:ঃখের সঙ্গে তাই আপনাকে জানাচ্ছি, আপাঁন আমাকে যে 
সৌজন্যপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন তদনঃযায়ণী সরকারকে কোনও প্রাতশ্রাত দেওয়া 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

সরকার যাঁদ আমার উপরে আদেশ জারী করতে চান, তাহলে, আপাতত, 
সে-আদেশ মান্য করতে আম প্রস্তুত আছি। আমার পাঁরবারবর্গকে এখানে একা 
ফেলে রেখে যাঁদ হঠাৎ আমাকে মুসোৌর ত্যাগ করতে হয়, তাতে আমার খুবই 
অসুবিধে হবে। আমার স্লীর স্বাস্থ্য এখন যেরকম, তাতে তাঁর উপরে অত্যন্তই 
সতর্ক দাঁন্ট রাখা প্রয়োজন, আর আমার মাও পঙ্গ। এইরকম অসহায় অবস্থায় 
তাঁদের ফেলে রেখে যাওয়াটা খুবই শক্ত হবে। আমি যাঁদ হঠাং চলে যাই, তাহলে 
আমার বাবার ও আমার কার্যসূচী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে, এবং আমাদের অস্মাবধে 
ও উদ্বেগের সীমা থাকবে না। তবে গুরূতর রাম্দ্রীয় ব্যাপারে ব্যাক্তবিশেষের 
সুবধের কথা ভেবে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই ববেচনা কার। 


ভবদীয়, 
জওহরলাল নেহরু 
এম. এল. ওক্স, এস্কোয়ার, 
সৃপারন্টেপ্ডেন্ট অব পুলিস; হার্মটেজ লজ, মুসৌঁর 
৭ জি. এফ. আডামূসকে লাখিত 
১৫ মে, ১৯২০ 


শপ্রয় 'মঃ আযাডামৃস, 

িষয়াট আম আবার ভালভাবে বিবেচনা করে দেখোঁছ, এবং দুঃখের সঙ্গে 
জানাচ্ছ যে সরকার আমার কাছে ষে প্রাতশ্রাত চান, তা দিতে আম অক্ষম। 
এমতাবস্ায় সরকার যাঁদ আমাকে মুসৌঁর ত্যাগের আদেশ দেন, তাহলে মুপোৌর 
ছাড়তেও আমি প্রস্তুত আছ। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার পরামর্শ অনুযায়ী 
সরকারের লাখত আদেশ ব্যাতরেকেই আপন ইচ্ছায় আমি চলে যাব, িত্তু 'বিষয়াটি 
পূনার্ধবেচনা করে এখন মনে হচ্ছে সেটা ঠিক হবে না। সুতরাং আনুষ্ঠানিক 
আদেশের প্রতীক্ষাই আম করব। নি 


পু জওহরলাল নেহরু 
জি. এফ. আযডামৃস, এস্কোয়ার, আই. স. এস, 
ডাঁস্টরন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দি মনাস্টারি, মুসৌঁরি 


৮ আদেশপন্র 

স্থানীয় সরকারের বিবেচনায় যেহেতু ইহা বিশ্বাস কারবার যুক্তিসঙ্গত কারণ 
রহিয়াছে যে এলাহাবাদের জওহরলাল নেহর জনসাধারণের নিরাপত্তা ক্ষন 
হইতে পারে এইর-পভাবে কাজ কাঁরতেছেন অথবা কাজ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছেন, 
সুতরাং ফুক্তপ্রদেশের লেফটেন্যান্ট-গবর্নর তাঁহার উপরে ১৯১৫ সনের ভারতরক্ষা 
সেংহাত) বধির ৩নং বাধ অনুসারে আর্পত ক্ষমতাবলে এইর্‌প নির্দেশ দিতেছেন 
যে, এলাহাবাদের উক্ত জওহরলাল নেহর্‌ যক্তপ্রদেশের অন্তর্গত দেরাদূন জিলার 
সশমানার মধ্যে কোনও অণ্চলে প্রবেশ বা বসবাস বা অবস্থান ফাঁরবেন না, এবং 


ণ 


উক্ত জওহরলাল নেহরুকে এই বাঁলয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে 'তাঁন 
যাঁদ জ্ঞাতসারে এই আদেশপন্রের অস্তভূর্ত নির্দেশে অমান্য করেন তাহা হইলে 
তিনি ১৯১৫ সনের ভারতরক্ষা (সংহতি) বিধির ৫নং বিধির (১) উপধারা অনুসারে 
দণ্ডনীয় সাব্যস্ত হইবেন। উক্ত উপধারার একটি অনালাপি এই আদেশপত্রের সহিত 
প্রেরণ করা হইল। 

এম. কান 


, যুক্ত প্রদেশ সরকারের প্রধান সাঁচব 
তাং নৈনিতাল, মে, ১৯২০ 
শ্রীজে, এল. নেহরু অদ্যই দেরাদন জিলা পারত্যাগ কাঁরবেন। দূনের সৃপারিণ্টে 
ণ্ডেশ্টের আদেশ। 
এম. এল. ওক-স 
এস. পি. দেরাদুন; ১৬-৫-২০ 


৯ মোতিঙাল নেহর; কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে 'লাখত 
বারাণসী, ১৯ মে, ১৯২০ 
প্রয় সার হারকর্ট 


গতকাল আমার ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের আদেশ- 
ভ্রমে কী অবস্থায় তাকে দেরাদূন থেকে বাহচ্কৃত করা হয়েছে, তার কাছে তা 
শুনলাম। তার কাছে যে প্রাতশ্রাতি চাওয়া হয়েছিল, তা 'দতে অস্বীকার করে 
[মঃ এল. এম. ওকসকে সে যে চিঠি (চিঠির অনুলাঁপ এইসঙ্গে দেওয়া হল) লেখে, 
তাতেই সে তার অবচ্থা পুরোপ্র বাঁঝয়ে বলোছল। তার বেশী আর কোনও 
সংবাদ সে আমাকে দিতে পারোনি। 

তার উপরে যে আদেশ জারী করা হয়, তার ফলে অকস্মাৎ তাকে মসোৌর 
ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে । পাঁরবারের মহিলাদের জন্য কোনও সন্তোষজনক ব্যবচ্ছা 
সে করে আসতে পারোন। মাঁহলাদের মধ্যে দুজনের আমার স্তী ও আগার 
পূঘবধু) স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে। আঁবিলম্বে চেঞ্জের জন্য তাঁদের পাহাড়ে পাঠাবার 
দরকার হওয়ায় উপযুক্ত কয়েকটি ঘরের জন্য শাললাভল ও স্যান্ভয় হোটেলে তার 
করা হয়। প্রথমোক্ত হোটেলাট আমাদের পছন্দমত ঘর দিতে পারোন। দ্বিতীয় 
হোটেলটি যে-জায়গা 'ঈদতে পারবে বলে জানায়, তা আমাদের প্রয়োজনানূর্প না 
হলেও তার প্রায় কাছাকাঁছ। সেইসঙ্গে আমাদের প্রীতশ্রাত দেওয়া হয় যে ভারত 
সরকার উক্ত হোটেলে যে-কঁটি রক দখল করে আছেন, পরে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া 
হলেই আমাদের আরও ভাল জায়গা দেওয়া হবে। পূর্ব-আঁভজ্ৰতায় আমরা 
বুঝোছ, ঘরকন্নার চিন্তা থেকে মুক্ত দিয়ে বাড়ির মহিলাদের যঁদি হোটেলে রাখা 
যায়, তাহলে চেঞ্জে গিয়ে তাঁদের আরও বেশী সুফল পাবার সম্ভাবনা। এই কারণেই 
প্রভূত অর্থব্যয় করে হোটেলের ঘর কখানা আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম । 

বছরের প্রথম থেকেই আম আরার ডুমরাঁও মামলায় নিযুক্ত আছি। হাইকোর্টে 
গিয়ে জওহরলালকে তার নিজের কাজের উপরে আমার কাজেরও দেখাশোনা করতে 
হচ্ছিল। এই দুই কাজই ছেড়ে 'দিয়ে বাঁড়র মাঁহলাদের সঙ্গে যে তাকে পাহাড়ে 
যেতে হয়, তাতে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। নানারকম বন্দোবস্ত করতে সে 
যখন ব্যস্ত, তখনই কিনা “রাম্ট্রুণয় কারণে” আমাদের পারিবারিক শাস্তি সহসা 'বাঘ:ভ 
হল। পুলিশ স্‌পারপ্টেপ্ডে্ট যোঁদন সকালে প্রথম তার সঙ্গে দেখা করতে যান, 
সেইীদনই সকালে সে তার ছোট্র বোনকে ইস্কুলে 'দয়ে এসেছে। জওহরলালের 


৮ 


বাবহারের জন্য এলাহাবাদ থেকে তাকে কয়েকাট ছোট ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়োছিল। আদেশ জারী হবার পর সে যখন সমতলে নেমে আসছে, তখন পথিমধ্যে 
সেই ঘোড়াগ্ীল সে দেখতে পায়। ঘোড়াগ্ীল তখন মুসৌরির দিকে উঠছে। 
এই অবস্থাতেই “স্থানীয় সরকারের বিবেচনায় ইহা বিশ্বাস কারবার যুক্তসঙ্গত 
কারণ রহিয়াছে যে এলাহাবাদের জওহরলাল নেহরু জনসাধারণের নিরাপত্তা ক্ষন 
হইতে পারে এইরূপভাবে কাজ কাঁরতেছেন অথবা কাজ কাঁরতে উদ্যত হইয়াছেন।” 
পুলিশ সৃপারিপ্টেশ্ডেন্টের সঙ্গে জওহরলালের ষে কথাবার্তা হয়, তাতে মনে করা 
যেতে পারে যে যে-কাজ করবার কথা জওহরলাল কখনও স্বপ্নেও ভাবোন সেই 
কাজই করবে না বলে মাথা হেট করে সে যাঁদ একটা “নাঁদস্ট প্রাতশ্রুতি” দান করত, 
“যুক্তিসঙ্গত কারণ”ও তাহলে বিলীন হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, জওহরলাল যা 
করেছে, তা আম সম্পূর্ণ অনুমোদন কার। আসলে তার সামনে এই একটাই পথ 
খোলা ছিল। তার এবং আমার র।জনীতির কথা সকলেই জানেন। এ-ব্যাপারে 
আমরা কখনও কিছ গোপন কাঁরাঁন। যে ধরনের রাজনীতিকে সরকার প্রীতির 
চোখে দেখে থাকেন, আমাদের রাজনশীতি সে-ধরনের নয়। তার ফলে যে-কোনও 
অসুবিধেরই সাাম্ট হক না কেন, তা আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছ। কিন্তু যে-সব 
নীতকে আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করোছি, এবং যার জন্য আমরা দুঃখবরণে 
প্রস্তুত, জওহরলালের বিরুদ্ধে আনীত আভযোগ তার সম্পূর্ণ পাঁরপম্থী। বয়সে 
তরুণ হলেও সারা ভারতবর্ষে জওহরলাল আজ পাঁরাঁচিত, এবং নিশ্চিতভাবেই এ-কথা 
আ।ম বলতে পারি, জওহরলালের ক্ষেত্রে যেধরনের গুপ্ত চক্রান্ত আশঙ্কা করা হয়েছে, 
সে রকমের কোনও কাজে লিপ্ত থাকা যে তার পক্ষে সন্তব, একমান্র সি. আই. ডি.র 
লোক ছাড়া আর কেউই এ-কথা বিশ্বাস করবে না। আপনার সঙ্গেও তার দীর্ঘ 
আলোচনা হয়েছে। লোকচারন্র সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান যে কত ব্যাপক ও বাচন্র 
তা আন জান। জান বলেই বলছ, জওহরলাল যে-ধাতুতে তৈরী, তাতে আপনার 
মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বলে আম বিশ্বাস করতে পারাঁছ না। 
এই কারণেই আমার ধারণা, দুটি ব্যাপারের একাঁটি হযত ঘটে থাকবে : হয় ভ্রমন্রমে 
অথবা অনবধানবশত, আব না হয়ত উপর থেকে চাপ আসবার ফলে এই আদেশ 
জারী করা হয়েছে। এ দুয়ের কোনওাটই বাঁদ সত্য না হয়, তাহলে এই দুঃখদায়ক 
[সদ্ধান্তই আমাকে করতে হবে যে অবস্থাকে উত্যক্ত না করবাব যে-ননীতি আপনার 
সরকার এতাঁদন অনুসরণ করে এসেছেন, সেই নীতির এখন পাঁরবর্তন ঘটছে। 
'ন্রশ বছবেরও আঁধক কাল যাবৎ পরস্পরকে আমরা চিনি। কোনও কিছু 
গোপন না বেখে খোলাখুলি ভাবে নিজের মনোভাব ব্যস্ত কবাই আম সঙ্গত বলে 
[বিবেচনা কবোছি। স্থানীয সরকার ভালভাবে ভেবেচিন্তে এই আদেশ জারী করেছেন 
কিনা, এবং তা যাঁদ করে থাকেন তাহলে কী কারণে করেছেন, শুধু এইটুকু আমি 
জানতে চাই। আপান যাঁদ দয়া করে এই খবরটা আমাকে জানাবার নিদেশ দেন, 
তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। 
:-এক দিনের মধ্যেই আম বারাণসী ত্যাগ করব। অতঃপর আমার ঠিকানা 
হবে: আরা (বিহার)। 
ভবদীয় 


হজ অনার সার হারকর্ট বাটলার, 
লেফটেন্যাণ্ট গবর্নর, ইউনাইটেড প্রাভন্সেস, নৈনিতাল্প 


১০ সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে [লাখত 
লেফটেন্যান্ট গবনর্দ ক্যাম্প, 
ইউনাইটেড প্রাভন্সেস, এলাহাবাদ, 

২৬ মে, ১৯২০ 

প্রয় মিঃ মোতিলাল নেহর,, 

আপনার ১৯ মে তাঁরখের চিঠি সবেমান্র আজই এলাহাবাদে পেলাম। আপাঁন 
যেরকম খোলাখুলভাবে লিখেছেন, আমিও সেই রকম খোলাখুিভাবেই দ্রুত 
আপনার চিঠির জবাব দতে বসোঁছ। 

নীতির কোনও পাঁরবর্তন ঘটেছে বলে আম জান না। আপনার ছেলের কাছে 
যে-প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়োছল, তা দিলে যে কী করে তাঁর মাথা হেস্ট হত, তাও 
আমি বুঝতে পারাছ না। আসলে এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতের অনৈক্য রয়েছে। 
তবে দয়া করে শ্বাস করুন যে সরকারণ ব্যবস্থার ফলে আপনার ও আপনার ছেলের, 
বিশেষ করে আপনার পাঁরবারের মাঁহলাদের অস্2াবধা ঘটেছে বলে আম সাঁত্যই খুব 
দুঃাঁখত। বিবেকের কারণে আপনার ছেলে এই সরকার ব্যবস্থা মেনে নেনাঁন, তবে 
আমার বিবেচনায় এই ব্যবস্থাকে অন্যভাবেও গ্রহণ করা চলত, এবং ভাবা যেত যে 
এ-ব্যবস্থায় আসলে তাঁর প্রাত আস্থাই জ্ঞাপন করা হয়েছে। আশঙ্কা কার এ-চিঠি 
আপনার প্রকৃত সম্তুম্টিবধান করতে পারবে না, তবে আশা কার আপাঁন 'বশ্বাস 
করবেন যে বাহজাঁবনে আমাদের মতামত যা-ই হোক না কেন, ব্যাক্তগত জীবনে গত 

[তিরিশ বছর যাব আমাদের মধ্যে যে বন্ধৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে, কোন মতে তা ক্ষন 

হবে না বলেই আম মনে কারি। 

ভবদীয় 
হারকর্ট বাটলার 
দি অনারেব্ল পাঁণ্ডিত মোঁতিলাল নেহরু, 

১১ মোতিলাল নেহর্‌ কর্তৃক ছাখত 

[১৯২০ সনের ৩ জুন তাঁরখে মোতিলাল নেহরু আরা থেকে জওহরলালকে 

একটি চিঠি লিখেছিলেন তার একাংশ এখানে উধৃত হল।] 

তোমার বাহ্ত্কার-আদেশ-লঙ্ঘন-পাঁরকজ্পনার আম সম্পূর্ণ বিরোধী । অবশ্য 
এর প্রয়োজনীয়তা যাঁদ আত্যান্তক হত, তাহলে এর পাঁরণামের কথা আম চিন্তা 
করতাম না। তবে এ-পর্যস্ত তুম যা করেছ তা এতই ব্রুটহীন যে এব আর জের 
টানবার দরকার নেই। এ-কথা আম কালও তোমাকে বলেছি। লাজপত রায় 
এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। গত ছ মাসে আমরা অনেক অত্যাচার 
সহ্য করেছি, এখন একটা উত্তেজনাকর কাজ করে আবার নতুন কোনও বিপাস্ত 
ডেকে আনতে চাই না। জনজীবন এবং বাক্তিজীবন, যে দিক থেকেই দেখা হোক না 
কেন, এর পাঁরণাম এতই আবসংবাদী যে তা 'নয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন 
আমাদের নেই। এর ফলে আমাদের পারবারক জীবন চূড়াস্তভাবে ভেঙে পড়বে 
এবং জনজীবন, ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবনের কাজকর্মও বিপষস্ত হবে। 
একটা থেকে আর-একটা বিপাশ্তর সষ্ট হবে, এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চই এমন একটা 
অবস্থার উদ্ভব হবে যে আমও তোমার সঙ্গে কারাগারে গিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হব। 
অথবা এই রকমেরই ছু একটা ঘটবে । অবস্থাকে আমি এখন ঘাঁটাতে চাই না। 
এ-পর্যস্ত 'িশ্চয়ই আমরা অনেকখানি সফল হয়েছি, এবং নৃতনতর ঘটউনা-পাঁরবেশের 
জন্য এখন অপেক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। 


৯০ 


১২ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লাখত 
কাঁলকাতা, ৮ জন, ১৯২০ 
প্রয় সার হারকর্ট 


আপনার ২৬ মে তারিখের পন্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করতে যে াবলম্ব ঘটল, তার 
জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার পত্র যখন পাই, বারাণসশ ও এলাহাবাদের সভায় 
যোগদানের জন্য তখন আম আরা থেকে রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে আরায় ফিরে 
আবার প্রায় তৎক্ষণাৎ আমাকে কাঁলকাতা যাত্রা করতে হয়। 

আমার ও আমার পাঁরবারবর্গের প্রাতি আপনার সহানুভূতির যে সদয় প্রকাশ 
ঘটেছে, এবং বাঁহজরবনে আমাদের মতের পার্থক্য ঘটলেও আমাদের ব্যাক্তগত সম্পর্ক 
তাতে ক্ষু্ হবে না বলে আপাঁন যে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে বাঁধত হলাম। তবে 
একজন সম্মানীয় ভদ্রলোকের কাছে যাঁদ এই প্রাতিশ্রাত দাঁব করা হয় যে একাঁট 
ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রাতিনাধদের সঙ্গে তান কোনও গপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হবেন না. তাতে 
সেই ভদ্রলোকের প্রাতি তাঁর আপন সরকারের আস্থা যে কী করে ব্যক্ত হয়, তা আম 
বুঝে উঠতে পারলাম না; দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এ-ব্যাপারে আপনার কথা আম 
মেনে নিতে পাঁরান। 

আমার ছেলের বিরদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার আদৌ কোনও 
হেতু ছিল কিনা, থাকলে সেটা কী, শুধুমান্ত এইটুকু জানবার জন্যই আপনাকে 
আম চিঠি লিখোছলাম। সেই সঙ্গে জানয়োছলাম যে, আপনার সরকার এ-যাবং 
যে-নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে তার একটা পরিবর্তন সূচিত 
হযেছে। আম যা জানতে চেয়েছিলাম, আপনার চিঠিতে তার কোনও উল্লেখ নেই। 
আর নীতির ব্যাপারে দেখাছ, নীতিগত কোনও পরিবর্তনের কথা আপাঁন অবগত 
নন। সুতরাং আদেশের ওঁচিত্য-অনৌচিত্য ণনয়ে আর-ীকছ আমার বলার নেই। 
তবে এই আদেশের ফলে আমরা এখন কাঁ অবস্থায় পড়েছি, সেটা আপনাকে জানান 
উচিত বলে মনে করি। 

বাঁড়র মেয়েরা এখন মুসৌঁরিতে রয়েছেন, অথচ বাঁড়র পুরুষ কেউ তাঁদের 
কাছে নেই। মাঁহলাদের মধ্যে দুজনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, এবং এখানে এখন 
যে দার্ণ গরম পড়েছে, তাতে তাঁদের সমতলে 'নয়ে আসার কোনও প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। 'সাঁভল সার্জন এখন তাঁদের দেখাশোনা করছেন। বর্ষা নামা পযস্ত 
তাঁদের স্বা্ছ্য যাঁদ ভাল থাকে, তাহলে তাঁরা এলাহাবাদে ফরে আসবেন। কিন্তু 
রোগিণী দুজনের কারও অবস্থার যাঁদ অবনাঁতি ঘটে, এবং তার ফলে জওহরলালের 
যদ মুসৌর যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তার উপরে যে-আদেশ জারী করা 
হয়েছে, সেই আদেশও জওহরলালকে তার কর্তব্য পালনে নিবৃত্ত করতে পারবে না) 
রুগণা মা অথবা স্বীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেই। 
তার কাছে, যে প্রাতশ্রাত চাওয়া হয়েছে, তা দিয়ে সে তার সম্মান খোয়াতে পারবে 
না, সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে স্থানীয় সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে সে মূসৌরি 
যাত্রা করবে। আদেশ লঙ্ঘন না করে তার মা অথবা স্বীর কাছে যাবার উপায় নেই; 
লঙ্ঘন করা সত্তেও সে হয়ত তাঁদের কাছে গিয়ে পেশছতে পারবে না: কিন্তু সেক্ষেত্রে 
এইটুকু সান্ত্বনা তার থাকবে যে তার কর্তব্য সে করেছে, এবং এইটুকুই সে চায়। 
তেমন অবস্থা যাঁদ দেখা দেয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে পারেন, তার জন্য আগে থাকতেই সে 'নাঁষদ্ধ অণ্চলে তার প্রবেশের ইচ্ছার 
কথা আপনাকে এবং দেরাদুনের সুপাবিন্টেন্ডেন্টকে জানিয়ে দেবে। 

ব্যাপারাটির সমস্ত সন্তাব্য প্রাতিন্রিয়া সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার পর 


৯১ 


তবেই জওহরলাল এই পথ গ্রহণে সম্মত হয়েছে। এ-অবস্থায় অন্য কোনও পথ 
গ্রহণ সম্ভব নয় বলেই আম মনে কার। এ-যাবং যে সে সব কছ; মেনে নিয়েছে, 
তার কারণ, মেনে না নিলে নানাভাবে ঝঞ্জাট আর অর্থব্যয় হতে পারত। কিন্তু এ 
আম চাই না যে নীতির প্রশ্নে সে নাতস্বীকার করুক। করবে বলে আঁম মনেও 
করি না। সরকারা ব্যবস্ছার ফলে মুসৌরির দল ভেঙে যাওয়ায় মাহলারা খুবই 
অসুবিধায় পড়বেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও এর ফলে সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। আবার 
ইতিমধ্যেই যে বিরাট ব্যয়ভার আমাদের বহন করতে হয়েছে, তারও কোনও ফল 
আমরা পাব না। এ-সবই আমরা সহ্য করতে পারি। কিন্তু আপনার প্রাতি উপযুক্ত 
সম্মান সত্বেও যে-আদেশকে আমরা অন্যায় এবং অসমর্থনীয় বলে মনে করি, তাকে 
অমান্য করা ছাড়া আর-কোনও সম্মানজনক পথ যখন আমাদের সামনে খোলা নেই, 
সে-আদেশকে তখন আমরা মান্য করতে পার না। 

সময়াভাবে আম এলাহাবাদে চিঠি লিখতে পাঁরান। কিল্তৃ উপরে যে-সব কথা 
বলোছ, তাতে আমার মনোভাব ত বটেই, জওহরলালের মনোভাবও যথাযথভাবে 
ব্ক্ত হয়েছে বলেই আম বিশ্বাস কার। তবে নিশ্চিত হবার জন্য এ-চাঠ আম 
তার কাছে পাঠালাম। তাকে অনরোধ জানালাম, তার যাঁদ সম্মাত থাকে, তবেই 
এ-চিঠি সে এলাহাবাদে পোস্ট করবে। 

আরা মামলায় কামশনন্রমে কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। মনে হয়, 
এই নিয়ে আরও সপ্তটাহখানেক আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। 

ভবদীয় 


মোতিলাল নেহরু 
হজ অনার সার হারকর্ট বাটলার, কে. সি. এস. আই, 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর, ইউনাইটেড প্রাভিসেন্স 


১৩ সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহর্‌কে লিখিত 


নৌনতাল, ১৫ জন, ১৯২০ 
শপ্রয় মিঃ মোতিলাল নেহরু, 
আপনার ৮ তাঁরখের প্র আম পেয়েছি। মাহলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি 
যা লিখেছেন, সে কথা বিবেচনা করে দুনের সপারন্টেণ্ডে্টেকে আমি আদেশ 
পাঠিয়েছি যে মাহলাদের দেখা শুনো করবার জন্যে জওহরলাল যাঁদ মুসৌরিতে 
প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর তাতে আপাতত করবার প্রয়োজন নেই। 


ভবদীয় 
হারকর্ট বাটলার 
দি অনারেবূল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, 
এলাহাবাদ 
১৪ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত 
জন, ১৯২০ 
প্রয় সার হারকট, 


জওহরলালের মৃসৌ প্রবেশ 'নাষদ্ধ করে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল, 
অন্গ্রহপূর্বক তা আপাঁন প্রত্যাহার করেছেন, এ-কথা জানিয়ে ১৫ জুন তাঁরখে 
আপাঁন যে চিঠি দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। অতঃপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে 
বলতে পারি, আদেশ প্রত্যাহারে আর দোর হলে হয়ত খুবই দোঁর হয়ে যেত। ১৪ 


৯০ 


তারিখে আমার স্ত্রী গুর্তরর্পে অসম্ছ হয়ে পড়েন, এবং ১৮ তারিখে ডাঃ 
ডাউলারের সঙ্গে পরামর্শ করবার পর 'সাঁভল সার্জন "সিদ্ধান্ত করেন যে আমাকে 
এখানে উপাস্থিত থাকতে বলা দরকার । কনেলি বেয়াডের টেলিগ্রাম খন আম 
পাই, সৌভাগ্যক্রমে জওহরলালও তখন আরাতে আমার কাছে উপাস্থত ছিল। 
আমরা দুজনেই ১৯ তাঁরখে রওনা হয়ে কাল এখানে এসে পেশছেছি। 

হোটেলে এক পাশ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর ঘরগুলি আমাদের চাইতে ভাল। 
সেগুলি তিনি আমাদের ছেড়ে 'দয়ে রোগণীর জন্য দুজন ট্রেন্ড নার্সের ব্যবস্থা করে 
দেন। সহানুভূতি ও সৌজন্যবশত তান এ-সব করেছেন। আমরা এসে দোঁখ, 
রোগিণী খুব দুবল হয়ে পড়লেও তরি সেবাযত্বের কোনও ভ্রুটি হয়নি । চিকিৎসকদের 
মধ্যে আজ একবার পরামর্শ হবে। মেজর স্ট্রাথ স্মীথও আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে 
এখানে এসেছেন। পরামর্শকালে তাঁনও উপাঁস্থত থাকবেন। আরায় আমার 
মামলাকে আমি এক সঙ্কটময় অবস্থায় ফেলে এসোছ। যত তাড়াতাঁড় সম্ভব, 
আবার আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। এখানকার ভার জওহরলালের হাতে 
দিয়ে কালই আম ফিরতে পারব বলে আশা করাছ। রি 


মোঁতিলাল নেহরু 
১৫ ০০ পু ৩০ ০ 
সামারক আইনের আমলে পাঞ্জাবে যে-সব ঘটনা ঘটে, সে-বিষয়ে তদন্ত করবার 
প্রন তু সাদ্পৃনপ কামাঁটর নাম হান্টার কামাট। ] 
আরা. ২৭ মে, ১৯২০ 
প্রয় জওহর, 
হাণ্টার কামাটর রিপোর্ট এবং সরকারন প্রস্তাবসমূহের এ. 'প. কৃত সংক্ষিপ্তসার 
আম সযত্বে পড়ে দেখোছ। দাঁললগ্াীল অত্যন্তই বস্ময়জনক। এখন আর সময় 
নম্ট করা আমাদের উচিত হবে না। তোমাদের বার লাইব্রোরতে অকস্মাৎ যে ন্যায় 
বাঁদ্ধর বান ডেকেছে, তা 'নয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে-ব্যাক্ত 
অন্তত এখনকার মত তার সদস্যপদ ছেড়ে 'দিয়েছে, তাকে স্পর্শ করা আর এখন 
তাদের সাধ্য নয়। মনে হয়, তার সাম্প্রতিক সৌভাগ্য যে-মনোভাবের সৃন্টি করেছে, 
ন্যায়বাদ্ধির সঙ্ে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সে যা-ই হক, ২৯ তারিখে সকালে 
গান্ধীজখ এসে পেশছবেন। মালব্যজী ইতিমধ্যেই বারাণসীতে এসে পেশছেছেন। 
শব. চক্রবতর্শ এবং হাসান ইমামকে আম তার করে দিয়েছি, তাঁরা যেন পাঞ্জাব মেলে 
রওনা হন। পাঞ্জাব মেল ২৯ তারখ সকালে আরা দিয়ে যাবে। তখন আম 
তাঁদের সঙ্গে যোগদান করব। তুমি যাঁদ তোমার টু-সীটারে করে একটু তাড়াতাঁড় 
রওনা হও, তাহলে তুমি সময়মত বারাণসীতে পেপছে স্টেশন এসে আমাদের জন্য 
অপেক্ষা করতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ যা-কিছ কাজ, তা ২৯ তারখে এবং ৩০ 
তারখ সকালে সমাধা হবে। 
প্রেস-টেলিগ্রামের আকারে আমার নিশি আম প্রধান-প্রধান কাগজগুলিতে 
পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত সদস্যকেই তাতে উপাস্ছিত থাকতে বলা হয়েছে। দাশ 
আমার সঙ্গে যেতে চেষ্টা করছেন। তাঁর পক্ষে সময়টা খুব অস্বাস্তকর বটে. তবু 
[তানি সভায় উপাস্থত থাকবেন। মামলায় আমাদের বক্তব্য কাল আমরা শেষ করাছ। 
[তানি তাঁর বক্তব্য শূরু করবার আগে অল্প কয়েকদিনের বিরাতি প্রার্থনা করবেন। 
গোপনে আমরা ঠিক করে 'নয়েছি যে তাতে আমরা সম্মত দান করব। 
তুমি আমার সঙ্গে চক্রুবতাঁর বাড়তে এসে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়, 
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তার কারণ আঁধকাংশ সমম্ম আমাদের একন্ন থাকতে হবে। আমরা যেখানে থাকব, 
দাশ, চক্রবতাঁ আর হাসান ইমাম, এদের সকলের সেখানে স্থান-সংকুলান হবে না। 
মিসেস জ্ঞানেন্্রকে আমি লিখে দিয়েছি যে তুঁম আর আমি তাঁর বাড়তেই থাকব। 
সেইসঙ্গে এও জানিয়েছি যে অমোদের বন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে কেউ যাঁদ অনান্ত জায়গা 
না পান, তাহলে আমাদের ঘরে তাঁকে জায়গা দিলে তান আশা কার ছু মনে 
করবেন না। আগে থাকতে সতর্ক করে রাখার জন্যই এটা জানালাম। 

অমৃতসর চক্রান্ত মামলার গোটা ফাইলটা তুমি তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এলে 
ভাল হয়। তবে আশঙ্কা করাছ, ১৩ এপ্রল তাঁরখে জালিয়ানওয়ালা বাগ সভায় 
যে প্রস্তাব গৃহীত হয়োছিল সেটা ওখানে নেই। ব্যাপারটা সকলের নজর এাঁড়য়ে 
যাবার কথা নয়। লাহোরে লীগ্যাল রিমেমব্রান্সারের কাছ থেকে 'প্রীভ কাউীন্সিলের 
জন্যে তৈরী যে ফাইলটা আম [নয়োছলাম, সেটা খজে দেখবে । ফাইলে যে-সব 
নাথপন্ন থাকবার কথা, তার অন্তত একটা পুরো তালিকা সেখানে আছে। ফাইলটা 
শাস্তনমের কাছেও থাকতে পারে, এই গববৈচনায় তাকেও তার করে 'দিচ্ছি। প্রস্তাবটা 
যদ না পাই, সেক্ষেত্রে জগৎনারায়ণকে বলতে হবে, তান যেন একটা প্রকাশ্য বিবৃতি 
দেন। ব্যাপারটাকে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য করা যায় না। তুম যে 
সক্ষপ্ত বিবরণ পাঠিয়েছ তা পড়া অবাধ আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে । এখন 
আমাদের একটা বিশেষ কংগ্রেসের অনুচ্ঠান করে হতভাগাদের উদ্ধযন্ত করে তুলতে 
হবে। 

[রিপোর্ট এবং ডেসপ্যাচগ্লর পূর্ণ বিবরণ সঙ্গে করে এনো। ভালবাসা জানাই। 

বাবা 


১৬ মোঁতিলাল নেহরু কর্তৃক লাখত 

[ মোতিলাল নেহর্‌ আরা থেকে ১৯২০ সনের ১৬ জুন তাঁরখে জওহরলালকে 

যে চাঠ িখোঁছলেন তার একাংশে এখানে উদ্ধৃত হল।] 

সাধারণ পাঁরাস্ছাতি সম্পর্কে মালব্যজীর সঙ্গে তোমার আলোচনা হয়েছে আশা 
কার। তুমি ঠিকই ভেবেছ; তোমার পাঞ্জাবে যাবার িছুমান্ন আবশ্যকতা নেই। 
_ গোটাকয়েক ঘটনা তাঁরা বেছে নিন; তারপর তার প্রমাণ সংগ্রহ করে আইনজ্ঞদের 
পরামর্শ নেবার জন্য এবং আভবোগপন্র রচনার জন্য যথাবাহতভাবে সেগ্‌লিকে 
াবৃত করুন। দাশ, সরকার এবং আমি তখন একন্র আলোচনা করে তাদের পরামর্শ 
'দতে পারব। 

আমার মনে হয়, পারষদের নির্বাচন-ব্যাপারে মালব্জী আর আমার এখন 
মনগশ্ছর করা উচিত। আম মনে কার, তাঁর পক্ষে আইন-সভায় যাওয়া উাঁচত, 
আমার পক্ষে স্থানীয় পারষদে। তার জন্য সংশ্লিম্ট নির্বাচন এলাকায় আমাদের 
নোটিশ দেওয়া দরকার। আম যে কোন এলাকা থেকে দাঁড়াব, কিছুই বুঝতে 
পারছি না। তুমি বরং গোটা ব্যাপারটা 'িয়ে মালব্যজীর সঙ্গে একবার আলোচনা 
করে দেখ। তোমার নিজের জন্যও একটা 'নর্বাচ্নী-এলাকা 'ঠিক করে নেওয়ার 
' একান্ত প্রয়োজন। তুমি অবশ্য বলে থাক, বীর যোদ্ধা তাঁর আপন দুগেহইি ভারী 
দুর্বল; কিন্তু সত্যই খুব দূর্বল বলে আম বিশ্বাস করি না। বিশেষ কংগ্রেসের 
আঁধিবেশন না হওয়া পর্যস্ত ষাঁদ আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তাহলে খুবই 
দোর হয়ে যাবে, এবং তখন আর কিছু করার থাকবে না। আমার যতদূর মনে 
হয়, সমগ্রভাবে কংগ্রেস নিজেকে অসহযোগ-নশীতির সঙ্গে আবদ্ধ করবে. এমন সম্ভাবনা 
নেই। বড় জোর এইটুকু হতে পারে যে নীতিটাকে সে অনুমোদন করবে, অতঃপর 
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কে কোন নীতি অনুসরণ করবেন, সেটা ঠিক করবার ভার সদস্যদের হাতেই ছেড়ে 
দেওয়া হবে। আর পাঁরষদে সহযোগ না করবার "সিদ্ধান্তই যাঁদ আমরা কার, যে-কোন 
মৃহূর্তেই আমরা সরে আসতে পারব % 


১৭ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক লিখিত 

[মোতিলাল নেহরু এলাহাবাদ থেকে ১৯২০ সনের ৫ জুলাই তারিখে 

জওহরলালকে যে চিঠি লেখেন, তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত হল।] 

যে দু দিন এখানে ছিলাম, সেই দুদিনে কয়েকখানি চিঠি পেয়োছি। চিঠিগ্াীল 
এই সঙ্গে তোমার কাছে পাঠালাম। সবগ্‌লি চিাঠই আম পড়োছ। যে-চাঠিখানি 
ফতেপুর থেকে এসেছে, অত্যন্তই মনোযোগ সহকারে সোঁটকে বিবেচনা করে দেখা 
প্রয়োজন। গতকাল রাত্রে পুরুষোত্তম এবং কপিল দেওয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ 
আলোচনা হল। পুরুষোত্তম সেই সময় এ-বিষয়ে তাঁর কাছে লেখা তোমার একখান 
চিঠির একাংশ আমাকে পড়ে শোনালেন। গান্ধীজীর অনুরোধ রক্ষা সম্পকে তুমি 
যা লিখেছ, সে-ীবষয়ে আমার কিছ; বলবার নেই। এটা এমন এক ধরণের ভাব- 
প্রবণতার ব্যাপার, যা আমার বাদ্ধির অগম্য। তবে প্রশ্নটার গুণাগ্‌ণ যাঁদ বিচার করে 
দেখতে হয়, তাহলে বলতেই হবে যে স্বয়ং গান্ষীজীও শেষ পর্যন্ত তাঁর সৎকল্পে 
অটুট থাকবেন কিনা, সে-বিষয়ে আম নিশ্চিত নই। এ যাঁদ তাঁর একার ব্যাপার 
হত, তাহলে তিনি অবশ্যই অটুট থাকতে পারতেন। ্তু এ এমন একটা ব্যাপার 
যেখানে অন্যান্যদের উপর তাঁকে নিভভর করতে হবে, এবং আজ হক আর কাল হক, 
সেই অন্যান্যেরা সরে পড়বে। এতে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। প্রশ্নটা 
অত্যন্ত জাটল, এবং স্বীকার করতে আমার বাধা নেই যে এ-ব্যাপারে আমি কোনও 
সানার্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাঁরান। অসহযোগ-নশীতির প্রাত আমার পর্ণ 
সহানুভূতি বর্তমান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতির কী রূপ পাঁরগ্রহ করা উচিত, 
সে-বিষয়ে আম নিশ্চিত নই। বর্তমান অবস্থায়, বিশেষ করে পাঞ্জাবের ব্যাপারে, 
লাজপত রায়ের সঙ্গে আমি একমত । কিন্তু গান্ধীজী যে সারা ভারতে পারষদ বনের 
কথা বলছেন, তার সঙ্গে আম একমত নই। আমার মনে হয়, আগে আমাদের 
দেশবাসীর দ্বারা নিরবাচিত হয়ে তারপর যাঁদ আমরা পরিষদে যোগদান করতে 
অসম্মত হই অথবা তার কাজে বাধাপ্রদান কার, আমাদের উদ্দেশ্য তাতে প্রভূত 
শাক্তলাভ করবে; পক্ষাস্তরে আবার অসহযোগ-নশীতিকেও তাতে ত্যাগ করা হবে না। 
সে যা-ই হক, আপাতত এইট্রুকুই শুধু আম বলতে চাই যে ঘটনাস্রোতের পাঁরণাত 
আরও স্পম্ট না হওয়া পর্যস্ত আমাদের কারও পক্ষেই চূড়ান্ত 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
উচিত হবে না। 


১৮ মোতিলাল নেহরু [লাখত 
; কর্তৃক নিকানুরি 


আলমোরা, 
৩ জন, ৯৯২১৯ 
প্রয় জওহর, 
নাগনা থেকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, তা আজ সকালে পেলাম। আশা কারি 
তোমার সফর সাফল্যমাণ্ডিত হয়েছে । 
অত্যন্তই ধীরে ধারে আমার স্বাস্থ্যের উন্নাতি হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়ার 
কোনও স্ছিরতা নেই। কখনও কখনও 'দিনে-রাত্রে খুব গরম পড়ে, আবার কখনও 
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কখনও বেশ ঠাণ্ডা । স্বাস্থ্যের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নাতি হতে আয়ও অন্তত দিন 
পাচেক লাগবে মনে হয়। হাঁপানির অবস্থা এখন অনেক ভাল, তবে এখনও হেটে 
বেড়াবার্‌ মত শাক্ত পাইনি। বাঁড় থেকে রাস্তা পর্যস্ত যেতে যেটুকু উদ্চুতে উঠতে 
হয়, তাও পাঁর না। 

আলাী-ভাইরা যে কাজ করেছেন, তা আমি আদৌ পছ্ছন্দ কার না। এ-বিষয়ে 
গান্মীজকে আম একখান চিঠ িখোছ, তার অন্যালাঁপ এইসঙ্গে পাঠালাম । 
অনুলপিটা রাজ আমার হয়ে টাইপ করে 'দয়েছে। আমার মনোভাবের অর্ধেকও 
আমি প্রকাশ করতে পারিনি; চিঠিটা একটু হ্াড়া-ছাড়াও হয়েছে বটে, কিন্তু কোন্‌ 
পথে আমি এখন চিন্তা করছি, চিঠখাঁন পড়ে সেটা অন্তত বোঝা যাবে। 

ভালবাসা জানাই। 


১৯ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক মহাত্া গান্ধীকে 'লাখত 
চেস্টনাট লজ, আলমোরা, 
৩ জন, ১৯২১ 


বাবা 


, শীপ্রয় মহাত্মাজী, 

আলন-ভাইরা সংবাদপন্রে যে-ববৃতি দিয়েছেন, ৩১ মের ইীণ্ডিপেণ্ডেন্টে তার 
একাঁট অতি সংক্ষপ্ত বিবরণ পড়ে এ-বিষয়ে পরশু আপনাকে একটি চিঠি লিখোছ। 
বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ, এবং তার উপর ভাত্ত করে ভারত সরকার ষে ইস্তাহার প্রচার 
করেছেন, তা আম এইমাত্র পড়লাম। চেমৃসফোর্ড ক্লাবে ভাইসরয় যে বক্তৃতা 
দিয়েছেন, তাও আম পড়েছি। দুখের সঙ্গে জানাচ্ছ যে এইসব বক্ততা-বিবাত 
পড়ে আম সম্তৃম্ট হতে পাঁরান। 

আলাী-ভাইদের বিবৃতির পূর্বে এবং পরে যা ঘটেছে, তার থেকে আলাদা 
করে এই বিবৃতিটিকে যাঁদ বিচার করা যায়, তাহলে বলতেই হবে ষে এটি একটি 
পৌর্ষব্যঞজক বিবৃতি। আকস্মিক আবেগে তাঁরা যাঁদ এমন কিছু বলে থাকেন, 
যার মধ্যে হিৎসাকে প্ররোচনা দানের ইঙ্গত বর্তমান- ন্যায়সঙ্গত ভাবে এ-কথা ধরে 
নেওয়া যেতে পারে বলে তাঁরা এখন মনে করছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের দুঃখ-জ্ঞাপক 
ধববৃতি প্রকাশ করে তাঁরা ঠিকই করেঞ্রেন। তাঁরা যেমন প্রাতজ্ঠাবান জননেতা, 
তাতে তাঁদের সামনে সম্মানজনক এই একটি পথই খোলা 'ছিল। ভাবষ্যতের জন্য 
যে প্রাতশ্রাতি তাঁরা দিয়েছেন, তাও আম সঙ্গত বলে মেনে নিতে পারতাম, যাঁদ 
দেখতাম যে তাঁদের যে-সব সহকমাঁ কোনও অবস্থাতেই 'িংসা-নগীততে বিশ্বাসী 
নন, সেইসব সহকমর্শর উদ্দেশে এই প্রাতশ্রাত প্রদণ্ত হয়েছে। কিন্তু “যাঁদের প্রয়োজন 
হতে পারে, তাঁদের সকলের প্রাত প্রকাশ্য আশ্বাস ও প্রাতিশ্রাতি” সাধারণভাবে এই 
যে কথাগ্ীল ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কোন্‌ বিশেষ পক্ষের এই “আশ্বাস ও প্রাতশ্রাতি” 
লাভের প্রয়োজন ছিল, এবং কার 'নরশে এই প্রাতশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে, বর্তমান 
অবস্থায় সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ভাইস্রয়ের 
বক্তৃতায় বিষয়টি এখন সম্পূর্ণ পারস্ফুট হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে এই তর্কাতীত 
তথ্যও আমরা জেনোছ ষে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ভারত সরকারের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনায় নিরত আছেন, এবং আলণ-ভাইদের প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও 
প্রাতশ্রুতিদানে উৎসাহ দিয়ে তান তাঁদের ধিরুদ্ধে আভিযোগ প্রত্যাহার করিয়ে 
নিয়েছেন 


। 
ঘটনাটকে যাঁদ 'এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা যায়-অন্য আর কোন্‌ 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বুচার করা সম্ভব, তা আমি জানি না- সমগ্র আন্দোলন সম্পর্কে 
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তাহলে অত্যস্তই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেবে। সেগ্লিকে বিচার করে 
দেখা প্রয়োজন। বন্তুত আমার মনে হয়, সমগ্র অসহযোগ নীতিকেই এতে বর্জন করা 
হয়েছে। 

সরকারের নাম শূনেই যাঁরা ভয় পান, অথবা যাঁরা মনে করেন যে একমান্্ সরকারের 
সঙ্গে আপোষ-ব্যবস্থার মাধ্যমৈ আমাদের প্রাত সমস্ত অন্যায়ের প্রাতিকার ও স্বরাজ 
প্রাতষ্ঠা সপ্তব, আম তাঁদের একজন নই। বরাবর আপাঁন এই শিক্ষাই দিয়ে 
এসেছেন যে একমাল্ত আমাদের নিজেদের চেষ্টায় স্বরাজ লাভ সম্তব। আপনার এই 
শিক্ষায় আমি বিশ্বাসী । কিন্তু তাই বলে উপযুক্ত অবস্থা-পারবেশে সরকারের সঙ্গে 
আপোষ-ব্যবস্থা অসম্ভব বলেও আম মনে কার না। যতদ্‌র জান, আপাঁনও কবেন 
বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য সে-রকম কোনও আপোষ-ব্যবস্থা হতে পারে 
নীতির কারণে । ব্যাক্তবিশেষের সুবিধা অথবা নিরাপত্তার কারণে তা হতে পারে 
না। একদল সহকমর্ঁ নিয়ে যেখানে কাজ হচ্ছে, মানুষে মানূষে সেখানে প্রভেদ 
বিবেচনা সঙ্গত নয়। দলের বড় কমর্পাটকে নেতারা সেখানে যে-রক্ষাব্যবন্থায় আগলে 
রাখেন, দলের ছোট কমর্শীটরও সেখানে তাতে সমান আঁধকার বর্তমান। আলণ- 
ভাইরা যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার চাইতে অনেক কম তীব্র ভাষা ব্যবহার 
করেও আমাদের শত-শত কমাঁ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্তত 
কেউ-কেউ অনুরূপভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ও প্রাতশ্রাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে 
পারতেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে সে-উপদেশ দেবার কথা কারও মনে হযাঁন। পক্ষান্তরে, 
অসহযোগ-নেতৃব্ন্দ এবং অসহযোগ-সমর্থক সংবাদপন্রগ্ল তাঁদের কাজে সাধুবাদ 
জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে যাঁর কথা আমাদের সব চাইতে বেশী করে মনে পড়ছে, 
তান হামদ আমেদ। সম্প্রীতি এলাহাবাদে তাঁর প্রাতি যাবজ্জীবন দ্বাপান্তবের 
আদেশ প্রদত্ত হয়েছে; সেইসঙ্গে তাঁর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করার জন্যও আদেশ দেওয়া 
হয। ব্যক্তগতভাবে মানুষটিকে আমি চান। অত্যস্তই শান্ত প্রকৃতির মানুষ 
তিনি, বুদ্ধি একটু ভোঁতা, তেমন বক্তাও নন। সে যা-ই হক, অন্যান্যদের কিছু 
বক্তৃতা তান শুনোছলেন এবং পড়োছিলেন। অতঃপর আপন পথে তিনি তার 
অনৃকরণ করবার চেষ্টা করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর একটু হয়ত বাড়াবাঁড় হয়ে 
1গয়েছিল, কিন্তু এবষয়ে আম নিশ্চিত যে, প্রকৃতই যাকে 'হংসা বলে তা প্রচার 
করবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। এখন এ-লোকাঁটকে কেন রক্ষা করা হবে না? রক্ষা 
না করবার কোনও কারণ আছে' কি? িঃ মহম্মদ আলশী ৩০ মে তারিখে বোম্বাইয়ে 
যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তান হামদ আমেদের খ্যব প্রশংসা করেছেন দেখলাম। 
হামিদ আমেদের মত একই অবস্থায় পড়ে যে-ব্যাক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ও প্রাতশ্রাত 
দয়ে আত্মরক্ষা করেছেন, তাঁর এই প্রশংসাবাক্যে হামদ আমেদ কতটুকু সান্ত্বনা লাভ 
করবেন, তা আম জান না। এ ছাড়া এমন অনেকে আজ জেলে পচছেন, যাঁরা 
কোনও অপরাধই করেন 'ান। হইাঁতিমধ্যে যাঁরা ধৃত হয়েছেন, তাঁদেরও এই একই 
অবস্থা ঘটবে। যে নিরাপদ জায়গায় আমরা নিজেরা রয়েছি, সেখান থেকে এদের 
শুভেচ্ছা-বাণী পাঠানই কি যথেষ্ট 2 

ভাইসরয়ের বক্তৃতা থেকে এই কথাই স্পম্ট বোঝা গেল যে তাঁর সঙ্গে যে আপাঁন 
বারকয়েক সাক্ষাৎ করলেন, আলী-ভাইদের ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রীতশ্রাতিদানই তার একমান্র 
ফল। এঁদকে আপনার পরবতাঁ বক্তৃতাবলশীতে আপাঁন স্পম্টভাবে জানিয়েছেন যে 
সমানভাবেই আমাদের আন্দোলন চাঁলয়ে যেতে হবে। আঁহংসাকে যে প্ররোচনা 
দেওয়া হবে না, এ নিয়ে দু তরফের কোনও তরফ থেকেই আলোচনার কোনও প্রয়োজন 
ছিল না। অথচ মনে হচ্ছে, নশীতাঁবষয়ক এ ছাড়া আর কোনও প্রশ্নেরই মীমাংসা 
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হয়নি। অবস্থা এখন যেমন দাঁড়য়েছে তাতে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত 
ছিল না, এমন কথা আম বলতে চাই না। যদিও এই মতের সপক্ষেও অনেক কথাই 
বলা যেতে পারে। যখন দেখা গেল যে শেষ পযন্ত খেলা চালয়ে যেতে হবে, তখন 
দূ পক্ষের কোনও পক্ষই যাতে অন্যায়ের আশ্রয় না নেয়, তার জন্য আপনার ও লর্ড 
রীডিংয়ের মত দুই সম্মানীয় প্রাতদ্বন্ী ত খেলার নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে 
একমত হতে পারতেন। সেটা খুবই ন্যায়সঙ্গত কাজ হত। বলা বাহুল্য, খেলায় 
যারা অংশগ্রহণ করবে, এ-সব নিয়মকানুন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেপ্নেই সমভাবে প্রযোজ 
হবে, শুধুমান্র মুষ্টমেয় কয়েকজন অনুগ্রহভাজনের ক্ষেত্রে নয়। কী কী অন্দর 
ব্যবহার করা যাবে, সে-ীবষয়ে একমত হবার প্রয়োজনই ছিল সর্বাধক। শ্হানীয় 
কয়েকাট সরকার অবশ্য মুখে বলছেন, প্রচারকার্ষের সাহায্যেই তাঁরা প্রচারকাষের 
জবাব দেবেন, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তাঁরা হীনতম নিপাড়ন-ব্যবস্থার আশ্রয় নিষেছেন। 
মূল বিষয় সম্পকে কোনও মতৈক্য সম্ভব না হলেও আমার মতে অনুরূপ আরও 
কয়েকাট সঙ্গত বিষয় 'নয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 

আশা কার আপাঁন আমাকে ভুল বুঝবেন না। আলাী-ভাইরা যে-সব আগ 
স্বীকার করেছেন, তার প্রাতি আম কারও তুলনাতেই কম শ্রদ্ধাশীল নই। তাদের 
ব্যাক্তগত বন্ধত্ব আম পেয়োছ, এও আমার মস্ত বড় সৌভাগ্য। কন্তু সেইসঙ্গে 
বিগত ?কছ কাল ধরে এই চিস্তাটাই আমার পক্ষে পণড়াদায়ক হয়ে উঠেছে যে 
যেক্ষেত্রে আমাদের কমাঁদের মধ্যে অনেকের কারাগমন ও যল্ণাবরণের জন্য আমরাই 
প্রত।ক্ষভাবে দায়, সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কিস্তু কাত নিরাপদ রয়োছ। আমার 
লেখা ইস্তাহার বাল করার জন্য নিরপরাধ বালকদের কারার্‌দ্ধ করা হয়েছে। 
এতে আম যতখাঁন বেদনা ও মনস্তাপ ভোগ করোছ, অন্য আর কোনও উপায়েই 
সরকার মামাকে তার চাইতে বেশ বেদনা ও মানাঁসক যন্ত্রণা দতে পারতেন না। 
নেতৃবৃন্দের পক্ষে আজ কারাবরণের সযোগকে স্বাগত জানাবার এবং পারপ্াণ লাভের 
সমস্ত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবার সময় এসেছে । ব্যাপারটাকে এই দিক থেকে 
বিচার করে দেখোছ বলেই আলন-ভাইদের কাজে আম ক্ষুগ্ন হয়েছি। ব্যাক্তগতভাবে 
আম তাঁদের ভালবাস। 

আঁম এখন অত্যন্তই পারশ্রান্ত। আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলার 'ছিল। 
শিগাগর একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হলে সুখী হতাম। চারাদন হল 
এখানে এসেছি, এবং আমার স্বাচ্ছোর অজ্প-াকছু উন্নাতও হয়েছে। তবে আমার 
হাঁপাঁন আমাকে পুরোপ্র ছাড়োন। আর-কখনও এত দূর্ল বোধ করেছি 
বলে মনে হয় না। ১৪ তাঁরখে বোম্বাইয়ে যে সভা হবে, তাতে যোগ দেবার জন্য 
বোম্বাই যেতে পারব কনা, সে-বষয়ে যথেম্টই সন্দেহ বর্তমান। 

ভবদণয় 
মোতিলাল নেহর; 

২০ শ্হাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত 

[ ভারতবষেরি অসহযোগ-আন্দোলনে ১৯২১ সনের িসেম্বর মাসে ব্যাপক 

কারাবরণের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। হাজার হাজার মানুষকে এই সময় 

এমন কারণে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে, নিতান্ত সুক্ষ কানূনগত বিচারে 

যাকে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ বলা যায়। আমরা প্রায় সকলেই তখন 

কারাগারে। আমার বাবাও তখন কারারুদ্ধ হয়েছেন। সেই সময় একাদন 

আমরা শুনলাম, গাঙ্ধীজী অকস্মাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 

প্রত্যাহারের কারণ এই যে যক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরি- 
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চৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত একদল কৃষক একটি পুিশ-ফাঁড় আক্রমণ করে 
ফাঁড়তে আগুন জালিয়ে দেয় এবং জনকয়েক পৃুলিশ-কর্মচারীকে হত্যা করে। 
কোনও এক গ্রামের একদল লোকের অন্যায় আচরণের জন্য অকস্মাৎ এতবড় 
মহান এক আন্দোলন প্রত্যাহার করায় কারাগারে আমরা সবাই নিরাতিশয় 
বেদনা বোধ করাছলাম। মহাত্মা গান্ধী তখনও স্বাধীন, অর্থাৎ তখনও তান 
কারারুদ্ধ হননি। আন্দোলন প্রত্যাহত হওয়ায় আমরা যে গভীর বেদনা 
পেয়োছলাম, কারাগার থেকেই সে-কথা তাঁকে জানাবার ব্যবস্থা করা গেল। 
সেই সময়ে গান্ধীজী এই চিঠিখানি লেখেন । আমার বোনের (এখন 'বজয়লক্ষমী 
পাঁণ্ডত) হাতে তিনি এই চিঠিখানি দেন, যাতে সাক্ষাংকারের জন্য কারাগারে 
এসে চিঠিখানি সে আমাদের পড়ে শোনাতে পারে ।] 
বাদেশাল, 


১৯ ফেব্রুয়ার, ১৯২২ 

'প্রয় জওহরলাল, 

ওয়াং কাঁমাঁটর প্রস্তাবে তোমরা দকলেই খুব আহত হয়েছ দেখাঁছ। তোমাদের 
আমি সহানুভূতি জানাই। বাবার জন্য আম খুবই বাকুলতা বোধ করছি। 'তাঁন 
যে কতখান মনোষন্্ণা ভোগ করেছেন তা আম বুঝতে পার, কিন্তু সেইসঙ্গে 
এও আমার মনে হচ্ছে যে এ-চিঠি লিখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ 
আম জানি, প্রথম আঘাতটা সামলে উঠবার পর তোমরা এখন অবস্থাটাকে সঠিক 
বুঝতে পেরেছ। দেবীদাসের যৌবনসূলভ হঠকারতায় যেন আমরা আচ্ছন্ন না 
হই। এটা খুবই সম্ভব যে এই হতভাগ্য ছেলোট টাল সামলাতে না পেরে ভারসাম্য 
হারিয়েছে। কন্তু অসহযোগের প্রতি সহানভাতিশনল নুদ্ধ এক জনতার হাতে যে 
কন্স্টেবলদের মৃত্যু ঘটেছে তা ত অস্বীকার করা যায় না। এ এক পাশাবক 
হত্যাকাণ্ড। জনতার উদ্দেশ্য যে ছিল রাজনোতিক, তাও অস্বীকার করা সম্ভব 
নয়। এই স্পম্ট বিপদ-সঙ্কেত দেখেও যাঁদ হিয়ার না হতাম, তাতে মস্ত বড় 
অপরাধ ঘটত। 

তোমাকে বলা দরকার, বোঝার উপরে এই শাকের আঁটির ভার বহন করা সম্ভব 
ছিল না। ভাইসরয়ের কাছে যে-চিঠি আম পাঠিয়েছি, তা অসান্দপ্ধ চিত্তে পাঠাইনি। 
চিঠির ভাষা থেকেই যে-কেউ সেটা বুঝতে পারবে। মাদ্রাজের ঘটনাবলশীতে আম 
খুবই বিচালত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেই িপদ-সংকেতকে আম গ্রাহ্য করিনি। 
গোরক্ষপুরের ঘটনার আগে কলকাতা, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাব থেকেও আম চিঠি 
পেয়েছিলাম। পন্রলেখকদের মধ্যে 'হন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
িলেন। তাঁরা জানালেন যে আমাদের পক্ষের লোকরা উগ্র, বেপরোয়া ও মারমখো 
হয়ে উঠেছে। জানালেন যে তারা আয়্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এবং তাদের আচরণও 
আহংস নয়। ফরোজপুরের ঘটনা সরকারের পক্ষে অসম্মানজনক বটে, কিন্তু 
আমরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নই। হাকিমজী বোরাল সম্পকে অভিযোগ জানালেন। 
জাজর সম্পকেও আমার তীব্র আভযোগ বর্তমান। শাহজানপরেও টাউন-হলাটকে 
জবরদখল করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কনৌজ থেকেও স্বয়ং কংগ্রেস-সেক্রেটাঁর 
এক তারবার্তায় জানিয়েছেন যে সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা উচ্ছঙ্খল হয়ে উঠেছে, 
হাইস্কুলের সামনে তারা িকেটিং করছে, এবং ১৬ বছরের থেকে অল্পবয়সী 
ছেলেদের তারা স্কুলে যেতে দিচ্ছে না। গোরক্ষপুরে ৩৬.০০০ স্বেচ্ছাসেবক 
সংগৃহীত হয়েছিল; তাদের মধ্যে ১০০ জনও কংগ্রেসের সংকল্প অনুসারে চলোন। 
কলকাতার সম্পকে যমুনালালজী বললেন, সেখানে চূড়ান্ত বিশঙ্খলা বিরাজ করছে। 
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স্বেচ্ছাসেবকদের পরনে বিদেশী কাপড়, এবং আহংসার সঙ্কল্পেও তারা আবদ্ধ নয়। 
এ-সব খবর আম আগেই পেয়োছলাম। মাদ্রান্ত থেকেও আম আরও অনেক খবর 
পাই। এরপর যখন চৌরচৌরার খবর পেলাম, সেটা যেন আগ্রস্ফুলিঙ্গের কাজ 
করল, বারুদের স্তূপের উপর ছিটকে পড়ে একটা আগ্মিকান্ড ঘিয়ে দল। নিনীশ্চত 
জেন, ব্যাপারটাকে এইখানেই থাঁময়ে দেওয়া না হলে শেষ পর্যন্ত দেখা যেত যে 
আমরা এক, আহংস নয়, সম্পূর্ণই সাঁহংস সংগ্রাম পরিচালনা করাছ। এ-সত্য 
সংশয়াতীত যে আহংসার আদর্শ এখন আতরের সৌরভের মতই দেশের সবন্ 
ছাঁড়য়ে পড়ছে; কিন্তু হিংসাও এখনও হাঁনবল হয়ান। তাকে উপেক্ষা করা বা তার 
শাক্তকে ছোট করে দেখাটা বাঁদ্ধর কাজ হবে না। আমরা যে পাঁছয়ে এলাম, আমাদের 
আদর্শের তাতে সমাদ্ধিই ঘটবে। নিজেরই অজ্ঞজতসারে আমাদের আন্দোলন তার 
সত্যপথ থেকে সরে এসেছিল। আবার আমরা বন্দরে ফিরে এসৌছ। নতুন করে 
আবার অমরা সম্মুখে যান্তা করতে পারব। যে অবস্থায় আমরা দূজনে আছি, 
তাকে ঘটনাবলশকে ঠিকমত বচার করে দেখবার ব্যাপারে তোমার যতখানি অস্নাবিধা, 
আমার ঠিক ততখানই সাবিধা বর্তমান । 

দাক্ষণ আফ্রিকায় আমার কী আভজ্ঞতা হয়েছিল, শুনবে? আমরা তখন দাক্ষণ 
আফ্রিকায় কারার্দ্ধ। সেই সময় বাইরের নানান খবর আমাদের কাছে এসে পেসছত। 
প্রথম-প্রথম দু-তিন দিন এইসব খুচরো খবর পেতে আমার বেশ ভালই লেগেছে। 
কস্তু এই অবৈধ আনন্দে নিজেকে মগ্ন রাখা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, ?শগাগরই তা 
আম বুঝতে পারলাম। কোন কিছুই আমার করবার উপায় তখন নেই, একটা 
খবর পর্যন্ত বাইরে পাঠাতে পাঁর না। শুধু অকারণে আমার আত্মাকে তখন আম 
বিন্দু করে তুলেছি। বুঝতে পারলাম. কারাগার থেকে ত আমার পক্ষে আন্দোলন 
পারচালনা সম্ভব নয়। সূতরাং, যাঁরা বাইরে রয়েছেন, যতাঁদন পর্যস্ত না তাঁদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, যতাঁদন পর্যন্ত না তাঁদের সঙ্গে অবাধে কথা বলতে পার, 
ততাঁদন পরস্ত আম ধৈযধারণ করে রইলাম। বিশ্বাস কর, এ-ব্যাপারে তখন 
আমার যেব্রুকু আগ্রহ রইল, তা একান্তই নরুত্তেজ। তার কারণ আমার মনে হয়েছিল 
যে কোমও-কছুকে বিচার করবার আঁধকার আমার নেই। পরে দেখা গেল, আমার 
ধারণা সম্পূর্ণই সত্য। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আগে পর্যন্ত যে-সব ধারণা 
আম করোছ, মুক্ত পাবার পর নিজের চোখে সব দেখে প্রাতবারই যে সেই-সব 
ধারণা আমাকে পালটাতে হয়েছে, তা আমার স্পম্ট মনে পড়ে । কারাগারের আবহাওয়া 
এমনই যে সমস্ত প্রোক্ষিতটাকে সেখান থেকে খাঁতয়ে দেখা যায় না। বাইরের জগংটাকে 
তুমি যাঁদ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার আস্তত্বকে উপেক্ষা করতে পার, তাহলে আঁম 
সুখী হব। কাজটা যে অত্যন্তই কঠিন, তা আম জান, কিন্তু তুমি যাঁদ গভশর 
কোনও পড়াশুনোর কাজ এবং কঠিন কোনও কায়িক পারশ্রমে 'নজেকে ব্যাপৃত 
রাখতে পার, তাহলে এ-কাজ তোমার অসাধ্য হবে না। সর্বোপরি, যে-কাজই কর 
না কেন, চরকার উপরে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ো না। এমন অনেক কাজ হয়ত আমরা করোছি, 
এমন অনেক-কিছুতে হয়ত আমরা বিশ্বাস করোছি, যার জন্য তোমার অথবা আমার 
পক্ষে নিজের উপরে বাঁতশ্রদ্ধ হবার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যে চরকার 
উপরে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করোছি, এবং মাতৃভূমির নামে প্রাতাদন কিছু সুতো 
কৈটেছি, এ নিয়ে আমাদের কখনও আক্ষেপ করবার কারণ ঘটবে না। 49015 
(০1556191” বইখানি ত তোমার কাছেই রয়েছে। এডুইন আন যে অননুকরণীয় 
অনদ্বাদ করেছেন, তা তোমাকে দিতে পারলাম না, তবে মূল সংস্কৃতের অনুবাদ 
এই রকম। শীক্তর,. অপচয় হয় না, এর নাশ নেই। এই ধর্মের একটুখানও যাঁদ 
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কারও থাকে, বহু পতন থেকে এ তাকে রক্ষা করবে। মূলে “এই ধর্ম” বলতে 
কর্মযোগকে বোঝান হয়েছে, আর, চরকাই এ-যগের কমযোগ। প্যারে লালের 
মারফত যে মৃষড়ে-পড়ার-মত চিঠি তুমি পাঠিয়েছ, তার পরে এবারে তোমার কাছ 
থেকে বেশ উৎফুল্ল একখানি চিঠি চাই। 
তোমাদের 
এম. কে. গান্ধী 
প্রয় স্বরূপ, 
তুম যাঁদ মনে কর যে উপরের চিঠিখানি পড়ে লখনউএর বন্দীরা কোনপ্রকার 
সান্ত্বনা পেতে পারে, তাহলে এরপর আবার যখন জওহরলালের সঙ্গে তোমার দেখ 
হবে, তখন এই চিঠিখানি তাকে পড়ে শুনিয়ো। ওখানকার অন্যান্য খবর কা, 
অবশ্য জাঁনয়ো। তোমাদের মধ্যে কেউ 'দল্লি আসবে বলে আশা করাছ। বাবা 
তোমাকে যে-সব চিঠি দিয়েছেন, তার একখান রাঁঞ্জত আমাকে পড়তে পাঠিয়েছে । 
তোমাদের 
বাপ 
বর্দোল, ২০-২-১১৯২২ 
প্যারে লালের কাছে শৃনলাম, তোমার ঠিকানায় চিঠি লিখলে সে-চগ্তি তোম ব 
কাছে পেশছতে বিলম্ব ঘটতে পারে । এ-কারণে দুর্গার মারফত এই চিঠি পাঠালাদে । 


২১ সরোজন? নাইড়ু কর্তৃক খত 
তাজমহল হোটেল, 
বোম্বাই, ১৩ জুন, [? ১৯২৩] 

প্রয় জওহর, 

সাবাশ! বারের মতন ঝড়কে আমরা আঁতন্রম করব, এবং কাজকে সংগ্রাম আর 
শান্তিকে বজয়ে পরিণত করার উপদেশকেও আমরা সফল করে তুলব। বক্র ঈদ 
উপলক্ষে একটা পুরো (911) সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবটি উত্তম। একাধক 
কারণে নাগপুরের পরিবর্তে এলাহাবাদে এই সম্মেলন আহ্বান করা উাঁচত। খলাফত 
আর কংগ্রেস ওয়াঁকিৎ কমাটর একটা যুক্ত বৈঠক অনুচ্ঠানেরও উদ্দেশ্য আছে। 

নাগপুর সত্যাগ্রহের সংগঠন বেশ ভাল। একমাত্র ন্রাটি এই যে স্থানীয় লোকর 
এতে যোগ দেন না। সোদক থেকে বিচার করলে জব্বলপুরের সত্যাগ্রহকে সাত্যিই 
আরও খাঁটি বলতে হয়। বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখলাম, জব্বলপুরকে যারা 
উশকে 'দয়েছিলেন এবং এর জন্য ১৫,০০০ সাহায্য মঞ্জুর করে আনুষ্ঠানিক ভাবে 
যাঁরা একে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁরাই পরে একে পারিত্যাগ করেন!! যা-ই হক 
টাউন হল সম্পার্কত ব্যাপারে আগামী ২০ তাঁরখের মধ্যে যাতে সমস্ত সত্যাগ্রহ 
বন্ধ করা হয়, তার নির্দেশ আম দিয়েছি। এদের কাজের পিছনে পুরনো ওয়াকিং 
কামাঁটর সমর্থন রয়েছে, এই বিবেচনায় এখ্রা যেসব প্রাতশ্রাীতিতে আবদ্ধ রয়েছেন, 
তাতে অকস্মাৎ এদের সবাঁকছদ বন্ধ করে দেবার নিরে'শ দিলে সেটা সঙ্গত হয় না। 


* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পন্রের পাঠোদ্ধার করা বড় দুরূহ কাজ। আমর নিজের 
চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কয়েকখানি পত্রের পাঠোদ্ধার করবার জন্য তাঁর দুই কন্যা শ্রীমতী 
পদ্মজা নাইডু ও শ্রীমতী লীলামাঁণ নাইডুর সহায়তা আমাদের নিতে হয়োছল। “11” 
শব্দটার এখানে [বিশেষ সঙ্গত নেই, কিন্তু এর চাইতে ভাল কোনও শব্দও আমরা কেউ 
পেলম না। 
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বুড়ো রাজাগোপালাচারী আত বিস্ময়কর সব কাজ করছেন, এবং বুকে-হাত- 
রাখা সত্য থেকে মাঝে-মাঝে বিচ্যাতিও ঘটছে! ! 

এখান স্বরাজ পার্ট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বরাজ পার্টির প্রাথঁদের 
বিরদ্ধে প্যাটেল কয়েকজন প্রারথাঁ দাঁড় করাচ্ছেন বলে শুনলাম! দাঁক্ষণ ভারতে 
সি. আর. দাশ যে-সব বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাতে অবস্থা আত সাঁছগন হয়ে উঠছে। 

যা-ই হক, যতক্ষণ না সমন্বয়ের সম্পদাঁট আমরা খুজে পাই, ততক্ষণ পযন্ত 
আমাদের জমদ্রমল্গন করে যেতে হবে। কস্তু তার আগে বক্র ঈদ পর্ব পার 
হওয়া দরকার । ইনসাল্লা, পার 'নশ্চয়ই হতে পারব! 


ভালবাসা জানাই। 
ভাঁগনশ সরোজনী 


২২ মহাদেব দেশাই লাখত 
৪ দেহেন, ভায়া সুরাট 


& জুলাই, ১৯৯২৩ 


প্র জওহরলাল, 

তোমার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক ছিলাম। তুমি আমাকে যে দীর্ঘ ও সম্নেহ 
পত্র দিয়েছ, ইচ্ছে ছিল তার উত্তরে প্রাণ খুলে অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করব। 
হদযন্দের ক্রিয়া বন্ধ হযে ২ তাঁরখে বাবা অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। আম 
তখন আশ্রমে । পাথবীতে তাঁর আঁন্তম মূহর্তে তাঁর কাছে থাকতে পারলে একটু 
সান্তনা পেতাম। আমার দুর্ভাগ্য সেই সান্তনা থেকে আমাকে বাত করেছে। 
তোমার বাবার ঘত এত ঘ্নেহশীল মানুষ আমি খুব কম দেখোছ। তুমি হয়ত 
সামার দুঃখ বুঝতে পারবে । বাবা ছিলেন বলেই গত ছ-সাত বছর আম আমার 
ইচ্ছে মতন কাজ করতে পেরোছ। বাঁড়র ব্যাপার সম্পর্কে যাক; দীশ্চ্তা, তা 
থেকে তান আমাকে মুক্ত রেখোছিলেন, এবং সম্পেহে আমাকে আমার খাঁশ মতন 
চলতে দয়োছিলেন। আম 'ছলাম তাঁর তুচ্ছ অপদার্থ সম্তান। কিন্তু তবুও 
আমাকে [তান ভারী ভালবাসতেন। পশ্ডিতজন যেমন তোমাকে ভালবাসেন। এই 
চিন্তাই আমাকে এখন দারুণ পড়া দিচ্ছে যে আম. তাঁর জন্য এমন ছুই কাঁরানি, 
যাকে সেবা বলা যায়। আমার জন্য তিনি খাটতেন, পারশ্রম করতেন। আর, 
কখনও কোনও মূল্য না দিয়ে আম তাঁর সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করোছ। কাঁ 
করে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন? এইসব চিন্তায় আম যখন পশীড়ত হাচ্ছি, তখন 
পাণ্ডতজীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে আম একাঁট চিঠি লিখোছি। তোমার যাঁদ 
মনে হয় যে তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে আমার চিঠি পড়ে তান কম্ট পাবেন না, তাহলে 
যেখানেই তিনি থাকুন, দয়া করে চিঠিখানা তাঁকে তুমি পেশছে 'দিও। 

আমার মনের অবস্থা এখন এমন নয় যে রাজনশীতির কথা ভাবব। তবে আমার 
ধারণা, প্রদেশগ্যাীলকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার আঁধকার দিয়ে তোমরা যঁদি একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ কর, আঁধকাংশ গণ্ডগোলই তাহলে মিটে যাবে। নাগপূর সম্পর্কে 
তোমরা কী করবে তা আম জানি না, তবে আম বিশ্বাস কার যে এ-ব্যাপারে তুমি 
দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করবে। 

ভালবাসা জানাই । 

ঘ্েহানরক্ত মহাদেব 


৫ 


২৩ মহাদেব দেশাইকে লাখিত 
আগস্ট, ১৯২৩ 


প্রিয় মহাদেব, 

যে-সব চিঠি লিখতে আমাদের সব চাইতে বেশী আগ্রহ, এ বড় অদ্ভূত ব্যাপার 
যে সেইসব 'িঁঠ িলখতেই প্রায়শ আমাদের দোর হয়ে যায়। খুচরো চিাঠিপন্ত 
কি রুটিন মাফিক যে-সব চিঠি আমাদের লিখতে হয়, সেগুলি ঠিকই লেখা হয়ে যায়, 
অথচ যে-চিঠির কথা সব চাইতে বেশশী ভাবাঁছ, সেইটিই লেখা হয়ে ওঠে না। নাগপুরে 
থাকতে গত ৬ কি ৭ আগস্ট তারিখে তোমার চিঠি আম পাই। সেইাদন থেকে 
প্রত্হই তোমার কথা এবং তোমার আন্তারকতাপূর্ণ চিঠিখানির কথা আম ভেবোছ। 
ট্রেন থেকে নাগপুর স্টেশনে নেমেই আমি খবরটা পেয়েছিলাম। খবর 'দিয়োছিল 
রামদাস। তুম যে কতখাঁন দুঃখ পাচ্ছ, তা জান বলেই তোমার জন্য আমার 
হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে যারা অনেক ভুল করোছ, অনেক 
অন্যায় করোছ, তাদের অনেকেরই হর এখন কান হয়ে গিয়েছে। পাঁথবীর 
দুঃখশোক তাদের হদয়ে তাই আর তেমন করে বাজে না। 'স্তৃ তোমার স্বভাব 
কোমল, তাই সেইসব আঘাত সহ্য করা তোমার পক্ষে অনেক কঠিন হবে। তুমি 
যে কতখান মনোধন্ত্রণা পাচ্ছ, এবং কেন যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছ না, তা 
আম বেশ বুঝতে পাঁর। 

পিতৃঘ্নেহ যে কত গভীর হতে পারে, তা জানবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। 
জন্মগ্রহণের দিন থেকেই যে ভালবাসা ও সযত্ন ম্নেহ আমার উপরে বাত হয়েছে, 
কোনও ভাবেই আ'ম তার প্রাতদান ?দচ্ছি কিনা, অনেক সময়েই তা আমি ভেবোছ। 
প্রায়শই এই প্রশ্ন আমার মনে ডীদত হয়েছে, এবং নিজের আচরণের কথা ভেবে 
আঁম লজ্জাবোধ করোছি। কখনও কখনও বৃহত্তর প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে, 
মনোষন্ত্রণায় আমার হৃদয় তখন ক্ষতাঁবক্ষত হয়েছে, এবং কী যে আম করব, তা 
আম স্থির করতে পাঁরান। অন্তর্থন্দের ভার যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, আজ থেকে 
অনেক দিন আগে সেই সত্যাগ্রহ সভার সময়ে বাপু আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, 
তা আমি কখনও ভুলব না। তাঁর কথায় আমার যল্ণার অনেক উপশম হল, এবং 
কিছুটা শাস্তও আমি পেলাম। 'দিল্পিতে অধ্যক্ষ রুূদ্রের বাঁড়তে যখন তোমার সঙ্গে 
আমার প্রথম দেখা হয়, ১৯১৯ সনের মার্চ মাসের সেই দিনগ্ীলর কথা তোমার মনে 
পড়ে কঃ বাপ, তুম, আম আর সেই ছোট ডাক্তারাট একত্র এলাহাবাদে এলাম, 
তার দে2-) একাদন বাদে তোমরা হয় লখনউ অথবা বারাণসতে গেলে । বাপুর 
পরামশমত আমি তখন তোমাদের সঙ্গে প্রতাপগড় পর্যন্ত যাই। পথে আমাদের 
কথা হল। তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম গুরত্বপূর্ণ এবং মোটামৃটি দঈর্ঘ আলোচনা । 
মান্ন চার বছর, অথচ মনে হয়, তারপর কতাঁদন কেটে গিয়েছে! 

তোমার বাবাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়ান। তবে 'সাঁভল ওয়ার্ডে 
আমাদের সেই ছোট্ট বাগানে বসে তাঁর সম্পর্কে দক কথা তুমি আমাকে বলেছ। 
বুঝতে পারি, ছেলের জন্য তাঁর কতখানি গর্ব ছিল। তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা এবং পাঁরশ্রম 
যে সার্থক হয়েছে, এর জন্য তান নিশ্চয়ই পূর্ণ সন্তোষ পেয়েছেন। অকারণে 
নিজেকে তুমি দুঃখ দিচ্ছ। বাবার কাছ থেকে তুমি যে সেবার শিক্ষা পেয়োছিলে, 
সেই শিক্ষাকে তুমি বাইরের জগতে ছাঁড়য়ে 1দয়েছ, এবং তোমার আপন! দস্টান্তে 
অনেককেই যে অনপ্রাণত করতে পেরেছ তাতেও সন্দেহ নেই। তোমার বাবার 
মনে নিশ্চয়ই এ নিয়ে কোনও অসন্তোষ ছিল না; দেশসেবার যে বৃহত্তর ক্ষেত্র তুমি 


১৬১ 


বেছে নিয়েছ, তার পাঁরবর্তে সংসারের সও্কণর্ণ সীমানায় বসে থাকলে 'তাঁন নিশ্চয়ই 
খুশী হতেন না। 

আম বড় ক্লান্ত ও 'বষপ্ন বোধ করাছি। * নাগপুরে আমার যে আঁভজ্ঞতা হল, 
তা বড়ই বেদনাদায়ক। মানুষজনের সংস্পর্শ থেকে দূরে, একেবারে গ্রামাণুলের মধ্যে 
গিয়ে ঘুরে বেড়াব, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসোছলাম। কিন্তু বাবা আমার 
অস্‌ক্ছ হয়ে পড়ায় তা আমার পক্ষে সম্ভব হল' না। সচরাচর যা হয় না, আম নিজই 
ইতিমধ্যে জরে পড়েছিলাম। এখন সেরে উঠোছি। 


২৪ মোতিলাল নেহর্; কর্তৃক লিখিত 
[১৯২৩ সনে নাভা রাজ্যের কর্তৃপক্ষ অকস্মাং আমাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে 
আমার বিরূদ্ধে নানাবধ অপরাধের আভযোগ উত্থাপন করা হয়। ড়ফল্ত 
তার অন্যতম। খবর পেয়ে আমার বাবা খুব বিচলিত হয়ে পড়োছলেন। 
বিশেষ করে এই কারণে যে তখনকার দিনে বহ; দেশীয় রাজ্যেই যে-আইন 
অনুযায়ী কাজ চলত, তা সংপাঁরজ্ঞাত অথবা সর্বজনস্বীকৃত আইন নয়। 
কারাগারে এসে তান আমার সঙ্গে দেখা করোছলেন। আমাকে মুক্ত করবার 
জন্য তানি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাতে আম দুঃখ পেয়োছিলাম। তার কারণ, 
সরকারের কাছে তিনি কোনও অনুগ্রহ চান, এ আম চাইনি ।] 
২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ 


জওহরলাল 


প্রয় জ, 

কাল যে তোমার সঙ্গে দেখা করোছিলাম, তাতে তোমার কম্টলাঘব হবার পাঁরবর্তে 
তোমার সুখী কারা জীবনের 'নরাদ্বগ্ন শান্তই যে বাঘত হল, এতে আম বেদনাবোধ 
করেছি। সযত্বে সব বিবেচনা করে দেখে আমি এই সিদ্ধান্ত করোছ যে আবার যাঁদ 
তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাতে তোমার কিংবা আমার. কারও সুখাঁবধানই 
আঁম করতে পারব না। তোমাকে গ্রেপ্তার করবার পর থেকে এ-যাব আম যা-কিছু 
করেছি, তাতে ঈশ্বর এবং মানবসমাজের কাছে পাঁরঙ্কার 'ববেকেই আম উপাস্ছত 
হতে পারব । কিন্তু তৃমি যখন অন্যর্প ?িববেচনা কর, তখন দুই বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে 
সমন্বয় সাধনের চেস্টা বৃথা। 

কয়েকাট বিষয় আম লিপিবদ্ধ করোছ। কাঁপলের সঙ্গে সেগুলি পাঠালাম । 
এর মধ্যে নতুন-কিছ নেই। বর্তমানে আমার মনের অবস্থা যে-রকম, তাতে বিশেষ 
কিছু আমার দ্বারা সন্ভব নয়। তবু যেটুকু আমার সাধ্য, সেটুকু করা উচিত বলে 
আমি বিবেচনা করেছি। এখন কাঁপল আমাকে যেটুকু খবর এনে দেয়, তাতেই 
আমি সন্তুষ্ট থাকব। বর্তমানে আমার যে কী কর্তব্য, তা আমি জান না। আরও 
দিন দুয়েক এখানে অপেক্ষা করব। আমার জন্য চিন্তা কর না। কারাগারের মধ্যে 
তুম যতখানি সুখী, কারাগারের বাইরে আমিও ঠিক ততখানই সুখা। 

ভালবাসা জানাই। 

' বাবা 

রাগে অথবা দুঃখে তোমাকে এই চিঠি লিখেছি, এমন কথা মনে কর না। প্রায় 
সারারাত চিন্তা করে এখন বাস্তব ও শান্ত 'চত্তে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবার জন্যই 
আমি যথাসাধ্য চেম্টা করোছি। এমন চিন্তা যেন তোমার মনে স্থান না পায় যে 
তোমার ব্যবহারে আমি আহত হয়োছ। যে ঘটনাবলশর জন্য আজ এই অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছে, তার উপরে তোমার অথবা আমার- কারও হাত ছিল না। 

মো. নে. 


৪ 


২৫ লালা লাজপত রায় কর্তৃক 'লাখত 
দি টলক স্কুল অব পাঁলটিকৃস, 
লাহোর, 
৯১৯ নভেম্বর, ১৯২৩ 


প্রয় জওহরলাল, 
তোমার 'চাঠি পেলাম। তারকনাথ দাসের চিঠিখাঁন পড়ে তোমাকে ফেরত 

পাঠাচ্ছি। তাঁর কয়েকাঁট প্রস্তাব ভাল, এবং কংগ্রেস-নেতাদের এই প্রস্তাবগ্ীল 
বিবেচনা করে দেখা উঁচচত। আশা কার, কোকনদে অথবা তার আগেই এগাাল 
বিবেচনা করে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। অকালণ রক্ষা কামট সম্পকে তোমার 
বাবা অকাল? নেতাদের সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেছেন, এখনও তাঁদের কাছ থেকে সে- 
বিষয়ে আমি কোনও খবর পাইাঁন। তাঁদের কাছ থেকে খবর না পাওয়া পযস্ত 
এ-ব্যপারে আমি কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাই না? এখনও আম যথেজ্ট 
সবল বোধ করাছ না, এবং দিন কয়েকের জন্য হয়ত নিখোঁজ হয়ে যেতে পাব। 
তোমার প্রস্তাবিত কর্মসূচী আম দেখেছি। এতে আমার কোনও আপাতত নেই। 
আশা কার তোমার শরীরের তুমি যত্ন নেবে। যে-মানুষ জের স্বাস্থ্যের যত্র নেয় 
না, তার মুখে অবশ্য এমন উপদেশ শোভা পায় না। 

তোমাদের 

লাজপত রায় 


২৬ ম. মহম্মদ আলা কর্তৃক লিখিত 

[ভারতে খলাফত আন্দোলনের নেতা বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্ধষের অন্যতম ছিলেন 
মওলানা মহম্মদ আলাঁ। বিশের দশকে জাতীয় আন্দোলন ও অসহযোগে 
[তান এক অত্য্তই গুরুত্বপূর্ণ ভু।মক।য় অবত1৭- হন। দূ ভয়ের মধ্যে 
বয়সে বড় ছিলেন ম. শওকত আলশী। তার একখান চান কয়েক প্ঠা 
পরে প্রকাঁশত হল। ম. শওকত আলশ ছিলেন এক সাীবশাল পুরুষ । যেমন 

লম্বা, তেমাঁন চওড়া, তেমাঁন ভারী। তকে বলা হত “বড় ভাই।”] 

ভ।ওয়াল, ইউ. পি. 

[তারিখ নেই ৮» ১৯২৩] 


শপ্রয় জওহর, 

আমার মাক্তর পর এই প্রথম আমার আপন প্রদেশে যে রাজনোতিক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হল, তাতে উপাঁস্থত থাকতে না পেরে যে কতদূর দ:ঃখত হয়োছ, তা 
তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার টৌলগ্রামে সব খুলে বলোছ। তার 
থেকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আদৌ সন্তব হলে আম 'ানশ্য়ই তোমাদের 
মধ্যে উপস্থিত থাকতাম। দল্লি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমার স্বাস্থ্য মোটেই 
ভাল যাচ্ছিল না। দন কয়েক খুব জ্বরে ভূগলাম। কথা ছিল ১ অক্টোবর তাঁরখে 
আলমোরা যাব, কিন্তু জবরে পড়ায় সে-পাঁরকজ্পনা বিসর্জন দিতে হল। সেরে 
উঠতে না উঠতেই শাক্তশালী এক আলমোরা-বাঁহনশ আমাকে অসহযোগের এই 
ঘাঁটিতে নিয়ে আসে এবং আমাকে তখন আমার পুরনো বন্ধু সার উইলিয়ম “ম্যালিস” 
[মারস]-এর অনুসরণ করতে হয়। এ প্রায় পাপের শাস্ত। 


খে 


আম দিল্লতে থাকতে এখানে বেশ শুকনো এবং উজ্জবল আবহাওয়া 'িয়েছে; 
আমার মেয়ের টেম্পারেচার তখন অনেক নেমে িয়েছিল। বিকেলের দিকে মোটামুটি 
১০০০ এবং সন্ধ্যার দিকে ১০১০ থাকত। ক্স আম ফিরে অসবার দন দূয়েক 
আগে থেকে আবহাওয়া আবার আর্দ হতে শুরু করে; ফলে তার পরের দিন দশেকের 
মধ্যে টেম্পারেচার আবার ধীরে ধীরে বাঁদ্ধ পেয়ে ১০৩০তে গিয়ে দীড়ার়। ৫ 
তাঁরখ থেকে আমনা অবশ্য আবার একট ভাল আছে। এখন তার টেম্পারেচার 
[বিকেলের দকে ১০০০ এবং সন্ধ্যার দিকে ১০১৪০ থাকছে। আশা কার, অঙ্ঠোবর 
নাসে ওর অবস্থার অনেক উন্নাতি হবে। সধক্ষ সেবার মধ্য দিয়ে এই আবহাওয়াটাকে 
যাতে কাজে লাগান যায়, তার জন্য সারা মাসটা ওর কাছে থাকব, এই আমার ইচ্ছে। 
আসলে “রোদ থাকতে থাকতে খড় শ্যাকয়ে নেওমা দরকার ।” কিস্তু শগকত এখন 
যে-ল্নাদ্দন মুৃক্তলাভ করতে পারে; এখন আমাকে কাজে ব্যপ্ত থ'কতে হবে, এবং 
আম বোম্বাই প্রোসডোল্ন রওনা হাচ্ছ। শওকত যাঁদ শেষ তাঁরখ অর্থাৎ ৩১ 
অক্টোবরের আগে ছাড়া না পায় তাহলে বেহেতু অমার ৭ নভেম্বরের আগে 1ফরবার 
আশা নেই, আমিনা তাই স্বভাবতই আমাকে যেতে দতে চাইছে না। অনেক কষ্টে 
সে ১৭ এবং ১৮ তারিখের জন্য আমাকে জলন্ধর যেতে দিতে রাজ হয়েছিল। তার 
জন্য ১৯৫ তাঁরখে এখান থেকে মাত্রা করব ভেবোঁছলাম। এাদকে আমার লখনউ 
যেতে না পারার ভ্রু ক্ষমা করে মওলানা আবদুল বার নিজেই এখানে আসাছলেন, 
[কন্তু আসবার ব্যাপারে দুবার তিনি বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। এ-কারণে আমি ১৪ 
তাঁরখেই ভাওয়ালি ত্যাগ করে লখনউ যাণ্রার ববস্থা করোছি। ১৬ তারখে আম 
লখনউ থেকে জলন্ধর রওনা হব। এ তারিখে তুমি অবশ্যই পাঞ্জাব মেলে আমার 
সঙ্গে যোগ দেবে । তেমার সঙ্গে অনেক বিবি আলোচনা করবার আছে। নানা 
ন্যাপারে [সদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। 

১তামাদের দম্মেলনে কোন তেই উপস্থিত থাকা সন্তব হল না। তার জন্য যে 
তা িরাতিশর দুঃখিত, জন্জেনে একথা জনও । ভেমাদের মধ্যে উপাস্থৃত 
থাকা সস্ভব হলে কোনমতেই আঘি অনপাঙ্থৃত থাকতাম না। ইউ, প.কে যে 
“ডিসইউনাইটেড প্রভিন্সেস” বলে তিরস্কার করা হয়, তোমাদের সম্মেলন সেই 
তিরস্কারের কারণ দূর করতে পারবে বদে আশা করি। নম্পোষিত এবং 'নপশীড়ত 
যে মানবতা আজ ইউরোপের পায়ের তলায় অবর্ণনীয় ঘন্দণা ও অপমান সহ্য 
করছে, তাকে এক্যবদ্ধ করাই জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনের লক্ষ; হওয়া উচিত; প.ণাভূমি 
কাশী থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন আজ সেই মহন্তর ও দুট্ুতর সংগঠনের 
বণ পা্ঠাক। যে দাসত্ব শুধুই শরীরের নয়, আআারও, সেই দবনাশা দাসত্বের 
শৃঙ্খল থেকে আমাদের মাতৃভীমিকে মুক্ত করবার জন্য সমন্ত নওকীর্ণতা, গোঁড়াম ও 
অসাহফ্ণুতাকে বিসজন দিয়ে এই সম্মেলন থেকে আমরা সবাই শেন নত্য অর্থে শুদ্ধ 
হয়ে উঠতে পাঁরি। ঈশ্বর তোমার প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, তান আমাদের 
নূতন সাহস, দড় সংকল্প এবং জয়েচ্ছা দান করূন। প্রাচখন কালের আধ্যাত্মিকতার 
কিছু অংশও যাঁদ কাশশতে থেকে থাকে. তাহলে যেন ইহনিরপেক্ষ ধর্মীনচ্ঠা নিয়ে 
আমরা আমাদের মহান নেতা গান্ধীজীর কাজ শুরু করে দিতে পার। ভারতের 
তথা প্রাচ্যভীমর তথা সমগ্র মানবতার মুক্ত একমান্ত এই পথেই সন্ভব। 

তোমাদের সবাইকে ভালবাসা ও তোমাকে দ্নেহচুম্বন জানাই। 

য্লেহানূরক্ত 
মহম্মদ আল? 


২ 


২৭ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লাখত 


ভাওয়ালি, ইউ. পি, 
৭ নভেম্বর, ১৯২৩ 


'প্রয় জওহর, 

তোমার ১ তাঁরখের পন্রের জন্য. অনেক ধন্যবাদ। জলম্ধরে, অমৃতসরে, 
এবং বাশেষ করে লাহোরে, তোমার অভাব আমরা াবাশেষভাবে বোধ করোছ। 
লাহোরের “নেতারা” দেখলাম বড়ই সঙ্কীর্ণমনা। বে-সমস্ত “অসহযোগ” একদিন 
দাব জানিয়োছলেন যে ব্যবহারজীবীদের আদালত বর্জন করতে হবে, জনৈক 
সহযোগী মন্ত্রী (যানি কিনা মুসলমান ) কর্তৃক হিন্দ; ও মুসলমানদের মধ্যে বান্টিত 
চাকারর ভাগ-বাঁটোয়ারার হার নিয়ে সেই তাঁরাই এখন কোঁদল করছেন, এ ক 
ভাবতে পারা যায়! একমান্ন শান্তনম ও অন্যান্য জনকয়েকের মধ্যে খাঁনকটা ছাড়া 
লাহোরের এই নেতৃবৃন্দের আর কারও মধ্যেই গান্ধীবাদের নামগন্ধও আঁম দেখতে 
পাইনি। অথচ এই পাঞ্জাবের অপমানেই সারা ভারত জাগ্রত হয়ে উঠোছল। 
পাঞ্জাব সাঁত্যই আমার কাছে একটা অনন্ত ধাঁধার মত। মাঝে-মাঝে যারা এত সাহসের 
পারচয় দেয়, (ব্রিটিশ হীণ্ডিয়ান বাহনীর আঁধকাংশ সৈন্যই যাদের মধ্য থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে, এত অল্পে যারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওতে, কী করে যে তারা এত তাড়াতাঁড় তাদের 
অপমানের কথা বিস্মৃত হতে পারে, নিজেদের তুচ্ছ কলহগৃলিকে মিটিয়ে না নিয়ে 
কী করে যে তারা 'বদেশশ অত্যাচারীর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে পারে, এ আঁম 
কিছুতেই বুঝে উঠতে পাঁর না। শিখদের সমস্যাঁটকে বিবেচনা করে দেখবার জন্য 
অমৃতসরে যাতে ওয়ার্কং কাঁমাঁটর বৈঠক আহ্বান করা হয়, তার জন্য আমরা 
বেঙ্কটাপ্পাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করোছ। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে যে 
সাম্প্রদায়ক বিরোধ বতর্মান, তা নিয়েও অবশ্য বৈঠকে আমরা আলোচনা করব। 
বৈঠকে তোমার উপাঁস্থাত না থাকলে চলবে না। আবার যাঁদ তুম অস্‌খ বাধাও, 
তাহলে তোমাকে কিছুতেই আম ক্ষমা করব না। লখনউ মেলযোগে ১২ তাঁরখে 
সেখানে আম উপাস্থছত হব। এলাহাবাদে রাঁডংয়ের অভ্যর্থনা সম্পর্কে লীডার 
পান্রকায় ফলাও করে যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এ-বিষয়ে প্রকৃত খবর 
তুমি যাঁদ আমাকে না জানাতে তাহলে তোমার এবং তোমার বাবার প্রাত এলাহাবাদের 
অনুরক্তি, এবং এলাহাবাদের সামনে যে-সমস্ত আদর্শ তোমরা তুলে ধরেছ, সে 
সম্পরকে আমার মনে সন্দেহের স্াম্ট হতে পারত। অবশ্য লীভারকেও আমরা 
চান। এদের বোম্বাইয়ের সংবাদদাতার কত বড় ধৃষ্টতা ভেবে দেখ, সে জানয়েছে, 
মাত্র ৫০ জন লোক বোম্বাই স্টেশনে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানয়েছিল। 
প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্বত্র যাঁদের দেখা যায়, সেই ফোটোগ্রাফার এবং সিনেমার লোকটি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রবিবারের বম্বে ক্রীনক্ল পাঁত্রকায় অভ্যর্থনার একাট 
ছবি ছাপা হল। একমাত্র সেই ছাবর মধ্যেই বোধহয় দু-তিন হাজার লোক গোনা 
যাবে। আম শুধু এইটুকু জান যে মা আর আমার জন্য যে গাঁড় অপেক্ষা করাছল, 
অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে সেই গাঁড়র কাছে গিয়ে আমরা পেশছতে পেরেছি। সে 
যাক, লঁডার আর তার “পাৃষ্যি”দের ত আমরা বিলক্ষণ চিনি। 

ইন্দ;, শ্রীমতী জ, “স্বর্প আপা” আর বাবাকে আমার সপ্রনীতি শ্রদ্ধা জানাই 

প্নেহানুরক্ত 
মহম্মদ আলী 
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২৮ ম. শওকত আলী কর্তৃক লাখিত 
সূলতান ম্যানশন, ডোংরি, বোম্বাই 
২৯ নভেম্বর, ১৯২৩ 


'প্রয় জওহ্‌র-ভাই, 
নিজের হাতে তোমাকে এই চিঠি িখাঁছ। তোমার “বড় ভাই” চোর আর 
কসাইদের খপ্পরে পড়োছিল। তার মাংসের জন্য তাদের লোভের সীমা ছিল না। 
আমার ক্ষতস্থান নিয়ে বেশ কষ্ট পেয়োছ। আপাতিত 'িশ্রাম নেওয়া বা শাস্ততে 
থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমত, ভালবেসে যাঁরা দেখা করতে এসোছিলেন, 
তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিতে পারান। তারপর কাজকর্মও অনেক ছিল। সর্বোপার 
আমার নিজের মান্তদ্ককেও সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হয়েছে । যা-ই হক, আগের চাইতে 
এখন একটু ভাল বোধ করাছ, এবং আশা করি ৪ তাঁরখে এলাহাবাদে তোমাদের 
কাছে গিয়ে পেশছতে পারব। মানপন্র, সংবর্ধনা, এ-সবেরই মূল্য আম বুঝি। 
দন্ত তার জন্য আম যাচ্ছ না। এমন ফি, কমীদের সঙ্গে দেখা করতে বা 
খোলাখুিলভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেও না। যাচ্ছ আসলে শান্ত চিত্তে 
তোমার সঙ্গে আর একবার কথা বলতে । এ-বিষয়ে এখন আঁম দড়ানশ্চত যে দেশের 
পক্ষে এখন একটা পাঁরচ্কার, খজু ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা দরকার। ঈশ্বর 
সহায় হলে নিশ্চয়ই আমরা স্বরাজ লাভ করব, আবার আমাদের “ণপ্রয় নেতা” আমাদের 
পাঁরচালনা করবেন। আর তা যাঁদ না হয়, হাজারে হাজারে আমরা কারাবরণ করে 
তাঁর সঙ্গে যোগ দেব। কারাগারের ভিতরেই তখন আমাদের সম্মেলন অনাচ্তিত 
হবে। সস্তা-শহীদ হওয়াতে আমার আস্থা নেই। কারারদ্ধ হবার চাইতে মুক্ত 
থাকতেই আমি ভালবাস। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য কিংবা ধূথা 
কালক্ষেপ করবার জন্য ত আম মুক্ত থাকতে চাই না, আম মুক্ত থাকতে চাই কাজ 
করবার জন্য। সাক্ষাংমত আরও কথা হবে। মা, কমলা বেন, স্বরূপ বেন আর 
ছোট্ট ইন্দু এবং ভাগনী উমাসহ সমগ্র নেহরু-গোম্ঠীকে আমার সালাম জানাই । 
ক্নেহানরক্ত 
শওকত আলী 


২৯ ম. মহম্মদ আলণ কর্তৃক লিখিত 
[ম. মহম্মদ আলী এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁতি ছিলেন। 


আম ছিলাম অন্যতম সাধারণ সম্পাদক |] 
ন্যাশনাল মূসাঁলম ইউনিভার্সট, 


ব্যাক্তগত আলাঁগড়, 
১৫ জানূয়ার, ১৯১২৪ 


প্রয় জওহর. 

এইমান্ন তোমার চিঠি পেলাম। যে অযৌক্তক বিনয় তুমি জানিয়েছ, তার 
বিরুদ্ধে পুনর্বার “অত্যন্তই তারভাবে প্রাতিবাদ” জানাই! প্রিয় জওহর, সম্পাদক 
হিসেবে তোমার উপীঁস্থীতকে ওয়াকিং কাঁমাটর কয়েকজন সদস্য সন্দেহের চোখে 
দেখেন এবং অপছন্দ করেন বলেই ত তোমার উপাস্থিতিকে আম এত পছন্দ কার। 
তোমার কি ধারণা যে সভাপাঁত হিসেবে আমার উপস্থিতিতেই তাঁদের আস্থা আছে, 
অথবা এটা তাঁরা পছন্দ করেনঃ আমার বন্ধুরা যে আমার কাছে কী চান, দিল্লিতে 
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সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝে বেদনা পেয়েছি। আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 
যেভাবে তাঁরা আমার গ্‌ণকীর্তন করেছেন, তার তুলনা হয় না। 'কস্তু আসলে তাঁরা 
চান যে তাঁরাই আমাকে পরিচালিত করধেন। যখনই তাঁদের নতুন কোনও পথের 
নদেশি দিতে যাই, তখনই তাঁরা পিছিয়ে যান। সভাপাঁতি হিসেবে যে দাঁয়ত্বভার 
আমার উপরে অর্পণ করা হয়েছে, তাকে ঝেড়ে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
দলীয় সঙ্কর্ণতা পাঁরহার করে আম যে তোমাকে, কিচলুকে, দেশপান্ডেকে এবং 
ওয়ার্কিং কমিটির অন্য কয়েকজন সদস্যকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়োছলাম, তার কারণ 
আর অন্য-ীকছুই নয়, জীবে দয়া। আমাদের ওয়ার্কং কামাটকে নিশ্চয়ই খুব 
একতাভাবাপন্ন বলা চলে না, এবং কোনও কিছুকেই যে এই কাঁমাট নশ্রভাবে যেনে 
নেবে না, তাও ঠিক। তবে আমার ধারণা এই দিয়েও “কাজ চলবে”। কাজ চলবে 
তোমার মতন জনকয়েক মানূষের জন্য, যাঁদের নির্দলীয় মনোভাবের উপর আম 
আস্া স্থাপন করতে পেরেছি। ফারসণ প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে, আমাদের অকেস্ট্রাও 
সেইভ'বেই বাজবে: 
মন চি মে" সরারম ওয়া তম্বুরা মান চে মি সরায়ত [আম কী সুরে 
গাইছি, আর আমার তম্বুরাতেই বা কী সুর ধ্বানত হচ্ছে] 

কিন্তু উপায়ই বা কী। “অতীতের মৃর্খতার জন্য অশ্রুমোচন” তোমার স্বভাব 
নয়, এ-কথা তোমাব বলবার "দরকার ছিল না; এ আমি জানি। সতরাং আবার উৎফুল্ল 
হও। এস, কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। “আমরা কি ভঞ্জোদ্যম হয়ে পড়োছ 2” 
না! 

নাখল ভারত রান্দ্রীয় সামাতির দপ্তর এখনও এসে পেশছয়ান জেনে দুহ্াখত 
হলাম। গোছগাছ করে রওনা হবার জন্য ওদের তার করে দাও। আমার ছাটর 
পর্বও ত শেষ হল। 'বাভন্ন প্রদেশ এবং ব্যাক্তগতভাবে কাঁমাটর জনকয়েক সদস্যের 
কাছে এবারে চিঠি লেখার পালা শুরু করতে হবে। আমার ব্যাক্তগত সহকারণর 
কাজ করতে পারে, শটহ্যান্ড-জানা এমন একজন ভাল টাইীপস্ট এখনও আম 
পাইনি। এমতাবস্থার তোমাকে দপ্তরের একজন কেরানীকেই আমার কাছে পায়ে 
দিতে হবে। সব চাইতে ভাল যাকে পাবে, তাকেই পানিও । লোকাঁট যাঁদ অপদার্থ 
হয, এবং যাঁদ বূঝি যে অকারণে তাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাহলে এই সুযোগে 
তাকে তাড়াতে পারব। আমার জন্য প্রকৃতই দক্ষ একজন স্টেনোগ্রাফার সংগ্রহ 
করবার চেস্টা কর। 

দরখাস্তের প্রসঙ্গে জানাই, অজন্র দবখাস্তের মধ্যে থেকে যে-কাঁট তুমি বাছাই 
করেছ, সেগুলিকে আমি একবার দেখে দেব। আমাদের যোগ্যতার মান অবশ্যই খুব 
উদ্চু হওয়া চাই। এক গাদা অকর্মণ্য লোকের চাইতে অপ কয়েকজন দক্ষ লোকও 
ভাল। আণ্ডার-সেক্রেটারর যে পদগূঁল রয়েছে, তার একাঁট নেবার জন্য আম 
শেরওয়ানশকে রাজী করাবার চেষ্টা করাঁছ। অবশ্য যে-পদাটতে লোক নেবার তোমার 
এখন সব চাইতে বেশী দরকার, এটি সে-পদ নয়। তোমার চাই সেই লোক, 
কংগ্রেসের বাঁধা-ধরা কাজগ্যালর পুরো দায়ত্ব যান নেবেন। শেরওয়ানীকে 
যাঁদ আমাদের সদস্য-সংগ্রহ গবভাগের ভার দেওয়া হয়, তাহলে খুবই ভাল। 
ও-কাজের পক্ষে শেরওয়ানী আত যোগ্য ব্যক্তি। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 'চিত্তি- 
পন্রের মারফত প্রদেশগুলিকে তাড়া দেওয়া ছাড়াও মাঝে-মাঝে প্রাদৌশক কেন্দ্র- 
গুলিতে গিয়ে ও দেখে আসতে পারবে ঠিকমত সেখানে কাজ হচ্ছে ক না। 

অবশ্য তুমি চাও যে বজ্ড বেশী না ঘুরে এক জায়গায় বসে কাজ করা হক। 
তা আম জানি। কিন্তু এমন কয়েকটা বিভাগ আছে, যেখানে আণ্ডার-সেক্রেটারিকে 


৯১ 


কেন্দ্রীয় দপ্তরের হয়ে খাঁনকটা ইনস্পেন্টর জেনারেল বা কামশনারের ধরনে কাজ 
করতে হবে। প্রদেশগূির মধ্যে যেগ্টীল পিঁছয়ে পড়ছে, তাদের তাড়া দিয়ে 
তাঁকে আবার কাজে লাগাতে হবে। 

তোমার প্রাদেশিক কাঁমাটর দেউলিয়া হয়ে যাবার 'বষয়ে তুম যা লিখেছ, 
অন্য প্রতিটি প্রদেশের সম্পকেও সে-কথা সমান প্রযোজ্য। সদস্যপদের চাঁদা থেকে-- 
যতই সামান্য হক-কিছ ত আসে।, দ্রুত যাতে আরও সদস্য সংগ্রহ করা হয়, 
তার জন্য আমাদের চাপ 'দতে হবে। কিন্তু টিলক স্বরাজ্য তহবিলের কাজ আবার 
নতুন করে শুরু করা দরকার। আমার ইচ্ছে যুক্তপ্রদেশকে দিয়ে কাজ শুরু করব। 
আমার “দয়াল” বন্ধ;রা যার জন্য আমাকে সভাপাঁতির আসনে বাঁসয়েছেন, যুক্ত- 
প্রদেশের সেই খিলাফত কামাটগ্লকে আম চিঠি লিখে 'দচ্ছি। কংগ্রেস কামাঁট- 
গুঁলর সঙ্গে ব্যবস্থা করে খিলাফত ও কংগ্রেস কমিট নজরানা হিসেবে আমাকে 
যে টাকা দেবে, আমন্ত্রণের সঙ্গে সেই নজরানা পাঠিয়ে দেবার কথাও আমি তাদের 
জানাচ্ছ। তুমি কি অল্প কয়েকাঁদনের জন্য যুক্তপ্রদেশে আমার সঙ্গে সফর করতে 
পারবে, নাক তোমার আঁফস সংগগনের জন্য এলাহাবাদেই তোমাকে থাকতে হবে ? 
আমার সঙ্গী হসেবে ভাল একজন 'হন্দ্‌কে পাওয়াই দরকার । নিজে যাঁদ না-ই আসতে 
পার, আর কাকে সঙ্গে নলে ভাল হবে বলে তোমার মনে হয় ? 

ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের প্রসঙ্গে জানাই, জানুয়ারর শেষের ঈদকে যে-াদন 
সুবিধা হয়, বৈঠক আহবান করতে পার। তার আগে সম্ভব হবে না। অবশ্য 
নহাত্মাজীর অস.স্থতার জন্য তার আগেই যাঁদ আমাদের পুনা যেতে হয়, ত সে 
স্বতন্ত্র কথা । পূনাতেই বৈঠকের ব্যবস্থা করছ না কেন? 

লাজপত রায়ের উক্ত উদ্ধৃত করে যে তার পাঠিয়েছে, তা আম পেয়োছ। তান 
চান যে মহাত্ার মুক্তর জন্য আমরা একটা জাতীয় দাঁব উত্থাপনের ব্যবস্থা কাঁর। 
কী ভেবেছেন তিনি আমাদের ১ অসহযোগ-আদর্শের যেটুকু আমাদের এই বন্ধ, 
গ্রহণ করোছলেন, তা তিনি সর্বাংশেই মুছে ফেলেছেন মনে হয়। যে সরকার 
অসচ্থতার কারণে মহাত্মাকে একাদন মুক্ত 'দিয়োছল, এত বড় অসুখের পর 
মহাতআ্াকে তারা বোধ হয় আর কারারুদ্ধ করে রাখবে না। তবে তাঁর মাক্তর জন্য 
দাঁবদাওয়া তুলবার ভার ম'লব্য আর গৌরদের হাতেই ছেড়ে দতে হবে। আর 
লালাজও ত বলা বাহূল্য সেই একই দলের লোক। লালাজশী এবারে যাঁদ প্রকাশ্যে 
তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন, তাহলেই ভাল হয়। আঁঙ্মকভাবে মহাত্বার যাঁরা সব চাইতে 
বড় ?বরোধাী, তাঁরাই যে এখন সব চাইতে সরবে সরকারের কাছে তাঁর মুক্তির দাব 
জানাচ্ছেন, এ বড় চন ব্যাপার। আমাদেব কথা বলতে পার, তাঁর মক্তর জন্য 
মাত্র একটি দাবিই আমাদের জানাবার আছে, সে-দাবি জাতির উদ্দেশে জানাতে 
হবে! 

ইন্দ; ও তোমার বোনকে আমার ভালবাসা, এবং তোমার মা ও স্ত্রীকে আমার 
শ্রদ্ধা জানাই। প্লেহানরক্ত 

মহম্মদ আলী 

৩০ ম. মহম্মদ আল? কর্তৃক লিখিত 

জামিয়া মাঁলয়া ইসলাময়া, 
আলশগড়, ২১ জানুয়ার, ১৯২৪ 
'প্রয় জওহর, | 

সরাসার তার করে কেউ আমাকে জানাতে নাও পারে, এই ভেবে তোমার ও 
মালব্যজীর গ্রেপ্তারের সংবাদের জন্য ইদানীং রোজ সকালে লীডার পনিকাঁটি আম 


৩৩ 


তন্ন-তন্ন করে পড়োছ। আজকের লশড়ার পড়ে উদ্বেগের অবসান হল। খবর পড়ে 
মনে হল, পাঁণ্ডতজশী অবশেষে গভর্ণরকে “বাগ মানাতে” পেরেছেন। গভর্ণর যে 
শুধু প্রয়াগে এসেছেন, তা-ই নয়; গঙ্গা ও যমুনা নদী, এবং সঙ্গমচ্ছলে এদের তল 
দিয়ে তৃতীয় যে অদৃশ্য পাঁবত্র নদশীট প্রবাহত হয়ে 'ন্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে, তার 
ভার গ্রহণের জন্য তোমাদের মিউনাসপ্যাঁলটি যে প্রস্তাব নিয়েছে, তা 'নয়ে আলোচনা 
করবার উদ্দেশ্যে তোমাকে তানি লাট-প্রাসাদেও নিয়ে গিয়োছলেন দেখাছি। ব্যাপারট। 
ঠিকই বুঝতে পেরেছি তঃ না কি আর-ীকছু না হক, এই “দূর্ভগ্য”এর মধ্যে 
পাঁণ্ডতজীকে তোমার “অপ্রত্যাশিত সঙ্গী” হিসেবে পারার জন্য এখনও তুমি কারাগারে 
যেতেই কৃতসংকঙ্প? কালকের লীডারেও যাঁদ তোমার গ্রেপ্তারের সংবাদ না পাই, 
তাহলে তুম আমাকে যে তিনাঁট চিঠি 'দয়েছ, তার একটা দঈর্ঘ জবাব 'লখব। 
আপাতত জানাই, ২৪ তাঁরখ রান্নে আম 'দিল্প রওনা হব। সেখান থেকে ২৫ 
তাঁরখ রাব্রে এক্সপ্রেসযোগে যাব কল্যাণ। সেখান থেকে পরবতর্ ট্রেনে ২৭ তারখে 
আমার বাপুকে দেখবার জন্য পুনা যাব। ১৬ তারিখে বাপ্‌কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 
তার কাছে যেতে পার কি না। তাতে আমাকে বলা হয়ৌোছল, যেতে পার বটে, 
কস্তু আমাদের কেউ আপন কাজ ফেলে কোথাও যাক, এ তান চান না। সেইজন্যেই 
এই ব্যবস্থা করতে হল। পরে আনসারী আর হাকিমজশীকেও বলা হয়েছে যে তাঁরা 
আমার সঙ্গে আসতে পারেন বটে, ?িকন্তু কোনরকমের বিক্ষোভ যেন দেখান না হয়। 
হৈচৈ এড়াবার জন্য আমরা "স্থির করোছলাম যে কাউকে না জাঁনয়ে আমরা যাব। 
কস্তু আনসারা ডাক্তার-মান্ষ। তক্ষীন সে আমাদের যেতে দল না। তার ভয় 
হয়েছিল যে আমরা হয়ত আমাদের আবেগ গোপন করতে পারব না। বাপুজনীর 
উপরে তার প্রাতাক্রয়া ঘটতে পারে, এবং 'তাঁন বন্ড বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন । 
সুতরাং পরে যাওয়াই আমরা সাব্যস্ত করলাম। ২৭ তারিখে আমরা পুনা পেশছব। 
এতে করে আমার কাজের গাঁফলাতিও হল না। তার কারণ ২৯ ও ৩০ তারখে 
আমার বোম্বাইতে উপস্থিত থাকবার কথা । তা ছাড়া বাপুও ততাঁদনে একটু সবল 
হয়ে উঠবেন। এখন তুম কি পাঁথমধ্যে কোথাও অথবা কল্যাণ স্টেশনে এসে এই 
“গ্রশ মাস্কেটিয়ার্সএর সঙ্গে যোগ দিয়ে ২৭ তারিখে বাপর সঙ্গে দেখা করতে চাও 2 
তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি না, এবং যোগ দিলে কোন্‌ স্টেশন থেকে 
দেবে, শুধু একটা তার করে সেটা জানিয়ো। কথাটা কাউকে জানয়ো না। মানে 
বন্ধবান্ধবদের জানাতে পার, 'কন্তু তাঁরা যেন অন্য কাউকে না জানান। কাল সাঁবস্তার 
চিঠি লিখব। 


চিরক্লেহান্রক্ত 
মহম্মদ 


পুনশ্চ: আম “ল্যাস্ট্রাইটিস” (9836165) রোগে ভূগাছ! “লেবার” 
যাক। শাস্তীর বোকামির জন্য আমার পুরা দু দন সময় নষ্ট হয়েছে। তাঁকে 
তার করে তার উত্তরের জন্য ঝাড়া চার দন অপেক্ষা করবার পর তাঁর 'ববাঁস্তর 
উত্তরে যখন আম একটা বিবৃতি পাঠয়েছি, তখন কনা তান পন্রযোগে ক্ষমাপ্রার্থনা 


করলেন!!! অগত্যা আমার ববৃঁতটা প্রকাশ করা গেল না। 
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৩১ ম. মহম্মদ আলা কর্তৃক লিখিত 
মাথেরান, ১৫ জুন, ১৯২৪ 


ব্যাক্তিগত 
প্রয় জওহর, 

এতাঁদন তোমাকে চিঠি 'লাখান, তার জন্য ক্ষমা কর। আমার মেয়ের মৃত্যুর 
পর আমার যে কিছুকালের জন্য অবসর নেবার কতখানি দরকার হয়োছল, তা তুম 
জান। এীপ্রলের গোড়ায় শওকত আবার অসুখে পড়ল, তারপর এল জহুর 
আলোচনা-পর্ব, সর্বশেষে এই উত্তর ভারত সফর। ম্যাথেরান থেকে ২০ মে তারখে 
রওনা হয়ে ৩ জুন তাঁরখে আবার এখানে ফিরোছ। এই সব কারণে অবসর 
নেওয়া যে সম্ভব হয়নি, তাও আশা কার তুমি বুঝতে পারছ। “টুকরো” কিছ: 
ছুটি পেয়োছ, কিন্তু এইভাবে ছুটি নিতে আমার ভাল লাগে না। তোমার ৬৫০। 
৩০, ৭৫০।২৫, ৭৫২৭২ এবং ৭৮৬ নং চিঠি যখন আসে, আম তখন 'দাল্ল, 
লাহোর, আলনগড়, রামপুর (শুধুই রেল-স্টেশন- ব্রিটিশ এলাকা !), নৌনতাল 
আর লখনউয়ে। আর ৮২৪1৩ নং চিঠি যখন আসে, আম তখন সবেমান্র পথের 
ক্লান্ত কাঁটয়ে উঠছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ-সব চিঠির বিষয়বস্তূতে এমন ছু 
ছিল না, যার সম্পর্কে আম তোমাকে কোনও পরামর্শ দিতে পার; সুতরাং 
রুংগ্রেসের কাজ 'িশ্চয়ই ক্ষাতগ্রন্ত হয়ন। (সভাপাঁতরা বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাই তারা 
সম্পাদকের পদে পাঁরশ্রমী সান্ুুয় কোনও ব্যাক্তিকে নির্বাচন করে থাকেন; সভাপাতিরা 
অলস হলেও তাই কাজ কখনও ক্ষাতগ্রস্ত হয় না!) মহারাস্ট্রে কোণ্ড বেঙ্কটাপ্পাজনীর 
নির্বাচনী রায় সম্পর্কে সর্বশেষে তৃমি যে ৮৬২1৪০ নং চিঠি লখেছ, তাতে আমার 
নিজের এ-বিষয়ে কিছ করণীয় আছে, এমন কোনও কথা না থাকলেও, ব্যাপারটা 
আমার খুব শুভ বলে মনে হয়ান। আঁনবার্ধ নিয়াতর মতই এখন শ্রীমণ্ডাঁলকের 
কাছ থেকে একট পোস্টকার্ড এসে পেশছেছে, এবং তারই ফলে আমাকে আবার 
দারুণভাবে সাক্রয় হয়ে উঠতে হল। 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর সভায় রাঁলং 
দেওয়াটাই যথেস্ট খারাপ ব্যাপার, আগে থাকতে রুলিং দেওয়াটা আরও খারাপ । 
এ-ীবষয়ে পৃথকভাবে তোমার কাছে 'লিখোঁছ, এবং শ্রীপরাঞ্জপে ও শ্রীমণ্ডাঁলককে 
আম যে চিঠি দিয়েছি, তার অনুলাপও সেই সঙ্গে পাঠান হয়েছে। আশা করি 
এ-বিষয়ে তুমি আমার সঙ্গে একমত যে ১৯ নং ধারার শেষ অনূচ্ছেদে বিশেষ কোনও 
প্রদেশের প্রাতানাধদলের সম্পর্কে বলা হয়নি, সমগ্র নাখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর 
সম্পকেই বলা হয়েছে । আমার রাঁলিংয়ে শ্রীমন্ডালক যে খুশী হবেন, এমন মনে 
হয় না। আর কিছু না হক, “শাস্তি” অক্ষপ্ন রাখার জন্য আম তাঁর দলকে 
আমেদাবাদে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে দিতাম। কিন্তু “শান্ত” আমার ভাগ্যে 
নেই; সৃতরাং আইনকে তার আপন পথে চলতে দেবার "সিদ্ধান্তই আম করোছ। 
যে-প্রদেশ সময়মত অথবা উপযুক্তভাবে তার প্রীতানাধদল নির্বাচন করতে পারো, 
তার পক্ষে থেকে কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ যঁদ সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্বজগতের 
বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কোনও কারণ থাকতে পারে না। আমরা যাঁদ তার পূরনো 
প্রীতিনিধদেরই আমন্ত্রণ জানাই, তাহলে সতর্ক হবার অথবা নতুন প্রাতানধি নির্বাচনের 
উৎসাহও তার কখনও হবে না। এদের যা আভযোগ তা নিশ্চয়ই প্রাদোশক কর্ম- 
পরিষদের বিরুদ্ধে! আমার নিজেরই এখন এত দৃশ্চিন্তা রয়েছে যে অন্যের দুশ্চিন্তা 
নিয়ে মাথা ঘামান আমার পক্ষে সন্তব নয়। যা-ই হক, শ্রীমপ্ডালক আমাকে ছেড়ে 
দেবেন না বলেই আশঙ্কা কাঁর। 
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কিন্তু যে দুশ্চিন্তা এর চাইতেও আঁনবার্য, মহাআজীই তার জন্য দায়ী। 
এ-ীবষয়ে তুমি বড়ই নীরব আছ, এবং একমান্র শওকত ছাড়া এমন আর কেউ নেই, 
এই দুশ্চিন্তার ভাগ যাকে দিতে পারি। এখন এ-বিষয়ে তোমার মত কা, বল। 
জূহুতে বাপুর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়োছল, হন্দ-মুসালম বিরোধের 
ব্যাপারে তাতে আদৌ কোন সুফল হয়েছে কি না, তা আম জান না। আত অল্প 
মুসলমানই বাপুকে পত্র দিষেছে বলে আমার ধারণা । আম যা শুনেছি, তা বাদ 
বাপুকে না বলতাম, তাহলে এ-ব্যাপারে মুসলমানদের বক্তব্য প্রায় কিছুই বোধ হয় 
তাঁর কানে গিয়ে পেশছত না। নিজে জেনে, সেই জ্ঞানের উপর ভাত্ত করে আম 
কিছু বলতে পাঁরান। আমার আলোচনায় শুধু এইটুকুর হীঙ্গত দিতে পেরেছি 
যে, মূসলমানদেরও এ-ব্যাপারে একটা বক্তব্য আছে। অবশ্য একটা 'বষয় যে আদো 
তাঁকে বোঝাতে পারানি, তা আম নিশ্চয় করে জান। বিষয়টি হল তাঁর “ভক্ত 
ভাই” পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চরিন্র। এ-যান্রায় আমাদের মধ্যে [তিনিই সব 
চাইতে বেশী জিতলেন! অথচ শওকত আর আম, দুজনেই ভেবোছিলাম যে মাননীয় 
পণ্ডিতাঁটর সম্পর্কে বাপু সম্পূর্ণই ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তাঁর সম্পর্কে 
বাপু যা-কিছ বলেন, তা যাঁদ সাঁত্যই বাপ বিশ্বাস করেন, তাহলে আশু ভবিষ্যৎ 
সম্পকে আমার নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। তোমার বাবার সঙ্গে এাবষয়ে আমার 
খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, এ-বিষয়ে তান আমার 
সঙ্গে অনেকখানই একমত যে, গান্ষীবাদকে পরাভূত করা এবং কেবগাাত্র হিন্দদের 
নেতা হওয়াই মালব্যজীর উদ্দেশ্য । তার কারণ একই সঙ্গে মসালম ও হিন্দাদের 
নেতা হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসালম এঁক্যও তাঁর আদর্শ নয়। প্রিয় 
জওহর, ঈশ্বর সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যেও মালব্যের মত 'িছ-ীকছু লোক আছে, 
এবং আমাকে তারা মোটেই পছন্দ করে না। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপন সম্প্রদায়ের 
উপরে পাঁণ্ডতজীর যে প্রভাব বর্তমান, মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরে তাদের ততটা 
প্রভাব নেই। তার কারণ যোগ্যতার অভাব। সেই সঙ্গে এমন খ্যাঁতিও তাদের নেই 
যে তারা নিঃস্বার্থ অথবা আপন সম্প্রদায়ের জন্য তারা বিশেষ ছু করেছে। 
পাঁণ্ডতজীর সম্পর্কে বাপ যা বলেন, সাঁত্যই পশ্ডিতজী যাঁদ তা-ই হন, তাহলে 
তোমাকে আর তোমার বাবাকে যে কোন কোঠায় ফেলব, তা আম জান না। তোমাদের 
দুজনের সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল তফাত। অন্তত তাই ত আমার মনে হয়েছে। 
কিন্ত হিন্দ্‌-মুসালম বিরোধও আমার আশু সমস্যা নয়। যত শীঘ্র এই বিরোধ 
দূরীভূত হবে বলে প্রথমটায় আম আশা করোছলাম, এখন বূঝতে পারাছ যে তত 
শীঘ্র এটা দূরীভূত হবে না। স্বরাজীদের সম্পর্কে বাপ ষে বজ্র হেনেছেন, তাই 
শানয়েই আম সব ঢাইতে বেশী দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আম জানতাম এ-বজ্র নেমে 
আসবে, তবু আশা করাছলাম, শেষ পর্যন্ত হয়ত নেমে নাও আসতে পারে। 
আমাদের মত লোকরা যে স্বরাজদের কাজের সাত্যই কিছ সবধা করে দিয়েছে, 
তোমার বাবা অবশ্য তা স্বীকার করেন। তবে আমাদের পাঁরশ্রম সম্পর্কে যে প্রশংসা 
1তাঁন করেন, তার মধ্যে ঈষৎ আঁনচ্ছার ভাবও বর্তমান। তাঁর প্রশংসা খানিকটা 
'দ্বধাগ্রস্ত। তার কারণ, সেই পাঁরশ্রমের আপন মূল্যে নয়, তার ফলাফলের মূল্যেই 
তান তাকে বিচার করে থাকেন। তাঁর মতন লোকের পক্ষে অবশ্য এইটেই স্বাভাবিক। 
আমরা যে পুরোগ্রিভাবে “বস্ত্রাঘধাতপটকে নিবারণ করতে পারিনি, তার কারণ 
এটি “বিনা মেঘে” ঘটেছে । জুহুতে অনেকবারই আমরা বাপূর কাছে গয়োছলাম। 
বাপু যে ক করতে যাচ্ছেন, একবারে শেষবারের বৈঠকের শেষ সময়ে শওকত আর 
আমাকে তা তান জানালেন। আম ত এসেই কথাটা তোমাকে বললাম, 'কস্তু 
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তখনও আমার শেষ আশা ছিল যে বাপুর এটা হঠাংই মনে হয়েছে, পরে আবার 
তাঁর মনোভাবের পাঁরবর্তন হবে। আমরা তাঁকে জানয়োছলাম ষে ব্রিটিশ মাল্লসভার 
তুলনাটা এখানে খাটে না; নাখল ভারত রাষ্ট্রীয় সমাতির সঙ্গে মান্্সভার চাইতে 
বরং কমন্স-সভার সাদৃশ্য অনেক বেশশ। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত তুলনাই ভুল। তার 
কারণ 'নাখল ভারত রাস্ট্রীয় সামাত হচ্ছে একটা ফেডারেল সংগঠন, এবং কংগ্রেস 
প্রাতষ্ঞান ও নিখিল ভারত রাম্দ্রীয় সাঁমাতির মধ্যে পাঁরিবর্তনাবরোধীদের সংখ্যাই যাঁদও 
বেশ+, প্রাদেশিক কাঁমাটগুলির সবকাঁটতে তাঁদের সংখ্যাধক্য নেই। এক্ষেত্রে বাভন্ন 
প্রদেশে সংখ্যাগারিষ্ভ দলকে সংখ্যালঘু দলের অনুকূলে পদত্যাগ করতে বললে সে বড় 
অদ্ভুত ব্যাপার হবে। 

আমার ধারণা, এ-াবিষয়ে তুমিও বাপুর সঙ্গে সম্পর্ণ একমত নও। তিক কিনাঃ 
তোমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যাঁদ সম্ভব হয়ে থাকে, অবশ্য আমাকে 
জানও। 

1কন্তু, বাপূর পরামর্শ ভাল ?ক মন্দ, সে-প্রশন ছাড়া এর মধ্যে একটা “আইনগত” 
প্রশ্নও আছে। স্বরাজীদের সরে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারে, এমন কোনও আইন 
আছে কি? 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেই কি সূতা না 
কাটার অথবা তুলো না ধোনার অপরাধে কোনও সদস্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা যাবে ? 
আমার মনে হয়, বাপূর পরামর্শ সম্পর্কে আমার মতামত যা-ই হক না কেন, সভাপাঁত 
হিসেবে এর আইনগত পাঁরণাম বিবেচনাই আমার প্রথম কর্তব্য হবে। তুমি কী 
বলঃ তোমার বিবেচনায় আইনটাই বা ক? 

এ-বিষয়ে অবশ্য বাপুর সঙ্গে আম একমত যে, বর্তমান “মিথ্যাচার” শেষ হওয়া 
উচিত। গঠনাত্মক কাধষন্রুমের প্রাতি যে মৌখক আনুগত্য বর্তমান, তা আমরা 
দীর্ঘকাল সহ্য করেছি। আমার মনে হয়, এমন অনেক কংগ্রেসকমর্শ রয়েছেন, প্রকৃত 
প্রস্তাবে এই কার্ষন্রুমের প্রাতি যাঁদের মনে বিন্দুমান্ন শ্রদ্ধা নেই। তবে অগ্রকাশ্যে 
এবং বন্ধবান্ধবদের মধ্যেই সে-কথা তাঁরা স্বীকার করে থাকেন। আমরা নিজেরাই 
যাঁদ গঠনাত্মক কার্ধন্রমকে প্রায় ধর্মীবশ্বাসের মত আঁকড়ে না ধার, তাহলে এই 
কারন্রম অনুসারে কাজ শুরু করার জন্য দেশকে যে কীভাবে আহবান জানাব, তা 
আমি বুঝতে পার না। (ধর্মীবশ্বাস নিয়ে আমার এই বাড়াবাঁড়তে পাছে তুমি 
মর্মাহত হও, তাই প্রায় কথাটা ব্যবহার করলাম!) অথচ বাপু যে যুক্ত দেখাচ্ছেন, 
তার মধ্যেও কোথাও একটা ফাঁক আছে বলে আম মনে কার। যা-ই হক, পারবর্তন- 
[বিরোধীদের মধ্যে যারা স্বরাজীদের রক্তপানের জন্য উৎসুক হয়েছিল, তাদের মুখে 
যেন কুত্খীসত একটা আনন্দ ফুটে উঠেছে। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়। স্বরাজীদের 
সম্পর্কে বাপ্‌র ধিককারকে ঈষৎ নরম করে এনে যেটুকু বা সফল আমরা পেয়েছিলাম, 
বাপুর সর্বশেষ ঘোষণায় তিনি তাঁদের সমাজচ্যুত করায় সেইটুকু সুফলও নষ্ট হল। 
সরকারের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতার পক্ষপাতী; এইভাবে তাঁদের সমাজচ্যুত করায় 
তাঁদের সহযোগণ মনোভাবকে আরও উসকে দেওয়া হল কি না, তা আম জানি না। 
তোমার বাবা তাঁর ঠাণ্ডা মেজাজকে যতখাঁন বজায় রাখতে পেরেছেন, ততটা, আম 
আশা কারান। তবে এটা তান করেছেন বোধ হয় জনসাধারণ আর সরকারের কথা 
ভেবে। এবং আম আশওকা কার, তোমার ভবিষ্যদবাণশই শেষ পর্যস্ত সত্য হবে। 
আমাদের কাছ থেকে তাঁরা আরও দূরে সরে যাবেন, এবং আমাদের সম্পর্কে তাঁদের 
মনোভাব আরও তিক্ত হয়ে উঠবে। স্বরাজশরা যে-কাজ করতে পারছেন না, তার 
চাইতে গঠনাত্মক কার্ধক্রম অন্‌সারে পাঁরবর্তনাবরোধণরা যে-কাজ করছেন তার প্রাতই 
আমার বেশী আগ্রহ । সম্প্রীতি এক সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে (সাক্ষাংকারে আমার মোটেই 
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আগ্রহ ছিল না) এ-কথা আম বলোছি। আমি জানি যে এই ধরনের কাজের জন্য 
যে পারবেশ দরকার, স্বরাজীরা তার মারাত্মক ক্ষাত করে থাকেন। প্রায়ই দেখা বায়, 
পারষদে স্বরাজীরা কী করছেন না-করছেন, এবং ইংলন্ডের উপর এবং সেখানকার 
ও এখানকার সরকারের উপর তার কণ প্রাতীক্রুয়া ঘটছে, 1শাক্ষত শ্রেণীর মানৃষরা 
তাই নিয়েই মন্ত্র হয়ে আছে। অথচ এই শ্রেণীর মানৃষরাই ত জনসাধারণকে 
পারচালনা করতে পারে। এঁদকে, স্বরাজীদের ব্রিয়াকলাপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখার ফল ষে কত খারাপ, সে-কথা অন্তত আমাদের মধ্যে ত অনেকে জানেন; 
সেই তাঁদেরই কি এই নিয়ে ভাবনাচিস্তা করে সময় নম্ট করা উচিত? স্বরাজীদের 
বিদ্ুপ না করে অন্তত আমাদের ত কাজ করা উচত। 
বর্তমান মূহূর্তে এই সব নিয়েই আম দ্যীশ্ন্তার় আছি। আম মুসলমান, 
এবং গোঁড়া মুসলমান নই। কিন্তু তাতেও আমার স্াবধে হচ্ছে না। কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি হিসেবে বৃহৎ ব্যাপারে আম চুপ করে থাকতে পাঁরনে। ভোট না দিতে 
হলেই আমি সুখী হতাম। কিন্তু বৃহৎ ব্যাপারে তাও ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
ছোটখাট ব্যাপারে সভাপাঁতরা অবশ্য অনেক সময়েই ভোট দেন না। এলাহাবাদে 
তুম পদত্যাগ করেছিলে। মুসলমান বলেই পদত্যাগ করাও আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। তার কারণ, আম যাঁদ পদত্যাগ কার, তাহলে “হন্দু-মুসাঁলম এঁক্য” 
তার দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হবে বলেই আমার আশঙ্কা । আমার পদত্যাগের 
জন্য দাঁব জানিয়ে যারা প্রস্তাব এনেছে, তাদের মত মানূষের দ্বারা যখন আম 
অপমানিত হই, অথবা অন্য অনেকে যখন আমার ব্যাজস্ৃতি করে অথবা সরাসার 
আমার নিন্দা করে এমন কি তখনও যে মানুষ হিসেবে আমার মর্যাদারক্ষায় আমি 
ভৎপর হব, তাও আম পাঁরনে, তাও আমার কাছে বিলাসের সমভুল! এতাদন 
পর্যস্ত আমার এই মনোভাবের কথা আম গোপন রেখোছ; আর কাউকে এ-কথা 
জানাতে চাইনে বলেই এই চিঠি গলখতে এত দোর হল। এখন এত স্থাল ও 
অগোছালোভাবে আমার মনের কথা ব্যক্ত করবার পর ইচ্ছে হচ্ছে যোজন্লার ভাষায়-- 
চিঠিখানি ছিড়ে ফেলে বাজে-কাগজের ঝুঁড়তে নিক্ষেপ কার । সে-ইচ্ছে দমন করলাম ! 
ভাল কথা, কোন পথে তুমি আমেদাবাদ যাবে 2 'দাল্ল হয়ে ২৪ তাঁরখ রাত্রে 
অথবা ২৫ তারিখ সকালে আমার সঙ্গে চল না কেন? 
ইন্দুকে ভালবাসা এবং তোমার স্ত্রী ও বোনকে সন্েহ শুভেচ্ছা জানাই। 
প্লেহানুসক্ত 
মহম্মদ আলন 
পুনশ্চ: একেই ত কংগ্রেস ও খিলাফত (এ-ব্যাপায়ে আমার নামোল্লেখ না করে 
মওলানা আবল কালাম আজাদ সংবাদপন্নে আমার উপরে আক্রমণ চালিয়েছেন ) নিয়ে 
নানান দীশ্স্তায় আছি। তার উপরে আমার বুড়ো মাও আবার অসুখে পড়েছেন! 


৩২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 

[গান্ধীজীকে এক চিঠিতে আম জানিয়োছলাম যে আর্থিক ব্যাপারে বাবার 
বোঝা হয়ে থাকতে আমার খারাপ লাগছে, আমি স্বাবলম্বী হতে চাই। কিন্ত 
তার বাধা এই যে আম সারাক্ষণের কংগ্রেস-কমরী। কথাটা শুনে আমার বাবা 
অত্যন্তই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এ-চিঠিতে “হজরত” বলে যাঁর উল্লেখ করা 
হয়েছে তাঁর পূরো নাম হজরত মোহনী। উদর ভাষায় তান কবিতা লিখতেন। 
বৈপ্লাৰক ও জাতীয়তাবাদী রাজনশীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্তই 
সাহাসিক।] 
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প্রয় জওহরলাল, 
১৫ সেপ্টেম্বর, ৯৯২৪ 


তোমার মর্মস্পর্ ব্যাক্তগত চিঠিখান আমি পেয়োছ। আম জান যে 
সব কিছুকেই তুমি বীরের মত গ্রহণ করবে। আপাতত বাবা খুব বিরক্ত হয়ে 
আছেন। তোমার অথবা আমার, কারও পক্ষেই তাঁকে আর বিরক্ত করা উঁচত 
হবে না। আদৌ সম্ভব হলে এ-বষয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার, 
এবং এমন-কছু কর না যাতে তিনি আহত হতে পারেন। তাঁকে অসুখাঁ দেখলে 
আমি নিজেও অসুখী বোধ কার। তিনি যে অল্পে বিরক্ত হচ্ছেন, এতেই বোঝা 
যায় যে তাঁর মনে সুখ নেই। হজরত আজ এখানে এসেছিল। প্রাতাট কংগ্রেস- 
কমর্ঁকে সুতো কাটতে হবে, এমন কি আমার এই প্রস্তাবেও সে বিচলিত হয়েছে। 
ইচ্ছে করছে কংগ্রেস থেকে অবসর 'িয়ে নীরবে এই তিনাট কাজ করে যাই। খাঁটি 
যে-কয়জন নরনারী আমরা পাব, এই 'তনাঁট কাজ করেই তারা কুঁজয়ে উঠতে পারবে 
না। কিন্তু একথা শুনেও সবাই বিচালত বোধ করে। পুনার স্বরাজীদের সঙ্গে 
আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সুতো কাটতে তারা রাজী নয়, আবার আম যে 
কংগ্রেস ছাড়ব এতেও তারা রাজী নয়। এরা বুঝতে পারে না যে আম যাঁদ আমই 
না থাঁক, তাহলে আমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। এ এক শোচনশয় অবস্থা। 
তবে আমি নিরাশ হইনি। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস রাখ। আপাতত কী আমার কর্তব্য, 
শুধু সেইটুকু জেনেই আম সন্তুষ্ট। তার বেশী জানা আমার সাধ্য নয়। তা-ই 
যাঁদ হয় ত আম দুশ্চিন্তা করব কেন? 

তোমার জন্য কি কিছ্‌ অর্থ সংগ্রহের চেস্টা করবঃ যাতে ছু টাকা পাওয়া 
যায়, এমন-কিছ; কাজই বা তুমি করবে না কেনঃ বাবার সংসারে থাকলেও ত 
তোমাকে আপন পাঁরশ্রমেই জীবকাজন করতে হবে। তুম কি কোনও সংবাদপত্রের 
সংবাদদাতা হতে চাও? নাক অধ্যাপনার কাজ নেবে? 

তোমাদের 
মো. ক. গান্ধী 


৩৩ মাহাত্বা গান্ধী কর্তৃক লাখত 
[ গান্ধীজী একবার যখন 'তিন-সপ্তটাহের জন্য অনশন করবেন বলে ঘোষণা করেন, 
আমার মনে হয়, এই চিঠিখানি সেই সময়ে লাখিত।] 
১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ 


প্রিয় জওহরলাল, 
ন্তান্তত হয়ো না। বরং, আমি যাতে আমার কর্তব্য করতে পার, তার। জন্য 
ঈশ্বর যে আমাকে শাক্ত ও নিদেশ দিয়েছেন, তার জন্য আনন্দ কর। এ ছাড়া 
আর-কিছু করা আমার পক্ষে সন্তব ছিল না। অসহযোগের প্রবক্তা বলে আমার উপরে 
গুরদভার এক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। লখনউ ও কানপুর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী 
হল, আমাকে লিখে জানও। আমার দুঃখের পান পূর্ণ হক। আমার মনে কোনও 
অস্তদ্বন্ঘব নেই। 
তোমাদের 
মো. ক. গান্ধী 


৩৬ 


৩৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক [লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

মাতৃডাীমির সেবা ও আত্মোপলব্ধির জন্য এ-দিনাঁট তোমার জীবনে আরও বহনবার 
রে আসক, এই কামনা কার। 

সম্ভব হলে বাবার সঙ্গে অবশ্য এস। 


৯৬ নভেম্বর, ১৯৯২৪ 


তোমাদের 
মো. ক. গান্ধী 
৩৫ মহাত্বাজী কতৃকি লিখিত 
[ আমার স্ত্রী একটি পৃত্রসম্তানের জন্ম 'দিয়েছিলেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই 
শিশুটি মারা যায়। এই টেলিগ্রামটি সেই উপলক্ষে প্রেরিত হয়েছিল ।] 
টেলিগ্রাম 
সবরমতণ ২৮ নভেম্বর, ১৯২৪ 
প্রাপক নেহরু এলাহাবাদ 
শশূর মত্যু-সংবাদে দঃাখত। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হক। গান্ধী 


৩৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত 


প্রিয় জওহরলাল, 

আম এখন টিথলে আছ। জায়গাটা অনেকটা জৃহর মত। বাংলাদেশের 
আগ্মপরাক্ষার জন্য যাতে তৈরি হতে পারি, তার জন্য চার দিন এখানে বিশ্রাম নেব। 
এখানে এসে আমার বকেয়া চিঠিপন্রগ্ীলর উত্তর দেবার চেষ্টা করাছ। চিঠিগুলর 
মধ্যে তোমার একখান চিঠি পেলাম । চঠিখানর মধ্যে তুমি “গড আ্যান্ড কংগ্রেস” 
প্রবন্ধাটর উল্লেখ করেছ। তোমার দুঃখে আম সহানুভূতি জানাই। জাঁবনে ও 
জগতে প্রকৃত ধর্ম যেহেত্‌ সব চাইতে মহান বস্তু, তাই তাকে অপব্যবহারও 
করা হয়েছে সব চাইতে বেশী। যারা শুধু অপব্যবহারকারদের আর 
তাদের অপব্যবহাবকেই প্রত্যক্ষ করেছে. প্রকৃত বস্তুটির সন্ধান পায়ান, স্বভাবতই 
এই ধর্ম জিনিসটিব সম্পর্কেই তারা বাতত্রদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু যে-নামই তাকে 
দাও না কেন, ধর্ম ত প্রাতাট মানুষের আপন বস্তু; তার হৃদয়ের বস্তুও বটে। আর 
তীব্রতম দুঃখের মধ্যেও যা আমাদের পরমতম সান্তনা এনে দেয়, তাকেই বাল ঈশ্বর। 
যা-ই হত, তুমি ঠিক পথেই চলেছ। যুক্তিব্যাদ্ধ মানুষকে অনেক সময় বিভ্রান্ত 
করে বটে, এবং কখনও-কখনও অন্ধ সংস্কারের সামান্তবর্তাঁ ভ্রাস্তর মধ্যেও. তাকে 
টেনে নিয়ে যায়, তবু যুক্তকেই যাঁদ একমান্র কাম্টপাথর করে তোলা হয়, তাতেও 
আম আপাত্ত করব না। গোরক্ষা আমার কাছে নিছক গোরুকে রক্ষা করার চাইতে 
অনেক বেশী তাৎপর্যময় একাঁটি আদর্শ। যা-কিছুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, 
গোরু তার এক প্রতীক মান্র। গোরক্ষার অর্থ দূর্বল, অসহায়, মূক ও বাঁধরমান্রকেই 
রক্ষা করা। কথাটতে মেনে নিলে দেখা যাবে, মানুষ এই সষ্টির অধীশ্বর ও প্রভু 
নয়, সে তার ভৃত্য। গোর্কে আম করুণা-মন্তের প্রতীক বলে মনে কার। গোরক্ষার 
ব্যাপারে এ-যাবং আমরা যা-কিছু করেছি, তা ছেলেখেলা মান্র। কিস্তু শিগগিরই 
আমাদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। 

আমার আগেকার সব চিঠিই আশা কার তুমি পেয়েছ। ডাঃ সত্যপালের কাছ 
থেকে নৈরাশ্যময় একখানি চিঠি পেলাম। মান্্ দিন কয়েকের জন্যও যাঁদ তোমার 


২৫ এীপ্রল, ১৯২৫ 
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পক্ষে পাঞ্জাবে ষাওয়া সন্তব হয় তাহলে আমি সুখী হব। তুম গেলে তারা বুকে 
বল পাবে। আশা কার কোনও শাস্তপূর্ণ ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়ে বাবা মাস দঃয়েক 
বিশ্রাম নিতে পারবেন। তুমিই বা সপ্তাহখানেকের জন্য আলমোরায় যাও না কেন। 
সেখানে গেলে কাজও হবে, সেই সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়ায় সস্থও বোধ করতে পারবে । 
তোমাদের 
বাপু 
[ গান্ধীজীকে আমরা অনেকেই “বাপ বলে সম্বোধন করতাম। শুধু আমরা 
কেন, ভারতবর্ষের বহু লোকই এই নামে তাঁকে সম্বোধন করতেন। বাপ 
শব্দটর অর্থ পিতা । 1 


৩৭ সরোজিনগ নাইড়ু কর্তৃক লাখিত 

দি গোজ্ডেন গ্রেশোল্ড, 

হায়দরাবাদ, ডেকান, 

১১ মে, ১৯২৫ 
প্রয় জওহর, 

দি গোল্ডেন খ্রুশোল্ডে আমার কার্‌কার্যময় মেহগাঁন কাঠের কৌচে বসে এই 
চন্ি লিখাছ। আর আমার চারাদকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস তাফারি, পাভো নার্মি, 
নিকালো পিজানো আর ভিক ডিক মাজোং। চারপেয়ে এই প্রাণীরাই আসলে এ- 
বাঁড়র মালিক । বাগানে আগ্নবর্ণ গুল্মোর আর রক্ত-গোলাপ ফুটে আছে, আর তার 
মাঝখানে নানান পাঁখ গান গাইছে । আজ 'বকেলে আমরা ওসমান সাগরে বেড়াতে যাব। 
মনা তাই তার ল্ইপত্তর, জুতো আর ন্রুসওয়ার্ড পাজ্‌্ল-এর জন্য ডিকশনারি 
গোছাতে ব্যসন্ত। আর বোম্বাই থেকে সদ্য যে নতুন 'ফিয়াট গাঁড়খানা এসে পেশছেছে, 
পদ্মজার তাই নিয়ে আনন্দের সীমা নেই। গোবিন্দ আজ দোর করে তার প্রাতঃরাশ 
থাচ্ছে। প্রাতঃরাশ মানে ভাইগারা বাইঙ্গন আর ফলসার শরবত। খাচ্ছে, আর মনে 
মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, কর্তা 'নশ্চয়ই পাহাড়ে আর জলায় বোরয়ে তাঁর ছহাটটাকে 
মাটি করবেন না। 
এক কথায়, আম শাস্ততে আছ। ১৯২১ সনের পর এই আম প্রথম ছুটি 

পেলাম। সাঁত্যই ছাাট। দুশ্চিন্তা, দায়ত্বভার আর কর্তব্যের ছদ্মবেশধারী সর্প- 
কুলের এই স্বর্গভীমতে প্রবেশাধিকার নেই। হয়ত অন্যায় হয়েছে, তবু বারের 
মতন সপ্তাহ কয়েকের জন্য আম আমার কর্মভার পাঁরত্যাগ করে এসোছ। এসোছ 
যে, তার কারণ গঠনাত্মক কার্সত্রুম আর তথাকাঁথত রাজনশীতির আত্মক্ষয়কারী কর্মসূচী 
থেকে দিনকয়েকের জন্য অবসর নিয়ে আমার আত্মা একটা সোন্দর্যের পাঁরবেশ, সবজ 
গাছপালা, নীড় বাঁধতে ব্যস্ত পাঁখ, লিরিক কাব, শিশ আর কুকুর আর পুরোনো 
বন্ধ_বান্ধবদের সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠোছল। যে-সব. কর্তব্যকর্ম আর 
দায়ত্বকে আমি অবহেলা করছি, যথাসময়ে আবার তারই মধ্যে আঁম ফিরে যাব, 
কিন্তু ইতিমধ্যে তেমাকে এই আনন্দের ভাগ দিতে পারলে আম সৃখখ হতাম। 
হায়দরাবাদে এসে মীর আলমের বুকে নৌবিহার, উদ্দেশ্যহশীনভাবে ইতস্তত ঘুরে 
বেড়ানো, আর তারপর ভাবতবর্ষের সব চাইতে 'বামশ্র সমাজের সঙ্গে আলাপ- 
পারচয়, প্রকৃত আনন্দ বলে একেই। বলা বাহুল্য, চার পুরুষ ধরে এই আনল্দ 
গোল্ডেন প্রেশোল্ডকে নাড়া দিয়ে আসছে। শুর হয়োছল আমার বাপ-মায়ের 
আমলে । সে প্রাষ প্রাগোতিহাসিক ঘূগের কথা! আর শেষ হয়েছে ছোট্ট ওই 
শিশনাটর মধ্যে এসে, মেঝের উপরে বসে বেরালটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে যে তার 


৩৮ 


কেক খাচ্ছে, শরবতের গেলাস উল্টে পড়ে যার জামা ভিজে গিয়েছে । তুমিও কেন 
কাজকর্ম ফেলে রেখে এইখানে এসে আত্মগোপন করে থাক নাট শুয়াইবকেও আম 
কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবার পরামর্শ দিতে পাঁর, কিন্তু তোমার অপর সহকমণটির 
কাছে এসেই আমাকে দাঁড় টানতে হবে। ঈশ্বর রক্ষা করুন! 

কলকাতায় ওয়াকিধ কাঁমাটর বৈঠকে আম উপস্থিত থাকছি না। অনেক দন 
যাবং আম অসুস্থ বোধ করাছ। এবারে আমার পারবেশ আর কাজের ধরনটার 
একটা পাঁরবর্তন হওয়ার দরকার ছিল। শারীরক প্রয়োজনের চাইতে মানাঁসক 
প্রয়োজনেই এটা হওয়া দরকার। তা ছাড়া, ওয়াক কাঁমাঁটর কর্মসূচীর মধ্যে এমন 
কিছু নেই, যাতে আমার উপাস্থিত না থাকলেই চলবে না। এক আছে “বর্তমান 
পারাস্থিতি” দেশবন্ধ; যার সৃস্টিকর্তা ! 

পাপাজী আর ছোট্ট মামাজশর খবর আশা কার ভাল। কমলা 'নশ্য়ই আবার 
সস্থ হয়ে উঠেছে, আর ইন্দুও আশা কার এখনও সেই গাঁতচণ্লা নবারুণাক্ষী 
আটালাশ্টার মতনই আছে। 

পদ্মজা সবাইকে তার ভালবাসা জানাচ্ছে। 'বশেষ করে সুনয়না বেটীকে। 
লীলামাঁণ আবার তার বইয়ের সমুদ্রে ডুব দিয়েছে; মনে হচ্ছে সুখেই আছে। 

আবার দেখা হবে। তোমাদের সবাইকে আমার নবজীবনের আনন্দের ভাগ 
পাঠালাম। 

ঘ্েহান্রক্তা ভগনী 
সরোজিনী 


৩৮ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত 
[ ডান হাতিকে বিশ্রাম দেবার জন্য গান্ধীজশ বাঁ হাতে 'লখবার অভ্যাস করোছলেন। 
এ-চিঠিখাঁন 1তাঁন নাঁ হাতে লেখেন। ইয়াং হীণ্ডিয়া নামে ষে ইংরেজী 
সাপ্তাহক পন্রকা তিনি সম্পাদনা করতেন, “ওয়াই, আই.” বলতে তিনি তাকেই 
বৃঝিয়েছেন। ] 
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ 
প্রয় জওহর, 

এ বড় 'বাচত্র যুগে আমরা বাস করাছ। শীতলা সহায় হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থন 
করতে পারেন। পরবতাঁ ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাকে ওয়াঁকবহাল রেখ। কী 
করেন তিনিঃ তিনি ক আইনজীবী? বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে কি তাঁর 
কখনও কোনও যোগ ছিল? 

কংগ্রেসের প্রসঙ্গে জানাই, যে-কজন কমর্ধ অবশিষ্ট আছেন, তাঁরা যাতে কোনও 
অস্মাবধা বোধ না করেন, তার জন্য এই প্রাতষ্ঠানের বিষয়াবলশকে ঘতদুর সম্ভব 
সহজ-সরল রাখাই সঙ্গত হবে। তোমার দায়ত্বভার যে এবারে বেড়ে যাবে, তা জানি। 
কিন্তু লক্ষ্য রেখ, কোনমতেই যেন তোমার স্বাস্থ্যহান না হয়। তোমার স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে আমি উদ্ধিগ্ন আছ। মাঝে মাঝেই যে তুমি জবরে পড়ছ, এ আমার মোটেই 
ভাল বলে মনে হচ্ছে না। তুমি আর কমলা যাঁদ দিন কয়েকের জন্য ছুটি নিতে 
পারতে, তাহলে ভাল হত। 

বাবা আমাকে চিঠি লিখেছেন। অবশ্য তান ষা ভাবছেন, ততটা যাবার ইচ্ছা 
আমার কখনও ছিল না। বাবাকে সাহাধ্য করবার জন্য কাউকে অনুরোধ জানাব, 
এমন কথা আম ভাবতেই পার না। তবে এমন কোনও বন্ধ; অথবা বঙ্ধুবর্গকে 
অনুরোধ জানাতে আমার বিন্দুমান্র দ্বিধা হবে না, তোমার জনসেবামূলক কাজকর্মের 
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জন্য যিনি অথবা যাঁরা তোমাকে কিছু অর্থ দিতে পারাটাকে একটা সৌভাগ্য বলে 
[বিবেচনা করবেন। যে-অবন্থায় তুমি আছ, এবং ষে-অবস্থায় তোমাকে থাকতে হবে, 
তার ফলে তোমার প্রয়োজন যাঁদ একটু ভিন্ন ধরনের না হত, তাহলে জনসাধারণের 
তহাবল থেকেই গকছু অর্থ নেবার জন্য তোমাকে আম অনঃরোধ জানাতাম। 
এ-বিষয়ে আম নিশ্চিত যে সাধারণ তহাবলে তোমার যা দেবার, কিছু কাজকর্ম করেই 
তা তোমার দেওয়া উচিত, অথবা এমনও হতে পারে যে তোমার কাজের বাঁনময়ে 
তোমার ব্যক্তিগত বন্ধুরা কিছ অর্থ দিলেন। হঠাং করে কিছু করবার দরকার 
নেই, তবে অনর্থক দুশ্চিন্তা না করে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সদ্ধান্ত করবার চেষ্টা 
কর। তুমি যাঁদ ?ফানও ব্যবসা করবে বলেই ঠিক কর, তাতেও আম ছু মনে 
করব না। আম চাই তুমি শান্ত পাও। কোনও ব্যবসায়-প্রাতিষ্ঠানের ম্যানেজার 
হয়েও যে তুমি দেশসেবা করতে পারবে, তা আম জানি। যে-নিদ্ধান্তই তুমি কর 
না কেন, তাতে যাঁদ তুমি সম্পূর্ণ শান্ত পাও, তাহলে বাবা কিছু মনে করবেন না 
বলেই আমার নিশ্চিত ধারণা । 
তোমাদের 
বাপন 
ওয়াই, আইয়ের জন্য আমার দক্ষিণ হাতটাকে ছেড়ে দিতে হবে দেখাছ। 


৩৯ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত 
ফতেপুরী, 'দিল্ল, 
১১ অক্টোবর, ১৯২৫ 


প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি পেয়ে বাধিত হলাম। দীর্ঘ ছুট এবং আবহাওয়া-বদলের পরে 
আমি এখন খুবই সুস্থ বোধ করছি। তবে শুনে দঃাঁখত হবে ষে বেশ কিছাঁদিন 
ধরে আমি হার্টের অসুখে ভুগোছ, তাই এখন আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, 
কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে আমার থাকা চলবে না, এখন থেকে আমাকে শাস্ত 
নিয়ামত জীবন যাপন করতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে এখন অন্য কাজকর্ম 
কাঁময়ে শুধু শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে হবে। তুমি জান, 
ইউরোপ যাত্রার আগে মহাত্মাজী ও হাকমজশর অনুরোধে আম ন্যাশনাল মৃসাঁলম 

র সম্পাদক-পদ গ্রহণ করতে সম্মত হই। এর ফলে আমার উপরে 

প্রভূত দায়িত্ব এসে পড়বে। আমার অবসর-সময়ের সবটুকুই যাঁদ নিয়োগ করি, 
একমান্র তাহলেই এই দায়িত্ব আমি পালন করতে পারব। আম তাই স্থির করোছ 
যে, একমান্র ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভার্সটির কাজ ছাড়া ভাবষ্যতে আর জনকল্যাণ- 
মূলক অন্য কোনও কাজে আম থাকব না। 

তা ছাড়া, পাটনায় যে "সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে স্বভাবতই কংগ্রেসের সমস্ত 
কর্মভারই এখন স্বরাজীদের হাতে ন্যস্ত হবে। সুতরাং কাটুনি সামাতির সাধারণ 
সদস্যপদে আধাচ্ঠত থেকে আমি যাঁদ জাতীয় শিক্ষার কাজে আমার উদ্যম নিয়োগ 
কার, তাতে অস্াবধা হবার কথা নয়। 

সালাশর প্রসঙ্গে জানাই, এ-ব্যাপারে তোমার নিদেশ অনুযায়ী আমি কাজ 
করব। শ্রীভার্গব এবং সেই সঙ্গে আজামর-মারওয়াড় প্রাদোৌশক রাষ্ট্রীয় সাঁমাতির 
সম্পাদককে আম চিঠি লিখে 'দাচ্ছ ষে তাঁদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ যেন তাঁরা 
আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এই বিবরণ পড়ে অন্য পক্ষকে এর অন্দালপি পাঠিয়ে 
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দেবার পর তোমার পরামর্শমত আম তাঁদের কয়েকাঁট প্রশ্ন করব। অতঃপর আমার 
1সদ্ধাস্ত জানাবার আগে তাঁদের দু পক্ষকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে ষলব। 
শুভেচ্ছা জানাই। 
তোমাদের 
এম. এ. আনসার 


৪০ মহাতা গান্ধী কর্তৃক প্রোরত 


আমেদাবাদ ১ ডিসেম্বর, ১৯২৫ 
প্রাপক জওহরলাল নেহরু আনন্দ ভবন এলাহাবাদ 
অনশন ভেঙে স্বাস্থ্য ভাল আছে কমলা সুস্থ হয়ে উঠছে আশা 
কার স্বরূপ এখানে গান্ধী 


৪১ মহাতআ্সা গান্ধণ কর্তৃক লাখত 
[আমার স্তীব 'চাকৎসার জন্য ১৯২৬ সনের গোড়ার দিকে তাঁকে সঙ্গে 
নয়ে আম ইউরোপে গিয়োছলাম। ] 
২১ জানয়ার, ১৯১২৬ 


প্রয় জওহর, 
তুম যে কমলাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, এতে আম সখী হয়োছি। যাত্রা 
করবার আগে তোমাদের দুজনের পক্ষে যাঁদ সম্ভব না হয়, অন্তত তুমি একবার এখানে 
এস। দেশবন্গর স্মাতিরক্ষা সম্পর্কে যমূনালালজণীকে তুম যে চিঠি দিয়েছ, তাতেই 
যথেস্ট হবে। এ. আই. এস এ প্রসঙ্গে জানাই, তুমিই তার সম্পাদক থাকবে । তবে 
একজন সহকারি লাগলে শঙকরলালের প্রয়োজন হবে। চার্ট তোর করান বলে 
তোমাকে দোষ দাত পার না। তুমি ত আর বৃথা কালক্ষেপ করনি। ইউরোপে 
যাতে অসাবিধা না হয়, তাব জন্য উপযুক্ত জামাকাপড় নিয়ে যেও। 
তোমাদের 
বাপ, 


আশ্রম, সবরমত+, 
ঠে মার্চ, ১৯২৬ 


৪২ মহাত্মা গান্ধী কক লাখিত 


প্রিয় জওহরলাল, 
তোমার ১ তাঁরখের চিঠি আম পেয়েছি। ডাঃ মেহৃতাকে পাঠাবার জন্য তুম 
একথান 'চাঠি লিখে রেখে িয়েছিলে বটে, তবু আরও নিনাশচত হবার জন্য আমিও 
তাঁকে চিঠি লিখোছ। আশা কার জাহাজে কমলার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাল ছিল। 
জি নুঁজি রদ হরগগ আর কিছ িলখবার সময় 
1 
তোমাদের 
মো. ক. গান্ধী 


২৩ এ্রাপ্রল, ১৯২৬ 


৪৩ মহাতআ্া গান্ধী কর্তৃক লিখিত 


প্রিয় জওহরলাল, 
প্রতি সপ্তাহেই ভাবি তোমার কাছে চিঠি িখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখা 


৪১ 


হয়নি। তবে এ-স্প্তাহটাকে আর ফশকে যেতে দেব না। বাবা বখন রেসপন- 
সিভিস্টদের সঙ্গে এখানে এসোছিলেন, তখন তাঁর কাছে তোমাদের সর্বশেষ খবর 
পেয়োছ। যে মতৈক্য সাধিত হয়েছে, তা তুমি দেখে থাকবে। 

হিন্দু আর মলমানরা ক্রমেই পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। 
তবে এ নিয়ে আমাব কোনও দশ্চন্তা নেই। কী জান কেন, আমার মনে হয়, পরে 
এদের আরও ঘাঁনষ্ঠ করে তুলবার জন্যই এখন এই ব্যবধানের স্াঁম্ট হচ্ছে। 

কমলার স্বাস্থ্যের উন্নাতি হচ্ছে আশা কাঁর। 

তোমাদের 
বাপ 
৪৪ রোমা রোলাঁ কর্তৃক লাখিত 
ভিন্লাভ (ভো) 'ভলা অলগা, 
১১ মে, ১৯২৬ 

প্রয় মশশয়ে জওহরলাল নেহরু, 

আপনার, ও আমাদের সন্ত বন্ধ, গান্ধীর চিঠি পেয়ে খুশী হয়োছ। আপনার 
নাম আমরা জানতাম। মান্রই দন কয়েক আগে, হন্দুস্থান টাইম-স-এ প্রকাশিত 
একটি বক্তৃতার সূত্রে. আবার আপনার নাম আমাদের চোখে পড়েছে। 

আপনার সঙ্গে দেখা হঙ্ল আমার বোন ও আঁম, দুজনেই খুব খুশী হব। 
আপাঁন ও শ্ত্রীমতী নেহরু কি পাঁরজ্কার আবহাওয়া দেখে আগাম সপ্তাহের এক 
বিকেলে ভিলা অলগায় এসে চা-পান করতে ও ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে যেতে পারবেন ? 
আগামী ১৯ মে ব্ধবার থেকে ২২ মে শাঁনবারের মধ্যে কবে এলে আপনাদের সব 
চাইতে সুবিধে হয়, দয়া করে জানাবেন। ীনর্ধারত দিনে আবহাওয়া যাঁদ ভাল 
না থাকে, সেক্ষেত্রে শুধু আরিখটা পিছিয়ে দিয়ে সকালবেলায় একটা তার করে 
দিলেই হবে। 

শ্রীমতী নেহরু শিগ্পাগরই সইজারল্যাশ্ডের আবহাওয়ার সফল পাবেন আশা 
কার। 

আপনার ছোট্ট মেয়োট জেনেভার আন্তজাঁতক স্কুলে পড়ছে না? তার 
শিক্ষায়তী মিস হার্টকে আমাদের আঁত ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ। আপনার মেয়ে যে অত্যন্তই 
ঘ্নেহশীলা এবং সুদক্ষা একজন 'িক্ষায়ন্রীর হাতে পড়েছে, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারেন। 

প্রিয় মশশয়ে নেহরু, আামাদের সৌহার্্যপূর্ণ সহানূভূতি গ্রহণ করূন। 

ভিলা অলুগা বাগানবাঁড়াটি হচ্ছে হোটেল বায়রনের খুব কাছে (আর-একটু 
উদ্চুতে)। নৌকাযোগে যাঁদ আসেন, তবে ভিল্‌নাভের ঘাট থেকে মানট দশেকের 
পথ। আর রেলগণড়তে যাঁদ আসেন তাহলে তোরতে স্টেশনে নেমে স্টেশনের 
সামনে ভিভে-ভিনূলাভ লাইনের বিদযযৎচালত ট্রাম পাবেন; দ্রামে (ভিন্লাভের 
দিকের ) উঠে বলবেন, যেন হোটেল বায়রন স্টপে আপনাদের নামিয়ে দেয়। 


৪৫ সরোজিনী নাইড়ু কর্তৃক 'লাখত 
বোম্বাই, 
১৫ অক্টোবর, ১৯২৬ 
প্রয় জওহর, 
আজ সকালে পাপাজঁর এক তার পেলাম। তাতে তানি জানাচ্ছেন যে তোমাদের 
কারও কাছে চিঠি লিখতে 'তনি ভুলে 'িয়োছিলেন, এবং এখন আর 'চাঁঠ লিখে 
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কালকের ডাক ধরাবার উপায় নেই। সুতরাং আম যেন চিঠি লিখে তোমাদের 
জানিয়ে দিই যে তাঁর “অসুখ সেরে গিয়েছে, এবং তান দ্ুত সবল হয়ে উঠছেন। 
অন্য সবাই ভাল আছেন।” মুসৌরিতৈ দঁর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার পর পাপাজী খুবই 
ভাল 'ছিলেন। তাবপর 'তাঁন দিমলা যান। তখন থেকেই তান আবার শাাকয়ে 
যেতে লাগলেন। এইটেই বোধ হয় ঠিক কথা । শুকিয়ে যাবার কারণ শারীরিক 
ততটা নয়, যতটা মানাঁসক। এই বিশ্ত্রী রাজনোতিক অবস্থা, এই 'ভিতরকার দলাদাঁল; 
এককালে যাদের তিনি 'বশ্বাস করতেন, যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, তাদের এই 
2৫খদায়ক আত্মাবনাশী চন্রান্ত......তার উপরে তাঁর সফরের ক্লাস্তি ত ছিলই। তবে 
সম্প্রাত 'তাঁন যে প্রবল জবরে ভুগে উঠলেন, তারপর এখন 'তাঁন সাঁত্যই আবার 
বেশ সস্থ হয়ে উঠছেন বলে মনে হয়। নির্বাচনের ব্যাপারে তান অকারণে ডী্গ্ন 
হচ্ছেন। মোটামটিভাবে দেখতে গেলে তাঁর পার্টির অবস্থা ঘতখাঁন খারাপ হবে 
বলে আশঙ্কা করা িয়োছিল, এখনকার অবস্থা মোটেই ততখানি আশঙকাজনক নয়। 
সাম্প্রদায়ক, উভয় পক্ষের ক্ষাতকারক, ব্যাক্তগত এবং অন্যান্য যে-সব উত্তেজনাকে 
কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জিইয়ে রাখা হয়েছে, সপ্তাহ কয়েক 
পরে এগ্ীল আবার 'ঝাঁময়ে পড়লে আম স্বাপ্ত পাব। 

তোমার সম্পর্কে নানা রকমের গুজব শনাঁছ। আত চমৎকার সব গৃজব। 
তুমি তোমার জীবনের আনন্দ আবার ফিরে পেয়েছ, জেনে সৃখী হলাম। ভারতীয় 
জীবনের একঘে"য়ে বিভীষকা থেকে দীর্ঘকালের জন্য তুম মুক্তি পেয়েছ, তাতে 
আমি খুবই সুখাঁ। ইউরোপে গিয়ে তোমার ত আবার নতুন করে নিজেকে চিনবার 
কথা। মানাসক কতকগুলিকেও নিশ্য়ই সারিয়ে তুলতে পেরেছ। আশা কার 
কমলার স্বাস্থ্যের উন্নাত হচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের হাওয়া আর মানূষকে তার ভাল 
লাগছে ত? আম নিজে সুইজারল্যান্ডকে তেমন ভালবাঁসনে। তবে শরৎকালে 
সেখানে পাহাড়ের সবুজ ঢাল জাঁমিতে যে সাদা ফুলের সমারোহ লেগে যায়, তার 
আম বিশেষ ভক্ত। ইন্দু এতাঁদনে নিশ্চয়ই ছোট্র একাঁট মাদমোয়াজেলে পাঁরণত 
হয়েছে, এবং সইস উচ্চারণে ফরাসীর তুবাড় ছোটাচ্ছে। বেটীও আশা কার 
ছুটিটাকে খুব উপভোগ করছে। শুনলাম স্বরূপ আর রাঁঞজজত খুব আনন্দে ছিল। 
আঃ, আমার পক্ষে যাঁদ সম্য্র পাঁড় 'দিয়ে চলে যাওয়া সপ্তব হত! সফর করে করে 
আর ঝগড়া মিটিয়ে দিন কয়েক বড় কম্টে কাটল। এখন একটু অসুস্থ আছি। 
পদ্মজা খুবই ভাল আছে। কিন্তু লীলামাঁণর ত একটা বড় রকমের অপারেশন হয়ে 
গেল। এখনও সচ্ছ হয়ে ওঠেন। হেদাজী হাজীরা একটু বিরক্ত ভাব নিয়েই 
ফিরে এসেছেন। মওলানা এখন সরবে সৌদের 'নন্দা করছেন। শুয়াইবও খুব 
খুশী নয়। সাত্যই ও এখন ভাবছে যে বোম্বাইয়ে একটা ব্যবসা খুলে বসবে। 
আনসারীও গত কয়েক মাস যাবৎ রাজা-উাঁজরদের সঙ্গে উপর-উপর ভদ্দুতা করে 
এসেছেন। দেখে মনে হয়, তিনি বির্ক্ত হয়ে আছেন। বলতে গেলে থার্মোমিটার 
আর কুলকুঁচি আর ব্যান্ডেজই ত তাঁর এই বন্দী-জীবনের একমাত্র সঙ্গী ।...... 
ওমরের মৃত্যুর পর বোম্বাই এখন আমার কাছে এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়য়েছে...... 
বেচারা ওমর, তার হৃদয় ছিল সম্াটের মত! জান না তার অশান্ত আত্মা শাস্তলাভ 
করেছে ক না। তোমাকে সে কী ভালই না বাসত! 

আমার হাতের লেখা তুমি পড়তে পারছ কি না জান না। বাথায় আমার 
টপ অসাড় হয়ে এসেছে। ইকবালের ভাষায় আক্ষারক অর্থে “মৈ* সার-আ-পা 
₹ হয়ে” 

শুভরাত্র, জহর। তুমি যে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছ, তোমার আত্মা যে আবার 
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তার যৌবন, মাহমা আর শাশ্বত সৌন্দর্য-কল্পনাতে পুনর্ণবীভূত করবার সুযোগ 
পেয়েছে, তাতে আমি সাত্যই খুব সুখী হয়েছি। মা ও মেয়ে, দুই বালিকাকে 


আমার ভালবাসা জানাই। ম্নেহানূরক্তা ভাগনস 
সরোজনশ 
৪৬ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ, 
২ ডিসেম্বর, ১৯২৬ 
প্রয় জওহর, 


কতগ্ীল ডাকে ষে তোমাকে চিঠি দিতে পাঁরানি, জাননে। নিশ্চয়ই 'তিনটের 
বেশী হবে। বিনর্বাচনী সফর শেষ করে সবে গতকাল আম এলাহাবাদে ফিরোছ। 
এ-চিঠি পাবার অনেক আগেই তুমি নিবাচনের নট ফলাফল জেনে যাবে। মাদ্রাজ 
আর বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন করতে না পারলেও আমরা বেশ-কিছ; আসন 
আঁধকার করতে পেরেছি। বিহারে এখনও ভোট-গণনা শেষ হয়নি, তবে বিহারও 
যে মাদ্রাজ আর বাংলার থেকে পিছিয়ে থাকবে, এমন মনে হয় না। বোম্বাই আর 
মধ্যপ্রদেশের অবস্থা খারাপ। তবে যুক্তপ্রদেশে যা ঘটেছে, তা 'বপর্যয়েরই সামিল। 
পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে বিশেষ-কিছ আশা করা হয়ান, আইন-সভার সব কাঁট আসনই 
বোধ হয় সেখানে আমরা হাবাব। লাজপত রায়ের মিথ্যা রটনাই এর জন্য দায়ী। 
ছোট্র প্রদেশ আসামের ফলাফল খুবই ভাল। ব্রহ্মদেশেও আইন-সভার দুটি আসন 
পাওয়া গিয়েছে। গত তিন বছর আইন-সভায় আমাদের যে শাক্ত ছল, এবারে 
তা বোধ হয় খাঁনকটা বৃদ্ধ পাবে। তবে যুক্তপ্রদেশের পাঁরষদ-ীনর্বাচনে বিপযয় 
ঘটে গয়েছে। গত বারেও অবস্থা খুব ভাল ছিল না, এবারে আরও অনেক খারাপ 
হবে। আমার নিজের প্রদেশে আমাকে সাহায্য করবার মত কম খুব কম পেয়োছ, 
অন্যান্য প্রদেশের 'িছনেও আমাকে অনেকখাঁন সময় দিতে হয়েছে। তবে যুক্ত- 
প্রদেশের পিছনে পুরো সময় ব্যয় করলেও বোধ হয় ফলাফল এর চাইতে ভাল হত 
না। মালব্য-লালা দলের উদ্যোগে আমার বিরুদ্ধে যে-ধরনের প্রচারকার্য শুরু 
করা হয়, এমন সাধ্য ছিল না যে তার সঙ্গে এটে উঠতে পাঁরি। প্রকাশ্যে এই বলে 
আমার নিন্দা করা হয়েছে যে আমি 'হিন্দবিরোধী, মুসলমানের বন্ধ;। কিস্তু গোপনে 
প্রায় প্রতিটি ভোটদাতাকেই বলা হয়েছিল যে আম গোমাংসভোজণ, তাই সর্ব সময়ে 
প্রকাশ্য স্থানে গোবধ করাকে আইনাঁসদ্ধ করবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে আম 
চক্রান্তে লিপ্ত আঁছ। শ্যামজীও এই প্রচারের আগুনে কম ইদ্ধন জোগাননি। তানি 
বলে বোঁড়য়েছেন যে আইনসভায় তাঁর “গোরক্ষা বিলশটকে আমিই আলোচিত হতে 
দিইনি। আইন-সভার 'ির্বাচনে ফৈজাবাদ বভাগ থেকে তান প্রার্থাঁ হিসেবে 
দাঁড়য়োছলেন। অন্য দুজন প্রার্থার মধ্যে একজন ছিলেন স্বরাজ, আর অন্যজন 
আমেঠির দাদন সাহেব । স্বরাজশ প্রাথীট বারের একজন সুপাঁরচিত ও প্রভাবশালী 
সদস্য, কস্তু দাদন সাহেব ম্রেফ টাকার জোরে 'জতে গেল। শ্যামজশীর টাকা 
ষাঁগয়োছলেন মালব্য, কিস্তু দাদন তাঁর দলের প্রারথপ ঘোঁষত হয়। শ্যামজশীর 
জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওঁদকে স্বরাজগ প্রা আর দাদনের মধ্যে 
তীব্র প্রাতযোগিতা হয়। ভাব একবার, দাদনের মত অপদার্থ, সে কিনা এমন একজন 
প্রাথঁকে পরাজিত করল, যিনি শুধু যোগ্যই নন, জনাপ্রয়ও। নিশ্য়ই শুনে 
থাকবে, বেচারা বৌয়াজী সম্প্রাতি মারা 'গিয়েছেন। £পর শ্যামজণ এই জঘন্য 
স্লোগ্ানটিকে অবলম্বন কবেছিলেন: “মাই মের মর গই, গাই মোর মাই হৈ।” 

ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে' এবং ভোটদাতাদের উৎকোচ 
দেওয়া হয়েছে। ব্যাপার দেখে আমি একেবারে বাতশ্রদ্ধ হয়ে পড়োছ, এবং সাঁত্যই 
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ভাবছ ষে জন-জশীবন থেকে এবারে অবসর গ্রহণ করব। শুধু, কী নিয়ে আমার 
সময় কাটবে, সেইটে নিয়েই আমার দশ্চন্তা। কংগ্রেসের গৌহাট-আঁধবেশনের 
জন্য অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যে আম চুপ করে থাকব। বিড়লার অর্থসাহায্যপন্স্ট 
মালব্য-লালা দল কংগ্রেসকে দখল করার জন্য প্রাণপণ চেস্টা করছে। কংগ্রেস 
আধবেশনের পর আম বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে আমার বক্তব্য ঘোষণা করব, এবং এখনও 
দেশের সর্বাপেক্ষা শাক্তশালী দলের নেতা বলে স্বীকৃত হওয়া সত্বেও বোধ হয় 
আইন-সভার সদসাপদে আম ইস্তফা দেব। এখন আমাদের যেব্ুকু শাক্ত, এবং 
যে-ধরনের লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, তাতে আইন-সভা অথবা পাঁরষদে 
থেকে বিশেষ-কিছ করা সম্ভব হবে না। আশঙ্কা কার, শিগাগরই আমাদের দলে 
ভাঙন ধরবে। কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও কিছ করা অসন্তব। দেশের জন্য 
যে কী কাজ করব, জান না; কোনও কাজেই আমার সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। 
হন্দ-মুসলিম এঁক্যের জন্য আমার ন্যাশনাল ইউনিয়নের কাজ করতে পাঁর কটে; 
কস্তু সাম্প্রদায়ক উত্তেজনা এখন যে-অবস্থায় এসে পেশছেছে, তাতে আমার সমস্ত 
কথাই অরণ্যে রোদনের সাঁসল হবে। গান্ধীজশর সঙ্গে আম পরামর্শ করে দেখব, 
কিন্তু, তুম ত জানই, তাঁর শখের কাজ খানিকটা পর্যস্ত আমার ভাল লাগে, তারপরে 
আর লাগে না। ন মাসের উপর ভারতবর্ষের চলাত রাজনীতির সঙ্গে বস্তুত তোমার 
কোনও যোগই নেই, সুতরাং এ-বষয়ে তোমার মতামত জানতে চাওয়াটা ঠিক হয় 
না; তব্‌ কী নিয়ে আম থাকব, সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ যাঁদ জানাও, তাতে 
আমার উপকার হবে। 

নির্বাচনের কাজে অত্যন্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু এখনও আমার শান্ত নেই। 
সামনেই আসছে৷ কাশশপুর প্রাদেশিক সম্মেলন, তারপর & তারিখ থেকে ৯ তারিখ 
পর্যন্ত প্রাদেশিক কমাটর উত্তেজনাময় সভা, সর্বশেষে আছে কংগ্রেস। এ-সব 
অনুষ্ঠানে অন্য-কছ্‌র চাইতে অশান্ত সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশী, নকন্তু আর-কছ 
না হক, কতখান পর্যস্ত যে ঘুণে ধরেছে, সেটা বুঝবার জন্যেও শেষ পর্যন্ত আঁম 
সব দেখে যাব। কলকাতা থেকে নদীপথে স্ন্দরবন হয়ে গোহাট যাব ভাবছ। 
কিছুদিন যে পাঁরশ্রম গেল, তাতে নদীর উপরে দিন সাতেক থাকলে একটু সুস্থ হয়ে 
উঠব বলে মনে হয়: বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; সেই সঙ্গে রক্তদৌর্বল্য এবং হয়ত বা 
দূষিত জল আর ধূলোময়লার জন্য আমার একজিমাটা আবার দেখা দিয়েছে; কয়েক 
জায়গায় পঃজও জমেছে । তা ছাড়া আম ভালই আঁছ। 

গত ডাকে বাঁড়র কেউই তোমার চিঠি পায়ান। নান বলছে, হয়ত তাঁম জার্মান 
গিয়েছিলে। তোমরা যে মন্তানায় গিয়েছ, এবং সেখানে গিয়ে কমলার যে একটু 
উন্নাতি হয়েছে, তোমার আগেকার চিঠিতেই তা জেনোছলাম। আসল কথা হল 
টেম্পারেচার। অজ্তত মাস খানেক টেম্পারেচার যাঁদ স্বাভাবিক না থাকে, তাহলে 
অন্যান্য উন্নাততে খুব ফল হবে বলে আমার মনে হয় না। আরও সপ্তাহ কয়েক 
যাঁদ মন্তানায় থাক, তাহলে ঈপ্সিত ফল পাবে বলে আশা কার। ভালবাসা জানাই। 


বাবা 
৪৭ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক লাখত 
পি. এস. খারোটি, সুন্দরবন, 
১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬ 
'প্রয় জওহর, 
সুন্দরবনের ভিতর থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখাঁছ। আমার সঙ্গে যাঁদের 
আসবার কথা 'ছিল, তাঁরা সবাই সরে পড়েছেন। আমার সঙ্গী বলতে এখন কেবল 
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উপাধ্যায় আর হরি। স্বামী সত্যদেব তাঁর দুই শষ্য নিয়ে 'দ্বতশয় শ্রেণীতে আছেন। 
কলকাতায় প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে তান আমার সঙ্গে যোগ দেন। তবে তান 
িবেচক মানুষ। আলাপ-আলোচনার জন্য বিশৈষভাবে তাঁকে আমন্্রণ না জানালে 
তান সম্দ্রমস্চক দূরত্ব বজায় রেখেই চলেন। আর কোনও যাত্রী নেই বলে তাঁকে 
প্রথম শ্রেণীর ডেকে আসতে দেওয়া হয়। 

সুন্দরবন নামটি যে কে রেখোছলেন তা জানি না, তবে নাম সার্থক। 
ভারতবর্ষে জলপথে এর চাইতে সুন্দর ভ্রমণ আর হতে পারে না। আমার যে 
এখানে আসবার কথা মনে হয়োছিল, তার জন্য আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। 
জলপথের এক গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে (ঘণ্টায় প্রায় আট মাইল, কিংবা 
আরও কম) আমবা এগোচ্ছ। ঘন গাছপালায় আকণর্ণ অরণ্য; এই জলপথগ্াল 
তাকে ছোট বড় নানান খণ্ডে ভাগ করে রেখেছে । মাইলের পর মাইল কোনও 
জনবসাঁতি দেখা যায় না। তবে অরণ্যের আপন আধিবাসীর সংখ্যা নাক অগণ্য। 
বাঘ থেকে হারণ-অনেক বকমের প্রাণ আছে। আমার একমান্র দুঃখ এই যে 
একটা রাইফেল আনার কথা মনে হয়াঁন। সারেঙ্গ স্টৌমারের পারচালনা-ভার তারই 
উপরে; মাঁসক বেতন ৭০২ টাকা) আমাকে বলল, আম যাঁদ একটা বন্দুক সঙ্গে 
আনতাম ত সামান্য একটু ঘুব পথে "গয়ে সে আমাকে বিস্তর ?শকার জয়ে 'দতে 
পারত। এমন কি, পথের কোনও অদলবদল না করেও স্টীমার থেকেই অনেক সময় 
'শ্কার করা যায়। মাঝে-মাঝেই খাল খুব সঙ্কণর্ণ; স্টীমারটা কোনন্রমে যেতে 
পারে, এইমান্ত। তারপরেই হঠাৎ দেখা যায়, সামনেই সুবিস্তীর্ণ জলরাশি । মাইলের 
পর মাইল চতুর্দকে শৃধু জল আর জল। সেই জলরাশিকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক 
আতন্রম করে স্টীঙ্গার আবার হঠাৎ 'গয়ে অসংখ্য সঙ্কীর্ণ খালের একটিতে ঢুকে 
পড়ে। খালের পরে আবার সেই সমুদ্রের মত জলাবিস্তার। দুই তীরে ছোট বড় 
নানান রকমের অসংখ্য আরণ্যক বৃক্ষ। মাঝে-মাঝেই তালগাছের সার। বড় আর 
ছোট, দু রকমের তালগাছই দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র দৃশ্যাট আত মনোরম। 
্টীমারের ডেকে দাঁড়য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খাল চোখে অথবা দূরবীনের সাহায্যে 
অরণ্যের এই আঁকাবাঁকা খালগৃলিকে যতদূর পর্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়, আমি 
তাকিয়ে দেখি। 

[রভার লাইন অব স্টীমারস কোম্পাঁনর আর যে-দোষই থাক, আঁতাঁরক্ত রকমের 
সময়-জ্ঞান নেই। তাই ২২ তাঁরখের থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে যেকোনও দিন 
আমরা গৌহাটি পেশছতে পাঁর। আশা কার তার বেশ দেরি হবে না। তার 
কারণ ২৪ তাঁরখ থেকে সাবজেক্রঁস কমিটির বৈঠক শুরু হবে। এই ভ্রমণপথের 
যেটুকু অংশ সব চাইতে মনোগ্রাহী, তা অবশ্য আজ রানে খুলনা পেশছবার সঙ্গে- 
সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। সন্দরবনের এলাকা তার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং 
যাকে বলা হয় সভ্যতা, আবাব আমরা তার এলাকায় িয়ে প্রবেশ করছি। গাইড- 
বৃকে নানা ধরনের যে-সব দশ্যাবলণীর খ্‌ব প্রশংসা করা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দিন 
দুই তিন বাদে আমাদের গোয়ালন্দে পেশছবার কথা । গোয়ালন্দ থেকে মাইল 
কয়েক এগিয়ে আমরা গঙ্গামাতার আশ্রয় ত্যাগ করে 'িতা ব্রক্মপুত্নের মধ্যে প্রবেশ 
করব। গোহাটিব উত্তরে একবার সামান্যকালের জন্য ভ্রমণ করেছিলাম । তাতে 
যে আঁভজ্ঞতা হয়েছিল, তাতে বলতে পাঁর, 'পিতা ব্রহ্মপূত্রও তাঁর আপন কিছু 
সোন্দর্যসম্তার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন। 

আমার বল যে আবার ফিবে আসছে, ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ আমি বুঝতে পারাছ। 
অপ্রত্যাশিত কছ; না ঘটলে ভ্রমণের শেষে বেশ সংস্ছ হয়ে উঠব বলে আশা কাঁর। 
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এই চিঠি খুলনায় গিয়ে পোস্ট করব। আজ কলকাতার ডাক যাবে। বাংলা- 
দেশে যে অসংখ্য রেলপথ আছে, তার একটি শাখাপথ পুনরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। 
এই চিঠি সপ্তাহখানেক আটকা পন্ডে থাকবে বলে মনে হয়। তবে চিঠিখানকে 
পোস্ট করে দেওয়াই ভাল, ময়ত পরবতর্শ ডাকের দিনে যে আমার ক ঘটবে তাকে 
জানে। 

২৩শে নভেম্বর তারিখে তাম যে চিঠি িখোঁছলে, আম চলে আসবার কিছুকাল 
পরেই তা এলাহাবাদে এসে পেসছয়। চিঠিখান রাঁঞ্জত আমাকে পাঠিয়ে দিয়োছল। 
আম যখন কলকাতা থেকে রওনা হচ্ছি, তখনই সেটি আমার হাতে এসে পেশছল। 
তুম যখন িঠিখানি লেখ, তার আগেই তুম মন্তানায় পেপছেছ'। কিম্তু জার্মানি 
থেকে ফিরে এসে কমলার অবস্থা কেমন দেখলে ইত্যাঁদ বিষয় সম্পর্কে ছু 
জানাওান। আশা করি পরের ডাকে ভাল খবর পাব। 

নির্বাচন নিয়ে আমি ভারণী ব্যস্ত ছিলাম, এঁদকে আর-কারও খেয়াল নেই; ছোট্ু 
ইন্দ্‌ তাই তার জল্মাদনে আমাদের কাছ থেকে কোনও উপহারই পেল না। এজন্যে 
আম ভার দুঃখত। 

আগের চিঠিতে তোমাকে িখোঁছলাম, বেশ কিছুদিনের জন্য নান ইউরোপ 
থেকে বোঁড়য়ে এল, অথচ কোথায় তার স্বাস্থ্য আরও ভাল দেখাবে, তা নয়, কেমন 
অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তখন জানতাম না যে তাদের সংসারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
চলেছে। বলা বাহল্য, সে ভালই আছে। 

২৩ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে তুম লিখেছ, তোমার কাছে যা টাকাপয়সা আছে, 
তাতে ১৫ তাঁরখ পর্যন্ত তুমি চাঁলয়ে নিতে পারবে। যমৃনালালজী আমার কাছে 
এক চিঠি 'দয়েছেন। চাঠখানা আমার কাছেই আছে। তাতে তান জানাচ্ছেন যে 
১১ নভেম্বর তান্নখে তোমাকে ৩০০ পাউন্ড পাঠান হয়েছে। সে-টাকা এতাঁদনে 
তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। সুতরাং এ নিয়ে আমি আর কোন চিন্তা করাছ না। 

এখনও আমার ভাবষ্যং কর্মপল্থা সম্পর্কে আম মনঃস্ির করে উঠতে পারনি । 
শেষ যে তোমার কাছে চিঠি লিখোছি, তার পর আর এ-নিয়ে কিছু ভাববার মত 
সময়ও আমার ছিল না। গোহাটি আঁধবেশনের পর একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারব 
বলে আশা করছি। ইতিমধ্যে এই নদীপথে যেতে যেতে কোনও ব্যবস্থার কথা বাঁ 
মনে আসে, তোমাকে জানাব। নদনপথ ফুরতে এখনও সাত দিন বাকী । 

সবাইকে ভালবাসা জানাই। 


৪৮ মোতিলাল নেহর্‌ কতৃক লাখিত 


বাবা 


দি আসাম মেল 
৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৬ 
গপ্রয় জওহর, 


গোহাঁটি থেকে ফিরাতি পথে দ্রেনে বসে তোমাকে এই চিঠি লিখাছ। সভাপতি, 
প্রাক্তন সভাপাঁত, এবং বহ্‌সংখ্যক ডেলগেট এই একই দ্রেনে আছেন। ্রেনখাঁন 
অতিশয় নড়বড়ে, এবং আক্ষরিক অর্ধে এতে আর তিলধারণের জায়গা নেই। এটি 
করিডর ট্রেন, তাই সারা ভারতবর্ষে এটিকে সব চাইতে আরামদায়ক দ্রেন বলে মনে 
করা হয়ে থাকে। তবে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সেই করিডরের নানা স্থানে 
ঘাঁটি করে বসে আদ্ছন। আপন জায়গায় বসে থেকেও তাঁদের হাত থেকে পারত্রাণ- 
লাভের উপায় নেই. আগামী ডাকে তোমাকে বড় চিঠি লিখব, এ কাঁদন তোমাকে 
অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে এইটুকু বললেই যথেম্ত হবে যে যতখানি আশা করা 
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শিয়োছিল, গৌহাটি কংগ্রেস তার চাইতে অনেক বেশ সাফল্যমশ্ডিত হয়েছে। 
এবং যা-কিছু প্রস্তাব আমরা করেছি, তার সবই* বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। 
শ্রদ্ধানন্দ নিহত হবার ফলে সাম্প্রদায়ক তিক্ততা বাঁদ্ধ পেয়েছে, এবং 'বাভন্ন 
মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে এই হৃমাঁক দেওয়া হচ্ছে ষে এর প্রাতিশোধ গ্রহণ করা হবে। 
একমান্র যে-মহল থেকে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা করা হচ্ছে, সে হল বাংলার বিপ্লবী 
দল। দরভাগ্যের বিষয়, সাম্প্রদায়কতার মাঁলন্যে এদের অনেকখানিই মাঁলন হয়েছে। 
তোমার গত দি চিঠিতে কমলার শ্রেমোম্নাতির খবর পেয়ে খুশী হয়েছি। 
ণনপশীড়ত জাত-সঙ্মঘে কংগ্রেসের একমান্র প্রাতানাধ হিসেবে তোমাকে নিয়োগ 
করা হয়েছে। এখন আর কাউকে অনুরোধ করা সম্ভব ছিল না, এত অল্প সময়ের 
মধ্যে যান সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন। রঙ্গস্বামী ইতিমধ্যেই তোমাকে তার 
করেছেন। এই ডাকেই তান সম্ঘের সম্পাদক এবং তোমার কাছে আনুম্ঠাঁনক 
পত্র পাঠিয়ে দেবেন। 
পরের চিঠি সবিস্তারে লিখব। 
. ভালবাসা জানাই। বাবা 


৪৯ মহাত্মা গান্ধা লিাখত 
২৫ মে, ১৯২৭ 

প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি যখন পাই, আম তখন অসুস্থ। বেশী চিঠিপন্ন লিখবার ক্ষমতা 
তখন আমার ছিল না। এখনও আঁম সম্পূর্ণ সুস্থ হহান, অজ্প 'কছু কাজ করতে 
পারি মাঘ্ন। তবে আম দ্ুত সেরে উঠাছ। 

অনেক দিন হল তুমি ওখানে আছ। তবে আম জানি যে এই সময়টা তুমি নষ্ট 
করনি। আশা করি, তোমরা যখন ফিরবে, কমলা ততাঁদনে সম্পূর্ণ সমস্থ হয়ে 
উঠবে। তার স্বাস্থ্যের কারণে যাঁদ আরও কিছু দন ওখানে থাকবার দরকার হয়, 
তাহলে সে-কটা দিন ওখানে থেকে আসবে বলেই অনুমান করাছ। 

নিপীড়ত জাতি-সম্মেলনের কাজ সম্পর্কে তুমি যে প্রকাশ্য বিবরণ ও সেই 
সঙ্গে যে ব্যাক্তগত গোপনীয় গববরণ পাঁঠয়েছ, তা আম আত যত্বসহকারে পড়ে 
দেখেছি। এই সঙ্ঘের কাছ থেকে আম বিশেষ কিছু আশা করি না। আর-কিছ_ 
না হক. এইজন্য ষে যে-সব শক্ত এই নিপশীড়ত জাতিগুলিকে শোষণ করছে, এদের 
কার্যকলাপের স্বাধশনতা তাদেরই সদচ্ছার উপরে নিভরশীল। ইউরোপের যে-সব 
দেশ এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে, শেষ পরণক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হরে পারবে না বলেই 
আমার মনে হয়। তার কারণ তাদের আপন স্বার্থ যাতে ক্ষপ্ন হবে বলে তাদের 
মনে হবে, তা তারা মেনে নিতে পারবে না। আমাদের দিকেও এই 'বপদ রয়েছে যে 
আপন শাক্ততে মুক্তি অজর্পনর প্রয়াস না পেয়ে আমাদের জনসাধারণ তখন আবার 
বাইরের শাক্ত এবং বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। তবে এ-সবই 
অনুমান মান্র। ইউরোপের ঘটনাবলপকে আমি মোটেই যযূসহকারে অনুধাবন করে 
দেখাছ না। তুমি নিজে ঘটনাস্থলে রয়েছ, এবং ওখানকার আবহাওয়ায় এমন কোনও 
সর্বাঙ্গীণ উন্নত তুমি হয়ত দেখতে পাচ্ছ, ধা আমার দৃ্টিকে সম্পূর্ণ এাঁড়য়ে গিয়েছে। 

এখানে এই বকমের কিছ কথা হচ্ছে যে আগামণ কংগ্রেসে তোমাকে সভাপাঁত 
নির্বাচন করা হতে পারে। বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার পত্রালাপ হচ্ছে। 'হিচ্দু- 
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মূসালম প্রশ্নে নাখল ভারত রাষ্দ্রীয় সমাতিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া 
সত্তেও এখানকার অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। মাথা-ভাঙাভাঙি কোনও ভাবেই 
বন্ধ হবে কিনা, আমি জানি না। €জনসাধারণের উপরে আমাদের প্রভাব আমরা 
হারিয়োছ। এখন তুমি যাঁদ সভাপাঁত হও, তাহলে অন্তত বছর খানেকের জন্য 
জনসাধারণের সঙ্গে তাঁম যোগ রাখতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়। তার অর্থ 
অবশ্য এই নয় যে কংগ্রেসের কাজকে অবহেলা করতে হবে। সে-কাজ কাউকে-না- 
কাউকে করতেই হবে। তবে সে-কাজ করতে অনেকেই ত ইচ্ছুক ও উদত্রীব। তার 
অবশ্য নানা উদ্দেশা থাকতে পারে; উদ্দেশ্যটা স্বার্থপ্রণোদত হওয়াও 'বাঁচত্র নয়। 
তবে কথা এই যে কংগ্রেসের কাজকে তাঁরা, যে-ভাবেই হক, চালিয়ে নেবেন। 
প্রাতষ্ঠানটা তাঁদের হাতেই থাকবে, জনসাধারণের জন্য কাজ করবার যোগ্যতা অজনে 
এবং জনসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তারে যা সক্ষম হবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 
কণী ভাবে তোমাকে কাজে লাগালে সব চাইতে ভাল হয়। তোমার যা ভাল মনে হয়, 
তা-ই তুমি করবে। আম জান যে ব্যাপারটাকে িরাসক্তভাবে চার করে দাদাভাই 
অথবা ম্যাকস্মইনির মতই 'নিঃস্বার্থভাবে তুমি বলতে পার “ও-মুকুট আমাকেই পাঁরয়ে 
দাও? এবং সেক্ষেত্রে ও-মুকুট যে তোমাকেই পাঁরয়ে দেওয়া হবে, তাতে আমার 
1কছূমান্র সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই যাঁদ না লিখে থাকেন, তাহলে বাবাও এই ভাকেই 
তোমাকে চিঠি লিখবেন। আম এই চিঠির একটি অন্যালাপ তাঁকে পাঠিয়ে দচ্ছি। 

তোমার মতামত তার করে জানালেই বোধ হয় ভাল হয়। আম বোধ হয় 
জুলাই মাসের শেষ পযন্ত বাঙ্গালোরে থাকব। সুতরাং সরাসাঁর বাঙ্গালোরে তুমি 
তার পাঠাতে পার। অথবা, নাশ্চত হবার জন্য, আশ্রমেই না হয় পাঠিও। যেখানেই 
থাক না কেন, আশ্রম থেকে তারের বক্তব্য আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। 

সকলকে ভালবাসা জানাই। 

তোমাদের 


মো. ক. গান্ধী 
৫০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
[ ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ইউরোপ থেকে আম ফিরে আসি, এবং সরাসার 
ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ আঁধবেশনে যোগ দিতে যাই। সেখানে 
আমার 'নর্দেশে অনেকগ্যীল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই আঁধবেশনে 
যে-সব কাজ আমি করছিলাম, তার কিছ--কিছ গাঙ্ষীজীর মনঃপূৃত হয়নি। 
তাই তিনি আমাকে এই চিঠি লেখেন।] 
সত্যাগ্রহাশ্রম, সবরমতাঁ, 
অসংশোধিত ৪ জানুয়ার, ১৯২৮ 
প্রয় জওহরলাল, 
আম জান তৃমি আমাকে এতই ভালবাস যে তোমাকে যা লিখতে বসোঁছ তাতে 
তুমি ক্ষুণ্ন হবে না। অন্তত আম তোমাকে এতই ভালবাসি যে এ-চিঠি লেখা যখন 
আমার অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হয়েছে, তখন না-লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তোমার গাঁত বড উধ্বশ্বাস হয়ে উঠেছে। একটু ভাববার জন্য এবং আবহাওয়াটাকে 
ধাতস্ছ করে নেবার জন্য তোমার আর-একটু সবুর করা উচিত ছিল। যে-সব প্রস্তাব 
রচনা করে তুমি পাশ কারয়ে নিয়েছ, তার আঁধকাংশই আর-এক বছর পরে উত্থাপন 
করা চলত। তোমার "রপাবালকান আমি“তৈ যোগ দেওয়াটা আবমৃশ্যকারিতার 
কাজ হয়েছে। তবে এ-সব কাজেও আম ততটা ক্ষন হই না, যতটা হই দুন্কৃতকারণী 
ও গদণ্ডাদের তুমি উৎসাহ 7দওয়াতে। নিরঙ্কুশ আঁহংসায় এখনও তোমার আস্থা 
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আছে কি না, তা আম জান না। কিন্তু তোমার মত যাঁদ তুম পালটেও থাক, 
তব এ-কথা তুমি মনে করতে পার না যে বে-আইনী ও বল্গাহীন 1হংসাই দেশের 
মুক্তি এনে দেবে। ইউরোপে গিয়ে তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেশের 
অবস্থা সযক্কে পর্যবেক্ষণ করে এই দঢ় বিশ্বাস যাঁদ তোমার হয়ে থাকে যে বর্তমান 
পল্থা ও উপায় ভ্রান্তপূর্ণ, সেক্ষেত্রে সর্বতোভাবে তোমার মতকে তুমি প্রাতাম্ঠত 
করবে, কিন্তু তার তাগে দয়া করে সুশৃঙ্খল একাটি দল গঠন করে নাও। কানপুরে 
কী হয়েছিল তুমি জান। প্রাতাঁট সংগ্রামেই এমন কিছু লোকের দরকার হয়, যাঁরা 
শৃঙ্খলাপরায়ণ। উপায় সম্পর্কে তোমার অসতর্কতা দেখে মনে হয়, এই সত্যটা 
তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে। 
তুমি যাঁদ আমাব উপদেশ গ্রহণ কর ত বলব, এখন যেহেতু তুমি ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের ওয়াং সেক্রেটার, সুতরাং মূল প্রস্তাব অর্থাৎ এঁক্য, এবং প্রাধান্যের 
[দক থেকে পরবতার্ঁ হলেও যেপ্প্রস্তাবাট গুরুত্বপূর্ণ সেই সাইমন কমিশন বজননের 
ব্যাপারেই তোমার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করা উঁচত। সংগঠনের ও অন্যদের "দিয়ে 
কাজ করিয়ে নেবার যে মহান শাক্ত তোমার রয়েছে, এঁক্য-প্রস্তাবের ব্যাপারে তার 
সবটুকৃুই তোমার প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হবে। 
এ-বিষয়ে সাঁবস্তারে বলবার সময় আমার নেই। বলা বাহ্‌ল্যও বটে। 
কমলা ইউরোপে যেমন সুস্থ ছিল, আশা করি এখানেও তেমন আছে। 
তোমাদের 
বাপ, 


আশ্রম, সবরমতা৭, 
১৭ জানয়ার, ১৯২৮ 


৫১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

সময় বাঁচাবার জন্য অন্যকে িক্লেশন দিয়ে এই চিঠি লেখাচ্ছি। তা ছাড়া 
আমার কাধে ব্যথা হয়েছে, কধিটা এতে বিশ্রাম পাবে। ফেনার ব্রকওয়ে সম্পর্কে 
রাঁববার তোমাকে 'লিখোঁছিলাম। আশা কার সে-চাঠ তুম যথাসময়ে পেয়েছ। 

যে-সব নিবন্ধের তুমি সমালোচনা করেছ, তুমি কি জান যে উাল্লাথখত িষয়সমূহে 
তোমার ভূমিকাই প্রধান ছল বলে সেগ্ঁল আম লিখোছলাম? অবশ্য তথাকাথত 
ণনাঁখল ভারত প্রদর্শনী" নিবন্ধাট ছাড়া। এই ভেবে আমি খাঁনকটা আশ্বস্ত ছিলাম 
যে তোমার ও আমাব মধ্যে /য-সম্পর্ক বর্তমান, তাতে যে-মনোভাব "নিয়ে প্রবন্ধগ্লি 
আম লিখোঁছিলাম, সেই মনোভাব নিয়েই সেগুলিকে তুমি গ্রহণ করবে। দেখা যাচ্ছে, 
আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। তবে তাতে আম কিছু মনে কারনি। কারণ, এ ত 
পরিষ্কার যে বহ; বছর যাবং স্পম্টতই যে-আত্মনিরোধের আশ্রয় তুমি নিয়েছ, একমান্ত 
এই নিবন্ধগ্ুলিই তার থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে সমর্থ। তোমার এবং আমার 
মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর £কছু-কিছ পার্থক্য আম বুঝতে শুরু করোছিলাম, কিন্তু সেই 
পার্থক্য যে এত বিরাট, তা আম ধারণাই করতে পাঁরান। জাতির স্বার্থে এবং 
আমার সঙ্গে ও আমার অধীনে অনিচ্ছাসত্বে কাজ করলেও জাতির সেবা তোমার 
দ্বারা সম্ভব হবে ও তুমি সম্পূর্ণ অক্ষত থাকবে, এই বিশ্বাসের বশবতর্শ হয়ে বীরের 
মত যখন তুমি আত্মনিরোধের আশ্রয় নিয়েছিলে, আসলে এই আত্মনরোধের ফলে 
তখন নিজেকেই তুমি ক্ষতাবক্ষত করেছ। যখন তোমার মনের এই অবস্থা, তখন 
আমার মধ্যকার সেইসব জানিসই তোমার নজর এাঁড়য়ে গিয়োছলে, আজ যেগ্যাল 
তোমার চোখের সামনে আমার গুরুতর ব্রুটি হয়ে দেখা দিচ্ছে। সন্রিয়ভাবে 
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কংগ্রেসকে পাঁরচাল্নাকালে, নাখল ভারত রাম্প্রীয় সামাতর কার্যাবঙ্লী সম্পর্কে 
সমান কড়া নিবন্ধ আম 'লখোঁছ, ইয়াং হীন্ডয়ার পাতা খুলে তা তোমাকে দেখাতে 
পাঁর। যখনই কেউ দায়ত্বজ্ঞানশূনাঁ এবং হঠকারী কোনও উন্ত বা কাজ করেছেন, 
1নাঁখল ভারত রাম্দ্রীয় সামাতর 'বাভল্ন সভায় সে সম্পর্কে একইভাবে আঁম বলোছি। 
িস্তু তুমি তখন মোহগ্রন্ত ছলে; তাই এ-সব ব্যাপার তখন তোমার এতটা খারাপ 
লাগত না। সতরাং, তোমার চিঠির মধ্যে যে-সব অসঙ্গাত রয়েছে, সেগুলি তোমাকে 
দেখাতে যাওয়া নিবর্থক হবে বলে মনে করি। ভাঁবষ্যতে কী করব, এখন সেইটেই 
আমার "চক্তনীয় বিষয়। 

আমার কাছ “থকে মাক্ত পাবার প্রয়োজন যাঁদ তোমার হয়ে থাকে, তাহলে 
এতকাল তুমি আমাকে যে নম্ত্র প্র্নহীন আনূগত্য দিয়ে এসেছ, এবং তোমার মনের 
অবস্থা বুঝতে পেকেছি বলে যে-আনুগতে র মূল্য আমার কাছে আরও বেড়ে গিয়েছে, 
তার থেকে তোমাকে আম মুক্ত দলাম। আম স্পম্টই বুঝতে পারাঁছ, আমার 
এবং আমার দ্ঁম্টভঙ্গশর বিরুদ্ধে তোমাকে প্রকাশ্য সংগ্রাম চালয়ে যেতে হবে। 
কেন না, আম যাঁদ ভ্রান্ত হই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আম দেশের অপূরণীয় ক্ষাতিসাধন 
করাঁছ; এবং এ-কথা জানবার পর এখন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই তোমার কর্তব্য। 
আর, আপন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমার যাঁদ কোনও সংশয় থাকে, ব্যক্তগতভাবে 
সানন্দে তা 'নয়ে তেথ্মার সঙ্গে আম আলোচনা করব। তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য 
এতই বিরাট ও মৌলিক হয়ে দাঁড়য়েছে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে কোনও 
আপস-মীমাংসা সন্তব নয় বলেই মনে হয়। তোমার মত এত সাহসী এত বিশ্বস্ত, 
এত দক্ষ এবং এত সং একজন বন্ধ; হারাতে হবে বলে আমি আতশয় দুঃাখত, একথা 
তোমার কাছে গোপন রাখা পন্তব নয়। কন্তু আদর্শ পালন করতে গেলে বন্ধতাকেও 
অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয়। এ সমস্ত-ীকছুর উধের্ব স্থান দিতে হবে আদর্শকে। 
[কম্তু এ-বন্ধতার অবসানও যাঁদ ঘটাতে হয়, আমাদের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা তাতে 
হ্ষূণ্ণ হবে না। অনেক কাল যাবৎ আমরা একই পাঁরবারের মানুষ হয়ে রয়োছ; 
গুর্তর রাজনোৌতক মতাঁবরে'ধ সত্বেও আমরা তা-ই থাকব। আমার সৌভাগ্য এই 
যে কয়েকজনের সঙ্গেই আমার এমন সম্পর্ক বর্তমান। দষ্টান্ত হিসেবে শাস্বীর 
কথা বলা যায়। রাজনোতিক দৃন্টভঙ্গীর বিচারে আমাদের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। 
কস্তু সে-পার্থক্য সম্পর্কে অবাহত হবার আগে আমাদের মধ্যে যে ঘাঁনষ্ঠতার 
সৃষ্ট হয়েছিল, বহু আগ্নপরীক্ষার পরেও তা অম্লান অক্ষুণ্ন রয়েছে। 

ময্ণদাস্চক ভঙ্গীতে তুমি তোমার মতবিরোধের কথা ঘোষণা কর। এ-নয়ে 
আমার পরামর্শ এই: তোমার মতাবরোধের কারণগ্ীল জানিয়ে তুমি আমার কাছে 
একাঁট চিঠি লেখ। চিঠিখানি আম ইয়াং ইপ্ডিয়ায় প্রকাশ করব, এবং সংক্ষেপে 
তার একটি উত্তরও লিখে দেব। তুমি আমার কাছে প্রথম যে চিঠিখাঁন লিখোঁছিলে, 
সেট পড়ে তার উত্তর লিখবার পর "চাষ্খাঁন আম নম্ট করে ফেলোছ। তোমার 
দ্বিতীয় চিঠিখাঁন আম রেখে ছিলাম। আর একখানা চিঠি লিখবার ইচ্ছে যাঁদ 
তোমার না-ই হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় চিঠিখানিই প্রকাশ করতে আমি প্রস্তুত । 
এ-চাঠর মধ্যে আপাত্তকর কিছ] আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে যাঁদ দোখ 
যে তেমন-কিছ আছে, তাহলে তা যে আম বাদ 'দয়ে দেব, এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত 
থাকতে পার। আমার বিশ্বাস, এট একটি সং দলিল; তোমার মনোভাব এখানে 
-খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 

ভালবাসা জানাই! 

বাপ 


৬১ 


&২ মোতিলাল নেহর কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লাখত 
১১ জুলাই, ১৯২৮ 
ধপ্রয় মহাত্মাজী, 


অবশেষে এ-কথা বলতে পারাঁছ যে কাঁমাটর রিপোর্ট সম্পর্কে মোটামুটিভাবে 
সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্ত সন্তব হয়েছে। একে পুরো মতৈক্য বলা যায় না, এবং এটা 
খাঁটও নয়, তবে এমন কিছ যা নিয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে ও দেশে আমরা দাঁড়াতে 
পারব। চূড়াস্ত পর্যায়ের কার্ধাববরণীর একাঁট অন্লাপি এই সঙ্গে পাঠালাম। 
বিরোধস্চক বিষষগ্ঁলি সম্পকে ক ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করোছি, এর থেকে সে 
সম্পর্কে আপাঁন একটা ধারণা করতে পারবেন। জওহর ও আমার উপরে রিপোর্ট 
রচনার ভার দিয়ে সদস্যরা সবাই যে-যার বাঁড় চলে শিয়েছেন। বর্তমানে এই নিয়ে 
আমরা খূব বসন্ত আঁছ। 

সংবাদপত্রে আপাঁন হয়ত দেখে থাকবেন যে কানাডীয় প্রাতানাধদলের সদস্যপদে 
আম ইস্তফা ঈদিযোছ। এব কারণ, আমার মনে হয়োছল যে সবদলীয় সম্মেলনে 
আমাদেব রপোর্টাট গৃহিত হবার যেটুকু সম্ভাবনা আছে, আম দেশে উর্পান্ছুত না 
থাকলে তা হাস পাবে। 

এবারে মুকুটের প্রশন। এ-বিষষে আমার কোনও সংশয় নেই যে বর্তমান মহর্তে 
বল্পভভাইয়ের কাজ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, তাঁকে এই মুকুট পারয়ে 'দিয়ে 
তাঁর জনসেবামূলক কাজের খংসামান্য স্বীকৃতি আমরা দিতে পাঁর। আর এ-মএকুট 
তাঁকে যাঁদ না দেওযা হয়, ত সমস্ত অবচ্ছা বিচার করে বলতে পাঁর যে তার পরবতা 
ব্যক্তি হিসেবে জওহরই যোগ্যতম। আমাদের মধ্যে যারা একটু ভালমানুষগোছের 
লোক, তাঁদের অনেকেই অবশ্য জওহরের স্পম্টভাষণে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন। 
তবে এমন একটা সময় এসেছে যখন আঁধকতর উদ্যমশল ও দ্রসংকজ্প কমাঁদের 
হাতেই তাঁদের আপন পল্খা অনুযায়শ দেশের রাজনোতিক কার্যকলাপ পাঁরচালনার 
ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। আপাঁন আম যে-শ্রেণীর মানুষ, তার সঙ্গে এই শ্রেণীর 
যে মতপার্থক্য রয়েছে তা আম স্বীকার কার, কিন্তু তাই বলে আমাদের মতামতকে 
জোর করে এদের উপরে চাঁপয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনও যাঁক্ত নেই। আমাদের 
যুগ ত দ্রুত শেষ হয়ে আসছে; আজ হক কাল হক, জওহরের মত মান্ষদেরই এই 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবার দাঁষত্ব নিতে হবে। যত তাড়াতাঁড় তারা এখন কাজ শুরু 
করে দেয়, ততই ভাল । 

আমার প্রসঙ্গে জানাই, আগে আমার যতখানি আত্মীবশ্বাস ছিল, তার অনেক- 
খানিই আম হারিষেছি বলে মনে হয়। বলতে গেলে আম এখন ক্ষয়তশক্তি মানুষ । 
িংহাসনের ত আপন কোনও মূল্য নেই, তার 'পছনে যে শাক্ত থাকে, মূল্য তারই। 
আপনাকে ছাড়া আর তেমন কোনও শীক্ত আম দেখতে পাচ্ছি না, যার উপরে আমি 
গনভভ্র করতে পাঁর। আপনার অনরোধেই এ-বিষয়ে আমার মতামত আমি 
জানালাম। সিদ্ধান্ত আপনাকেই করতে হবে। 

ভবদীয় 
মোতিলাল নেহরু 

৫৩ জে. এম. সেনগপ্ত কর্তৃক মোতিলাল নেহর/কে লিখিত 

[বাংলা দেশে যাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ, জে. এম. সেনগণ্ে 


ছিলেন তাঁদেরই একজন। কংগ্নেসের পরবতর্ণ অধিবেশন তখন কলকাতায় 
অন্যান্ঠত হতে চলেছে ।] 


৫ 


১০1৪ এলাগন রোড 
কাঁলকাতা, ১৭ জুলাই, ১৯২৮ 
'প্রয় পাণ্ডিতজা, 


গতকল্য মহাত্মাজশীর কাছ থেকে এই মর্মে এক তারবার্তা পেলাম যে পরবতী 
কংগ্রেসে সভাপাঁতর পদ গ্রহণে আপনি আনচ্ছুক। এ-সংবাদে আম অত্যন্ত আঘাত 
পেয়েছি। অবিলম্বে আমার সমস্ত বন্ধুর সঙ্গে আমি পরামর্শ করি, এবং আপনার 
সম্মাতিলাভের জন্য মহাত্মাজণ যাতে বিশেষভাবে আপনাকে অনুরোধ করেন, তার জন্য 
মহাত্মাজশর কাছে দাঁব জানিয়ে আমরা তাঁকে এক তার পাঠাবার "সিদ্ধান্ত কাঁর। 
এ-সদ্ধান্ত সবসম্মত। 

এখন আমাদের সংকোচ অথবা দ্বিধার সময় নয়। আপনাকে আমাদের পেতেই 
হবে। ঘরে বাইরে এই যে রাজনৈতিক সংকট চলছে, এই সংকটে আপনাকে এসে 
আমাদের পরিচাঁলত করতেই হবে। অধিকাংশ প্রদেশই আমাদের কাছে সংবাদ 
পাঠিয়েছে যে তারা আপনাকেই চায়। চার-পাঁচাট প্রদেশ মানত একটি নামই 
পাঠিয়েছে। সে-নাম আপনার । যাঁদও প্রাথামক 'নর্বাচন বলে আপনার নামের 
সঙ্গে অন্যান্য নামও তারা যোগ করতে পারত। 

বাংলা দেশ সর্বস্শতক্রমে আপনাকেই চায়। তার কারণ আপনাকে ছাড়া 
আমাদের চলবে না। পুন্নেরও যেখানে নিবাচিত হবার সন্ভাবনা বর্তমান, সেক্ষেত্রে 
শিতার মনোভাব আম বুঝতে পারি। কস্তু আমরাও ত অনেকে আপনার পন্র- 
তুল্যই। সুতরাং এইভাবে আপনার কাছে দাঁব জানাবার জন্য আপাঁন আমাদের 
ক্ষমা করবেন। আপনার আনচ্ছার কারণ যা-ই হক না কেন, কোনক্রমেই যেন আমাদের 
নিরাশ করবেন না। এর চাইতে আর কত জোরের সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের 
দাঁব জানাব। 

আজ মহাত্মাজীঁকে আম দীর্ঘ এক পন্র লিখোছি। তার অন্যালাপ আপনাকে 
পাঠালাম। দয়া করে শুধু একটামান্ন লাইন লিখে আমাকে জানান যে সব ঠিক 


আছে। 
ভবদীয় 
জে. এম. সেনগ-প্ত 


৫৪ স্ভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লাখিত 
১৯ উডবার্ পার্ক, কাঁলকাতা 


১৮ জুলাই, ১৯২৮ 

'প্রয় পাণ্ডতজণ, 

কংগ্রেস সভাপাঁতর পদ সম্পর্কে গতকল্য সকালে আম আপনাকে তার 
করোছিলাম। কাল রাব্রে তাব উত্তর পেয়েছি। 

কোনও কারণে আপান যাঁদ কংগ্রেস-সভাপাঁতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন, সমগ্র 
বাংলা দেশ যে তাহলে কতখানি নিরাশ হবে, তা আপনাকে বাঁঝয়ে বলতে পারব 
না। যে-সমস্ত কারণে এই প্রদেশের সকলেই আপনাকে চায়, তার একি হল এই যে, 
স্বরাজ্য দলের কাজ এবং নীতির সঙ্গে আপাঁন ঘাঁনম্ঠভাবে যুক্ত । অন্যান্য প্রদেশের 
আম উল্লেখ করব না. তবে এবিষয়ে আমি একরকম 'নাশ্চত যে, চূড়ান্ত মনোনয়নের 
সময় সমগ্র ভারতবর্ষ সর্বসম্মতিন্ধমে আপনাকে সমর্থন জানাবে। 

দেশের অবস্থা আজ যে-রকম, এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে ১৯২৯ সন যে- 
রকম গুরত্বপূর্ণ একাঁটি বংসর হবে, তাতে এমন আর কারও কথাই আমরা ভাবতে 
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পারছি না, অবস্থা বুঝে 'যাঁন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। বিকল্প কয়েকটি 
নাম আমরা শুনেছি; অন্য অবস্থায় সে-সব নাম 'বিবেচনারও যোগ্য হত। সত 
[ভিন্ন দলের মধ্যে একটা এঁক্যসাধন এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি গঠনতন্ম প্রণয়নের 
জন্য যখন সযত্র চেস্টা চলছে, বিকজ্প নামগীলর কোনও'টিকেই তখন গ্রহণ করা যেতে 
পারে না। আমি ফিছমান্র বাঁড়য়ে বলাছ না; কোনও কারণে আপাঁন যাঁদ সভাপতির 
পদ গ্রহণে সম্মত না হন, তবে এই প্রদেশের পক্ষে তার পাঁরণাম এতই মারাত্মক হবে 
যে, কংগ্রেস-আধবেশনের সাফল্য তাতে যথেষ্টই 'বাঁঘ/ত হবে। আমরা যখন এক 
গূরূতর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছি, তখন কি আমরা আশা করতে পার না যে, জাতির 
আহ্বানে আপাঁন সাড়া দেবেন ? 
ঘ্লেহানুরক্ত 
সংভাষচন্দ্রে বস 
পুনশ্চ: জেলা-বোর্ডগলির ভোট সম্পর্কে যে তার আপাঁন পাঠিয়েছেন, তা 
আ'ম পেয়োছ। সেগ্‌িল সংগ্রহ করবার চেম্টা করাছ, তবে চেষ্টা সফল হবে কিনা, 
সে-বিষয়ে আমার 'দ্দেহ আছে। 'বাভন্ন জেলার কাছ থেকে ভোটার-তাঁলকা পাবার 
পর সংখ্যাগীলকে মিলিয়ে তুলতে যথেম্টই সময় লাগবে। 
সুভাষ 


&৫& মোতিলাল নেহর্‌ কর্তৃক জে. এম দেনগ্যপ্ত ও সডাষচন্দ্র বসকে লিখিত 
আনন্দ ভবন, 
এলাহাবাদ, ১৯ জুলাই, ১৯২৮ 

এইমাত্র তোমাদের চিঠি পেয়োছি, এবং এই মর্মে তোমাদের কাছে তার করে 
খদয়েছি যে চিঠির জবাব গশগাঁগরই দেব। আমার মনে হয়, অবস্থাটাকে তোমরা 
ভুল বুঝেছ। 'পতাপুত্রের সৌণ্টিমেন্টের প্রশ্ন এটা নয়। এমনও নয় যে পতার 
অনুকূলে সরে দাঁড়াবার জন্য পুত্রকে বাঁঝয়ে বলবার দরকার হয়েছে। পিতা ও 
পত্র, উভয়ের সামনে এখন একাঁটই প্রশ্ন: কী করলে দেশের সব চাইতে মঙ্গল হবে। 
মহাত্মাজী যাকে “মুকুট” বলেন, মূহূর্তের জন্যও জওহরের মনে তা পরবার ইচ্ছে 
দেখা হয়ান। অনেক দন থেকেই তাকে সভাপাঁতর আসনে বসাবার কথা আমি ভাবাঁছ। 
জওহর যে আমার পত্র বলে এ-কথা আমি ভাবাছি, তা নয়। গত বছর ডাঃ আনসারী 
খনর্বাচিত হবার আগে আমার ভাবনার কথা আমি মহাত্মাজীকে জানাই। ডাঃ 
আনসারণ নিজেও চেয়োছিলেন যে মাদ্রাজ কংগ্লেসে জওহর সভাপাঁতত্ব করূুক। বস্তু 
অত্যন্তই দৃঢ়তার সঙ্গে জওহব এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করে। 

আমার কামাটর আঁধবেশন যখন স্থগিত ছিল, সেই সময় কংগ্রেসের আসন্ন 
কলকাতা-আধবেশনের সভাপাঁতত্ব সম্পকে মহাত্মাজীর কাছ থেকে আম এক চিঠি 
পাই। তাতে 'তান আমাকে জানান যে সেনগুপ্তের কাছ থেকে তান এক চিঠি 
পেয়েছেন, তাতে গভাপাঁতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। মহাত্াজাী 
আমাকে আরও জানান যে আমি তখন যে-কামাটির সভাপাঁতিত্ব করাঁছ তা যাঁদ সারবান 
গকছু কাজ করতে পারে, তাহলে আম যাঁদ মুকুট পার ত ভালই হয়। উত্তরে আম 
তাঁকে জানাই, আমার কাঁমাঁট যে সর্বসম্মাতিক্রমে কোনও "সিদ্ধান্ত করবে এমন সম্ভাবনা 
বড় কম, এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাঁদ না-ই সম্ভব হয় ত সেক্ষেত্রে আমার 
দেশের জন্য আর আমার কোনও কাজ করবার নেই। ৮ জুলাই পর্যস্ত এ-বিষয়ে 
আর নতুন কোনও কথা হয়নি। এ তাঁরখে কমিটি একটা মোটামুটি সমঝোতায় 
উপনশত হয়, এবং আবার আমি মহাত্মাজশীকে চিঠি লিখি। সে-চিঠির একটা 
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অনুলিপি নেই যে তোমাদের পাঠাব। তবে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার যা মনে 
আছে, জানাচ্ছি। তাতে আমি বলোছলাম যে বভর্মান মুহূর্তে ঝল্পভভাই প্যাটেল 
সকলের সশ্রদ্ধ দুষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সৃতরাং সর্বাগ্রে তাঁকেই সভাপাঁত করবার 
চেষ্টা করা উঁচিত। তাঁকে যাঁদ না পাওয়া যায় ত পরবতর্শ যোগ্য ব্যাক্তি হচ্ছে 
জওহরলাল। এর কারণ হিসেবে আম বলোছলাম যে আমাদের শ্রেণীর মানুষদের 
ধূগ শেষ হয়ে এসেছে, এবারে দেশের পাঁরচালন-ভার তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া 
উাঁচত। আমরা ত চিরকাল বাঁচব না; আজ হক কাল হক, এ-ভার তরুণদেরই নিতে 
হবে। আমাদের শত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমাদের জীবদ্দশাতেই যাঁদ 
তারা কাজ শুরু করে দেয় ত অনেক ভাল হয়। 'নজের সম্পর্কে আম বলেছিলাম 
যে বস্তুত আমার শাক্ত ফুরিয়ে এসেছে, আমার দ্বারা আর কাজ চলবে বলে মনে হয় না। 
জওহরের নাম আমি এই কারণে সুপারিশ করেছিলাম যে আমার বিশ্বাস, তর্‌ণদের 
মধো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্া অজর্নের সম্ভাবনা তারই সব চাইতে বেশী। পরে 
দেখা গিয়েছে যে আমার ধারণা সত্য। তার আর আমার নাম যে একই সঙ্গে উচ্চাঁরত 
হচ্ছে, এতেই সে-কথা বুঝতে পারা যায়। মহাত্মাজী তার করে আমাকে জানান যে 
আমার সঙ্গে তিন একমত, এবং ইয়াং ইন্ডিয়ায় তিনি জওহরের নাম সংপারশ 
করবেন। এ-বিষয়ে আম নিশ্চিত ছিলাম যে এ-কথা জানামাত্ই জওহর সরে 
দাঁড়াবে। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসৌিতে তার কাছে আঁম 
কড়া নিদেশি পাঠাই যে আমাব অনুমতি না নয়ে কোন-কছু ছাপতে দেবার বোকামি 
যেন তার না হয়। এই হল ব্যাপার। তোমাদের চিঠর অন্ালাঁপ মহাত্বাজীকে 
আম পাঠিয়েছি, এই চিঠির অনালাপও তাঁকে পাঠালাম। ব্যাপারটা আম তাঁর 
হাতে ছেড়ে 'দয়েছি। 

প্রশ্নটা জওহর আর আমার নয়। প্রশন হল, এই পাঁরাস্ছীতিতে কী করা উচিত। 
তোমাদের কথার মধ্যেও যাক্ত আছে, তা আম স্বীকার করাছ। কন্তু আমার 
আভিমত এই যে দেশের বতর্মান অবস্থায় এমন একটা গাঁতিশশল দলের প্রয়োজন, 
আপন লক্ষ্যে পেশছবার জন্য যে-দল সর্বরকম মূল্য দানে প্রস্তুত। আন্দোলনের 
পাঁরচালনা-ভারও এই দলেব হাতেই থাকবে । স্বাধীনতার দাব থেকে নিঃশব্দে 
নেমে এসে এখন যাঁদ ডোমনিয়ন স্টাটাস দাঁব করা হয়, কংগ্রেস তাহলে হাস্যা্পদ 
হবে। জগৎকে আমি দেখাতে চাই, এবং সেই সঙ্গে এ আম আতিশয় সত্য বলে 
জানি যে দেশ আর এইসব ধাপ্পাবাঁজ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, এবং সর্বদলের 
ন্যনতম সাধারণ দাবিকে যাঁদ আবলম্বে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই ন্যনতম 
দাঁবর যাঁরা সমর্থক, তাঁরাও সেক্ষেত্রে অধিকতর শাক্তশালী দলের পক্ষেই এসে 
দাঁড়াবেন। আমার বিশ্বাস, দেশের মনোভাব এখন যে-রকম, তাতে তথাকথিত 
সর্বসম্মত গঠনতন্দটকে কংগ্রেসের পরবতর্ঁ অধিবেশনে পাশ করিয়ে নেওয়া সহজ 
হবে না। যাঁদ পাশ করিয়ে নেওয়া হয়__সেটা সম্তব-_তাহলে এর সমর্থক ব্যক্তিদের 
জন্যই তা সম্ভব হবে, তরুণ দলের সাববেচিত িসদ্ধান্তের কারণে নয়। 

সে যা-ই হক দেশের সেবার জন্য 'পতা আর পূত্র দুজনেই প্রস্তুত। সভাপাঁতর 
আসনে যানিই বসন, তাতে তাঁদের কিছ আসে যায় না। 

এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে এইসব চিঠপন্ন পাঠ করে মহাত্মাজী ন্যায়সঙ্গত 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করাবেন। তাঁর "সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আম সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছ। 

মোঁতিলাল নেহরু 
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৫৬ মোতিলাল নেহর্‌ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 
আনন্দ ভবন, 


*এলাহাবাদ, ১৯ জুলাই, "১৯২৮ 
ধপ্রয় মহাত্মাজনী, 
এই সঙ্গে যে-সব চিঠিপত্র পাঠালাম, তার থেকেই সব বুঝতে পারবেন। কমলা 
ও ইন্দুর জন্য ব্যবস্থা করতে জওহর মসৌরি গিয়েছে। তবে সেনগুপ্তের কাছে 
শলীখত আমার পত্রের অন্লাপি পড়ে বুঝতে পারবেন, জওহরকে আম কড়া নির্দেশ 
দিয়েছি যে সে যেন কোনও কথা না বলে। জওহরকে সরে দাঁড়াতে বলবার জন্য 
সেনগুপ্ত আপনাকে যে অনুরোধ জানিয়েছে, তা আমার ভাল লাগল। জওহর যাতে 
সরে না দাঁড়ায়, তাব জন্যই বরং তাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে। 
কাঁমাঁটর 'রপোর্ট রচনার কাজে আম খুবই বস্ত আছি। জওহর আমার জন্য 
প্রভূত তথ্য রেখে গিষেছে। কিস্তু ?রপোর্ট ডিক্লেট করবার কালে প্রাতপদেই এমন 
অব বিষয়েব সম্নুখশন হতে হচ্ছে যার কথা জওহর অথবা আম কেউই আগে 
ভাঁবান। এব কাধণ এই ষে কাঁমাটর 'সিদ্ধান্তগ্লীল সে-ভাষায় লাপবদ্ধ হয়েছে, 
তা আক্মান্ধথল। লম্বা লঘবা বৈঠকের একেবারে শেষের দিকে এই 'সিদ্ধান্তগ্ীলকে 
শলশিবদ্ধ করা হত; সদস্যদের সকলেই তখন এত ক্লাস্ত থাকতেন যে শব্দ-নর্বাচনে 
যত» নেঝর মত উৎসাহ কাবও থাকত না। কোন শব্দ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
সেটা ঠিকগ্ত জেনে নেবার জনা আপনাকে এখন সারাক্ষণই সদস্যদের (তাঁরা সকলেই 
যে-যার বাড়তে চলে গিয়েছেন ) কাছে প্রশ্ন করে পাচাতে হচ্ছে। আসলে আম 
চেষ্টা করাছি যাতে আমার ব্যাখ্যাটাকেই তাঁরা মেনে নেন। এ-যাবং বিনা প্রাতবাদে 
তাঁরা আমার অর্থকেই মেনে নিয়েছেন। শেষ যে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছি, আমি এখন 
তারই উন্ররের জন্য অপেক্ষা করাঁছ। উত্তর পেলেই সদস্যদের কাছে খসড়া িরপোর্টট 
পাঠিয়ে দেব। 
বদেশোলর এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর ভ্ম-পাঁরণাঁত আম সাগ্রহে লক্ষ্য করে 
যাচ্ছি। কিন্তু নিজেকে যে কীভাবে কাজে লাগাব, সেইটেই এখন আমি বুঝে উঠতে 
পারছি না। 
সংলগ্ন পন্রগূচ্ছ এবং এ-সম্পর্কে অন্যান্য যে-সব প্র হয়ত আপাঁন পেয়েছেন, 
সেগুলি বিবেচনা করে “মুকুট” সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত দয়া করে তারযোগে 
আমাকে জানিয়ে দেবেন। ভবদনয় 
মোঁতিলাল নেহরু 


&৭ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক আ্যানি বেসাণ্টকে লিখিত 
এলাহাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ 

প্রয় ডাঃ বেসান্ট, 

আইন-সভার স্ব্পকালব্যাপী ও আতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ আঁধবেশন শেষ হয়েছে। 
অতঃপর সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক আমাদের উপরে যে কাজের দাঁয়ত্বভার দেওয়া 
হয়েছে, শুধু সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার জন্য আম এলাহাবাদে ফিরে এসোছি। 

সিমলায় থাকতে আপনার যে-সব টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম, তা খুবই আশাপ্রদ। 
ইতিমধ্যেই আপানি চমৎকার কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে আপনার বিভিন্ন প্রয়াস 
যে-রকম সাফল্য অজর্ন করেছে, সেইরকম সাফল্যের সঙ্গেই যে আপাঁন আপনার 
কাজ চালিয়ে যাবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। প্রাদেশিক সর্বদলশয় সম্মেলনের 
প্রস্তাবটি আত সুন্দর | অন্যান্য প্রদেশেও যাতে এ-রকম সম্মেলন হয়, তার জন্য 


৫৪, 


আম ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। সার তেজবাহাদুর সপ্রু এই সম্মেলনে উপস্থিত 
থাকবেন; তার পরে আমি একবার মাদ্রাজ-সফরে যাব। আমার কার্যসূচী এখনও 
স্থির কারান। তার কারণ, তার আগে আমাকে নানারকম প্রাথীমক কাজকর্ম সমাধা 
করে নিতে হবে। সমস্ত প্রদেশে যাতে কাজ শুরু করে দেওয়া যায়, তার জন্য 
পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের কাজটাও কম গুরত্বপূর্ণ নয়। 

আপনার মনে থাকতে পারে, আমাদের আশ? ব্যয়ভার 'নর্বাহের জন্য লখনউয়ে 
আমরা একটা চাঁদার তালিকা তৈরি করেছিলাম। এটাকে আপতকালীন তালিকা 
বলা যেতে পারে। তখন হিসাব ধরা হয়েছিল ষে আশ ব্যয় ২৫,০০০. টাকা 
লাগবে। এর মধ্যে আত সামান্য অংশই পাওয়া গিক্লেছে। পরে 'সিমলায় কাঁমাটর 
সর্বশেষ সভায় ব্যয়বরাদ্দের এক সংশোঁধত তালিকা প্রস্তুত করে দেখা যায় ষে আগামী 
তিন মাস সমস্ত প্রদেশে জোর প্রচারকার্ধ চালাতে হলে অন্যন এক লক্ষ টাকার 
প্রযোজন হবে। এই টাকার বোশর ভাগই বোম্বাই ও কলকাতা থেকে আসবে বলে 
আশা করা যাচ্ছে' অদূর ভাঁবষ্যতে এই দুটি জায়গায় আমাকে যেতে হবে। 
তারপর মাদ্রাজ যাব বলে আশা কাঁর। বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে যেকোনও 
জায়গা থেকেই সহজে সেখানে যাওয়া যাবে। 

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব ও বাংলায় আঁধকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে; 
তার কারণ এই দুটি প্রদেশেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার তীব্রতা সব চাইতে বেশী। 
মাদ্রাজের আদর্শে পাঞ্জাবে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে, সানন্দে জানাই 
যে সেই কমাট আঁতশয় দক্ষতার সঙ্গে পাঞ্জাবকে পাঁরচালনা করছে। শাঁফ-দলভূক্ত 
জনকয়েক গোঁড়া ব্যাক্তি ছাড়া পাঞ্জাবে আঁধকাংশ মুসলমানই হাঁতিমধ্যে ঘোষণা 
করেছেন যে তাঁরা লখনউশ্প্রস্তাবের সপক্ষে । মওলানা আবুল কালাম আজাদ িসমলার 
সভায় উপস্থিত 'ছিলেন। তান আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে বাংলাষ আরও বেশী 
সফল পাওয়া যাবে। পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া গেলে তিনি যে সাফল্যমাণ্ডত হবেন, 
এ-বষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। 
এ অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানরা নিতান্তই সংখ্যালঘ:। তারা যে এতাঁদন ধরে 
সংগ্রাম করে আসছে, সে হল পাঞ্জাব আর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের 
তথাকাঁথত আধকাব নিয়ে । তারা যাঁদ দেখে যে পাঞ্জাব আর বাংলার মুসলমানরা 
লখনউ-প্রস্তাব মেনে নিয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশের সমর্থন লাভের প্রয়োজন তাদের 
নেই, অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানরা তাহলে উপযুক্ত জবাব পেয়ে যাবে। আগামশ 
পক্ষকালের মধ্যেই এ-উত্তর তাদের দেওয়া হবে বলে আমি আশা করাছ। ভারতবষের 
অবাঁশষ্টা্ুলে 'হন্দু-মুসালম সমস্যার যেটুকু তখনও বাকী থাকবে, এখানে-ওখানে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে সামান্য-কিছু সযোগ-সৃবিধে ছংড়ে দিয়েই সেটুকুর 
সমাধান করা যাবে বলে আমার মনে হয়। মাদ্রাজের মুসলমানরা খুবই ভাল প্রস্তাব 
করেছেন, এবং পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব 
অনুযায়ী কাজ করলে আমাদের কাঁমাঁট সাববেচনার পাঁরচয় দেবে। প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে, সংখ্যালঘ্‌ সম্প্রদায়ের প্রাতনিধিত্ব সম্পর্কে আমাদের রিপোর্টে যে অবশ্য 
পালনীয় কতকগাঁল নিয়ম বেধে দেওয়া হয়েছে, তা না করে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্র্প সিদ্ধান্তে উপনীত হবার দায়িত্ব প্রদেশগুির হাতে অর্পণ 
করতে হবে, প্রাতাঁট প্রদেশ যাতে তার আপন অবস্থান্ষায়ী "সদ্ধান্ত করতে পারে। 
মাদ্রাজের মুসলমানরা প্রতিশ্রাত 'দয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঞ শহন্দু সম্প্রদায়ের হাত 
থেকে যা তাঁরা পান তা-ই তাঁরা গ্রহণ করবেন। স্বীকার করাছ ষে অন্যান্য প্রদেশে 
হিন্দ্র-মূসালম সমস্যার সমাধান এত সহজে হবে না, কিন্তু আমার মনে হয়, সমস্ত 


৭ 


প্রদেশের উপর একই নিয়ম চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে যাঁদ মাদ্রাজ-প্রস্তাব অনুযায়ী 
কাজ করা হয়, তাহলে আপস-মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়ত আরও সহজসাধ্য 
হবে। 

আমাদের কাজের যে-অংশ 'হন্দু-মুসলমান সমস্যাসংক্ষান্ত, তা নিয়ে আমার 
আর-কিছ7 বলবাব নেই। এ-ব্যাপারে আমার বন্ধ সার তেজবাহাদুর সপ্রু আমার 
কাছে তাঁর গভশর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 

এর পর যাদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে, তারা হল “পূর্ণ 
স্বাধীনতা”কামী দল। জওহরের চেষ্টায় এদের সংখ্যা শ্রমশই বাদ্ধ পাচ্ছে। এই 
দলের সম্পর্কে আমার আশঙ্কার কিছু নেই। খাঁটি একজন দেশপ্রোমককে এরা 
নেতা হিসেবে পেয়েছে। জওহর একদেশদশর্শ মানুষ নয়। পূর্ণ স্বাধীনতার 
সপক্ষে উদগ্র ক্ষমাহণন প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার পরেও সে যে-রকম অক্লান্তভাবে 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর, আপনাদের শহরের শ্রীকত্রীনবাস আয়েঙ্গার মহোদয়ের 
নেতৃত্বে যে ঝুটা স্বাধশনতা-ওয়ালারা রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ ত 
আরও কম। সাঁত্যই যাঁরা স্বাধীনতা চান, তাঁদের সঙ্গে একবার যাঁদ আমরা একটা 
সমঝোতা করে নিতে পারি. ঝুটা স্বাধীনতা-ওয়ালাদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন তাহলে 
খমবই সহজ হবে। আপন পাপের ভারেই তাঁদের ভরাডুবি হবে। খাঁট স্বাধীনতা- 
কামীদের সঙ্গে শিগগিরই একটা সন্তোষজনক মণমাংসায় উপনশত হতে পারব বলে 
আশা করছি। মনে হয়, দ্‌-একাদিনের মধ্যেই আপনাকে সুখবর দিতে পারব। 

বাকী রইল প্রাতক্রিয়াশীল দল। এদের আমরা আমল দেব না। সরকারের 
পক্ষে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা আতি কঠিন হবে। সাইমন-কামশনও বুঝতে 
পারবে যে এদের অবাস্তব দাবিগুলিকে মেনে নিয়ে তাদের কার্যে পারণত করা সম্ভব 
নয়। বিপদ এই যে আমাদেশ দাবি যে গ্রহণযোগ্য নয়, এ-কথা প্রাতিপন্ন করবার জন্য 
আমলাতন্্র এই প্রতিক্রিয়াশশল দলকে কাজে লাগাবে। তার কারণ এই নয় যে এই 
প্রতিন্রিয়াশশল দল অদ্রান্ত আর আমরা ভ্রান্ত। কারণটা এই যে এদের আস্তত্বকে 
কাজে লাগিয়ে দেখ'বার চেষ্টা করা হবে, আমাদের পিছনে দেশের যথেষ্ট সমর্থন 
নেই। প্রাতাট জেলায় অসংখ্য সভার অনূষ্ঠানই এর একমান্র উত্তর। এইভাবে 
দৌখয়ে দিতে হবে যে দেশে এই প্রাতীক্রিয়াশশলদের সংখ্যা গনতান্তই মুষ্টিমেয়; 
দেশবাসীর কোনও উল্লেখযেগ্য অংশের প্রাতাঁনাধত্ব করবার আধকার এদের নেই। 
তার জন্য লোকজন অর্থবল ও রসদ দরকার। আপনার প্রদেশের বাভন্ন ভাষায় 
ইস্তাহার ও প্রচারপন্র ছাপাবার ব্যবস্থা করে আপাঁন ত ইতিমধ্যেই রসদ জোগাবার 
কারখানা খুলে 'দিয়েছেন। দ্বিতীয় কারখানা খুলছেন লালা লাজপত রায়, 
পাঞ্জাবে । তৃতীরটি বাংলাদেশে মওলানা আবুল কালাম আজাদ খূলছেন। টাকা 
যখন আসতে শর; করেছে তখন এ-রকম আরও কিছ; কারখানা গনশ্চয় প্রাতাম্যত 
হবে। 

আমার বিবেচনায় সাধারণ অবস্থা এখন ক রকম, এবং কণ ভাবে এ সম্পকে আমি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছ্‌ক, তার একটা মোটামট ধারণা আপনাকে দিলাম । মাদ্রাজ 
সম্পর্কে আমার কয়েকাট প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয়, মাদ্রাজ-প্রোসডোন্সিতে 
যাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করা দরকার, এমন পাঁচ শ্রেণীর লোক আছে। জনসাধারণের 
বড় একটা অংশ আদয়ারেব প্রভাব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন । ঠিক এই 
রকমেরই বড় আর-একটা অংশ কংগ্রেসের প্রভাবাধীন। তৃতীয় শ্রেণপাটি হল 
অন্রাঙ্মণ সম্প্রদায়। সম্প্রদায়াট অত্যন্তই বিরাট। চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে অনূন্নত 
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সম্প্রদায়ের মানুষরা, আর পণ্চম শ্রেণীতে আছে মুসলমান সম্প্রদায়। প্রাতাঁট 
শ্রেণীর সঙ্গে যাতে যোগ স্থাপিত হতে পারে তার জন্য প্রতিটি শ্রেণী থেকে প্রাতিনাধ- 
স্থানীয় দু-একজন ব্যাক্তিকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করবার, এবং নিজ নিজ শ্রেণীর 
মানুষদের যে-কাজ করতে হবে তার দায়িত্বভার তাঁদের হাতে ছেড়ে দেবার প্রয়োজন 
হবে। অক্রাঙ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীর ব্যাক্তরা আপনার অনুবতাঁদের সঙ্গে অথব। 
কংগ্রেস-কমাদের সঙ্গে একসোগে কাজ করতে অসম্মত হবে না বলেই আমার মনে 
হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাবার ভার কছন প্রভাবশালী মুসলমানের 
হাতে ছেড়ে দেওয়াই বিবেচনার কাজ হবে। কংগ্রেস ও মুসলমান-কমাঁদের জন্য 
পৃথক সংস্থার প্রযোজন হবে। সমলায় শ্রী এ. রঙ্গ্বামী আয়েঙ্গার ও সৈয়দ মর্তুজা 
সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়োছ 
যে তাঁরা আপনার সাধারণ কাঁমাঁটতে থাকলেও কংগ্রেস ও মূসলমান-কমাঁদের বাবদ 
ব্যয় করবার জন্য তাঁদের পৃথক তহাীবল বরাদ্দ করা উঁচিত। আপাতত শ্রীরজ্জস্বামী 
আয়েঙ্গারকে ১,০০০, টাকা ও সৈয়দ মর্তুজা সাহেবকে ৫০০. টাকা দলেই যথেষ্ট 
হবে। এপ্রা দুজনেই আত সম্মানাহ্য ব্যাক্ত, এবং শ্বাস করা যেতে পারে ষে 
টাকাটা এপ্রা যথাযথভাবেই ব্যয় করবেন। এব্যাপারে মিঃ ইয়াকুব হাসানের কথাও 
আমার মনে হয়েছিল, কন্তু শুনাছ তিনি নাঁক আতি অলস ব্যক্তি। তবে মলম 
সাব-কমাটর সভাপাঁত অথবা সদস্য হিসেবে তার নাম ব্যবহার করতে দিতে তান 
যাতে সম্মত হন, সৈয়দ মর্তুজা সাহেব তার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে রাজী 
হয়েছেন। আশা করি এতেই যথেষ্ট হবে। 

এপ্প্রস্তাব আপাঁন অনুমোদন করলেন না, এবং যাঁদ করেন, তাহলে যে-অঙ্কের 
টাকার আম উল্লেখ করেছি তা দেওয়া আপনার পক্ষে সাাবধাজনক হবে কনা, 
দয়া করে আমাকে জানাবেন। লখনউতে আপাঁন কথা দিয়েছিলেন যে দু কাস্ততে 
আপাঁন ৫,০০০ টাকা দেবেন কিন্তু যে-কাজ আপাঁন হাতে 1নয়েছেন, ও-টাকা তার 
করেন, চাইবেন। মাদ্রাজের পক্ষে ত তার আপন ব্যয়ভার বহন করতে পারা উচিত। 
জনসাধারণ অথবা নির্বাচিত বিশেষ কয়েকজন ব্যক্ত, যার কাছেই চাওয়া উচিত মনে 
করেন, চাইবেন। মাদ্রাজের পক্ষে ত তাব আপন ব্যয়ভার বহন করতে পারা উচিত। 
অবশ্য আপাঁন যাঁদ মনে করেন যে বাইরে থেকে কিছু টাকা পাবার দরকার হবে, 
ত সে-টাকা আম বোম্বাইযেব কাছ থেকে সংগ্রহ করে দেবার চেস্টা করব। ইতিমধ্যে 
দয়া করে শ্রীরঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে ১,০০০ টাকা ও সৈয়দ মর্ৃজা সাহেবকে ৫০০. 
টাকা দিয়ে দেবেন। প্রথমে স্থির করা হয়োছিল যে সমস্ত টাকা কেন্দ্রীয় তহাঁবলে 
জমা দতে হবে! অতঃপব বাভন্ন প্রদেশকে তাদের প্রয়োজন অনৃযায়ী সেখান 
থেকে টাকা পাঠান হবে। আম এই সাধারণ নিয়মই পালন করে আসাঁছ। তবে 
মাদ্রাজের ক্ষেত্রে এই অকারণ আনজ্ঠানিকতার আশ্রয় নিতে গেলে প্রভূত বিলম্ব ঘটবে । 
জওহরলাল যাতে গোটা 'হিসাবটা প্রস্তুত করে দিতে পারে, তার জন্য আপনার 
কার্যালয় থেকে যাঁদ মাঝে-মাঝে তাকে মোট আয়-ব্যয়ের হিসাবটা জানিয়ে দেওয়া 
হয়, তাহলেই যথেজ্ট। 

আপনার মনে থাকতে পারে, লখনউ সম্মেলন থেকে আমাদের কামিটিকে কয়েকাঁট 
প্রশ্ন করে পাঠান হয়েছে। এ-ছাড়া, সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করবার উদ্দেশ্যে 
আমাদের সুপারিশগূলি নিষে একটি আনূষ্ঠানিক বিল রচনা করবার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও আমাদের বলা হয়েছে। লখনউ সম্মেলন থেকে যে-সব 
প্রশ্ন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে কাঁমটির 'রপোর্টের একাঁট খসড়া রচনা, এবং মূল 
রিপোর্টের সুপারিশ, লখনউতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ও সম্মেলনের জন্য আরও যে- 
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একটি রিপোর্টের খসড়া আমাদের তৈরি করতে বলা হয়েছে, তা 'নয়ে একাট বিলের 
খসড়া রচনার জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু, পাশ্ডিত হদয়নাথ কুঞ্জর্‌, শ্রী সি. 
রাঘবাচাঁরয়ার (এ-নামের উল্লেখমা্ ষে সপ্রর ঠাখে নৈরাশ্য ফুটে উঠবে, তা আমি 
জানি, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না), সার আলী ইমাম ও আমাকে নিয়ে 
সমলায় কাঁমাটির গত বৈঠকে একাঁটি সাব-কর্মিটি গঠন করা হয়। নভেম্বর মাসের 
প্রথম সপ্তাহে দিল্লি অথবা এলাহাবাদে কাঁমাটর যে পরবতর্ন বৈঠক হচ্ছে এর ফলে 
তার কাজের সূবিধে হবে। পার্লামেন্টারী ড্রাফটসম্যানের যাতে ন্যুনতম পাঁরশ্রম 
হয়, এবং আমাদের যাতে ন্যনতম ফা দিতে হয়, তারই জন্য এই সব প্রাথামক কাজ 
চুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনাদের কমনওয়েলথ অব ইপ্ডিয়া বিলটির খসড়া কে করে 
দিয়েছিলেন, এবং তার জন্য কত টাকা তান ফা নিয়োছলেন, দয়া করে আমাকে 
জানাবেন কি? 

আপাতত "স্থির হযেছে, ১৭ ডিসেম্বর এবং পববতণ কয়েকাঁট দিনে কলকাতায় 
সব ভারতীয় সম্মেলন অন্যাষ্ঠত হবে। এ-সভা অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ; আশা কর 
আপাঁন এতে উপাঁস্থত থাকবেন। 

িমলায় যে জ্ভা হয়োছল, দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্ধীববরণশর একাট 
অনালাপ আপনাকে পাঁঠিষে দেওয়া হবে। 

আমাদের হাতে এখন যে কাজ রয়েছে, সে সম্পর্কে আপাঁন যাঁদ কোনও পরামর্শ 
দেন, কৃতজ্ঞ থাকব। 

আপাঁন যখন এই চিঠি পাবেন, সার তেজবাহাদুর প্র তখন মাদ্রাজে থাকবেন 
বলে আশা করাছ। দয়া করে এই চাঁঠখাঁন তাঁকে দেখাবেন। পৃথকভাবে তাঁকে 
আম ছেট একটি চিঠি লিখাছ, এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে বিস্তারিত বিবরণ এই চিঠিতে 
পাওয়া যাবে। 


ভবদাঁয় 
ডাঃ আযান বেসাণ্ট, মোতিলাল নেহরু 
আদিয়ার, মাদ্রাজ 
৫৮ মোতিলাল নৈহর্‌ কর্তক এম. এ. জিন্নাকে লাখিত 
২২ নভেম্বর, ১৯২৮ 
প্রিয় জিন্না, 


আগামী সম্মেলন কোন তাঁরখে অন্যাষ্ঠত হবে, এত দিন ধরে প্রশ্নাট বিবেচনা 
করে দেখলাম। এ-বষয়ে আমার কমিটির অন্যান্য সদস্য, এবং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা- 
সাঁমাতির সদস্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। এরা দূ পক্ষই কংগ্রেস-আধিবেশন 
শেষ হয়ে যাবার পর সম্মেলন আহ্বানের বিরোধী । যে-সব গুরুতর কারণ তাঁরা 
দোৌখয়েছেন, তাতে আমও তাঁদের সঙ্গে একমত। এ-কারণে আমি এমন একট 
পরিকল্পনা করেছি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় পক্ষেরই আপাত্তর কারণ যাতে 
দূরীভূত হবে। লীগের আধবেশনের চার দিন আগে সম্মেলনের আঁধবেশন শুরু 
হবে, এবং লীগের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের আঁধিবেশনও ২৭ ও ২৮ 
তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রযোজন হলে ২৯ তারিখ সকালেও সম্মেলনের অধিবেশন 
হতে পারে। লীগ এর ফলে আপন প্রাতনিধদলকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে সম্মেলনের 
চূড়ান্ত আধবেশনে পাঠাতে পারবে; এবং ২৯, ৩০ ও ৩১ তাঁরখে কংগ্রেসের যে 
আঁধবেশন হবে, ভার আগেই সম্মেলনের আঁধিবেশন আহ্বান করতে হবে বলে 
অভ্যর্থনা সমাত যে দাঁব জণনয়েছেন, লীগ এতে করে সে-দাঁবও মেটাতে পারবে 


৬০ 


যা নিয়ে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই, সম্মেলনের ২২, ২৩ ও ২৪ তাঁরখের 
আঁধবেশনে এমন অনেক বিষয়ের নিষ্পান্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত আঁধবেশনে 
যে-কোনও প্রশ্ন আবার নতুন করে উত্থাপন করবার আঁধকার মুসাঁলম লীগের থাকবে। 
ইতিমধ্যে আমি আশা করাছি, সম্মেলনে প্রাতীনাঁধ প্রেরণের জন্য লগ-পাঁরষদের হাতে 
ক্ষমতা 'দয়ে লীগের গত বার্ষক আধবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ হয়োছল, তদনুযায়ী কাজ 
করা হবে, এবং প্রথম থেকেই লীগের প্রাতানাধরা উপাস্থিত থাকবেন। অবশ্য তাঁরা 
যাঁদ না চান তাহলে সম্মেলনের প্রথম আঁধবেশনের (২২ তাঁরখ থেকে ২৪ তারখ) 
কোনও ছু সম্পর্কে প্রতিশ্ীত দেবার দরকার তাঁদের নেই। আশা কার এ-ব্যবস্থা 
আপনার এবং সাংশ্লিন্ট অন্য সকলের সন্তুষ্টি 'বধানে সমর্থ হবে। 

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এই অনূযায়ী আমি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করাছ। 

মোতিলাল নেহরু 


৫৯ মহাত্মা গাঙ্ধণ কর্তৃক লাখিত 
| সাইমন-কাঁমশন যখন লখনউতে আসে, আমরা অনেকেই তখন তার 'বরুদ্ধে 
সেখানে শাম্তপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করোছিলাম। সেই ঘটনার ঠিক 
পরেই এই চিঠিখানি লখা হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। লখনউতে ব্যান 
ও লাঠি দিষে পুলিশ আমাদের প্রচণ্ডভাবে প্রহার করেছিল।] 
ওয়ার্ধা, 
৩ ডিসেম্বর, ১৯২৮ 
ধপ্রয় জওহর, 
আমার ভালবাসা জানাই। এ তুমি বীরোচিত কাজ করেছ। আরও বীরত্বপূর্ণ 
কাজ তোমাকে করতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে আরও অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখুন, এবং 
ভারতবর্ষের দাসত্বমোচনে তোমাকেই তাঁর প্রাতানাধ করুন। 
তোমাদের 
বাপ, 
৬০ নরেন্দ্র দেব কর্তৃক লাখত 
[ এ-চিঠিতে 'লীগ” বলে যে-প্রাতি্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পুরো নাম 
ইশ্ডিপেণ্ডেন্স অব হীণ্ডিয়া লগ। জাতীয় কংগ্রেস যাতে স্বাধীনতাকে তার 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেবার উদ্দেশ্যে এই 
প্রাতষ্ঠানটি গঠিত হয়োছল। নরেন্দ্র দেব ছিলেন কংগ্রেসের একজন নেতৃ- 
স্থানীয় সদস্য। পরে যাঁরা ভারতে সোস্যাঁলস্ট পা্টর প্রাতিষ্ঠা করেন, তিনি 
তাঁদের অন্যতম ।] 
বারানস, 


৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ 

প্রয় জওহরলালজ", 

পাশ্ডুলিপাট আম পেয়েছি। আম এখন এটি পড়ে দেখাছ, এবং শিগাঁগরই 
এ-বিষয়ে আমার মতামত আপনাকে জানাব। আপনার প্রশ্নগ্ীলর উত্তর দেবারও 
চেষ্টা করব। 

লগ সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে আপনার কাছে স্বীকার করতে পারি, আমার এখন 
মনে হচ্ছে যে এর ভাবষ্যং বোধ হয় উজ্জল নয়। আমাদের মধ্যে দঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন 
এবং উদ্যোগী এমন একদল লোক নেই, কোনও অর্থনৌতিক পরিকল্পনায় যাঁরা 
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০২৮৫৫. ০৫০-৮৬৫, চিলি টি 


৬১ 


জবলত্ত বিশ্বাস রাখেন। মোটামৃটিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে নতুন ভাত্ততে 
আমাদের সমাজকে আবার গড়ে তোলা প্রয়োজন, কিন্তু যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
মতবাদের ভীত্ততে এই সমাজকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, সে সম্পকে 
আমাদের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা স্পম্ট ধারণা জল্মাচ্ছে, এবং দেশের বর্তমান 
অবস্থায় ঠিক কতথান সাফল্য লাভ করা যেতে পারে, যতক্ষণ পর্যস্ত না তা আমরা 
সপম্ট বুঝতে পারছি, ততক্ষণ পর্যস্ত কোনও ফল লাভের আশা আমরা করতে পারি 
না। আমাদের মধ্যে বৌশর ভাগ লোকেরই ধারণা এ-ব্যাপারে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে, 
এবং কীভাবে যে কাজ করতে হবে, বোঁশর ভাগ লোকই তা জানে না। তার ফল 
হয়েছে এই যে আমাদের বিশ্বাস কখনও গভাঁর হবার সুযোগ পায় না; ফলত আমাদের 
কাজেও উদ্যমের অভাব ঘটে। চারদিকে তাকিয়ে যে উদ্যমহধনতা আমরা দেখতে 
পাই, আমার মনে হয়, মননের ক্ষেত্রে প্রতায়ের অভাবই তার জন্য দায়শ। 
একারণে আমি মনে কার যে দেশবাসীকে বাদ্ধির খোরাক যাঁগয়ে তাদের 
চিন্তাকে উদ্দীপিত করে তোলাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। তার জন্য, প্রয়োজনণয় 
অর্থ যাঁদ পাওয়া ফায় তাহলে লীগের উঁচত হবে একি সাপ্তাহক পা্রকা প্রকাশ 
করা, এবং এমন একটি বইয়ের দোকান খোলা, যেখানে এই ধরনের বইপত্র পাওয়া 
যাবে। পাঠচক্রের প্রাতষ্ঠা করা এবং 'বাভন্ন ভারতীয় ভাষায় সস্তা কিছু বইপন্র 
প্রকাশ করাও লীগের কতব্য। আমার বিবেচনায় এইটিই এখন সব চাইতে গুরত্ব- 
পুর্ণ কাজ, এ-বছরে এই কাজেই আমাদের মনঃসংযোগ করা উাঁচত। এ ছাড়া 
আমাদের বনিয়াদকে পাকা করে তোলা যাবে না। লীগের মধ্যে এখন এমন লোকের 
সংখ্যা আত সামান্য, এবিষয়ে যাঁদের কোনও স্যানা্ণ্ট ও স্পম্ট ধারণা আছে, এবং 
সম্তোষজনক একাঁট অর্থনৈতিক পারকল্পনা রচনা করবার যোগ্যতা আছে বলে যাঁদের 
উপর আস্থা রাখা 'যতে পাদর। লগগ এখন যাতে এই ব্যাপারে মনঃসংযোগ করে, 
তার জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। 

এ-যাবং এমন কিছুই আমরা করিনি, আমাদের আস্তত্ব যাতে অর্থবহ হয়ে উঠতে 
পারে। লীগের প্রধান বৌশষ্ট্য এই যে নূতন 'ভী্ততে সমাজের পুনগণঠনকে সে 
তার অন্যতম লক্ষ্য [হসেবে গ্রহণ করেছে। দিনছক রাজনোতিক স্বাধীনতায় লগ 
তুষ্ট নয়। কোন্‌ নূতন ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠিত করা হবে, এবং লক্ষ্য অর্জনের 
জন্য কাঁ উপায় আমরা অবলম্বন করব, জনসাধারণ স্বভাবতই তা জানতে চায়। 
কলকাতায় চততীর্দ্ক থেকে আমার উপরে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হয়োছিল। মোটামুটি- 
ভাবে এই রকমের একটা ধাবণার বোধ হয় সৃষ্টি হয়েছে যে লণগ প্রথমটায় যে-সব 
আশা জাগয়েছিল, তা এখন পূরণ করছে না। কেউ কেউ মনে করেন, কংগ্রেসের 
মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্ন নিষে লড়াই করাই ছিল লীগ প্রাতষ্ঠার একমার উদ্দেশ্য; 
সে লড়াই শেষ হযেছে, সুতরাং আর একটা দিনের জন্যও আমাদের আস্তত্বকে টিশকয়ে 
রাখার কোনও অর্থ হয় না। লোকে এখন এই ধরনের কথা বলছে। আবার এমন 
কিছ; লোকও আছেন, যাঁরা স্বাধীনতার স্কজ্পে বিশ্বাসী বটে, ধিস্তু আদর 
উদ্দেশ্যের ধার ধারেন না। তাঁরা চান আশু কাজের একটা জীবন্ত কর়ূচী। 


এদিকে দেশের সামনে তার চাইতে ভাল কোনও কর্মসূচপও আমরা তুলে ধরতে 
পারনি; তাই স্বভাবতই লীগে যোগদান করতেও তাঁরা উৎসাহ পান না। আমাদের 
প্রাতীনাধরাও উদ্যমহণন। বার বার মনে করিয়ে দেওয়া সত্তেও তাঁদের কাছ থেকে 
সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন বন্ধ ত চিঠির একটি প্রাষ্টিস্বীকার পর্যন্ত 
করেন না। 


৬ 


আপাঁন জানেন আম যখন সেক্রেটারির পদ গ্রহণ কার, তখন স্পন্ট জানিয়েছিলাম 
যে বিদ্যাপৰঠে আমার যে-সব কাজকর্ম রয়েছে, তাতে দেশের 'বাঁভন্ন স্থানে যাবার 
মত সময় আমার হবে না। আম গুধ এখান থেকে চিঠিপন্র লিখতে পাঁর। কিন্তু 
সাড়াই যাঁদ না পাওয়া যায় ত এর চাইতে বেশী কছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 

এমতাবস্থায় ঘুটিগুলি সংশোধন না করলে সমাদ্ধলাভের আশা আমরা করতে 
পার না। 

সম্ভব হলে লগের একটা অর্থনোতিক পারিকজ্পনা গ্রহণ করা উাচত। পৃথক 
পৃথকভাবে আপনাপন পাঁবকল্পনা প্রণয়নের স্বাধীনতা প্রাদৌশক লীগগ্াীলর থাকা 
উচিত বলে আমার মনে হয় না। সে-স্বাধীনতার পাঁরণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। 
সে-রকমের স্বাধীনতা দেওযা হলে পাঁরকজ্পনাগাঁল হয়ত পরস্পরাবরোধী হয়ে 
দাঁড়াবে। বিশৃঙ্খলার মাত্রা তাতে বেড়ে যাবে মান্র। একটিই মান্র পাঁরকল্পনা 
লশগের থাকা উচিত মান্র একাটই কণ্ঠে তার কথা বলা উঁচত। 

তবে প্রাতটি প্রদেশ থেকে তার আপন সুপাঁরশগুি কেন্দ্রীয় পারষদের কাছে 
পেশ করবার রে প্রস্তাব আপাঁন করেছেন, তা গ্রহণ করা উচিত বলে আমাব মনে হয়। 
সেক্ষেত্রে আমাদেব কামাঁট আপনার খসড়া-কর্মসূ্চীটিকে আলোচনার ভীঁত্ত হিসেবে 
এ্রহণ করতে পাবেন। 

কেন্দ্রীয় পাঁবষদকে বাঁঝিষে যাঁদ একটি অর্থনোতিক কর্মসূচী গ্রণযন ও দেশের 
সামনে একটি পাঁন্কল্পনা পেশ করান যায় ত খুবই ভাল। তবে, সে যা-ই হক, 
উপবে আম যে কাজের কথা বলোছ, প্রাদেশিক লীগগ্ীল কেন্দ্রীয় পাঁরষদের 
অনূমাতি ব্যাতবেকেই তার ভার 'নতে পারে। 

প্রাদৌশক কাঁমাটির পরবতর্শ সভা আগামী ২৪ তাঁরখে লখনউতে অনুষ্ঠিত 
হবে। শিগ্গাগরই আপনাব কাছে আনম্ঠাঁনক বিজ্ঞাপ্ত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


নরেন্দ্র দেব 


৬১ মহাত্মা গা্ধ কর্তৃক লাখত 
ট্রেনে, ২৯ জুলাই, ১৯২৯ 
'প্রয় জওহরলাল, 


ইন্দুকে তুমি যে চিঠিগাঁল লিখেছ, তা খুবই সুন্দর । এগ্যালকে প্রকাশ করা 
উচিত। তোমার পক্ষে হিন্দীতে এই চিঠি লেখা সন্ভব হলে বড়ই সখী হতাম। 
তবে একযোগে হিন্দীতে এগ্ীলকে প্রকাশ করা উঁচত। 

তোমার আলোচনা-পদ্ধীত বেশ নৈন্ঠিক। মানুষের উংপাঁত্ত কীভাবে হল, তা 
এখন োাবতকর্মুলক বিষয়। ধর্মের উৎপাত্ত কী ভাবে হল, সে-বিষযাট আরও 
বিতক্মূলক। কিন্তু এইসব মতানৈক্য তোমার পন্রগুচ্ছের মূল্য হাস করেনি। 
সে-মূল্য তোমার 'সদ্ধান্তেব সত্যতার উপরে নিভরশনঈল নয়; চিঠিগ্লি মূল্যবান 
হয়েছে তোমার আলোচনা-ভাঙ্গর কারণে । তা ছাড়া এইজন্যও যে তোমার কথা- 
গুঁলকে তুমি ইন্দুর হৃদয়ে পৌঁছে 'দতে চেয়েছ, এবং বাঁহজাঁবনের কাজকর্মের 
মধ্যেও তার জ্ঞানের নেত্রকে তুমি উল্মশীলত করবার প্রয়াস পেয়েছ। 

যে-ঘাঁড়টি আম নিয়ে এসেছি, তা নিয়ে কমলার সঙ্গে আম মতাঁবরোধ ঘটাতে 
চাইীন। এই উপহারের পিছনে ষে ভালবাসা রয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য 
আমার ছিল না। তবে ঘাঁডট আম ইন্দুর জন্য রেখে দেব। যে-সব খুদে গুণ্ডা 
আমাকে ঘিরে থাকে, তাতে এ-রকম একাঁট জিনিস ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব 


৬৩ 


নয়। ইন্দুকে তার 'প্রয় ঘাঁড়াটি আম ফারয়ে দেব। কমলা তাতে কিছ; মনে 
করবে না, এইটুকু জানলে আমি সুখী হই। 
কংগ্রেসের মুকুট সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমার নিবন্ধ রচনা শেষ হয়েছে। ওয়াই, 
আইয়ের আগামী সংখ্যায় এট প্রকাশিত হবে। 
তোমাদের 
বাপ, 


৬২ দরোজিনী নাইড়ু কর্তক লিখিত 
[ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁত পদে আমার 'নর্বাচন উপলক্ষে এই 
চিঠাট [লাঁখত হয়।] 
লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ 


শপ্রয় জওহরলাল, 

সারা ভারতবর্ষে গতকাল বোধ হয় কেউ তোমার বাবার চাইতে বেশশ গার্বত 
অথবা তোমার চাইতে বেশী ভারাল্রান্ত বোধ করোন। আমার অবস্থা বড় 'বাচত্র। 
প্রায় সমপাঁরমাণেই তাঁর গর্ব এবং তোমার যল্ব্ণার অংশ আম নয়োছ। তোমার 
সম্পর্কে অনেক সময় আম বলেছি যে বড় চমৎকার এক শহশদত্ব তোমাকে বরণ 
করতে হবে, এ তোমার ভাগাটলীপ। কাল অনেক রাত জেগে এই কথাটারই তাৎপর্য 
আমি চিন্তা করেছি। 'নর্বাচনের পর তোমাকে যখন িপুলভাবে সংবর্ধনা করা 
হাঁচ্ছল, তখন তোমার মুখের ভাব আঁম দেখোছ। মনে হচ্ছিল একই সঙ্গে ষেন 
তোমাকে সংহাসনে অভিষেক ও ন্রুশে বিদ্ধ করা হচ্ছে। বস্তুত এ-দুট আঁবচ্ছেদ্য 
ব্যাপার। এমন ক কোনও কোনও অবস্থা ও পাঁরবেশে আঁভীষক্ত হওয়া আর 
তুশীবদ্ধ হওয়া প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। বিশেষ করে তোমার ক্ষেতে ত বটেই। 
তার কারণ আত্মক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তুমি অত্যন্তই সপর্শাতুর। কোনও কাজ 
নিখুত না হওয়া পর্যন্ত তোমার শাস্ত নেই। তোমার চাইতে কম সংক্ষন ধাতের 
মান্ষ, তোমার চাইতে যাদেন অনুভূতির তশক্ষ/তা অনেক কম, দূর্বলতা, মিথ্যাচার, 
দূক্কীত আর বিশ্বাসঘাতকতার কুগ্রী প্রকাতির বিরুদ্ধে দাড়য়ে 'তারা যতখানি যন্রণা 
পায়, তার চাইতে শতগুণ যন্ত্রণা তুমি পাবে। এই মিথ্যাচার আর দুচ্কৃতি আর 
বিশ্বাসঘাতকতা, এরা হল সেই দুর্বলতারই আনবার্য পার্থচর, বড় বড় বুলির আড়ালে 
যে তার আপন দারদ্যকে ?গাপন করতে চায়।......সে যা-ই হক, তোমার অপরাজেয় 
আস্তারকতা আর মক্ত-কামনায় আমার গভীর বিশ্বাস বর্তমান। তুমি আমাকে 
বলেছিলে, যে বিপ্দল দাঁয়ত্বের বোঝা তোমার উপরে চাঁপয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার 
ঝঞ্জাটের মধ্যে তোমার আপন চিন্তা ও আদর্শকে যে তুম বাস্তবে রূপায়ত করতে 
পারবে এমন শাক্ত অথবা সমর্থন তোমার নেই। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, এ 
একটা চ্যালেঞ্জ, সেই সঙ্গে একটা শ্রদ্ধ্ঘযও বটে। তোমার মধ্যে মহৎ যে-সমস্ত গুণ 
রয়েছে, এই চ্যালেঞই তাদের এক প্রবল শীক্ত, সাহস, দূরদূষ্টি ও জ্ঞানে রুপাঁয়িত 
করে তুলবে। আমার বিশ্বাস যে ব্যর্থ হবে, এমন আশৎকা আম কারি না। 

যে-ভাবেই আমার পক্ষে তোমাকে সাহায্য করা অথবা তোমার এই দার্‌ণ, প্রায় 
ভয়াবহ, কাজের মধ্যে যেভাবেই তোমার অধীনে কাজ করা আমার পক্ষে সপ্তব হক, 
বলামান্ন তা আম করব। তা তুমি জান।...... বাস্তব সাহায্য দিতে যাঁদ না-ও পার, 


অবশ্য বলেছেন, “একের চিন্তা অন্যের.কাজে লাগে না।” কিন্তু তব আম 'বশ্বাস 


৬৪ 


কর যে একের অন্তরের অমোঘ বিশ্বাস জন্যের অন্তরেও বিশ্বাসের সেই আগ্মিশিখা 
জবালিয়ে তোলে, সারা পাঁথবী যার প্রভায় উজ্জল হয়ে ওতে ।...... 
* তোমার ক্লেহানরক্তা বন্ধু ও ভাগনী 
সরোজনশ নাইড়ু 


৬৩ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 

['দাল্লতে নেতৃ-সম্মেলন নামে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার ঠিক 

পরেই এই চিঠিখানি 'লাখত হয়। সম্মেলন থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করে 

হয়, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাতে স্বাক্ষর দান করেন। প্রবল আঁনচ্ছাসত্বেও 

আমাকে এই বিবাততে স্বাক্ষর করতে হয়োছল। সুভাষ বস এতে সই 

করেননি। যা-ই হক, সই করবার পর আমার খারাপ লাগতে থাকে, এবং এই 

চিঠিখান আম লাখ। আম তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, এবং 

পরবতর্ঁ সভাপাঁত হিসেবে আমাকে তখন নির্বাচিত করা হয়েছে] 

নাখল ভারত রাম্দ্রীয় সামাত, 
২ 'হউয়েট রোড, এলাহাবাদ, 
৪ নভেম্বর, ১৯২৯ 

ধপ্রয় বাপুজা, 

দু দিন ধরে আম ভালভাবে ভেবে দেখলাম। দূদন আগে আমার পক্ষে 
যেভাবে দেখা সম্ভব ছিল, তার চাইতে শাস্তভাবে অবস্থাটাকে আম এখন দেখতে 
পারি বলে আমার মনে হয়। কিন্তু আমার অস্বান্ত তবু যায়াঁন। 

শৃম্খথলার কারণে আপাঁন আমার কাছে যে আবেদন জানয়োছিলেন, তা উপেক্ষা 
করা আমার সম্ভব ছিল না। আম নিজে শৃঙ্খলারক্ষায় বিশ্বাসী । কিন্তু তবু আমার 
মনে হয় যে শৃঙ্খলাব বাড়াবাঁড় ভাল নয়। পরশ: সন্ধ্যায় আমার মধ্যে কিছ--একটার 
জোড় খুলে গিয়েছে আর আম তাকে 'মাঁলয়ে তুলতে পারাছ না। কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক হসেবে এই প্রীতষ্ঞানের প্রাত আমার আনুগত্য রয়েছে, এর 
শৃঙ্খলা আমাকে মেনে নিতে হবে। কিল্তী আমার অন্য-ীকছ পদ এবং অন্য-ীকছ; 
আনুগত্য বর্তমান। ভারতীয় দ্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আম সভাপাঁতি, ইপ্ডিপেন্ডেন্স 
অব ইণ্ডিয়া লগেব আম সম্পাদক; যুব-আন্দোলনের সঙ্গেও আম ঘাঁনষ্ভাবে 
সংযুক্ত। এইসব এবং অন্যান্য যে-সব আন্দোলনের সঙ্গে আম যুক্ত, তাদের প্রাতও 
আমার আনুগত্য রয়েছে। সে-আনুগত্যের ক হবেঃ একই সঙ্গে যে একাধক 
নৌকোয় পা রাখা সম্ভব নয, সে-কথা আমি এখন যত স্পস্ট বুঝতে পারাছ, এর 
আগে তা বুঝান। বস্তুত এক নৌকোয় পা রাখাই যথেষ্ট শক্ত ব্যাপার। দায়িত্ব 
আর আনুগত্যের এই সঙ্ঘর্ষে আপন বিবেক আর য্াক্তিবাদ্ধর উপরে নির্ভর করা 
ছাড়া আর কী করা যেতে পারে? 

বাইরের সমস্ত সম্পর্ক আর আনুগত্য থেকে আলাদা করে অবস্থাটা আম ভেবে 
দেখোঁছ, এবং তাতে এই বিশ্বাসই আমার দ্‌ঢ়তর হয়েছে যে পরশু দিন আম অন্যায় 
কাজ করেছি। বিবাঁতাঁটর গুণাগুণ অথবা তার অন্তাঁনীহত নশীত 'নয়ে আম 
কিছু বলতে চাইনে। আশঙ্কা করি, এ-ব্যাপারে আমাদের মতপার্থক্য সম্পূর্ণ 
মৌলিক, এবং আপনাকে যে আম স্বমতে আনতে পারব, এমন সম্ভাবনা নেই। 
আম শুধু এইটুকু বলব যে শ্রামক সরকার যে-ঘোষণা করেছেন, এই বিবৃতি তার 
পর্যাপ্ত উত্তর নয়, এ-বিবৃতি ক্ষাতিকর হবে। আমি বিশ্বাস কার যে জনকয়েক 
মান্যগণ্য ভদ্রলোকেব তুম্টিসাধন করে তাঁদের ধরে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে বহু? 
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লোককে আমাদের শাবির থেকে বস্ুত আমরা 'বতাঁড়ত করোছি। এবং এ+দেরই 
আসলে ধরে রাখা উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস, বিপজ্জনক একটা ফাঁদে আমরা 
পা দিয়েছ, এবং এই ফাঁদের থেকে মক্ত পাুয়া খুব সহজ হবে না। আমার 
আরও মনে হয়, জগতের কাছে এইটেই আমরা প্রমাণ করলাম যে মুখে আমরা বড় 
বড় কথা বলি বটে, 'কস্তু আসলে আমরা তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে দর-কষাকাঁষে 
করাছ। 

'ব্রাটশ সরকার যে এখন কণ করবেন, তা আম জান না। সম্ভবত আপনার 
সর্তগুঁলকে তাঁরা মেনে নেবেন না। মেনে না নিলেই আমি সখী হব। কিন্ত 
'ব্রাটশ সরকার এই সর্তগুলির যে-পাঁরবর্তন ঘটাবারই প্রস্তাব করুন না কেন, 
আপাঁন ছাড়া বিবৃতিতে শ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আধকাংশই যে তা মেনে নিতে 
প্রস্তুত থাকবেন, তাতে আমাব সন্দেহ নেই। সে যা-ই হক. আম স্পম্টই বুঝতে 
পারছি, কংগ্রেসের মধ্যে আমার থাকাটা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। আগামী বছর 
একটা স্পম্ট দাঁব 'নয়ে আমরা সংগ্রাম করব, এই আশা ছিল বলেই আনচ্ছাসর্তেও 
কংগ্রেস-সভাপাঁতর পদ আম গ্রহণ কাঁর। সে-দাঁব ইতিমধ্যেই ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, 
এবং যে একাঁটমান্র কারণে সভাপাঁতর পদ গ্রহণে আম সম্মত হই, তাও আর রইল 
না। এইসব “নেতৃ-সম্মেলন” দিয়ে আমার ক হবে? 'নজেকে এখন এক অনাহূত 
ব্যার্ত বলে আমার মনে হচ্ছে, এবং এ-কারণে আম বড়ই অস্বাস্ততে আছি। 
সম্মেলন পণ্ড হবে, এই ভষে আপন বক্তব্য আমি বলতে পারি না। নিজেকে আম 
দমন করে রাঁখ। মাঝে-মাঝে সেই আত্মনিরোধের যন্ত্রণা বড় দুঃসহ হয়ে ওতে। 
তখনই আম বিদ্রোহ করে বাঁস, এবং এমন সব কথা বলতে থাকি, যা আসলে সর্বাংশে 
আমার মনের কথা নয়। 

মনে হয়, নাখল ভারত রাম্দ্রীয় সামাতর সম্পাদক-পদে আমাকে ইস্তফা দিতেই 
হবে। বাবাকে এ-বিষয়ে আম আনুষ্ঠানিকভাবে একখানা চিঠি লিখোছ। তার 
অনাঁলাঁপ এই সঙ্গে পাঠালাম। 

সভাপাতিত্বের প্রশ্নাট আরও অনেক বেশী জাঁটল। বন্ডই দৌর হয়ে 'পিয়েছে, 
এখন এ-বিষয়ে কী যে আঁম করব, জানি না। তবে এ-বিষয়ে আম দঢ়ানশ্চিত 
যে এ-কাজের উপযুক্ত লোক আম নই। এ-অবস্থায় এবং এই বছরে একমান্ন 
আপনার পক্ষেই সভাপাঁত হওয়া সস্তব ছিল। মালব্যজীর নীতি বলে যাকে বর্ণনা 
করা যেতে পারে, কংগ্রেসের নীতি যাঁদ তা-ই হয়, তাহলে আমার পক্ষে সভাপতি 
হওয়া সম্ভব হবে না। যাঁদ আপাঁন সম্মত হন, তাহলে এখনও এমন একটি পথ 
খোলা আছে, যাতে নিখিল ভারত রাম্ট্ৰীয় সামীতির সভা আহ্বানের প্রয়োজন হবে 
না। আপাঁন যে সভাপাঁতর পদ গ্রহণে সম্মত, এ-কথা জানিয়ে নাখিল ভারত 
রাষ্ট্রীয় সামাতির সদস্যদের কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা যেতে পারে। আম 
তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানাব আমাকে যেন অব্যাহাতি দেওয়া হয়। এটা একটা 
আনম্ঠানিক ব্যাপার মান্ন। তার কারণ সমস্ত সদস্য না হলেও প্রায় সমস্ত সদস্যই 
আপনার সিদ্ধান্তকে সানন্দ "চত্তে গ্রহণ করবেন। 

আর-একটা বিকল্প আছে। আম ঘোষণা করব যে বর্তমান অবস্থায়, এবং 
অন্য-একজন সভাপাঁতি নিবণচনের ব্যাপারে যে অস্যাবধা রয়েছে সে-কথা বিবেচনা 
করে, এখন আম পদত্যাগ করব না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার 
পরমৃহূর্তেই পদত্যাগ করন। আম শুধু চেয়ারম্যানের কাজ করে যাব, এবং 
আমার মতামতের প্রাত ভ্রুক্ষেপ না করে কংগ্রেস তার আপন ইচ্ছান্যায়ী "সদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করতে পারে। 
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আমার দৈহিক ও মানাঁসক স্বাচ্ছ্য যাঁদ আমাকে বজায় রাখতে হয়, তাহলে এই 
দুটি পথের একটি পথ গ্রহণ করা আমার পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে কার। 
আমি কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দিচ্ছি না। তা যে দেব না, দদাল্প থেকেই সে-কথা 
আপনাকে জানয়েছিলাম। অন্যে কে কী বলছে না-বলছে তা নিয়ে আমার তেমন 
দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু আপন 'অন্তর্ধন্ের অবসান আমাকে ঘটাতেই হবে। 
ক্লেহাথন 
জওহরলাল 
এই চিঠির একটি অন্ুলাঁপ আম বাবার কাছে পাঠাঁচ্ছ। চিঠিখাঁন লেখার 
পর এখন নিজেকে একটু হাল্কা মনে হচ্ছে। আপনাকে দুঃখ দিতে আম চাই না। 
আশম্কা কার, এ-চিঠি পড়ে আপনি দুঃাখত হবেন। এমনও আমার মনে হচ্ছে যে 
আপাঁন এখানে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কার, তার আগে আপনাকে এ-চাঠ পাঠাবার 
দরকার নেই। দশ দিনে আমার উত্তেজনা নিশ্চয়ই প্রশামিত হয়ে আসবে, এবং 
ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে তখন আঁম 'াববেচনা করে দেখতে পারব। কিন্তু 
আমার মনের অবস্থা এখন কা রকম, সেটা আপনার জন্যই বোধ হয় ভাল। 


৬৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত - 

আলাগড় 
৪ নভেম্বর, ১৯২৯ 
প্রয় জওহরলাল, 

এইমান্র তোমার চিঠি পেলাম । ক ভাবে তোমাকে আম সান্ত্বনা দেবঃ অন্যের 
কাছে তোমার অবস্থার কথা শুনে নিজেকে আম প্রশ্ন করোছ, 'আম কি অন্যায়ভাবে 
তোমার উপরে চাপ 'দয়োছি 2, ি্তু বরাবরই আমার বিশ্বাস, অন্যায় চাপের সামনে 
তুম নাতস্বীকার কর না। তোমার প্রাতরোধকে আম সর্বদাই সম্মান করে এসৌছি। 
সর সময়েই তা ছিল মর্যাদাময়। এই ীবশ্বাস ছিল বলেই আমার কথার উপরে 
আম জোর দিয়োছলাম। টনাটা শিক্ষাদায়ক হক। তোমার বুদ্ধি অথবা অনুভূতি 
যাঁদ আমার প্রস্তাবে সায় না দেয়, আমাকে বাধা দিও। তার জন্য তোমার প্রীত 
আমার ভালবাসা একটুও কমে যাবে না। 

কিন্তু তুমি নিরাশ হয়ে পড়লে কেন? আশা কার জনমতকে তুমি ভয় পাও 
না। তুমি যাঁদ অন্যায় কিছ্‌ না করে থাক, তবে এই নৈরাশ্য কেন? স্বাধীনতার 
আদর্শের সঙ্গে ত ম্হর্তর মৃক্তর আদর্শের কোনও বিরোধ নেই। বর্তমানে তোমার 
উপর পারিচালনাগত কর্মভার রয়েছে, তা ছাড়া আগামী বছরের জন্য তুমি সভাপাঁতি 
নববাীচত হয়েছ; এমতাবস্থায় তোমার আধকাংশ সহযোগনর সাঁম্মীলত কাজ থেকে 
নিজেকে বিষ্স্ত রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মতে স্বাক্ষর করে 
তুমি যাঁক্তসঙ্গত ও বুদ্ধির কাজই করেছ। অন্য দিক থেকেও এ-কাজ ঠিকই 
রিনা সুতরাং আশা করি, নৈরাশ্য বিসর্জন 'দয়ে আবার তুম সদাপ্রফুল্প হয়ে 

। 

বিবাতি তম অবশ্যই দতে পার। কিস্তু এ নিয়ে কিছ-মান্র তাড়াহুড়ো করবার 
দরকার নেই। 

এইমান্র দুটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তার অনুলিপি পাঠালাম। বাবাকেও 
এগুলি দেখিও। 

তুমি যাঁদ আমার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপারটার একটা 'নষ্পাত্ত করতে চাও, 
যেখানে খাঁশ আমার সঙ্গে দেখা কর। এতে দ্বিধা কর না। 


৬৭ 


এলাহাবাদে পেপছে আশা কার দেখতে পাব যে কমলা বেশ ভাগ আছে! 

যাঁদ সম্ভব হয়, তার করে আমাকে জাঁনও যে তোমার নৈরাশ্য কেটে গিয়েছে। 
তোমাদের 
বাপ, 


৬৫ এম. এ. আনসারী কর্তৃক 1লাখত 
লখনউ 


৭ নভেধবর, ১৯২৯ 

প্রয় জওহর, 

দিল্লি ত্যাগের আগে তুমি যখন আমার বাঁড়তে এসৌছলে, তোমার সঙ্গে তখন 
আম কিছ; কথা বলতে চেয়েছিলাম। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেনগুপ্তের 
ঘরে তোমাকে দেখতে পেয়ে আম জানাই যে পাশের ঘরে একটা বিবাতি রচনা করা 
হচ্ছে। 'কস্তু দেখলাম তুমি আলোচনায় ব্যস্ত আছ, তাই আর তোমাকে বিরক্ত 
কারান। 

সুয়াইব, খালেক, মাসুদ তাসাদ্দুক এবং অন্যান্য যে-সব বন্ধ; সম্মেলনে 
উপাস্থিত ছিলেন, এবং ঘটনাবলীর ক্রমোল্মোচিত চেহারা দেখে যাচ্ছিলেন, তোমার 
মর্যাদাময় এবং সাহাসক আচরণ দেখে তাঁরা অত্যন্তই শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন। তখনই 
অবশ্য আমরা বুঝতে পেবেছলাম (বস্তুত জনকয়েক ব্যক্তিকে এ 'নয়ে আলোচনাও 
করতে দেখলাম) যে ব্যাক্তগত উদ্দেশ্য ?সাদ্ধর জন্য তোমার কাজের সাবিধে কেউ- 
কেউ নেবে। তবে আম জানি, তোমার উপরে অথবা তোমার কাজের উপরে এ-সব 
তুচ্ছ ব্যাপারের কোনও প্রভাব পড়ে না। যা-ই হক, সুভাষ ছাড়া আরও কেউ-কেউ 
টিজার রাবি অবশ্য, সমস্যাটার এটা নিতান্তই ব্যাক্তগত 

। 

পঁণ্ডিতজী ও মহাত্মাজঁকে তুমি যে'চিঠি লিখেছ, তা আঁম দেখোঁছ। আমাকে 
বলতেই হবে যে তার বিষয়বস্তু আমাকে বড়ই 'বিচালত করে তুলেছে । ওয়াক 
কামাটর সদস্যপদ ও সম্পাদক-পদে তুমি যে ইস্তফা দিলে, এখনই এর প্রয়োজন ছিল 
না। কাজটা বড় তাড়াহুড়ো করে করা হল। কংগ্রেসের সভাপাঁত-পদ সম্পর্কে 
তুমি যে প্রস্তাব করেছ, তাত খুব তাড়াহুড়ো করে করেছ বলে আমার মনে হয়। 
কংগ্রেসে এখন যে-ধরনের মতবাদের প্রাধান্য, তোমার মতবাদ তার দ্বারা বাধাপ্রাস্ত 
হবার সম্ভাবনায় তুমি পদত্যাগ করছ; 'কস্তু কংগ্রেস শেষ পর্যস্ত তোমার মতবাদ মেনে 
নেবে, এই সম্ভাবনাই বেশী বলে আমি বিশ্বাস কারি। 

আমাদের 'দাল্ল-বিবৃতি এবং কমল্স-সভায় বিতকের পর আমরা সৃনার্দস্টভাবে 
জানতে পারব, অমাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে না প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। গৃহীত 
হবার চাইতে প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্র আমরা আরও শাক্তলাভ 
করব, এবং যে-ব্যবস্থাই লাহোরে গ্রহণ করা হক না কেন, তার 'পছনে সমগ্র কংগ্রেসের 
পূর্ণ সমর্থন থাকবে । এই কারণে আমার মনে হয়, ধৈর্য ধরে অবস্থা পযবেক্ষণ 
করে যাওয়াই এখন সবোৌন্তম নীত। পাঁণ্ডতজশীও তোমাকে সেই উপদেশই 
দিয়েছেন। ওয়াক কাঁমাঁটিব বৈঠকের আগে কোনও-কিছ: দিদ্ধান্ত করে বস না। 

পশ্ডিতজীর সঙ্গে এলাহাবাদে যেতে খুবই লোভ হচ্ছে। কি, আমার 
রোগীরা পাছে হৈচৈ বাঁধিয়ে দেয়, এই ভয়ে চোরের মত নিঃশব্দে আম দিল্লি 
থেকে পালিয়ে এসেছি। এলাহাবাদে ওয়ার্কং কাঁমাটির বৈঠকে যোগদানের আগে 
দিল্লিতে ফিরে গিয়ে অন্তত সপ্তাহখানেক “আমাকে কাজ করতেই হবে। 


৬৮ 


মাজশকে আদাব, এবং কমলা, স্বরূপ, বেটী ও ইন্দূকে আমার ভালবাসা 

জানাই। 
ক্লেহান্সক্ত 
এম. এ. আনসারণ 
৬৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত 
বৃন্দাবন 
৮ নভেম্বর, ১৯২৯ 

প্রয় জওহর, 

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে তার করোছ,, তা নিশ্চয়ই পেয়েছ। এক্ষ্যীণ 
পদত্যাগ করা তোমাব চলবে না। এ নিয়ে যাাক্ততর্ক করার মত সময় এখন আমার 
নেই। এইটুকু শধু জানি যে জাতীয় স্বার্থের এতে ক্ষতি হবে। তাড়াহুড়ো 
করবার কিছ; নেই, নীতির প্রশ্নও এর সঙ্গে জাঁড়ত নয়। মুকুট সম্পর্কে জানাই, 
আর কেউ এ-মূকুট পরতে পারবে না। এ-মুকুট যে ফুলের মুকুট হবে না, এ ত 
জানাই ছিল। এবারে তাহলে এ-ম.কুট শুধু কাঁটারই মূকুট হক। এ-মুকুট 
আমার পরা উচিত বলে 'নজেকে যাঁদ বোঝাতে পারতাম, তহেল লখনউতেই এ-মুকুট 
আমি পরতাম। ল্য জরুরী অবস্থাক বাধ্য হয়ে এ-মূকুট আমাকে পরতে হবে বলে 
ভেবে রেখোঁছলাম, বর্তমান অবস্থা সে-ধরনের নয়। যে-সমস্ত কারণ ঘটলে এ-মনকুট 
পরব ভেবেছিলাম, তার একটি হল তোমার গ্রেফতার ও নিপাঁড়নের মান্রাবাদ্ধ। 
কিন্তু আপাতত এ-প্রসঙ্গ মলতুবি থাক। পরে আমাদের যখন দেখা হবে, তখন 
শান্ত ও নিরাসক্ত চন্তে এনয়ে আলোচনা করা যাবে। 

ইতিমধ্যে ঈশ্বর তোমাকে শাস্ত দিন। 


৬৭ সরোজিনী নাইড়ু কতৃকি লিখিত 


বাপন 


তাজমহল হোটেল, বোম্বাই 
২০ নভেম্বর, ১৯২৯ 
প্রয় জওহরলাল, 

একেই বলে “বপদকালের বন্ধৃত্ব। পদ্মজা আর আমার যাত্রার দিন সমাগত। 
দুজনেই আমরা 'বিশ্রীভাবে নাপ্রয়, তাই প্রাতাঁট মুহূর্তেই “হরেকরকমের নরনারী” 
এসে আমাদের উপরে হানা 'দিচ্ছে। পদ্মজার এই প্রথম সমদূদ্রযান্রা, তা ছাড়া গৃহের 
বন্ধন থেকেও এই প্রথম ও মুক্তি পেল। তাই ওর উত্তেজনার আর সীমা নেই। 
আশা কার এই সফরের ফলে ওর স্বাস্থ্য আর উদ্যম আবার নতুন পথে মোড় 'ফরবে। 
আঁফ্রকায় যাব ক যাব না, এ-ব্যাপারে একেবারে অকস্মাৎপ্রায় চোখের পলকে-- 
আমার মনপাস্থর করতে হয়েছে । তবে ওরা খুবই অস্বাবধায় পড়েছে; তাই আমাকে 
জরুরন বার্তা পাঠয়েছিল।... পদ্মজার খুব ইচ্ছে ছিল, আফ্রিকায় যাবে। অবচেতন 
মনের যে-সমস্ত প্রভাব আমাকে স্থির সিদ্ধান্ত করতে সাহায্য করেছে, এটাও তার অন্যতম । 
বিদায়, 'প্রয় জওহরলাল। ২১ িসেম্বর তাঁরখে তোমাদের কংগ্রেসের 
অধিবেশন হবে। তার আগেই আম ফিরব । দয়া করে দেখ, পাপা-প্রোসডেশ্ট যেন 
৬ ডিসেম্বরের মধো কন্যা-প্রেসিডেন্টের কাছে নাইরোবির ঠিকানায় একটা তারবার্তা 

পাঠান। কংগ্লেসের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তাঁর বার্তাঁট পাঠ করে শোনান হবে। 
পুনর্মিলনায় পদ্মজা আর আম আনন্দ ভবনের সবাইকে ভালবাসা জানাচ্ছি। 

প্লেহানদরক্তা 

সরোজিন* 


৬৯ 


জ্যানি বেসাশ্ট লাখিত 
রঃ হর দি থিয়োসাফক্যাল সোসাইটি, 


আঁদয়ার, মাদ্রাজ 
২৯ নভেম্বর, ১১২৯ 
প্রয় পাঁশণ্ডিতজ", 
আমার বক্তুতানুষ্ঠানে ষে প্রচারপত্র বাল করা হয়েছিল, তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ 
করায় আপনার মধুর স্বভাবেরই পাঁরচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বশ্বাস করুন, এতে 
আম িছমান্র দূঃখিত হইনি। আমাদের যুবকরা যখন জনসাধারণের কাজে 
সক্রিয়ভাবে যোগ দেন, তখন আমি সাঁত্যই খুব খুশী হই--তা তাঁরা আমার সঙ্গে 
একমত হন আর না-ই হন। আর তা ছাড়া আম এতই বুড়ো রাজনশীতক ষে 
কে কী বলল তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। 
শুভেচ্ছা জানাই। 


আযান বেসান্ট 
৬৯ ২ 
সরোজনশ নাইডুর অন্যতম ভ্রাতা বীরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
একি পরে আর ইন ভারতবর্ষে ফিরে আসেনাঁন। 
ইউরোপে বিভিন্ন বামপল্থী আন্দোলনের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। ] 
লীগ এগেনস্ট ইম্পীরিয়ালজম 
আ্যান্ড ফর ন্যাশনাল ইপ্ডিপেন্ডেন্স 
ইস্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট 
২৪ 'ফ্রিডারখস্ট্রস, 
বার্লন, এস ডু ৪৮ 
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ 
প্রয় জওহর, 
তোমার ৭ ত্যারখের (রুশ বিপ্লবের বার্ধক) ব্যাক্তিগত 'চিঠিখাঁন পড়ে 
অত্যন্ত বেদনা পেয়োছি। আমাদের সমস্যাবলীকে যে বৈপ্লাবক দ্যান্টভঙ্গী নিয়ে 
আম দেখে থাঁক (আশা কার এর কখনও ব্যতিক্রম ঘটোন ), তাতে খোলাখুলিভাবে 
আমার মতামত ব্যক্ত করা উঁচত, আমাদের বন্ধ-ত্ব হবার পর এই কথাই আম মনে 
করে এসোছি। বিস্ময় প্রকাশ করে হাঁতমধ্যে তোমার কাছে যে একটি তার 
পাঠিয়েছিলাম, তাতেই আমার অভিমত আম মৃদুভাবে প্রকাশ করেছি। টাইমস 
পান্রকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্বাস কারন বলেই তোমাকে তার 
করোছলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাই, তোমার চিঠি এবং ভারতবর্ষের 'বাভন্ন 
সংবাদপত্র পড়ে বঝতে পারলাম, দিল্লিতে তুমি শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়োছিলে বলে 
যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা ঠিকই। আপন শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য 
যে-সব বিশ্বাসঘাতক আলোচনা চালাচ্ছে, তাদের কাছে তোমার আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা 
ণহসেবে এখন যে-কারণেই দেখাও না কেন, তুম যে তল্মূহ্যর্ত পদত্যাগের পথ কেন 
বেছে নাওাঁন, আম নিজে সেটা বুঝে উঠতে পারাছ না। পদত্যাগ করলে দেশে 
তোমার প্রভাব আরও দঢ় হত, ঘূবক শ্রামক আর কৃষক সম্প্রদায় এসে তোমার সঙ্গে 
যোগ দিত, এবং কংগ্রেসের ঘৃধ্যে যে-সব আপস-পল্থী রয়েছে, অনায়াসেই তুমি তাদের 
পরাস্ত করতে পারতে । 'ব্রিটশ কুটনীতির সাফল্য সম্পর্কে পপূল পান্রকায় যে 
কথা বলা হয়েছে, ভার সঙ্গে আম সম্পূর্ণ একমত। জনসাধারণের গুর্‌তর স্বার্থের 
চাইতে কংগ্রেসের এক্যরক্ষার প্রশ্নট ,আরও বেশশ গুরুত্বপূর্ণ, এ-কথা ভাবলে 
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মৌলিক একটা রাজনৈতিক প্রমাদই করা হবে। দেশের যুবসমাজের আঁবসংবাদন 
নেতার আসনে আঁধাষ্ঠিত হবে, এবং এমন কি মেহনত জনতার আস্থা অন করেও 
এমন একটা দুর্বলতা ও মানাঁসক শৃঙ্খলার মুহূর্তে তোমার অনুগামীদের তুমি 
পথে বাঁসয়েছে বলে মনে কার যার আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া 
যায় না। 

অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আঁধবেশনে সভাপাঁতি 
হিসেবে যে-কাজ তাঁম করেছ, তা খূবই সন্তোষজনক। দল্লি-ইস্তাহারে তোমার 
স্বাক্ষরদানের ব্যাপারটা এই কারণেই আরও দুর্বোধ লাগছে। ভারতীয় শ্রামক- 
সমাজের অধিকাংশই যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে এবং পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা 
অর্জন করতে চায়, এতেই প্রমাণিত হয় যে 'দাল্লতে তুমি যে-কাজ করেছ, তা ভ্রমাত্মক। 
একাঁদকে ডোমানয়ন স্ট্যাটাসকে মেনে নেবাব ব্যাপারে ওয়ার্কং কাঁমাঁটির আঁধকাংশ 
সদস্যকে তুম সমর্থন করছ আবার অন্যাদকে স্বাধীনতা দাব করবার ব্যাপারে 
শ্রীমক-সমাজেও আঁধকাংশকে তুমি সমর্থন করছ। এমন-কিছু করা দরকার, এই 
অসঙ্গাত যাতে দূরীভূত হয। মহান নেতারা মাঝে-মাঝেই প্রকাশ্যে নিজেদের ভুল 
স্বীকার করে অতঃপর সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তুমিও যাঁদ তা না কর, 
তাহলে আন্তর্জাতক ক্ষেত্রে আপন মর্যাদা রক্ষা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর 
আজই যাঁদ তুম তা কর, তোমার স্বাক্ষর যাঁদ তুমি প্রত্যাহার করে নাও, কংগ্রেসের 
সভাপাঁত 'হসেবে তোমার যে সৃবধা বর্তমান তকে কাজে লাগিষে যাঁদ এই 
বিপজ্জনক ঝুটা এক্য তুমি ভেঙে দাও, এবং নরমপল্থী আর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের 
সমর্থক ব্যাক্তদের তাঁড়য়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের জন্য 
কংগ্রেসকে যাঁদ তুমি দখল কর, তাহলে যে-মর্যাদা তোমার নম্ট হয়েছে, তার চেয়ে 
বেশী মর্যাদা তুমি ফিরে পাবে। এই যে সমালোচনা আম করাছি, দয়া করে একে 
শন্রুতার আভব্যান্ত্র বলে মনে কর না; ভারতীয় শ্রীমক ও কৃষক-শ্রেণীর স্বাথের 
প্রীতি আমার গভীর অনরাক্তর কারণেই এ-সব কথা আঁম বললাম। একমান্র এরই 
কাঁন্টপাথরে আমাদের কার্যাবলশীর সঠিক বিচার সম্ভব। এবং এইভাবে যাঁদ বিচার 
করা হয়, তাহলে এ-কথা বলতে আমি বাধ্য যে 'দল্লি-ইস্তাহারে স্বাক্ষর প্রদান করে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় জনসাধারণের প্রাত তুম বশ্বাসঘাতকতা করেছ। 

লীগের কাগজে এই চিপ্ঠ লিখাছ বটে, কিন্তু এ-চিঠি একান্তই ব্যক্তগত। 

দূ বছর আগে যে-পল্থায আমি তোমাকে একাঁট সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীবরোধাী 
ফেডারেশন গঠনের কথা বলেছিলাম, আশা কার সেই পন্থায় অনুরুপ সংস্থা গঠনের 
আশ প্রয়োজনীয়তা তুমি এখন উপলান্ধ করতে পারছ। জাতীয় কংগ্রেস ভারত'য় 
জনসাধারণের প্রাতনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়; মোটামুটিভাবে যে-সব সংস্থা সাম্রাজ্য- 
বাদাবরোধী ভূমিকাষ অবতীর্ণ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেস তার অন্যতম একটি সং 
মাত্। এমন একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের আজ জরুরা প্রয়োজন দেখা 'দিয়েছে, 
যে-সংস্থা এই সমস্ত সংস্থাকে এক্যবদ্ধ করবে, তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সংহাতিসাধন 
করবে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধাী কাজের একটি ন্যনতম কার্যসূচী অনুসারে তাদের নীতি 
নির্ধারণ করবে, এবং চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সমগ্র দেশকে সংগাঁঠত করবে। 
ভারতবর্ষে আমাদের যে-সব সংস্থা রয়েছে, ভারতবর্ষের জন্য অনুরূপ একাঁট 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লাগ প্রাতন্ঠার প্রয়োজনশয়তার প্রাতি তাদের দৃম্টি আকর্ষণ 
করে ইতিমধ্যেই আমরা আগমন্্রণ-ীলাপ পাঁঠিয়োছ। যে-চাঠ আমরা পাঠিয়োছ, 
আশা কার তার একটি অন্লাপ তোমার হস্তগত হয়েছে। তব্‌ তোমার জন্য 
এই সঙ্গে আর-একটট অনুলিপি পাঠালাম। আমরা পারকজ্পনা করাছ যে ডিসেম্বর 
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মাসের শেষে লাহোরে একটি সাম্রাজ্যবাদাীবরোধী সম্মেলন আহবান করা হবে। তার 
হারান দু-এক সপ্তাহের 
মধ্যেই এ-বিষয়ে আরও খবর পাবে। 

ও ইভান নাপাক ছি ভি ছিদাভা 
উৎসাহজনক; এ-বছরের শেষে ভারতবর্ষ থেকে আমরা যে খবর পাব, তাও সমান 
উৎসাহজনক হবে, এই আমার আস্তীরক বিশ্বাস । 

তোমাকে, কমলাকে ও কৃষ্ণাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। গ্নেহান্‌রক্ত 


ভি. চট্টোপাধ্যায় 
৭০ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম. এ. আনসারণীকে (লাখিত 
১৭ জানুয়ারি, ১৯৩০ 
প্রয় আনসার, 
আজ সকালে আমেদাবাদ ত্যাগ করোছ। ট্রেন থেকে তোমাকে এই চাঠি লিখাছ। 


এখন আমি 'দাল্ল যাব; সেখানে শিগাঁগরই হক আর দোরতেই হক, তোমার সঙ্গে 
দেখা হবে বলে আশা কাঁর। সুতরাং, এখানে তোমাকে যা বলতে বসোঁছ, এখন 
তা না বলে তোমার সঙ্গে ব্যক্তগত আলাপের জন্য তা যাঁদ মুলতু'ব রাখতাম, 
সেইটেই স্বাভাঁবক হত। কিম্তু আমাদের এই কংগ্রেসকমর্দের ছোট্র চক্রাটর মধ্যেও 
ঘটনাবলী এখন যে-পথ নিয়েছে, তাকে স্বাভাঁবক বলা চলে না। এই কারণেই 
আমার মনে হয়েছে যে আমার যা বলবার আছে ত 'লাখতভাবে বলা প্রয়োজন, 
যাতে করে এ নিয়ে কোনও ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। 

প্রথমেই তোমাকে জানাই. আদর্শের প্রতি তোমার আনুগত্য এবং আমার প্রাতি 
তোমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপরে আমার পূর্ণ আস্থা বর্তমান। প্রকাশ্য 
ণবষয় নিয়ে এই সর্বপ্রথম আমাদের মতানৈক্য ঘটল না। এই গুরত্বপূর্ণ সময়ে 
যে মতভেদ ঘটল, এ খুবই দঃখের কথা। কিন্তু অতীতেও আমার মনে হয়েছে এবং 
এখনও আম মনে করি যে দুই পক্ষের প্রখর কর্তব্যবোধের দরুনই এই মতানৈক্য 
ঘটল। 

গান্ধীজীকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, অত্যন্তই যত্ব সহকারে তা আম একাধিকবার 
পড়ে দেখোছ। হিন্দু-মুসালম এঁক্যের উপরে তুমি যে গুরুত্ব আরোপ করেছ, 
তা আম সম্পূর্ণই মেনে 'নাচ্ছ। কিন্তু এযাবং কেন এই এঁক্য অ্নে আমরা ব্যর্থ 
হয়েছি, এবং এঁক্য অজনেব জন্য অতঃপর কী ভাবে চেম্টা করতে হবে, এই দুই 
ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার মতানৈক্য বর্তমান। এই এঁক্যের একটা সদন ভিত্তি 
গড়ে তুলবার জন্য তুমি আর আম দুজনেই আমরা বহু বংসর ধরে চেষ্টা করে 
এসেছি। কিন্তু আমরা যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি, এ-কথা স্বীকার করতেই 
হবে। অতাঁতের আভিজ্ঞতা এবং সযত্র বিবেচনার ফলে এখন আম এই "সদ্ধান্তে 
উপনীত হয়োছ যে যে-পল্থা অনুসারে আমরা কাজ করে এসোঁছ, তা মূলত 
দ্রমাতক। এক সঙ্গে কাজ করবার সময় মাঝে-মাঝে এই সত্য আমাদের মনে উপক 
দিয়ে গিয়েছে, এবং তখনই আমরা পিছিয়ে আসবার প্রয়াস পেয়েছি। যেমন 
লাহোরে। সেখানে আমরা মহল্লা-চৌধুরীদের এক সভা আহ্বান করি। কিন্তু 
দেখা গেল যে আমরা এক বিষবৃত্তে আটকা পড়োছি। সেই অবস্থায় আর সেখান 
থেকে বোৌরয়ে আসা সম্ভব নয়। আসল কথা এতকাল যাবৎ আমরা ভূল জায়গায় 
আবেদন জানয়ে এসোছ। অনন্ত কাল ধরেও যাঁদ এ-কাজ আমরা করে যাই, তবু 
কোনও সুরাহা হবে না। কোন্‌ ব্যাক্তবিশেষের--তা তান যতই বৃহৎ ব্যাক্ত হন 
না কেন_অভ্যর্থনায় কোথায় ভ্রুটি ঘটল, আর কোথায় বা তিনি মহাসমারোহে 
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অভ্যার্থত হলেন, এরই উপরে যাঁদ এই বিরাট জাতীয় সমস্যার সমাধান নিভ'র 
করে, তাহলে এ-কাজ আমাদের ছেড়ে দেওয়াই ভাল। 

সার তৈজবাহাদুর সপ্র; এখন এই একই ভূল করছেন; বস্তুত ব্যাপারটাকে যেখানে 
আমরা ছেড়ে দিয়ে এসৌছ, সেইখান থেকেই তান আবার কাজ শুরু করেছেন। 
ঠশগাগিরই যে তাঁর মোহভঙ্গ হবে, এ-বষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাঁর 
কাজে বাধা দেবার ইচ্ছে আমার নেই। স্থির করেছি যে যতাঁদন পর্যন্ত না ?তাঁন 
ক্লান্ত হয়ে এ-কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করছেন, ততাঁদন পর্যস্ত কোনও বিরূপ 
সমালোচনা না করে বিনা বাধায় তাঁকে এগয়ে যেতে দেব। তবে আম জান যে 
সপ্তাহ কয়েক, হয়ত বা দিন কয়েকের বেশ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না; তার 
আগেই তিনি ক্লাস্ত হয়ে অবসর নেবেন। 

এ-চিঠিতে আমার পবিকল্পনার হাঙ্গতমাত্র দিতে পার, তার বেশশ কিছু বলা 
এখন শক্ত হবে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জল্মেছে যে শুধু প্রচার করে হিন্দু- 
মূসাঁলম একা অর্জন করা যাবে না। এমনভাবে এ-কাজ আমাদের করতে হবে যাতে 
এঁক্য আঁজ্ত হবে ঠিকই, কিন্তু হিন্দু অথবা মুসলমানরা বূঝতে পারবে না যে 
এঁক্যের জন্য তারা কাজ করছে। একমান্র অর্থনৈতিক ভাঁত্ততে, এবং অন্যায়ভাবে 
ক্ষমতা-দখলকারীর হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেই এ-কাজ সপ্তব 
হতে পারে। বাঁচব আঁধিকার দুই সম্প্রদায়েই আছে। এক সম্প্রদায় খন সেই 
আঁধকার অর্জনেব জন্য সংগ্রাম করছে, তখন এমন কথা চিন্তা করা অসন্তব যে অন্য 
সম্প্রদায় সেই সংগ্রামের সাফল্য অথবা ব্যর্থতার পাঁরণাম কখনও উপলান্ধ করতে 
পারবে না। পাঁরণাম উপলাদ্ধ করবার পর সর্বাস্তঃকরণে তারাও যে সেই সংগ্রামে 
ঝাঁপয়ে পড়বে না, এমন কথাও ভাবতে পারা যায় না। যান সব চাইতে তীক্ষ]ধী 
ব্যাক্তি, প্রভূত উপহাস আর অপপ্রচারের মধ্যেও লবণ-আইন অমান্যের মধ্যে ততাঁন এই 
রকমের একটি অর্থনোতিক 'ভাত্ত খুজে পেয়েছেন। তাঁর প্রয় ডীক্ত উদ্ধৃত করে 
বি, ব্যাপারটা “অবিশ্বাস্য রকমের সহজ”। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে আর-কেউ 
এর আগে এ-কথা ভাবেইনি । এত সহজ ব্যাপারও জনসাধারণের মন কাড়তে পারবে 
কি না, এখনই সে-কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তা যাঁদ পারে, হিন্দু ও মুসলমান-- 
উভয় সম্প্রদায়েরই এক বিপুল জয় তাহলে স্বানাশ্চত। আর তা যাঁদ না পারে, 
তাহলে আর আমাদের কোনও আশা নেই। হিন্দু-মুসলিম এঁক্য এবং সাধাবধাঁনক 
ও সাম্প্রদায়ক আঁধকারের সমস্ত কথাই সেক্ষেত্রে অথথহশীন। 

তুমি বল, দেশ এখনও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হয়ান। তা যাঁদ হয়, তাহলে 
কবে আর তাকে তোমরা প্রস্তুত করবে 2 কী ভাবেই বা করবে? তোমার €ি মনে 
হয় যে দুই সম্প্রদায়ের তথাকথিত নেতাদের মনোভাব এখন যে-রকম, তাতে মীমাংসার 
কোনও উপায় নির্ধারণ সম্ভব? সস্তব িনা, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। 
আর সম্ভব যাঁদ হযও সেই উপায়কে শুধূ কাগজে লিখে রাখলে বিদেশী সরকারের 
বিরদ্ধে আমাদের সংগ্রাম তাতে কতটুকু সফল হবে? ভারতীয় উদারনোতকদের 
আশাবাদী মনোভাব বজ্ডই প্রবল, তাই “না”কেও তাঁরা “হাঁ” বোঝেন; অতখাঁনি 
প্রবল আশাবাদ থাকলে তবেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে মীমাংসার একটা উপায় নিধারত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার আমাদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে বসবেন। পরস্পরকে 
কছ; সুবিধা ছেড়ে দেবার 'ভীত্ততে যাঁরা এই সব উপায় নিধারণ করেন, উপায় 
নির্ধারণের কোনও আঁধকারই তাঁদের নেই। এবং এই 'নাশ্িত ধারণা আমার 
হয়েছে যে যতই এইভাবে উপায় নির্ধারণ করা হক না কেন, হিন্দু-মূসালম এঁক্যের 
যেটুকু কাছে আমরা এখন আছি, এতে করে তার বেশ কাছে যাওয়া সপ্তব হবে না। 


৭৩ 


গত কয়েক বছরের ঘটনাবলশর কথাও তুমি তুলেছ। এ-বষয়ে আমার বিশেষ 
দকছু বলবার নেই। মিঃ জিন্নাকে আম আমল দিইনি বলে যে-ঘটনার উল্লেখ করেছ, 
সে সম্পকেও না। মিঃ জিন্লা সোঁদন যা বলেছিলেন তাতে আম দুঃখিত হয়েছিলাম, 
এবং তাঁকে খুশী করবার জন্য কৃন্রিম ভদ্রতার আশ্রয় নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব 
হয়ান। 

তোমার নিজেব অবস্থা, এবং কশ কাঁ কারণে অনুরূপভাবে কাজ করতে তুমি 
বাধ্য হয়েছিলে তাও তুম বাঁঝয়ে বলেছ। তোমার যে আভমত, তাতে যাঁক্তপরায়ণ 
কোনও ব্যক্তিই তোমার কাজের জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারবে না। 

সর্বশেষে, ১৯২০ সনে যে-অবস্থা ছিল এবং এখন যে-অবস্া দাঁড়য়েছে, তার 
মধ্যে তুমি একটা সবিস্তার তুলনা টেনেছ। যে দুই অবস্থার মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান, 
কোনও দেশের ইতিহাসেই তা কখনও সম্পূর্ণ আভন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তোমার 
কয়েকটি কথায় আম 'বাস্মত হয়োছ। যথা, শ্রামক সরকারের সাঁদচ্ছা এবং 
ভাইসরয়ের আস্তাঁবকতায় জনসাধারণের আস্থা, অথবা এই তথ্য যে কলকাতা-প্রস্তাব 
সম্পর্কে সরকারের পক্ষে যতখানি সাড়া দেওয়া সস্তব ছিল, তা সে দিয়েছে । এ-কথা 
বলা প্রয়োজন যে তোমার ব্যাখ্যাকে আম মনে নিতে পারাছ না। পক্ষাস্তরে আম 
মনে কার, হলে এখনই হবে, আর নয়ত কখনও হবে না। 

আশা কার তুমি বিশ্বাস কর যে আসন্ন সংগ্রামে আমার 'নিয়াতকে গান্ধীজীর 
গনয়াতির সঙ্গে জাঁড়ত করার অর্থ যে আমার পক্ষে কী, তা আম জাঁন। মহত্তম 
প্রয়াস এবং পরমতম আত্মত্যাগে সময় যে আজ সমাগত, এই গভশর বিশ্বাস না 
থাকলে এই বয়মে আমার সমস্ত শারীরক অক্ষমতা এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব 
সর্তেও এত বড় বপদের ঝুশক আম নিতাম না। দেশের উদাত্ত আহবান আম 
শুনতে পেয়োছ, সে-আহ্বানে আম সাড়া দিলাম। 


মোতিলাল নেহরু 
৭১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখিত 
[১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়েক দিনে এবং ১৯৯৩০ সনের গোড়র 
দিকে জাতীষ কংগ্রেসেব লাহোর-আঁধবেশনে স্বাধীনতা দাঁবর সদ্ধাস্ত গৃহশত 
হয়। ১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ার তাঁরখে ভারতবর্ষের সবন্র ব্যাপকভাবে 
“স্বাধীনতা দিবস” পালন করা হল। এর অনাতিকাল পরেই গান্ষীজী লবণ 
সত্যাগ্রহের 'সদ্ধান্ত করেন। একদল সহকমর্কে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম 
থেকে তান ডাঁশ্ডর সমুদ্রোপকুল আভিমুখে যান্রা করেন। পরবতাঁ তিনখান 
চিঠি তাঁর এই সমদ্র-যাত্লার সময়ে লিখিত হয়। এ্রাপ্রলের গোড়ার 'দকে 
তাঁকে ও তাঁর সহকমর্শদের ডান্ডিতে গ্রেফতার করা হয়।] 
১৯ মার্চ ১৯৩০ 
প্রয় জওহরলাল. 
রাত প্রায় দশট। বাজতে চলল। জোর গুজব শোনা যাচ্ছে যে আজ রান্রেই 
আমাকে গ্রেফতার করা হবে। তোমাকে তার না করবার বিশেষ কারণ এই যে 
অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্য সংবাদদাতারা আগে-থাকতেই তাঁদের সংবাদ পেশ 
করেন, এবং প্রত্যেককেই যথাসম্ভব দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। তার করবার মত বিশেষ- 
কিছু খবর নেইও। 
ঘটনাবলী অত্যন্তই সংন্দরভাবে পরিণাতর পথে এঁগয়ে চলেছে । স্বেচ্ছাসেবক 
হবার জন্য প্রচুর প্রস্তাব এসে পেশছুচ্ছে। আমাকে যাঁদ গ্রেফতার করা হয়ও, 
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স্বেচ্ছাসেবকদের ষাল্লা তবুও অব্যাহত থাকবে । আর যাঁদ গ্রেফতার না হই, তাহলে 
আম তোমাকে তার করব বলে আশা করতে পার। অন্যথায় আম নিশি রেখে যাব। 
আমার বিশেষভাবে কিছ বলব্ধর আছে বলে মনে হয় না। যথেষ্ট লিখোঁছ। 
আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনার জন্য বাল:কারাঁশর উপরে এক 'বরাট জনসমাবেশ হয়োছল, 
আমার শেষ বাণী আম সেখানে দিয়েছি । 
ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করন, তিনি তোমাকে দায়ত্বভার বহনের শীক্ত দিন। 


তোমাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাই। 
বাপ, 


৭২ মহাত্মা গান্ধী কতুক 'লাখিত 


১৩ মার্চ ১৯৯৩০ 


শপ্রয় জওহরলাল, 
যে-চিঠি আমাব শেষ চিঠি হতে পারত, আশা কাঁর সেট তুম পেয়েছ। আমার 
গ্রেফতার আসন্ন বলে আমাকে যে খবর দেওয়া হয়োছিল, তা সম্পূর্ণই প্রামাণিক। 
তবৃও নিরাপদে অমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে পেশছোছ। আজ রান্রে তৃতীয় পর্ষায় 
শূর্‌ হবে। কর্মসূচীটি তোমাকে পাঠিয়ে দচ্ছি। বন্ধুরা সবাই বিশেষভাবে 
বলছেন যে ওয়াং কমিটির বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আমেদাবাদ যাওয়া আমার 
উাঁচত হবে না। পরামর্শাটর মধ্যে যথেন্টই যাঁক্ত আছে। সুতরাং সে-দিন 
আমরা যেখানে থাকব, ওয়ার্কং কাঁমাটই সেখানে আসতে পারে। কিংবা তম একাও 
আসতে পার। সংগ্রাম শেষ না করে স্বেচ্ছায় আমরা ফিরে যাব না, এই মনোভাবাঁটিকে 
বেশ ভালভাবে ছাঁড়য়ে দেওয়া হচ্ছে। আম যাঁদ ফিরে যাই, তাহলে এ-কাজের 
ঈষৎ ক্ষাত হবে। যমুনালালজী আমাকে বললেন, এ-বষয়ে তিনি তোমাকে 
িখেছেন। আশা করি কমলা ভাল আছে। 
গতকাল আম হনদেশ 'দয়েছি, পুরো খবর দিয়ে যেন তোমাকে তার করা হয়। 
শুভার্থী 
বাপ 


৭৩ মহাত্মা গান্ধ+ কর্তৃক লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি পেলাম। আমি যে তার কারান তার কারণ ডাঁণ্ডতে পাঠান" 
আছে বলে আঁম মনে কার না; আর তা যাঁদ থাকেও, তাদের সঙ্গে আমরা এক্টে 
উঠতে পারব। সীমান্ত থেকে যাঁদ সং এবং সত্যকারের বন্ধরোও এসে উপস্থিত হন, 
তাতে জাঁটলতার স্ম্ট হবে। ডাঁণ্ডিতে যাঁদ আমাকে পেশছতে দেওয়া হয়, তাহলে 
যে-সব জাঁটলতাকে পাঁরহার করা যেতে পারে, তার মধ্যে না গিয়ে একটিই মান বিষয় 
সেখানে আমি উত্থাপন করব। গুজরাটের অবস্থা সাত্যই খুব সুন্দর পাঁরণাঁতর 
দিকে এগিয়ে চলছে বলে মনে হয়। 

রায় বেরিলিতে ইতিমধ্যেই এত লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে জেনে বাঁস্মত 
হলাম। আপাতত লবণ-করের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তুমি ঠিক কাজই করেছ 
বলে আমার মনে হম। আব কী আমরা করতে পার অথবা আর কী আমাদের করা 
উচিত, আগামী পক্ষকালের মধ্যেই তা আমরা জানতে পারব। 


৩১ মার্চ, ১৯৩০ 
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আমার কাছ থেকে যাঁদ অন্য খবর না পাও তাহলে ৬ এাপ্রলকেই যুগপৎ 
কার্ধারস্তের 'দন বলে ধরে নিও। 
রাত দশটা বাজতে চলল । সুতরাং শুভরয্ত্র জানিয়ে এইখানেই শেষ করি। 


বাপ, 
৭৪ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক এম. এ. আনসারীকে িখিত 
শাহীবাগ, 
আমেদাবাদ, ২০ মার্চ, ১৯৩০ 
প্রয় আনসারণ, 
এখানে পেশছে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই তোমার 'চাঠথানি আমার হাতে 
তুলে দেওয়া হয়। জওহরও মহাত্মাজীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছে। 
াবশেষ দূতের মারফত এই চিঠি পাঠন হয়েছিল। চিঠি পড়ে জওহর জানতে পারে, 
তার জন্য যে মোটবগাঁড় অপেক্ষা করছে, তাতে করে তৎক্ষণাৎ যাঁদ সে যাত্রা না করে 
তাহলে আগামীকাল 'নাখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতির সভার আগে মহাত্মাজীর সঙ্গে 
তার আর সাক্ষাতেব সন্তাবনা নেই। বেচারা আগের রান্রেই আগ্রা থেকে ট্রেনযোগে 
আমেদাবাদ এসেছে লোকে-ঠাসা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সারারাত সে দু চোখের 
পাতা এক করতে পারোন। কিন্তু মহাত্মাজীর ইচ্ছা অনুসারে তৎক্ষণাৎ সে যান্রা 
করে। রাত দুটো পর্যন্ত একটানা মোটরে যাবার কথা । দুটো নাগাদ একটা নদী 
পার হতে হবে। নদীতে বাণ ডাকে । অন্য কোনও সময় নদী পার হওয়া নাকি 
একান্তই অসন্তব। কোনও গোলমাল যাঁদ না হয় তাহলে ভোর চারটের সময় 
মহাত্বাজী যখন প্রার্থনায় বসেন, সেই সময় নাগাদ সে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। 
আজ বিকেল ছটা নাগাদ তার এখানে ফিরে আসবার কথা । 
আমার পক্ষে ত এ এক দ:ঃসাধ্য কাজ। তাই আম যাইনি। এখন আমার 
কার্যসূচশ হল এই যে আগামী কাল 'নাঁখল ভারত রাম্ট্রীয় সামাতর সভা আমরা 
শেষ করব। দরকাব হলে অনেক রাত পর্যস্ত সভার কাজ চলবে । পরাদন সকালের 
দ্রেনে আমরা ব্রোচ যাল্রা করব। মহাত্মাজী সোঁদন যেখানে থাকবেন, সেখানে আমাকে 
নিয়ে যাবার জন্য ব্রোচে একাঁট মোটরগাঁড় আমার জন্য অপেক্ষা করবে। 'বকেল 
পাঁচটার সময় মহাত্খাজন তাঁৰ পরবরতাঁ গন্তব্য আভমুখে যাত্রা করবেন আশা কার 
তার আগে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তাঁর সঙ্গ পাব। অতঃপর আমার সামনে ?তিনাটি পথ 
খোলা থাকবে- সূব্রাটে, ব্োচে অথবা বরোদায় গিয়ে সুবিধাজনক একটি ট্রেন ধরা। 
মহাত্মাজর শাবির থেকে এই 'তিনাট রেল-স্টেশনের দূরত্ব ঠিক কত, এবং পথের 
অবস্থাই বা কী রকম, এখানকার লোকরা তা জানে না। তবে মাত্র দুঁট ট্রেনই 
সবিধাজনক; ফ্রাস্টয়ার মেল ও বোম্বাই-দিল্প এক্সপ্রেস। ফ্রণ্টিয়ার মেলে যেতে 
হলে ব্রোচে গিয়ে ট্রেন ধরার প্রশ্ন ওঠেই না, তার কারণ ফ্ুণ্টিয়ার মেল সেখানে থামে 
না। জাওরায় যাবার জন্য যাঁদ রতলামে নামতে হয়, তাহলে যেখান থেকেই উঠি না 
কেন, এক্সপ্রেসাটই আধকতর স্মাবধাজনক গাঁড়। সুতরাং আপাতত তুমি ধরে 
নিতে পার যে ২৩ তাঁরখ সকাল ছটায় আঁম রতলামে পেপছব। তারপর সারাটা 
দন জাওরায় তোমার সঙ্গে ক্তাটয়ে আবার মাঝ রাতে ফ্রাণ্টয়ার মেলযোগে এলাহাবাদ 
যাত্রা করব। শেষ পর্যন্ত যে এই ব্যবহ্থানূযায়ই কাজ করতে পারব, এমন কথা অবশ্য 
দিতে পার না। কিন্তু তৃমি চাও যে দ্দন আগে তোমাকে খবর দিতে হবে। 
সূতরাং জাওরার গাঁড় রতলামে এসে আমাকে না-ও পেতে পারে, এই ঝুশক তোমাকে 
নিতেই হবে। তোমাকে তার পাঠিয়ে বিশেষ লাভ হবে না; তবু সময়মত তা তুমি 
পেতেও পার, এই ক্ষণ সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করে তোমাকে একটা তার করা। 
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সাহেবজাদার সদয় আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যা বললাম তার থেকেই 
তান বুঝতে পারবেন ষে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আম কতটা উদগ্রীব। তবে 
এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সব করতে হবে যে তাঁর সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাৎ করবার সুযোগ 
হয়ত না-ও হতে পারে। সেটা খুবই নৈরাশ্যের ব্যাপার হবে। 


ভবদীয় 
মোতিলাল নেহরু 
ডঃ এম. এ. আনসারী ৰ 
৭৫ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত 
জাওরা স্টেট 


৩০ মার্চ, ১৯৩০ 

প্রয় জওহর, 

এই সঙ্গে একট পত্রের অন্যাীলাপ পাঠালাম । মূল পন্নাট মহাত্মাজীকে লিখোছ। 
পণ্ডিতজীর উপরে একমান্র তোমার এবং মহাত্মাজীর কিছ: প্রভাব আছে বলে আমার 
মনে হুয়। পাঁণ্ডিতজীকে যে-পরামর্শ আম 'দয়েছি, তা তাঁর স্বাস্থ্যের বর্তমান 
অবস্থার কথা ভেবেই দিয়েছি । ক্তু দুর্ভাগ্যবশত এই আন্দোলনে আম তাঁর সঙ্গী 
নই। তা তান জানেন। তাই আমার এই পরামর্শ হয়ত তাঁর কাছে সংপরামর্শ 
বলে মনে হবে না। তৎসর্তেও তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা তোমাকে জানান প্রয়োজন 
বলে মনে করি। তুমি হয়ত যথাসম্ভব তাঁকে বাঝিয়ে বিশ্রাম নেওয়াতে পাঁরবে। 
বিশ্রাম নেওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। 


শুভেচ্ছা জানাই। 
শুভার্থী 
এম. এ. আনসারা 
৭৬ এম. এ. আনসার কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 
জাওরা স্টেট, 


৩০ মার্চ, ১৯৩০ 

প্রয় মহাত্মাজী 

২৫ তারিখে, অর্থাৎ পশ্ডিতজশ যোঁদন এখানে আসেন তার পরের দিনই, 
আপনাকে চিঠি লিখব ভেবোছলাম। 'ক্তু ভূপালের বেগম-মাতার চাকংসার জন্য 
অকস্মাৎ আমাকে সেখানে চলে যেতে হয়। কিছ দিন যাবং তিনি অসচ্ছ আছেন। 
পাণ্ডতজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এবারে খুবই খারাপ দেখলাম। সম্প্রীতি আবরত 
তাঁকে ষে উদ্বেগ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাতে, এবং আপনার কাছে যাওয়ায় ও 
ধূলিধূসর পথে হটার ফলে, তাঁর হাঁপানির কষ্ট আবার নতুন করে বাদ্ধ পায়। 
তাঁর হদ্যল্ল ত আগেই বৃদ্ধি পেয়োছল, এতে করে তার উপরে আরও চাপ পড়ে। 
হাঁটতে অথবা সামান্য নড়াচড়া করতেও 'তাঁন হাঁপিয়ে উঠাছিলেন। আপাঁন জানেন, 
তাঁর রক্তের চাপ ইদানীং বেড়ে গিয়েছে, এবং তা স্থিরও থাকে না। মানাঁসক ও 
শারীরিক দূবেলতাব কারণে তাঁর স্বাচ্ছ্যের সাধারণ অবস্থার অবনাতি ঘটেছে। তাঁর 
এখন যে বয়স, তাতে সেরে উবার মত শাক্তও তাঁর নেই। কিস্তু নিজেকে তিনি 
রেহাই দিচ্ছেন না। ভবিষ্যতেও নিজেকে রেহাই দেবেন না বলে 'তাঁন দড়ুসংকজ্প। 
তাঁর স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থার কথা আপনার গোচরে আনা, এবং তিনি যাতে বিশ্রাম 
নেন ও কোনও প্রকার কায়িক পাঁরশ্রমের কাজ না করেন তার জন্য তাঁকে বাঁঝয়ে 
রাজী করাতে আপনাকে অনুরোধ জানান আমার কর্তব্য। 


৭৭ 


আপনার কার্ধকলাপ আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করে যাচ্ছি, এবং আপনার জন্য প্রার্থনা 
করছি। 
সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই। 
ভবদশয় 


এম. এ. আনসারণ 

৭৭ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লাখত 

[মহাদেব দেশাই ছিলেন গান্ষীজীর সেন্রেটার ও তাঁর প্রিয় শিষ্য। লবণ- 

সত্যাগ্রহ শুর হবার অত্যল্পকাল পরেই এই পন্রখাঁন 1লাঁখত হয়। ] 
আশ্রম, সবরমতশ 
্‌ ৭ এপ্রিল, ১৯৩০ 
প্রয় জওহরলাল, 

বইখানির "দ্বতীয় খণ্ডের জন্য ধন্যবাদ। শকন্তু কবে যে এ-বই পড়বার মত 
সময় পাব তাজান না। ভাগ্যন্রমে শিগগিরই যাঁদ কারার্‌দ্ধ হতে পারি, তবে হয়ত 
সেখানে বসে পড়তে পারব। বস্তুত আম এখন দড়ানীশ্চত। ৬ তাঁরখে আমাদের 
কার্ধারন্ত হয়। আমেদাবাদে আমরা বে-আইনশ পণ্য 'বাক্র করতে শুরু কার, ১৩ 
তাঁরখ পর্যন্ত একাজ চালয়ে যাব। আমাদের শ্রেষ্ঠ চারজন কমর দায় গনয়েছেন। 
বীরঙ্গমে আমরা শুলক-বেস্টনী আক্রমণ করি, এবং মাঁণলাল কোঠারী ও আমাদের 
আমেদাবাদের কমপদের মধ্যে [কয়েকজন] বিদায় নেন। এই জেলার আর-একাঁট 
জায়গা ধোলেরায় 'বদায় নিলেন অমৃতলাল শেঠ। কয়রায় ১১৭ ধারা অনুসারে 
দেরুবর গোপালদাসকে ২ ধছর ৩ মাসের 'নম্ঠুর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সারা 
ভারতবর্ষেই হয়ত ১১৭ ধারা প্রয়োগ করা হবে। গোপালদাসের সঙ্গে আরও পাঁচজন 
গিয়েছেন। ব্রোচে আগামীকাল ডাঃ চাঁদুলালের বিচার হবে। সূব্রাটে জয়মাল্য 
পেয়েছেন রামদাস ও তাঁর আরও কয়েকজন সঙ্গী । 

তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা বেশ ভাল লড়াই 'দতে পেরোছি। 
ঈশ্বর সহায় হলে এইভাবেই আমরা লড়াই দিয়ে যাব। মাসখানেক আগে বল্লভভাইকে 
যখন গ্রেপ্তার করা হয়, নিজের উপরে আমার তখন বিশেষ আস্থা ছিল না। কিন্তু 
জনসাধারণের কাছ থেকে যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তাতে আম আত্মবিশ্বাস অর্জন 
করোছ। এখন ন্োজই অন্মাকে যে-সব সভায় বক্তৃতা 'দতে হয়, এর আগে আর 
কখনও তেমন সভায় বক্তৃতা ঈদইনি। শৃঙ্খলা ও নৈঃশব্দ্যে এই সভাগুলি আদর্শ- 
স্থানীয়। বক্তা বলে আভাহত হবার কিছুমাত্র দাব আমার নেই। অথচ সেই 
আমার একটি বক্তৃতা শুনবার জন্য প্রাতিদিন সাড়ে ছটায় দশ থেকে পনর হাজার 
লোক এসে সমবেত হচ্ছে, এবং সন্ধ্যার আগে সভাভঙ্গ করে চলে যাচ্ছে। প্রচুরসংখ্যক 
স্বেচ্ছাসেবকও এসে যোগ দিচ্ছেন। দু দন আগে তাঁদের সংখ্যা ছিল ৫০০); আর 
আজ তাঁদের সংখ্যা হাজারের উপরে । মাঁহলারাও এসে নাম লেখাচ্ছিলেন। গতকাল 
অন্ন ৫০ জন মাঁহলা এসে নাম লেখালেন। তাঁদের উৎসাহ যেন ফেটে পড়ছে। 
অবস্থা নিশ্চয়ই এই রকমই চলবে। তা যাঁদ চলে, তাহলে আমার দিনও ফুরিয়ে 
এসেছে বলতে হয়। তাতে ক্ষাতি নেই, কেন না এ-কাজের দায়িত্ব নেবার মত বিস্তর 
লোক এখন রয়েছেন। আনার সময়কে এখন আশ্রম (আশ্রমের আমি নামে মানত 
প্রধান, কোনও কার্জ আমাকে করতে হয় না), প্রাদেশিক কমিটি (একাধারে আম 
যার সম্পাদক, সভন্পাঁতি ও সমর-সাঁচব, নবজীবন ও ইয়াং ইণ্ডিয়া (ষথাসাধা 
এ দুটি কাগজকে আমার সম্পাদনা করতে হয়; তবে বাপু যখন বাইরে থাকেন, এ-কাজ 
তখন নেহাতই সহজ ), এবং জেলা-সফুরের কাজে ভাগ করে 'দিয়োছ। যে-সব কাজ 


৭৮' 


আমাকে করতে হচ্ছে, তা 'নয়ে বড়াই করার জন্য এ-কথা 'লখাঁছ না; হাতে যখন 
কাজ আসে, একজন সাধারণ মানুষও যে তখন কতখানি কারক্ষম হয়ে উঠতে পারে, 
তোমাকে তার একটা আন্দাজ দেবার জন্যই এত সব লখলাম। যে-মানুষ ঘতখানি 
ভার বহন করতে পারে, ঈশ্বর কখনও তার বেশ ভার তার উপরে চাপান না। 
পৃথক একটা মোড়কে তোমাকে অল্প-একট্রু লবণ পাঠিয়ে 'দাচ্ছ। ৬ এপ্রল 

তাঁরখে বাপু ডাণ্ডিতে এই লবণ বাঁনয়েছেন। এই লবণটুকুকে একটা স্মারক 
হিসেবে রেখে দিও, আর নয়ত নিলাম করে এ-লবণ 'বাক্র করবার ব্যবস্থা কর। মূল্য 
যেন এক হাজার ট্কার কম না হয়। আমার কাছে যে ছোট্ট একাঁট মোড়ক আছে, 
সেটি কেনা হয়েছে ৫০১, টাকায়। পুলিশ পাছে এই চিঠি খুলে অমূল্য লবণটুকুকে 
বাজেয়াপ্ত করে, এ-টিঠি তাই কৃষ্ণার নামে পাঠালাম। 

প্লেহানুরক্ত 

মহাদেব 


৭৮ মোতিলাল নেহর; কর্তৃক শিবপ্রসাদ গপ্তকে 'লাখত 


[ শিবপ্রসাদ গ্‌প্ত ছিলেন যুক্তপ্রদেশের একজন অগ্রগণ্য কংগ্রেসকমাঁ। আমার 
পতা আদালতে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত করায় তিনি আপাত্ত প্রকাশ করেন; 
এই নিয়ে তাঁব কাছে এই চিঠিখান লেখা হয়।] 


এলাহাবাদ, ১ জব্ন, ১৯৩০ 
ধপ্রয় শিবপ্রসাদজী, 

আপনার & জ্যৈষ্ঠ ১৯৮৬ তাঁরখের চিঠি পেয়োছ। যাকে আপাঁন বলেছেন 
“বদেশী আদালত”, কংগ্রেসেব সভাপাঁত থাকাকালে সেখানে আমার উপস্থিত হওয়াটা 
আপনার ক্ষোভের কারণ হয়েছে জেনে দ্‌ঠিখত হলাম। আপনাকে এই আশ্বাস দিতে 
পার যে আম নিজে এতে কিছুমান মনঃকম্ট ভোগ করাছ না। পক্ষান্তরে এখন 
যেমন সেখানে আম উপস্থিত হাচ্ছি, তা না করলেই বরং নিজের কাছে আমার মর্যাদা 
নম্ট হত। 

“এই সঙ্কটকালে কংগ্রেসের মর্যাদা অথবা খ্যাতি” সম্পর্কে আপাঁন ষা বলেছেন, 
সে-প্রসঙ্গে জানাই সাংশ্রম্ট ঘটনার এই শীবাচন্র অবস্থায় কংগ্রেসের সভপাঁত-পদে 
আঁধান্ঠিত থাকাকালে আম মাদ অন্য-ীকছ: করতাম, তাহলেই বরং এই মর্যাদা অথবা 
খ্যাতি সম্পূর্ণ বিনম্ট হত। 

এই মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তিলাভের সম্ভবপর ও আইনসঙ্গত সর্বপ্রকার 
উপায় অবলম্বনের পর আমার নিজের ববেকাগত আপাত্তর কারণে আম বিচার 
প্রার্থনা কার, এবং সসম্মানে মাক্তলাভ করা সত্তেও আম 'ানজের উপরে এই দণ্ড 
আরোপ করি যে আদালতে হাজরা দেবার জন্য দৌনক আম ১,০০০ টাকা জাঁরমানা 
দেব। যে দশ দন আম আগ্রায় ছিলাম, তার বোশর ভাগ সময় কেটেছে কংগ্রেসের 
কাজে, এবং কংগ্রেসের দূত বলীয়মান তহবিলে এতে আঁতারক্ত ১০,০০০, টাকা 
জমা পড়েছে। যা-কিছু হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে; এতে উদ্বেগের কোনও কারণ 


নেই। 
ভবদীয় 
মোতিলাল নেহরু 
বাবু শবপ্রসাদ গপ্ত 
বারাণসঈ 


৭৯১ 


৭৯ মোতিলাল নেহর; কতৃক কৃষ্ণা নেহরকে লাখত 


[১৯৩০ সনের ৩০ জুলাই তাঁরখে নৈনির সেন্ট্রাল জেল থেকে মোতিলাল 

নেহরহ তাঁর কন্যা কৃষ্ণাকে যে চিঠি লেখেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত হল।] 

সবাইকে জাঁনও যে আম এখন সম্পূর্ণ সূস্থ আঁছ। দিন আট-নয় আঁম 
অসুচ্ছথছলাম। তখন মাঝে-মাঝে আমার জবর হয়েছে। কোন [কিছু খেতেও 
উৎসাহ পেতাম না। কিন্তু সে-অবস্থা এখন কেটে গিয়েছে, এবং ধীরে-ধীরে আম 
আবার শক্তি ফরে পাচ্ছ। একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছি বটে, 'িস্ত্ব তাতে আশঙ্কার 
কিছ; নেই। আশা কার আগামী শাঁনবার তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হবে। 
শেষ আমার দবাস্থ্য যেরকম দেখেছিলে, এবারেও প্রায় সেইরকমই দেখতে পাবে। 

আনন্দ ভবন অথবা ৯, কানপুর রোড থেকে (ঠিক কোথা থেকে, তা আম 
জান না) যে খাবার এখন পাঠান হচ্ছে, তা বেশ ভাল। এখানে যে খাবার তৈরণ 
করা হয়, তার চাইতে তা আমার অনেক ভাল লাগে। তবে আর কয়েকাদন মাত্র 
খাবার পাঠাতে হবে। তারপর এ-রকম অবস্থায় আম যা করে থাকি, সেই পুরনো 
অভ্যাসেই আবার আমি ফিরে যাব; যা-যা আমার ভাল লাগে, কুকারে আঁম নিজেই 
তা চাঁপয়ে দেব। বরাবরের মত এবারেও মাঝে-মাঝে নতুন-নতুন খাবার উন্তাবন 
করা যাবে; তার মধ্যে অন্তত িছু-না-কিছু বেশ ভালই হবে। 

মনে হয়, এই ধরনের কোনও কাজ নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা দরকার । এখন 
ত অন্য-সবাই আমার হয়ে কাজ করে দেয়। খাওয়া, ঘুমনো আর পড়াশোনা করা-- 
এ ছাড়া আমার কোনও কাজই নেই। আমার সেবার ব্যাপারে হরি এখন জওহরলালের 
কাছে শিক্ষা নিতে পারে। সকালে চা-পান থেকে শর করে রাস্তরে শৃতে যাওয়া 
প্স্ত দেখতে পাই, সব কিছ আমার জন্যে একেবারে গৃঁছয়ে রাখা হয়েছে। প্রাতাট 
খঃটিনাট ব্যাপারে পর্যন্ত সতর্ক দৃম্টি রাখা হয়। আনন্দ ভবনে ত প্রায়ই আমাকে 
চেপচয়ে বাঁড় মাথা করতে হত; আর এখানে আমাকে কখনও কোনও-কিছ মুখ 
ফুটে চাইতে পর্যন্ত হয়নি। মামন্দ মাঝে-মাঝে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আসল ভারটা 
জওহরকেই সামলাতে হয়। আমি যে এত অলস, আর আমার জন্যে যে জওহরের 
এত সময় নষ্ট হয়, এজন্যে আমার ভার খারাপ লাগে; জওহরের এই সময়টা আরও 
অনেক ভাল কাজে ব্যায়ত হতে পারত। সব কিছুই সে আগে-থাকতে বুঝতে পারে; 
আমার জন্যে কোনও-কাজই সে তুলে রেখে দেয় না। আমার মত পূত্রভাগ্য বেশ 
লোকের নেই। 

পায়োনিয়ার পন্রিকায় £তামাদের কার্যাঁদ সম্পর্কে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, 
তা আমরা লক্ষ্য করে যাচ্ছ। এ-পাত্রকায় খবর অবশ্য খুব অঞ্পই থাকে। তবু 
যেটুকু থাকে, তার থেকেই বাকাঁটা আমরা অনমান করে নিতে পাঁর। তোমরা খুবই 
চমংকার কাজ করেছ। আশা কার ভাবষ্যতেও এই রকমের উৎসাহ আর উদ্দীপনা 
নিয়ে কাজ করে যেতে পারবে। তোমাদের সকলের জন্যই-এমন ি ছোট ছোট 
শিশুদের জন্যও-জওহর ও আমি গর্ব অনুভব কাঁর। ৃ 


৮০ মোতিলাল নেহর্‌ কর্তৃক লাখিত 
[ গরদ্তর অসংস্থতার জন্য ১৯৩০ সনের শেষার্ধে আমার বাবাকে কারাগার 
থেকে মাক্ত দেওয়া হয়। এই অসুখ থেকে তান আর সেরে ওঠেনানি, 
দু-তিন মাস পরেই 'তাঁন মারা ষান। তাঁর সম্‌দ্রযাত্রার জন্য একটা প্রস্তাব 
করা হয়েছিল, কিন্তু এত দ্রুত তাঁর স্বাঙ্ছের অবনাত ঘটে যে সমদদ্রযাা আর 


৮০ 


তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ান। অসস্থতা সত্তেও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর 
আগ্রহ অক্ষুণ্ন ছিল। এ যখনকার কথা, আম তখন কারাগারে । ] 
আনন্দ ভবন, 
এলাহাবাদ, ১৯ নভেম্বর, ১৯৩০ 

প্রয় জওহর, 

এই চিঠিতে তোমাকে সর্বশেষ খবর জানাই। আজ বিকেলে অকস্মাৎ মালাকা 
কারাগারে বেট ও শাম্মণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুন্দরলাল, মঞ্জর আলী ও 
অন্যান্য কয়েকজনকে তিন গন আগে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিচার দেখবার 
জন্য বেটী আর শাম্মী মালাকা কারাগারে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল কমলা, নান, ইন্দ 
আর তোমার মা। খবরটা আমাকে দেবার জন্য নান সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ চলে 
আসে । আম তখন বিছানায় বসে কাশাছি। গিয়ে আমার কোনও লাভ হত না। 
তা ছাড়া যাবার ইচ্ছে থাকলেও যাবার মত শারীরক সামর্থ্য আমার ছিল না। বিচার 
দেখবার জন্য আবার আম নানকে সেখানে পাঠিয়ে দই। কিন্তু সে সেখানে গিয়ে 
দেখে, তার পেপছবার আগেই বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে। বেটী, শাম্মী এবং আর 
যাদের আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে ভারতীয় দণ্ডাবাঁধর ১৮৮ ধারা 
(সরকার কর্মচার+ দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে যে আদেশ জারী করা হয়েছে, তা লঙ্ঘনের 
অপরাধ) অনুসাবে ৫০২ টাকা জাঁরমানা, অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয়। তারা এখন মালাকা জেলে পরস্পরের সঙ্গসখ উপভোগ করছে। 
তাদের জামাকাপড় খাবার ইত্যাদ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যতদূর জানতে পারলাম, 
বেটী আর শাম্মীব ভূমিকা এতে এইমান্ত্র যে তারা সঙ্গীত পাঁরচালনা করছিল, আর 
দলের অন্য সকলে রাস্তার উপরে বসে গান গাইছল। 

কমলা ও নান এখনও মুক্ত আছে। তবে আর কতাঁদন থাকবে, সেটা বলা 
অসম্ভব। তাদের যা হবার, তা এখন তাড়াতাঁড় হলেই ভাল হয়। সেক্ষেত্রে বাড়ি 
ইত্যাঁদ সম্পর্কে কা ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে, সেটা আম বুঝতে পারব। ১২৪ 
ক ধারা অনুসারে আগামী কাল আবার সহন্দরলালের বচার হবে। খুব সম্ভব 
আগামী কাল আরও কিছ; লোককে গ্রেফতার করা হবে। এলাহাবাদে এইভাবেই 
যদ্ধিবিরাত দিবস উদযাপিত হল। 

বল্পভভাই ও মহাদেব দু দন এখানে ছিল। তার মধ্যে আঁধকাংশ সময়ই তাদের 
শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে। এসে পেশছবার খানক পরেই তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত 
হয়। আজ তারা বোম্বাইযে ফিরে গেল। 

আমার অবস্থা এখন ভ্রুমেই খারাপ হচ্ছে। এখন আর মাঝে-মাঝে থুথুর সঙ্গে 
রক্ত ওঠার ব্যাপার নয়। গত তিন দিন যাবৎ ক্রমাগত থুথু ফেলতে গয়ে দেখছ, 
চাপ চাপ রক্ত উঠে আসছে। এলাহাবাদে যত রকম চিকিৎসা সম্ভব, সবই করে দেখা 
হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাওয়া যায়ন। গতকাল সকালে চূড়াস্তভাবে 
মনগাচ্ছর করি যে বেটী আর মদন অটলকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। ১৯ তারিখে 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবাব কথা। তার বদলে ১৫ তারিখে যাতে তোমাকে সাক্ষাৎ 
করতে দেওয়া হয়, তার জন্য মেজর ওবেরয়ের সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়েছে। 
এ-বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে একট চিঠিও লিখোছি। দয়া করে তান তাতে 
সম্মত হয়েছেন। সৃতরাং ১৫ তারিখে ১০টার সময় আমরা--অর্থাৎ আমাদের 
যে-কজন তখনও কারাগারের বাইরে থাকবে- তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমার 
ইচ্ছে, ১৬ অথবা ১৭ তারিখে কলকাতা রওনা হব। ডাঃ জবরাজ মেটার কলকাতায় 
একটা মোঁডক্যাল এসোসিয়েশনের সভায় যোগদানের কথা আছে; কলকাতায় 'তাঁন 


৮৯ 


আমার ঈঙ্গে দেখা করবেন। বেটার জায়গায় আর কাউকে নেবার দরকার আছে বলে 
আম মনে কারনে । মদন এখনও উত্তর দেয়ান। তবে তার সম্মাত যাঁদ পাই, 
তাহলে আর অন্য-কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন হবৈ না। ইতিমধ্যে কমলাকে যাঁদ 
গ্রেফতার করা হয়, তাহলে আমার ইচ্ছে ইন্দকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। নয়ত 
কমলা আব বেটী, এই দুজনেরই অন[পা্থীতিতে ইন্দু বড় ?নঃসঙ্গ বোধ করবে। 
এ-ব্যবস্থায় তোমার সম্মাত আছে কনা জানিও, তার কারণ ইন্দূকেও সমদদ্রযা্লার 
জন্য তৈরী হতে হবে। 

সঙ্জাপূরে যাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদাঁদি জানতে চেয়ে ২ তাঁরথে 
আম কলকাতায় টমাস কুককে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। গতকাল পর্যস্ত তার 
কোনও উত্তর. না 7পয়ে আমি তাদের তার করে জানাই যে অবিলম্বে যেন আমার 
শচাঠর উত্তর দেওয়া হয়। আজ তাদের উত্তর এল। তাতে বলা হয়েছে যে আমার 
কাছ থেকে কোনও চিঠি তারা পায়নি! চিঠিখাঁনি উপাধ্যায় ট্রেনে পোস্ট করোছল। 
আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারশরা বোধ হয় ভেবোছলেন যে আম দেশ থেকে পালাৰ 
অথবা গুর্তর কোনও অপরাধ করব; তাই 'িঠিখানিকে তাঁরা যথাস্থানে পেশছতে 
দেনান। আগামীকাল আবার আম চিঠি লিখব, তাতে গোয়েল্দাবভাগের লোকদের 
জন্য দু-এক লাইন লেখা থাকবে। 

১২ নভেম্বর, ১৯৩০ 


গতকাল রান্রে যে আমার চিঠি লেখায় বাধা পড়েছিল, তার কারণ হঠাৎ খবর 
পেলাম যে কিছু লোক বেটী আর শাম্মীর জরিমানার টাকাটা 'দয়ে দেবার মতলব 
করছে। পরে জানা গেল, ইতিমধ্যেই বেটীর জাঁরমানার টাকাটা 'দয়ে দেওয়া হয়েছে, 
এবং বেটনীকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। খবরটা অত্যন্তই উদ্বেগজনক । সুতরাং সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ আম একটি 'াববৃঁত পাঠিয়ে দিই। ববাতিটা আজ 
সকালে প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে তার একটা কাটিং তোমাকে পাঠালাম। তবে 
ক্ষতি যা হবার, তা তার আগেই হয়ে গিয়েছে। গোপশ কুঞ্জর্‌ নামে যে একটা মূর্খ 
আছে, গতকাল মাঝরাতে আম শুয়ে পড়বার পর সে বেটী আর শাম্মীকে গাঁড়তে 
করে এখানে পেশছে দিয়ে যায়। মান্র আজ সকালে আমি সেটা জানতে পারলাম। 
মেয়েদের কাছে গোপন বলে যে আসলে যে-ব্যাক্ত টাকাটা 'মঁটয়ে দিয়েছে, গোপণ 
তার কেীসুলন মান্র, তার নাম সে প্রকাশ করতে পারবে না। আজ সকালে আমার 
বিবাঁতিটা তারা নিশ্চয়ই পড়েছে, এবং নিজেদের সম্বন্ধে হয়ত আমার সম্বন্ধেও- 
তাদের ধারণাও নিশ্চয়ই পারিনার্তিত হয়েছে। অতঃপর আবার কাউকে যখন গ্রেফতার 
করা হয়, এই বিবৃতিটা তখন কাজে লাগবে আশা করি; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে 
কেউ বোকার মতন আর পরোপকার করতে যাবে না। 

বেটী যখন ফিরেই এসেছে, তখন আগের ব্যবস্থাই বহাল রইল) সে আমার সঙ্গে 
কলকাতা ও সিঙ্গাপুরে যাবে । ইন্দু এখন পড়াশোনায় মন 'দয়েছে। সে নিজে 
যাঁদ আমার সঙ্গে যেতে আগ্ুহশী না হয়, তাহলে আর তাকে 'বরক্ত করবার. ইচ্ছে 
আমার নেই। 

হিন্দু পাঞ্জকা অনুযায়ী আগামীকাল তোমার জন্মদিন; আর গ্রীগরিয়ান 
পাঁঞ্জকা অনযায়ী পরশু । আগ্াামীকাল অথবা পরশ তোমার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য আমাকে বলা হয়োছল। প্রস্তাবটা অবশ্য আমার মনঃপৃত হয়ানি, তার কারণ 
কলকাতায় যাত্রা করবার তাঁরখের যথাসম্ভব কাছাকাছি একটা দিনে তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা করবার ইচ্ছে। ১৬ তাঁরখে দেখা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে-দিন ত 
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সারা ভারতে 'জওহর দিবস" উদ্যাঁপিত হবে, মেয়েরাও তাই বাস্ত থাকবে। আমার 
ইচ্ছে ১৭ তাঁরখে পাঞ্জাব মেলে যান্রা করব। 

কলকাতা থেকে যে-সব বই তুম আনিয়ে দিতে বলোছিলে, অনেক দিন আগেই 
তার জন্য ফরমাশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও সেগ্যাল পাইীন। 'চিঠিখানাকে হয়ত 
আটক করা হয়েছে! আমি এখান থেকে রওনা হবার আগে যাঁদ সেগ্ীল এসে না 
পেশছয়, তবে সেগীল যাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করব। 

সাক্ষাংমত বিস্তারত কথা হবে। রাঁঞ্জতকে ভালবাসা জানাই। 


বাবা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি 
কুমারী কৃষ্ণা নেহর;-_অজ্ঞাত ব্যাক্তি কর্তৃক জাঁরমানার অথ“ প্রদান? 
পণ্ডিত মোতিলাল নেহরূর [বু 
পশ্ডিত মোতিলাল নেহর: এক বিবাঁতিতে জানাইতেছেন : 


“এইমান্র জানিতে পারলাম যে আজ বৈকালে আমার কন্যা কৃষ্কার আকস্মিক 
গ্রেফতার ও বিচারের পর তাহাকে যে ৫০২ টাকা জরিমানা করা হয়, অজ্ঞাত- 
পাঁরচয় এক ব্যাক্ত সেই জাঁরমানার টাকাটা দিয়া দিয়াছেন। খবরটা যাঁদ সত্য 
হয়, তাহা হইলে বলিব যে এই ব্যাক্তি আমার, আমার কন্যার ও দেশের চরমতম 
অপকার কারযাছেন। আমার প্রাত, এবং দেশবাসীর যে যৎসামান্য সেবা আম 
করিতে পারিযাছি তাহার প্রাত দেশবাসীর যাঁদ কিছ,মান্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা 
হইলে আম আশা কারব যে এই ব্যক্তিকে আমার ও দেশের চরমতম শন; বালয়া 
তাঁহারা গণ্য কারবেন, এবং তাঁহার প্রাত দেশবাসীর আচরণও তদন্রূপ হইবে।” 


৮৯ মোতিলাল নেহরু; কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বকে লিখিত 
এলাহাবাদ, ১৪ নভেম্বর, ১৯৩০ 

শপ্রয় সুভাষ, 

ডাক ও তার-বিভাগ যেহেতু সমান আনিভ“রযোগ্য, এজন্য বিশেষ প্রাতানাঁধর হাতে 
তোমাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছ। আমি চূড়ান্তভাবে মনঃস্থির করোছ যে আগামী ১৭ 
তারিখ সোমবার পাঞ্জাব মেলযোগে আম কলকাতা রওনা হব। সঙ্গে থাকবে আমার 
ছোট মেয়ে কৃষ্ণা, সে আমার দেখাশোনা করবে। আর একজন ডাক্তার-বন্ধও আমার 
সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকে সমদ্রপথে 'সঙ্গাপূর যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সার 
নলরতন সরকার যাঁদ আমাকে যেতে উপদেশ দেন, তাহলে তাঁর নরেশ অনযায়ী 
এই ডাক্তার-বন্ধ, আমার চিকিংসা করবেন। 

প্রচুর পাঁরমাণে আমার রক্ত উঠছে। জন-সংবর্ধনার ধাক্কা আমি বোধ হয় সামলাতে 
পারব না। তেমন কোনও সংবর্ধনার ব্যবস্থা যাতে না হয়, সোঁদকে লক্ষ্য রেখ। 
মান্রই জনকয়েক ব্যাক্তিগত বন্ধ--_তাঁদের সংখ্যাও যেন ছয়ের বেশশ না হয়--যেন 
স্টেশনে এসে আমাব সঙ্গে দেখা করেন। 

একই কারণে কমাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা অথবা পরামর্শ আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়। তবে প্রয়োজন হলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু অগ্রগণ্য, তাঁদের দ-একজনের 
সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি সুখীই হব। 

সার নীলরতন সরকারের-_দরকার হলে অন্য কোনও চাকংসককেও তান ডাকাতে 
পারেন_ব্যবস্থা অন্যায়শ চিকিৎসা করবার জন্য আমাকে বোধ হয় সপ্তাহখানেক 
কলকাতায় থাকতে হবে। এ কটা দিন স্বভাবতই আম একটু নারাবাল জায়গায় 
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"থাকতে চাই। আমার সঙ্গীদের থাকার জন্য তুমি কি একটা সুব্যবস্থা করে দেবে? 
আম নিজে কোনও ব্যবস্থা করানি। 
তোমাদের 


শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মোতিলাল নেহরু 
৯ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা 


৮২ মোতিলাল নেহন্; কর্তৃক লিখিত 


শপ্রয় জওহর, 

এই সঙ্গে কমলার যে 'চাঠখান পাঠাচ্ছি, সোঁট গতকাল সন্ধ্যায় পেয়েছি। আজ 
সকালেই এ-চিঠি তোমাকে পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের চিঠি তখনও লেখা 
হয়ে ওঠোন। অনান্য সূত্রে খবর পেয়োছলাম, কমলাকে খুবই যত্ধে রাখা হয়েছে; 
কমলার নিজের চিঠি পড়েও সেটা জানা গেল। রাজ খুবই চেষ্টা করছে। লখনউতে 
আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হবে ২৫ তাঁরখে। এত দোর করা হল কেন, জান না। 
আশঙকা করি, তার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ থেকে নিজেকে বাত করতে বাধা হব। 
তার কারণ, ২৪ তাঁরখে এখান থেকে এতটা যাবার সাম্য যে আমার থাকবে এমন 
মনে কার না। তোমার মা বেটী ও ইন্দু যাবে। 

আমার অবস্থা মোটামুটি সম্তোষজনকই ছিল। গতকাল আবার হঠাৎ বাড়াবাঁড় 
হয়। সারারাত দ্‌ চোখের পাতা এক করতে পারিনি। টেম্পারেচারও স্বাভাবিকের 
চাইতে একটু বাদ্ধি পায়। রক্তও বড় সামান্য ওঠেনি। ফলত আজ সারাদিন বড় 
অবসন্ন বোধ করছি। তবে আশা কার, আজকের রান্রটা একটু ভাল যাবে। এর 
মধো সন্তোষজনক কথা এই যে আমার ওজন ঠিক আছে। আজ ওজন নিয়ে দেখা 
গেল ১১৯ পাউন্ড । 

কাঁবরাজ বাবু দিন দুয়েকের জন্য বারাণসী গিয়েছেন। আগামী কাল সন্ধ্যায় 
তান ফিরবেন; ভাঁবষ্যতে আমার কী চাকৎসা হবে, তখনই সেটা স্থির করা হবে। 
কে যে অতঃপর আমার চিকিৎসা করবেন, তা আম জান না। কবিরাজ বাবুর 
বধানের উপরেই সেটা অনেকাংশে নির্ভর করবে। 

দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় তান আমাকে নদণর উপরে থাকতে নিদেশ 
দিয়েছেন। শুধু রাভ্তিরে বাঁড়তে এসে ঘ্‌মোতে হবে। মালব্যজশ আমার জন্য 
বারাণসী থেকে একটা হাউস-বোট পাঁঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। 

ইন্দু বেশ সুখেই আছে। পুরনো যে কাঠের ঘরটায় আগে হরিণ থাকত, ইন্দু 
সেটাকে সারিয়ে নিয়ে এখন মোটামুটি একটা গ্রীষ্মকালীন গৃহে পরিণত করেছে। 
দিনের মধ্যভাগে বেট আর সে এখন খানিকটা সময় সেখানে গিয়ে কাটায়। 

তোমার বাগান থেকে ভারন সুন্দর কছ মটরশঠট পেয়েছি। আঁম সেগুলিকে 
যত্র করে রেখে দয়োছ। এখনও সেগুলি কিছুমাত্র গববর্ণ হয়ান। 

তোমাদের দুজনকে আমার ভালবাসা জানাই। 


৮৩ রবার্ট ও. মেনেল কর্তৃক লিখিত 


এলাহাবাদ, ২০ জানুয়ার, ১৯৩১ 


বাবা 


ওডেন ল, কেনলি, সারে, 
৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ 
শবপ্রয় বন্ধু, 


বিগত সপ্তাহান্তে আপনার কথা আমি এতই ভেবোছ যে আমার মনে হল, একটা 


৮৪ 


চিঠি আমাকে লিখতেই হবে। আপাঁন আমাকে চেনেন না, কিন্তু আদালতে আপি 
যে বিবৃতি 'দিয়োছলেন, তা আম পড়োছি, এবং আপনার প্রীতি আমার হৃদয়ে গভার 
শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সূষ্টি হয়েছে।" 

আপনার গভীর বিয়োগ-ব্যথায় আম আপনাকে আমার প্রগাঢ় সহানুভূতির কথা 
জানাতে চাই। বড়ই আশা করেছিলাম যে আপনার বাবা তাঁর জীবদ্দশায় একটা 
প্রকৃত পরিবর্তন দেখে যাবেন; দেখে যাবেন যে ভারতবর্ষ সাঁত্যই স্বাধীন হয়েছে। 
এখনকার জনমতের যে মস্ত একটা পাঁরবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষমতা 
ছেড়ে দেবার ব্যাপারে অনিচ্ছার ভাবটা এখনও আছে। 

আগামী কয়েক দিন, সপ্তাহ এবং মাসে যে ক ঘটবে, এখনই তা অবশ্য কারও 
পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে এ-আশ্বাস আপনাকে আমি দিতে পারি যে এমন অনেক 
লোক এখানে আছেন, ভারতবাসীদের সম্পর্কে আস্থা ও অনুরাগসূচক নব-চেতনার 
প্রসারকম্পে যাঁরা নিজ-নিজ প্রভাব ও আঁত্ক শাক্তর প্রাতাঁট 'বিন্দকে কাজে 
লাগাচ্ছেন। আপাঁন যতখাঁন ধারণা করতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা তার 
চাইতে বেশী । 

সম্মেলনে যে-সমস্ত নীতি সম্পর্কে মতৈক্য হয়েছে, তাতে যে প্রকৃত প্রগাঁতই 
সূচিত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবাসীঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে 
সেটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হবে। অতঃপর পঃজিবাদী আর-একটা আমলাতন্ত্ 
যাতে গাঁদতে চেপে না বসে. জনসাধারণের সমর্থনপূ্ট সরকারই যাতে গাঠত হয়, 
তার ব্যবস্থা করা আপনাদের পক্ষে সহজতর হবে। 

আপনার স্থিব সাহস এবং স্বেচছাসেবকদের একাঁনম্ঠ আত্মত্যাগে আমার যে 
কতখানি গর্ব ও আনন্দ হয়েছে, আপনাকে বলতে পারব না। যুদ্ধের মত ন্যক্কারজনক 
একটা ব্যাপারের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করায় যুদ্ধকালে সামরিক 
আদালতে পাঁচবার আমার 'বচার হয়। ২৭ মাসের জন্য আমাকে তখন কারারুদ্ধ 
করে রাখা হয়োছল। সূতরাং আপনাদের কথা আম বুঝতে পারব বলেই আমার 
মনে হয়। আরও অনেক কথা আমার লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জান যে পড়বার 
মত সময় আপনার হবে না। জন-স্বার্থের কথা িববেচনা করে 'বদেশশ বস্ত্র আমদানি 
এবং মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য 'বন্রয়ের পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারে সরকার একটা 
উদার দৃম্টিভাঙ্গ গ্রহণ করবেন, এই আমার একাস্তিক আশা । মাদক দ্রব্যাঁদ 
জনসাধারণের জীবনকে ধহংস করে দেয়। 

এই সঙ্গে টাইমস পাত্রকার কয়েকটি কাঁটং পাঠালাম। মনে হয় আরও অনেকে 
এইসব কাটিং আপনাকে পাঠাবেন। তবু, না-ও পাঠাতে পারেন, এই কথা ভেবে 
এগ্ীল আপনাকে পাঠাচ্ছ। আপনার বিয়োগ-ব্যথায় আমার প্রগাঢ় সহানুভূতি, 
এবং যে মর্যাদাময় মনোভাব আপাঁন অবলম্বন করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা 
ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। 


ভবদায় 
পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু রবার্ট ও. মেনেল 
৮৪ রোজার বলডুইন কর্তৃক [লিখিত 
১৩ ফেব্রুয়ার, ১৯৩১ 


প্রিয় জওহরলাল নেহর,, 
সেদিন তোমার কাছে চিঠি 'লখবার পর তোমার পিতার মত্যু-সংবাদ চোখে 
পড়ল। আমাদের পন্রপন্রিকায় শোকাবহ এই সংবাদটিকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা 
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হয়েছে। তোমাকে ও তোমার পাঁরবারবর্গকে আমার গভীর সহাননভূতি, এবং তাঁর 
ব্যাক্তগত ও জন-জীবনের অমূল্য গুণাবলণী সম্পর্কে আমার অন্তহীন শ্রদ্ধার কথা 
জানাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং তারপর থেকে তাঁর আঁবচালত ও আপোষহণন 
আদরশশনষ্ঠার কথা পাঠ করে আমি অনপ্রাণত হয়োছলাম। বহু দিক থেকেই 
ভাগ্যবান ব্যক্ত । তোমার গ্যও তার মধ্যে সামান্য নয়! 
তুমি পিতৃভা 
রোজার বলডুইন 


৮৫ রোজার বলড়ুইন কর্তৃক লাখত 
১০০ 'ফফৃথ আযাভেন, 


1নউ ইয়র্ক 'সাঁট, 
২৯ এ্রাপ্রল, ১৯৩৯ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার কাছে এই চিঠি লিখবার আগে দীর্ঘকাল আম ইতস্তত করোছ। তার 
কারণ, পন্রপান্রকায় আনুপূর্ব এবং সুসঙ্গত সংবাদাদ প্রকাশিত হওয়া সত্বেও, 
ভারতীয় পাঁরাচ্ীতিকে বিদ্রান্তকর বলে আমার মনে হয়েছে। তোমার ও আমার 
বন্ধুবর্গের সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলোচনা হচ্ছে, এবং আমোরকার সম্পাদকীয় 
অভিমতের প্রাতও আম দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখোছ। আমার মোদ্দা "সিদ্ধান্ত এই যে 
তোমাদের সমগ্র স্বাধীনতা-আন্দোলন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে। 
তুমি নিজেও এক সাক্ষাৎকাব প্রসঙ্গে এই রকমের আভাস 'দয়েছ, এবং তার বিবরণ 
এখানে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী একাই সমগ্র একটা জাতির হয়ে প্রাতানাধত্ব 
করছেন; সেই সঙ্গে তাঁর হাতে যে বিপুল ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার 
আপোসকামতার যে-সব নাঁজর রয়েছে. তাতে এখান থেকে মনে হচ্ছে, প্যারসে 
গিয়ে উইলসন যা করেছিলেন গান্ধীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াবে । তান 
যতই না কেন অবিচল মানূষ হন, বিপদের এই ঝুশীকটা বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে 
পারে। যে আদর্শের জন্য তোমরা সবাই সংগ্রাম করে এসেছ. তার বিপর্যয়ের আশঙুকা 
এর মধ্যে নাহত রয়েছে। তা ছাড়া আরও বিপদের কথা এই যে আতশয় অসং 
উদ্দেশ্যকেও ইংরেজরা বেশ সাধু ভাষার আবরণে মুড়ে রাখতে পারে; সব চাইতে 
সাঁদচ্ছাপরায়ণ ও সাহসশ মানূষকেও তারা 'মাষ্টকথায় ভুলিয়ে দেয়; তাঁর উপরে 
জোর খাটায়, তাঁকে প্রতারত করে। শীক্ত ছাড়া অন্য আর কোনও-কিছ্‌র কাছেই 
যে ইংরেজরা নাঁতস্পীকার করে তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে দেবে, এমন কথা আম কঙ্পনা 
করতে পার না। তোমাদের আহংস বিপ্লবের মধ্যেও শাক্ত আছে। যা তোমাদের 
পূর্ণ লক্ষ্য, তার কমে কিছুই যে তোমরা গ্রহণ করবে না, এই সঙ্কজ্পে আবচল থেকে 
যাঁদ তোমরা অনলসভাবে চেষ্টা করে যাও, একমান্্ তাহলেই অভখস্ট সিদ্ধ হবে। 
এত কথা বললাম এই কারণে যে বামপল্থীদের একটা ব্যাপক মনোভাব এর মধ্যে 
ব্যক্ত হয়েছে। নিজেদের সম্পান্ত বাঁচাবার জন্য ভারতবর্ষের বূর্জোয়া-শ্রেণণ "ব্রিটিশ 
শাক্তুর কাছে আত্মবিক্ুয় করেছে বলে কাঁমউনিস্টরা সমগ্র আন্দোলনাটির যে সমালোচনা 
করে থাকে, সে-সমালোচনায় এই বামপল্থীদের শ্বাস নেই। কিস্তু এ-কথা ত তুমি 
স্বীকার করবে যে চাষী ও মজুরদের শোষণ যাঁদ অব্যাহত থাকে, স্বাধীনতার তাহলে 
কোনও অর্থ থাকে না। নতুন প্রভুরা সমাজ-বিপ্রবের পথটাকে আরও প্রশস্ত করে 
দেন, এইমাঘ্। এবং রাজনোতিক বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গেই আসতে পারে ভূমি ও শিক্প 
সংস্কারের সুদূরপ্রসারী পরিকঙ্পনা। ২এ-বিষয়ে তোমার মনোভাব আমি জানি। 


৮৬ 


যে-মনোভাব আমি এখানে প্রকাশ করলাম, আমেরিকায় তার সামান্যই সমর্থন 
বর্তমান। সমস্ত সংবাদপত্র--এমন কি স্বাধীনতার সমর্থক উদ্ারনোতিক পান্রকা- 
গুঁলও-একবাকো মিঃ গাঙ্ষীকে মমর্থন করছে। এই অবিশ্বাস্য সাঁন্ধর বিরুদ্ধে 
একটি কথাও তারা বলোনি। ভারতবর্ষের ভাগ্যকে একটিমান্র লোকের হাতে সমর্পণ 
করবার যে বিপজ্জনক পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে, তার 'বরুদ্ধেও না। কিন্তু এর 
বিপরধত মনোভাবকে যাঁদ আমরা খাড়া করে তুলতে পারি, তাহলে তার সপক্ষেও 
কিছু সমর্থন আমবা পেতে পারব। মিঃ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাং করবার জন্য রেজমীকে 
আমরা লণ্ডনে পাঠাতে ইচ্ছৃক; সেই সঙ্গে লেবার পাঁর্টতে আমাদের যে-সব বন্ধু 
চাই। তাতে ভারতবর্ষের পুরো দাবি মেনে নেবার জন্য তাঁদের কাছে দাবি জানান 
হবে। গান্ধী যাঁদ আবিচল থাকেন, আর দেশ থেকে তুমি যাঁদ তাঁর উপরে ভালভাবে 
চাপ দেবার ব্যবস্থা কর, তাহলে আমরাও এখান থেকে শক্ত মতন চাপ দেবার ব্যবস্থা 
করতে পাঁরি। এ-ব্যাপারে তোমাদের সমর্থনের উপরে আমরা আস্থা রাখতে পারি 
কনা, এবং আমরা যা করাঁছ তা তোমাদের ও অন্যান্য বামপন্থীদের মনঃপৃত কিনা, 
তা জানিয়ে কি তুমি আমাকে একটা তার করবে? 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সমর্থন করবার অপরাধে সম্প্রতি আমাকে 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ থেকে বাহচ্কৃত করা হয়েছে। উত্তম, তাতে কিছু আসে 
যায় না। কিন্তু কংগ্রেস যেন আপোসবিহঈনভাবে তার সাম্রাজ্যবাদাঁবরোধশ মনোভাবকে 
বজায় রাখে। সাম্নজ্যবাদদেব দ্বারা কবাঁলত প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্বত্রই অনূরূপ বিদ্রোহ 
তাতে উৎসাহ লাভ করবে। 

শুভেচ্ছা জানাই। 

রোজার বলডুইন 


৮৬ ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত 
দি 'ভকারেজ, হ্যারো, 
৩১ মে, ১৯৩১ 
প্রয় নেহরু, 

১৯০৬ সনে "নহরু নামে যে সুন্দর ছেলেটি হ্যারোতে হেডমাস্টারের বাঁড়তে 
থাকত, সে কি তুমিই? তা যাঁদ হয়, তাহলে তোমার পিতার মৃত্যুতে সহানুভূতি 
জানিয়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখতে চাই। পিতৃবিয়োগ বড় শোকাবহ। আমার 
বাবাও হ্যারোতে শিক্ষকতা করতেন। তান ছিলেন তীক্ষবাদ্ধ মানুষ। ৮০ বছর 
বয়সে তান মারা ষান। তাতে আম যে শোক পেয়েছিলাম, এখনও তা কাটিয়ে 
উঠতে পারিনি। আমার একমাত্র সান্তনা এই যে গভীরভাবে তাঁকে আম জানতাম, 
ভালবাসতাম। তাই, এক হিসেবে এখনও তিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন বলে 
আমার মনে হয়। 

তুমি যাঁদ কখনও ইংল্যান্ডে আস, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। 
পুরনো বঙ্কুবান্ধবদেব সম্পর্কে তখন অনেক গঞ্প করা যাবে। হ্যারোতে আম ভার 
সূখে ছিলাম। ইস্কুল ছেড়ে এখন আম ধর্মযাজক হয়োছ; এই ছোট্ট শহরের 
মানুষরা যাতে সংপথে থাকে, তার জন্য চেষ্টা করাছ। 

শুভেচ্ছা জানাই। 


ই. স্টগডন 


৮% 


৮৭ মহাত্বা গান্ধী করৃক লিখিত 
বর্পাদ, ২৮ জুন, ১৯৩১ 

প্রিয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি ও পোস্টকার্ড পেয়োছি। রায় বেরিলিতে ১৪৪ ধারা অনুযায় 
যে আদেশ জারী করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে জেনে সুখী হলাম। 
চীফ সেক্রেটারকে তুমি যে স্পম্ট চিঠি লিখোছলে, তার জন্যই যে এটা হল, তাতে 
সন্দেহ নেই। ওযাঁর্কং কামার বৈঠকে যোগদানের জন্য তুমি যখন বোম্বাইয়ে 
এসে পেশছবে, কাঁমাঁটর ততাঁদনে স্পম্ট 'নরেশদানে প্রস্তুত হওয়া উঁচত। 

আমাদের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তুলবার উদ্দেশ্যে, গভর্ণর যাতে তোমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন তার জন্য তোমার গভর্ণরকে অনুরোধ জানাবার প্রয়োজন হবে। 
এ-বিষয়ে আম সম্পূর্ণই িশ্চিত। সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ জানাবার কারণ 
হিসেবে তুমি তাঁকে বলবে, প্রদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ব্যাপারটা যাতে 
পাঁরজ্কারভাবে উপস্থ্াাপত হয়, তার জন্য তুম চেম্টার কোনও ঘটি রাখতে চাও না। 
গভর্ণরের কাছ থেকে তোমাকে হয়ত খাঁল হাতেই ফিরে আসতে হবে; 'কস্তু তুমি 
যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের এবং মীমাংসার সর্তপূরণের প্রয়াস পেয়োছলে, আমাদের 
শাক্ত তাতে দঢ়ুতর হবে। পক্ষান্তরে, তুমি যাঁদ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব কর, 
এবং সে-প্রস্তাব যাঁদ তান গ্রহণ করেন, তাতে আমাদের কিছুমাত্র লোকসান নেই। 

উনাও জেলার ঘটনাবলশ সম্পকে ইয়াং ইশ্ডিয়ায় আম যা লিখোছ, তা তুমি 
দেখে থাকবে । তোমার এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য পেয়োছ, তা নিয়ে 
আবার আম [লিখব । 

ওয়ার্কং কাঁমাটির বৈঠক যে স্থাগত রাখতে হল, এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। 
এলাহাবাদের অবস্থা এখন যে-রকম, তাতে বল্পভভাই সেখানে যাবার সম্পূর্ণ বিরোধী 
ছিলেন। আমারও মনে হয়, যুক্তপ্রদেশে এখন কানপুরের ঘটনা এবং অন্যান্য 
ব্যাপার নিয়ে যে উত্তেজনা চলছে, তাতে আপাতত এলাহাবাদে না গিয়ে ভালই হল। 


বাপ, 
পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
আনন্দ ভবন, 
এলাহাবাদ 
৮৮ মহাতআ্সা গান্ধণ কতৃক লিখিত 
বর্সাদ, ১ জুলাই, ১৯৩১ 
প্রয় জওহরলাল, 


তোমার ২৭ জ্‌ন তাঁবখের চিঠি পেলাম। চিঠিখানাকে বর্দোল থেকে ঠিকানা 
পালটে এখানে পায়ে দেওয়া হয়। আম যে বোম্বাই থেকে আবার বর্সাদে ফিরে 
আসি, তা বোধ হয় তুমি জানতে না। এখানে ফিরে আসবার কারণ এই ষে আমাদের 
কাজকর্মকে এখন ধল্লভভাই ও আমার মধ্যে ভাগ করে নেবার প্রয়োজন হয়েছে। 
সারাক্ষণ উপাস্ছিত থেকে এবং সতর্ক নজর রেখে বিপদ এড়ান হচ্ছে। তবু যে-কোনও 
দিন বর্সাদে একটা গবস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে । মীমাংসার কাজ বড় কঠিন; দাক্ষিণ 
আঁফ্রিকায় থাকতে এ-িষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের পক্ষের পুরো 
শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে আমার মাথা ভাঙল; তারপর সরকারকে যখন আপন 
শক্তর মোটামুটি পারচয় দিতে বাধ্য করলাম, তখন আমাকে গ্রেফতার করা হল। 
ভেবেছিলাম মীমাংসার কার্য সম্পকে সমস্ত কথাই আমি বস্মৃত হয়োছ। কত 


৮৮ 


এখন দেখছ তা নয়। পরনো সব কথা আবার মনে পড়ছে; পুরনো অনেক 
আঁভজ্ঞতারও আবার পুনরাবাত্ত ঘটছে। আমার বড় সস্তোষ অবশ্য এই যে সংগ্রামই 
চলুক আর শান্তিই প্রাতাষ্তঠত হক, 'আমরা যাঁদ একনিষ্৬ভাবে কাজ করে যাই, দেশ 
তাহলে এঁগয়ে যাবেই। 

চটফ সেন্েটোরিকে 'লাখত তোমার সবগীল চাঠই আমার ভাল লেগেছে। 
খুবই আশা করাছ, গভর্ণর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হবেন। 

তোমার সম্পর্কে একটা আঁভযোগ আছে। এই সঙ্গে সেটা পাঠালাম। টাইপ- 
করা কগজখান তুমি রেখে দিও। তুমি যাঁদ এ-বিষয়ে কিছু লেখ, তখন এট 
আমাকে ফেরত দিও অথবা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এস। আমাদের যখন দেখা হবে, 
তখন এ-বিষয়ে সব কিছ; তুমি আমাকে বলবে। 

বাপু 


৮৯ সরোজিনণ নাইড়ু কর্তক লিখিত 
ণদ গোল্ডেন গ্রেশোল্ড, 
হায়দরাবাদ-ডেকান, 
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ 
শপ্রয় জওহর, ী 
চূড়াস্ত তাঁলিকাটা এই সঙ্গে পাঠালাম। শ্রীমেননের তাঁলকাট দেখে আম 
সত্যই 'বাঁস্মত হযোছলাম, সে-কথা স্বীকার করাছ। তাঁর তালকাঁট 'নতাস্তই 
অসম্পূর্ণ। তবে আম ভোেবোছলাম যে অনেকে হয়ত বিদায় নিয়েছেন, আর নয়ত 
পাওনা মিটিয়ে দেনান বলে তাঁদের ভোটের আঁধকার নেই। এ-তালকাট 'নিভর- 
যোগ্য। আরও চাবটে নাম দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। 
তোমার ভাষা-বিষয়ক পান্তকাঁটতে যে কাজ হয়েছে তা খুবই িস্ময়জনক। 
যাঁরা আতিশয় ক্ষুব্খ ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এট প্রভূত সন্তোষেব সৃষ্ট করেছে। 
উদ“ সাহত্য-মহলে বুড়ো মৌলবী আবূল হকের মতামতের মূল্য বড় কম নয়। 
তাঁকে আম এই পর্ৃস্তকাঁটব একটি কাঁপ পাঠিয়োছলাম। তার পরেই তান 
রাজেনবাবূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর খুবই সম্তষ্ট চিন্তে তান ফিরেছেন। 
অপর সমস্যার মীমাংসাব ব্যাপারেও তোমার এই প্নীস্তকাটি যথেস্টই সহায়ক 
হয়েছে, সেটিও এবারে তাড়াতাঁড়ই ঘটবে। আমাকে কি এই প্যাস্তকার আরও বার 
কাঁপ পাঠান সম্ভব হবে? (তোমার আঁফস যাঁদ টাকা রোজগার করতে চায় এবং 
পভ 'প. তে পাঠাতে বলে. তবে তা-ই পাঠিও।) পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য জায়গায় 
এ-বষয়ে যে-সব লোকের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, তাঁদের কাছে কয়েক কাঁপ 
আম পাঠাতে চাই' 
আমার ব্যথা আবার ভীষণ বেড়েছে। তাই সোফায় বসতে চললাম। ব্যথায় 
আমার পা প্রায় পঙ্গু হয়ে ।গয়েছে। এমনই অদ্ভুত ব্যথা যে কেউ যে এর কোনও 
বিহিত করতে পারবে তাও মনে হয় না। 
বাব খুব ভাল নেই। তবে এই ভাল-না থাকাটা সামায়ক ব্যাপার । আবহাওয়াই 
এর জন্য দায়ী। এই স্যাতসেতে আবহাওয়া এবং আঁতীরক্ত পাঁরশ্রমের ফলেই 
এমনটা হয়েছে । ইন্দ্র কাছ ?শগাঁগরই 'চাঠি লিখব। 
ভালবাসা জানাই। 
সরোজিনী 
পুনশ্চ : সি এল. ইউয়ের জন্য আরও অজ্প-কছয টাকা আমার কাছে আছে। 


৮৯ 


[স. এল. ইউ. বলতে 'সাঁভিল 'লবা্টিজ ইডীনয়নকে বোঝান হয়েছে। আমার 
উদ্যোগে এই প্রাতগ্ঠানাটর কাজ শুরু হয়। সরোজন” নাইডু এর প্রোসডেপ্ট 
গিলেন।] 


৯১০ রোজার বলড়ুইন কর্তৃক লিখিত 


২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ 


ধপ্রয় জওহরলাল, 

দয়া করে তুমি জেনেভায় আমাকে যে তার করেছিলে, তার জন্য এখনও বোধ হয় 
তোমাকে ধন্যবাদ জানাইনি। ট্রেনাটকে ধরবার জন্য তোমার পরামর্শমত আমি 
প্যারসে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল বূলোনে যাওয়া। তার কারণ এখনও আঁম 
শব্রাটশদের বিষ-নজরে আছ, এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করা তাই 
আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ভাগ্য ভাল, স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে মিসেস নাইড়ু 
আমাকে দেখে চিনতে পারেন এবং আমাকে তাঁর কামরায় 'নয়ে যান। অন্যথায় 
এ-ছ্রেনে ওঠা আমার সম্ভব হত না; কেন না শুধুমাত্র জাহাজের যাত্রীদের জন্যই এ-ট্রেন 
সংরাক্ষত থাকে। 

মাঁক্ন যুক্তরাম্ট্রে একটা ভাল্ল মতন আন্দোলন শূরু করবার প্রয়োজন যে এখন 
কতখানি, যরা সেখানে উপাষ্ছিত ছিলেন তাঁদের সবাইকেই তা আম বলেছি। আন্দো- 
লনের প্রয়োজন এখন আরও বেশশ এইজন্যে যে ব্রেটেনের ভার এখন ওয়াল স্ট্রীটের 
ব্যাগকারদের হাতে এবং ম্যাকডোনাজ্ড এখন টোঁর বনে গিয়েছেন। সম্মেলন যাঁদ ব্যর্থ 
হয় তাহলে যখন ব্যর্থ হবে. মিসেস এন.কে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই সম্মাত 
পাওয়া গিয়েছে। গান্ধীর মধ্যে আপোসের বতখানি ইচ্ছে আছে, তার বেশ যাঁদ 
না থাকে, তাহলে সম্মেলন ব্যর্থ হবে বলেই আমি মনে কারি। বলা দরকার যে দলের 
মনোভাব আমার 'ঠক ভাল লাগেনি। এদের উদ্দেশ্যটা স্ীনার্দ্ট নয়, যথেষ্ট 
এঁক্য অথবা সঙ্কজ্পের দড়তাও এদের নেই। তা ছাড়া গান্ধশীর উপরে এরা এত 
বেশী নিরভরশশল যে তাতে 'বপদ ঘটতে পারে! গান্ধীকে ক কী করতে বলে 
দেওয়া হয়েছে তা জামি জাঁন। তাঁর মানাঁসক দৃঢ়তা ও বৃদ্ধিমন্তার প্রাতও আমি 
শ্রদ্ধাশশীল। কিন্তু তবু! 

যা-ই হক, একমাত্র স্বাধীনতার সারবস্তুই যে গ্রহণযোগ্য বলে বিবোৌচত হবে, 
এবং তার অর্থ যে সৈন্যবাহনী, অর্থনীত ও বৈদোৌশক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের আধকার, 
এই কথা ধরে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন আমাকে কী করতে হবে, তা আম 
স্পষ্ট বুঝতে পারাছ; আপোসের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে সেই কাজই আমি 
করে যাব। গান্ধী তাঁর দাব সম্পর্কে স্পঙ্টত এই মনোভাবই আমার কাছে ব্যক্ত 
করেছেন। তিনি টান যে আমাদের কাজ আমরা চালয়ে যাব। চার্ল আন্দ্রজেরও 
এই একই মনোভাব। মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাগকারদের কারণে 'ব্রটেনের পারবার্তত 
অবস্থার তাৎপর্য যে কতখাঁন এবং ভারতবর্ষের রাজনোতক বিপ্লবের পিছনে যে 
কী কী অর্থনোতক প্রশ্ন লর্তমান, দেখে 'বাস্মত হলাম যে দলের মধ্যে একমার 
গতানই সেটা সব চ'ইতে বেশ বুঝতে পেরেছেন। 

বর্তমান আন্দোলনের বুর্জোয়া প্রকতি সম্পর্কে কামিউীনস্টরা যা বলছে, আশা 
করি সেটা শ্রমাত্সক। তবে এ-কথা আম জানি যে জমির মালিক ও শিল্পপাতিরা 
এই আন্দোলনকে কতখানি নিয়ন্তিত করছে, যথাসময়ে সেটা প্রমাণিত না হওয়া 
পর্যস্ত এই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে না। অবশ্য আমরা যারা 


৪০ 


মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে আছ, ভারতবর্ষে সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে প্রকাশ্যে আদের পক্ষে 
িকছ্‌ বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু “১৭৭৬ সনের মনোভাব"এর সমর্থক। তবে 
ব্যক্তিগতভাবে গোপনে তোমাকে জানাই, সমাজ-াবপ্রবই হল সমগ্র 'বিষয়টর প্রাণ- 
কেন্দ্র্বর্প! ধনও এই কথাই মনে করে। 

তোমার তারবার্তার জন্য আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আশ্বাস 
দাচ্ছ, এক-সকালেব আলোচনায় যেটুকু করা সম্ভব তা করা হয়েছে, এবং মাঁক্ন 
যুক্তরান্ট্রে যা-কিছ; করা সম্ভব তা করা হবে। 

তোমাকে ও হৃতামার পাঁববারবর্গকে আমার আন্তারক শুভেচ্ছা জানাই। 

রোজার বলডুইন 


১১ মোর খান সাহেব কর্তক লিখিত 


[ডঃ খান সাহেব ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত জননায়ক ও খান 
আব্দুল গফফর খানের ভাই। মোর খান সাহেব তাঁর স্দ্রী। ইনি ছিলেন 
ইংরেজ মাঁহলা। ] 
৩ মিচনি রোড, পেশোয়ার, 
১ অক্টোবর, ১৯৩১ 


'প্রয় জওহরলাল, 

সাঁত্য মনে হচ্ছে যে তোমার কাছে আমার একটা চিঠি লেখা উচিত। 'চিষ্ঠি 
লেখার ব্যাপারে খান আত কুড়ে মানূষ। নেহাতই চিঠি লেখে না বলে অনেক ভাল 
লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ নম্ট হয়েছে। একটু বসে যে একখানা চিঠি লিখবে, 
এমন ক্ষমতাই যেন তার নেই। আসলে অবশ্য বাঁড়তে সে থাকে না বললেই হয়। 
সেই ভোরবেলা বাঁড় থেকে বোরয়ে যায়, আর অনেক-রাতে ফিরে আসে। এত 
পারশ্রান্ত হয়ে ফেরে যে অন্য-কাজ দূরে থাক, একটু গল্প করবার ক্ষমতাও তার 
থাকে না। প্রায়ই অবশ্য বলে যে তোমার কাছে 'চাঠ লিখবে; কিন্তু এ পর্যস্তই, 
সঙ্কঞ্পটা তার বেশী আর এগোয় না। তোমার অনেকগুীল চিঠি তার কেসের 
মধ্যে রয়েছে । ১৯২১ সনেবও একখানা চিঠি রযেছে অর মধ্যে। চলস্ত ট্রেনে বসে 
এই চিঠি তুমি লিখেছিলে। যেই তোমার ফটোখানা এসে পেশছল, অমান সে 
সাবস্তারে আমাকে বলতে শুরু করল কী ক কথা তোমাকে লখবে। তা আম 
বললাম, বেশ ত, এক্ষুণি বসে লিখতে শুরু করে দাও। তাতে বলল, এক্ষঁণ ত 
হবে না, জরুরী একটা কাজ আছে, এখন বসলে মনোযোগ দিয়ে লেখা যাবে না; আজ 
বরং তাড়াতাঁড় ফিরে আসব ফিরে এসে নিশ্চয়ই লিখে ফেলব। কিন্তু লেখা আর 
হল না। এমন কি, জনও এক বছরের উপর হল একখানা চিঠিতে 'িখোঁছল: সাঁত্যই 
কি উনন আমার বাবাঃ কই, আমার কাছে ত কখনও উনি চিঠি লেখেন না। আজ 
সকালে তোমার যে চিঠি এসেছে, সোঁট খুলে আঁম ওর কাছে পাঠিয়ে 'দিয়েছি। 
এ-চিঠির, যাতে উত্তর দেষ, তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেস্টা করব। তোমাদের 
ওখানে একাঁদন দেখা করতে যাব আশা করি। নয়ত তুমিই দেখা করতে আসবে। 

তোমার স্রীকে আমার সম্র্ধ শুভেচ্ছা জানাই। 

তোমাদের 
মেরি খান সাহেব 


৯১ 


৯২ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত 
| /৮ নাইট্‌স ব্রীজ, 

লন্ডন এস. ভু. ৯, 
২৩ অক্টোবর, ১৯৩১ 
প্রিয় জওহরভাই, 

বরাবর যা হয়, এবারেও 'িমান-ডাকের দিনে অস্মাবধেয় পড়ে গয়োছ। এফ. 
এস. কাঁমাটর বৈঠকে একটা ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটে গিয়োছিল। তার কারণ বাপ* 
সৈখানে অত্যন্তই কড়া এক বক্তৃতা দেন। তাতে [তান বলেন যে “সমাটের অধীনে” 
এবং এই ধরনের সব কথার পুনরাবাত্ত শনে শুনে তাঁর এতে অর্যাচ ধরে গিয়েছে। 
অনেক কাল .আগেই কংগ্রেস এই ধরনের পথে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, এবং যত 
তাড়াতাঁড় তাঁরা এখন এ-মনোবাত্ত পারতাগ করেন, ততই ভাল। বাপ্‌র স্পম্টোক্তি 
ও সাহাঁদকতার জন্: লর্ড স্যাঁঙক তাঁকে আঁভনন্দন জানান। লর্ড স্যাঁঙ্ক আস্তীরক- 
ভাবেই আঁভিনন্দন জানয়েনেন বলে আমার মনে হয়। তবে আমার ধারণা, ২৭ 
তাঁরখের আগে কিছু আশা করা যায় না। মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনায় এক 
অচলাবস্থার সৃষ্ট হয়েছে। তারা যাঁদ বাপুকে না চায়, তাহলে বাপ2ও আর তাদের 
দুয়ারে যাবেন না। দত্ত [ডঃ এস. কে.। আমাদের একটা গজ্প বললেন। গল্পটা 
শুনে তুমি নিশ্চয়ই কৌতুক বোধ করবে। জনৈক ইংরেজ বন্ধ-_ক্যাম্বেল রোভ্সএর 
বাড়তে সোঁদন তাঁরা নিমন্তিত হয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের প্রশন নিয়ে সেখানে 
আলোচনা হাচ্ছল। 'জন্না তার আগে তিন বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছেন। 
[মিঃ রোড্‌স তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “একমত হয়ে একটা সমাধান পেশ করে সরকারকে 
আপনারা নাত স্বীকারে বাধ্য করছেন না কেন? শ্যাম্পেনের সুশীতল €(! ) 
প্রভাবে জিন্না তখন বললেন, “&খানেই ত, আপনারা ভুল করেন। কী কী আমরা 
পাব, তা না জানা পর্যস্ত কেনও সমাধান সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব নয়। সরকার 
আসলে ঘোড়ার সামনে গাঁড় জুতে দিচ্ছেন।” বাপুও ঠিক এই কথাই বলে 
আসছেন, আর মুসলমানরা তা অস্বীকার করছে! (প্রসঙ্গত, মাদকব্জ্নের যারা 
[িরোধী, এটা তাদের সপক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্ত হয়ে দাঁড়াবে) 

লর্ড আরউইন বাপুর সঙ্গে দেখা করোছলেন। (অথবা বাপুই তাঁর সঙ্গে দেখা 
করোছিলেন।) বিশেষভাবে বাপুকে তান অনুরোধ জানালেন যে তান যতক্ষণ 
না বাপ্‌কে যাবার অনুমাত দদচ্ছেন, ততক্ষণ যেন তান যাবার কথা 'চন্তা না করেন। 
তাঁর মতে অবস্থাটা এখনও নৈরাশ্যজনক হয়ান। আর তা যাঁদ হয়েও থাকে, নর্বাচন- 
পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৈরাশ্যের ভাবটা কেটে যাবে। তান আরও বললেন যে 
কংগ্রেসের আঁধকাংশ দাঁবই যে গ্রহণযোগ্য, অন্যদের সেটা বোঝাবার জন্য তান 
অন্তত তাঁর যথাসাধ্য চে্টা করবেন। নির্বাচনে যাঁদ রক্ষণশীল দল জয়লাভ করে 
(যা কিনা খুবই সম্ভব), আরউইন তাহলে মান্তিত্ব পেতে পারেন। কিন্তু বাপু এইসব 
সম্ভাবনার উপরে 'বন্দুমান্র নর্ভর করছেন না, এবং স্পজ্টভাবে সবর তানি তাঁর 
মনোভাব ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। চ্যাথাম হাউসের সভাঁট খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। 
লোঁথয়ান যাঁদও সভাপাঁতত্ব করলেন, তবু এট হল রক্ষণশশীলদের একটা মস্ত ঘাঁট। 
ইউসুফ আলণ ও কর্ণেল গিভনি অবশ্য অনেক বাজে কথা বললেন। কস্তু বাপদর 
বক্তৃতা খুবই সান্দর হয়োছল। অনেকের মনেই তা রেখাপাত করেছে। এরীতহ্াীসক 
জি. প. গুশকে ত তম চেন। তান বললেন. চ্যাথাম হাউসে এত বড় সভা অন্দাচ্ঠত 
হতে এর আগে আর [তান দেখেনান; অনেকের মনেই এই সভা একটা গভীর দাগ 
কেটেছে? সদানন্দের মাধ্যমে গোটা ব্যাপারটা আম তার করে জানিয়োছি। তুমি 
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তা নিশ্চয়ই দেখেছ। চ্যাথাম হাউসের নামোল্লেখ আম করতে পাঁরান। তার 
কারণ সেখানে যা-কিছ: হয়, তাকে গোপনীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। 

াবশপ আর আর্শীবশপদের সঙ্গেও বাপু অনেক সময় কাটাচ্ছেন! তুমি যে এতে 
কণ মনে করবে, তাই ভাবাছি। তবে এতে যে তাঁদের সাত্যকারের শিক্ষা হচ্ছে, তাতে 
আমার সন্দেহ নেই। শিক্ষা" তাঁদের ভালও লাগছে নিশ্যয়ই। দু পক্ষেরই সম্মান 
যাতে অক্ষুণ্ন থাকে এমনভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেবার জন্য 
পার্লামেপ্টকে নোকি মান্নিসভাকে? আমার ঠিক স্মরণ নেই।) অনুরোধ জানিয়ে 
একটা দরখাস্ত পেশ করবার কথা এখানে বিশেষভাবে ভেবে দেখা হচ্ছে। অন্যান্যদের 
সঙ্গে দুই আর্ীবশপও এতে স্বাক্ষর করবেন। 

বাপু তোমার টোলগ্রামট হোরের কাছে পাঠিয়ে দেন। হোর এখনও তার উত্তর 
দেননি। ম্যাকডোনাল্ডকে 'লাখত পন্ন ও তাঁর উত্তরের অন্যীলাঁপ তোমার কাছে 
পাঠাতে ভুলে 'গিয়োছ। তাতে অবশ্য বিশেষ 'কছ্‌ ছিল না, তবু তার অনুলীপ 
কাঁরয়ে নিয়ে এই সঙ্গে তোমাকে পাঠাতে চেম্টা করব। ভূপালের ঠিকানায় বাপু সৌঁদন 
শয়াইবকে একাঁট চিঠি বীলখেছেন। কেন্দ্রীয় আর্থক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-সমস্ত 
নশীতর "ভাত্ততে দেশীয় বাজ্যগ্ীলর একমত হওয়া উচিত, চিঠিতে তার একটা 
'আভাস তিনি দয়েছেন। দু দিন এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে 
কোনও ফল পাওয়া যায়নি। “প্রাইভেট থিয়েটার”এ একটা আভিনয় দেখলাম। 
শুনে স্তপ্তিত হচ্ছ” আসলে প্রাইভেট থিয়েটার যে কী বস্তু, তা আম জানতাম না। 
লাইসেন্স ছাড়াই শভিনয় হল। তাতে অবশ্য আম কিছুই মনে করতাম না, কিন্তু 
সবগুলি দৃশ্যই (গোটা দশেক) দেখা গেল শয়নকক্ষের দশ্য, এবং একঘেয়ে রকমের 
কুরুচিপূর্ণ! তবে স্বীকার করতেই হবে যে প্রয়োগ-পদ্ধীতি একেবারে নখত! 
“ব্যারেটস অব উইমপোল স্ট্রীট” বইটি আমার ভাল লেগেছে । সত্য ঘটনা অবলম্বনে 
রচিত এই নাটকটির কথা আগেই তোমাকে িখোছি। নাটকাঁটর কাঁহনী ও প্রয়োগ- 
পদ্ধাত খুবই সৃন্দর। অভিনয়, মণ্-বিন্যাস, সমস্ত কিছুর মধ্যেই একাঁট সক্ষর 
পাঁবন্রতার স্পর্শ রয়েছে। 'পাঁবত্র' কথাটা আম ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। 
“প্রাইভেট থিয়েটার” যে পাঁবত্র হতে পারে, এমন কথা আঁম ভাবতে পাঁর। সুতরাং 
আবার আমি “ব্যাবেটস” নাটকের আভনয় দেখতে গিয়োছ! এই সঙ্গে যে কাঁটং 
তোমাকে পাঠাচ্ছি, আ পড়ে তুমি খুবই কৌতুক বোধ করবে। দরিদ্র জাঁতর 'যাঁন 
প্রাতনিধি, তাঁর সেক্রেটারিরা এখন এই কাজই করছে! 

আজ রানে আমরা ইটনে যাচ্ছি। সেখান থেকে যাব অক্সফোর্ডে। এই সফরের 
জন্য আম উদগ্রীব হয়ে আছ। ম্লেহান:সক্ত 

মহাদেব 

হ্যা, সপ্তু কোম্পানির সম্পর্কে একটা রসালো খবর 'িচ্ছ। বাপুজীর কাছে 
তান জানতে চান-ভারূচাব মতই--বাপুজী যে সৈন্যবাহনীর সম্পূর্ণ নিয়ল্ত্ণ- 
ক্ষমতার কথা বলেন, এর দ্বাধা কী তান চাইছেন! “মহাত্মাজী, গৃহযদ্ধ যাঁদ বাধে 
ত আপাঁন বলবেন, এতে আর কাঁ হয়েছে, একটু না হয় রক্তপাতই আমাদের হবে। 
'কস্তু গৃহযুদ্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার সেক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে, ব্রিটিশ 

, ডেকে পাঠাবারই প্রয়োজন হবে!” 

আনসারণীকে তৃঁমি এর একটা অনুলাপ পাঠিয়ে দেবে? তাঁর কাছ থেকে সূন্দর 
একাঁট চিঠি পেয়োছি। তাঁকে জানও যে তাঁর চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে, এবং 
আমার ইচ্ছে এই যে তুমি আর আনসারী দুজনেই এই চিঠিখানি পড়। 

ম. দে. 
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প্রয় জওহর, 

ইন্দু তোমার 'চাঠিখাঁন আমাকে দিয়েছে । কী জান কেন, তোমাকে গ্রেফতার 
করায় আম বাস্মত হইাঁন। কমলার কাছে এখনও আম যেতে পারান। আজ 
রানে হয়ত ষাব। তা যাঁদ না হয় ত কাল 'নশ্য়ই যাব। শুনে সখী হবে যে 
ইন্দূকে লাঁখত তোমার দ্বিতীয় পর্রগূচ্ছও আম পড়েছি। এ-বষয়ে আমার কিছু 
পরামর্শ আছে। আগে আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতাটা চাই, তখন সে-সব কথা 
বলা যাবে। 

ইতিমধ্যে তোমাকে ও শেরওয়ানীকে ভালবাসা জানাই। 


২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩১ 


বাপ 


৯৪ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক [লাখিত 
২৯ জান্ক়্ার, ১৯৩২ 
প্রয় জওহর, 


তোমার চিঠি পেয়ে আনাল্দত হয়োছ। আমরা যারা বাইরে পড়ে আছ, তাদের 
ঈর্ষা করবার কোনও কারণই তোমার নেই। বরং যা-কছু গৌরব তা তুমি পেয়েছ, 
আর আমরা যারা বাইরে আছ তারা দিনগত পাপক্ষয় করে চলোছ; এই কারণে 
আমরাই বরং তোমাকে ঈর্ষা কার। কিন্তু আমরাও প্রাতশোধ নেবার চক্রান্ত করাছ। 
আশা কার কিছু-কিছু কাগজ তোমাকে পড়তে দেওয়া হয়। যা-কিছুই আম কার 
না কেন, তাতে সব সময়েই তুমি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে উপাচ্ছিত রয়েছ। 

সোঁদন কমলার সঙ্গে দেখা করলাম। তার এখন বেশ-ীকছুঁদনের জন্য বিশ্রাম 
নেওয়ার একান্ত প্রয়েজন। আর-একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব। তখন 
তাকে বুঝিয়ে বলব যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার সম্পূর্ণ সেরে উঠছে, ততক্ষণ 
পর্যস্ত যেন নিজের ঘর ছেড়ে সে কোথাও না যায়। ডঃ মামূদ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা 
করা হয়েছে, আশা করি তা তুম অনুমোদন করবে। 

আনন্দ ভবন সম্পর্কে ধার্য যে-টাকাটা 'দয়ে দেবার প্রাতশ্রতি দেওয়া হয়েছে, 
তা যে 'দয়ে দেওয়া উচিত, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। 

তোমাদের দূজনকে ভালবাসা জানাই । 

বাগ 

ঈশ্বর ও সরকার যাঁদ বাধা না দেন, তাহলে কাল আমি আশ্রমে যাব। দু-তিন 

দিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসব। 


১৫ দেরাদুন [ডাস্দ্রত্ট জেলের সপারিশ্টেন্ডেন্টকে লাখত 
[জেলের একট ঘটনা সম্পর্কে এই চিঠগৃলি লীখত হয়। অপমানজনক 
অথবা অন্যভাবে অন্যায় মনে না হলে কারাবাসকালে কারাগারের নিয়ম-কানুন 
মেনে চলাই আমাদের নশীতি। তৎসত্বেও মাঝে-মাঝে অপ্রশীতিকর ঘটনা ঘটত। 
একবারের কথা বলাছ। আম তখন নোন সেম্দ্রাল জেলে। সেই সময় প্রতিবাদ 
হিসেবে আমরা কেউ কেউ পরো তিন 'দন (বাহাত্তর ঘণ্টা) অনশন 
করোছিলাম। সাধারণত কারাবাসকালে আমাদের সাক্ষাতাঁদ করতে দেওয়া 
হত। এক সময়ে তিন মাসে একবার সাক্ষাৎ করতে দেবার ব্যবস্থা ছিল। 
পরে ব্যবস্থা হয় মাসে একবার স্াক্ষাংকারের। এই চিঠিগঁল যখন লেখা হয়, 


৭১৪ 


তখন আমাকে প্রাত পক্ষকালে একবার সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হত। আম 
তখন দেরাদুন 'ডাস্ট্রন জেলে আছি। তাই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
আমার মা ও স্ত্রীকে এলাহাবদ থেকে অনেকটা পথ আসতে হত। দেরাদুনে 
এসে পেশছবার পর তাঁদের বলা হল, আমার "সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া 
হবে না। এই ঘটনার ফলে কয়েক মাসের জন্য আম দেখাসাক্ষাৎ করা সম্পূর্ণ 
বন্ধ রাঁখ। আমার জন্য এই সময় এক রকম নির্জন 'কারাবাসের ব্যবস্থা করা 
হয়ৌোছল, কেনও সঙ্গীই আমার ছিল না।] 
২২ জনন, ১৯৩২ 
শদ সুপারিন্টেপ্ডেন্ট 
ডাস্ট্রক্ট জেল, দেরাদুন 
প্রয় মহাশয়, 
আজ আপানি আমাকে জানিয়েছেন, উধর্তন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপাঁন 
এই নিশি পেয়েছেন যে আমার স্ত্রী ও মার সঙ্গে এক মাস কালের জন্য যেন আমাকে 
সাক্ষাৎ করতে দেওয়া না হয়। কারাগারের 'ননয়ম ও বাধতে এই রকম ব্যবস্থা আছে 
জানি যে উক্ত নিয়মাবলীীকে কোন প্রকারে লঙ্ঘন করা হলে তার শাস্ত গিসেবে 
দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ কবে দেওয়া হয়ে থাকে । কা ধরণের অপরাধের জন্য আমাকে শান্ত 
দেওয়া হল, স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ, অথবা ইন্সপেক্টর-জেনারেল, অথবা 'যানিই 
আপনাকে নিশি দিয়ে থাকুন না কেন, তাঁর কাছ থেকে সেটা যাঁদ জেনে নেন, 
তা হলে বাধিত হব। আমাকে কোনও কিছ; না জানিয়ে যে স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ 
এই নিেশ দিয়েছেন, এটা নিতান্তই অসৌজন্যের কাজ হয়েছে। সূরুঁচি ও 
যৌক্তিকতার সীমা যতক্ষণ না লাঙ্বত হচ্ছে, ততক্ষণ কারাগারের 'নয়মাবলণ ও 
শবাধসমূহকে মান্য করে চলাই আমাদের নশীতি। কিন্তু সরকারের কাজের ধরনে 
যাঁদ সৌজন্য ও সূব্চির অভাব ঘটে, তা হলে বর্তমান মনোভাব বজায় রাখা আমাদের 
পক্ষে কঠিন হয়ে পড়তে পারে। 
এক মাস কানেব জন্য আমার সমস্ত দেখা-সাক্ষাংই বন্ধ করে দেওয়া হল, না কি 
শুধু আমার স্ত্রী ও মার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হবে না, তা আমার কাছে 
স্পস্ট নয়। সে যা-ই হক. এ-প্রশ্ন অবান্তর। অন্যান্যদের সঙ্গে যাঁদ আমাকে দেখা 
করতে দেওয়া হয়ও, তব্য সে-রকম কোনও সাক্ষাতের স্াবধা আঁম চাই না। 
আপাঁন জানেন, শুধু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই আমার মা ও স্ত্রী দেরাদুনে 
এসেছেন এবং পরবর্তাঁ সাক্ষাং-াদবসের জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন। এখন 
আপান নতুন যে ঈনদেশি পেয়েছেন তার ফলে তাঁদের পাঁরকষ্পনা সম্পূর্ণ বিপযস্ত 
হবে, এবং এখানে তাঁদের অবস্থানও এতে ব্যর্থ হল। তবে সরকারকে ত নীতঘটিত 
নানা গণ্রদত্বপুর্ণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই সৌজন্য ও স্রূচির সাধারণ 
নিয়মগুলি নিয়ে ল্বাধ হয় তাঁদের বিন্দুমান্র মাথাব্যথা নেই। ভবন 
জওহরলাল নেহরু 
যুক্তপ্রদেশের কারাসমূহের অস্থায়স ইন্সপেক্টর-জেনারেল 
লেফটেন্যাপ্ট কর্শেল জি হলরয়ের, আই. এম, এস. 
কর্তৃক দেরাদূন ভিস্ট্রিউ জেলের সূপারিশ্টে্ডেপ্টকে [লাখত 
লখনউ, ৮ জুলাই, ১৯১৩২ 
বিষয়: 'ক' শ্রেণীর দণ্ডিত অপরাধী পণ্ডিত জোহর লাল নেহরুর দরখাস্ত। 
দরখাস্তের পিছনে তাঁহার মন্তব্য নং ৮১৮|৪৬, তাং ২৩. ৬. ৩২। 


৯ 


দরখাস্তকারশকে জানান যাইতে পারে যে ১৯৩২ সনের ২৭ মে তাঁরখে তাহার 
মাতা, পত্রী ও কন্যা এলাহাবাদ ভিস্ট্িক্ট জেলে মিঃ আর. এস. পণ্ডিতের সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন। 
তাঁহার স্ত্রী মিঃ আর. এস. পাঁণ্ডতের হাতে একখান চিঠি দেন। সপাঁর- 
ন্টেন্ডেন্টের অনর্মাত ব্যাতরেকে কারাধ্ক্ষ ইহা কাঁরতে 'দতে সম্মত হন না। 
তাহাতে তাঁহার মা কারাধ্যক্ষের প্রাতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন ও ওদ্ষত্যের 
পাঁরচয় দেন। 
এই সমস্ত কারণে সরকার আদেশ দিয়াছেন যে মিসেস জোহর লাল নেহরু ও 
ধমসেস মোতলাল নেহরুকে এক মাসের জন্য দরখাস্তকারীর সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে 
দেওয়া হইবে না। 
(রাঃ ):55275 
লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, আই. এম. এস. 
ঘুক্তপ্রদেশের কারাসমূহের অস্থায়ী ইন্সপেক্র জেনারেল 


৯৬ দেরাদুন ডিস্ট্র জেলের সপারিন্টেণ্ডেন্টকে লাখিত 
দেরাদুন জেল, 
১১ জুলাই, ১৯৩২ 


দি সুপারশ্টেশ্ডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট জেল, 
দেরাদুন 
'প্রয় মহাশয়, 

আমার ২২ জ্চন তাঁরখের পন্লের উত্তরে কারাবিভাগীয় ইন্সপেত্র জেনারেল 
যা লিখেছেন, অন্গ্রহপূর্বক আজ তা আপাঁন আমাকে দেখিয়েছেন। তাতে আমাকে 
জানান হয়েছে যে ২৭ মে তারিখে এলাহাবাদ 'ডাস্ট্রকট জেলে শ্রী আর. এস. পাঁণ্ডতের 
সঙ্গে সাক্ষাংকালে আমার স্ত্রী শ্রীপাণ্ডিতের হাতে একখান চাঠ দেন, এবং কারাধ্যক্ষ 
তাতে আপাঁত্ত করলে আমার মা “কারাধ্যক্ষের প্রীতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন 
ও ওদ্ধত্যের পাঁরচয় দেন।” 

ঘটনার এই বিবরণ যেহেতু অসত্য ও প্রকৃত তথ্যের এতে যেহেতু বিকাঁতি ঘটান ' 
হয়েছে, এবং সরকার কর্তৃক অবলাম্বত ব্যবস্থার ফলে যেহেতু ব্যাপকতর প্রাম্নাদর 
উদ্ভব ঘটেছে, এ-কারণে সংশ্লষ্ট ব্যাপার সম্পর্কে পুনর্বার আমি আপনাকে চিঠি 
[লখাছ। আপাঁন এই চিঠিখানিকে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। 

শ্রীপাণ্ডতের 'তনটি কন্যা আছে। তাদের বয়স তিন, পাঁচ ও আট বছর। 
পুনার একাট স্কুলে তারা পড়ে। ২৭ মে তারিখে শ্রীপশ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাংকালে 
তাদের খবর তাঁকে দেওয়া হয়। খবরটা ছিল স্কুল থেকে প্রাপ্ত একাঁট গিঠিতে বা 
রিপোর্টে। আমার মেয়েও এই একই স্কুলে পড়ে। এলাহাবাদে সে তার ছুটি 
কাটাতে এসোছল। এই গিঠি।বা 'রপোর্টখানি আমার মেয়ের কাছে" 'ছিল। 
শ্রীপাণ্ডতকে সে এটি পড়ে শোনায়, এবং পরে শ্রীপশ্ডিতের হাতে সে এট তুলে দেয়, 
তান 'নজে যাতে প্ড়ে দেখতে পারেন। কারাধ্যক্ষ তাতে আপত্তি করেন। সকলের 
প্রতিই, বিশেষত শ্রীপাণ্ডিতের প্রীত, তাঁর আচরণ ছিল অসম্মানসূ্চক। শ্রীপাণ্ডতকে 
তিনি অপমান করেন। তা ছাড়া আমার মা ও স্রীর প্রাতও তান রূঢ় আচরণ 
-করেন। বলতে গেলে আমার মা তাঁর সঙ্গে কোনও কথাই বলেনান। 

তার তিন দিন পরে, ৩০ মে তআঁরখে, বেরিলি 'ডিস্টিউ জেলে, আমার মা, স্মী 


৯১৬ 


*€ কন্যার সঙ্গে আমার পাক্ষিক সাক্ষাংকার হয়। সেই সময় এই ঘটনার কথা আম 
জানতে পাঁর। কেউ যে আমার মায়ের সঙ্গে এত অভদ্র ব্যবহার করতে পারে, এ-কথা 
জেনে আম বাস্মত হই, এবং আম আশা কার যে যা ঘটেছে জেল-কর্মচারশরা তার 
জন্য দুঃখপ্রকাশ করবেন। তার পাঁরবর্তে এখন দেখতে পাচ্ছি, সরকার আমার মা 
ও স্ত্রীকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন। কারাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির উপরে 
নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। আমি যতদূর জানি, 
আসলে কী হয়োছল, তা জানবার জন্য আমার মা অথবা আমার স্ত্রীকে কোনও প্রশ্ন 
করা হয়ান। সত্য ঘটনা জানবার জন্য আর-কোনও তদস্ত অথবা চেষ্টা না করেই 
বিনা দ্বিধায় সরকাব আমাব মা ও স্ত্রকে অপমান করেছেন, এবং এমনভাবে এটা 
করেছেন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই যাতে চূড়ান্ত অসুবিধা হয়। 

কারাবিধি অনুসারে, কাউকে তাঁর ছেলেমেয়ে সম্পর্কে স্কুলের একটা রিপোর্ট 
দেখানও হয়ত অপরাধ। বড় রকমের অপরাধ যাঁদ নাও নয়, নতুন কোনও 
আঁভন্যান্সের বলে অনায়াসেই এটাকে একটা বড় অপরাধে পাঁরণত করা যেতে পারে। 
সতরাং সরকার যাঁদ এটাকেও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করেন, তাতে আমার 
আভিযোগ নেই। এক মাস অথবা এক বছরের জন্যও যাঁদ আমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ 
করে দেওয়া হয়, তাতেও আমি আপাতত জানাব না। স্বাস্থ্যো্ধার মানসে অথবা 
আমোদ-আহনাদ করবার জন্য আমি কারাবরণ কারান। 

কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে, যা আম নিঃশব্দে মেনে নিতে পাঁর না। 
আমার মায়ের প্রাত বিন্দুমাত্র রূঢ আচরণ অথবা অপমান সহ্য করতে আম প্রস্তুত 
নই। সরকারের কাছ থেকে যে-কোনও অবস্থায় যে সৌজন্য আম প্রত্যাশা কার, 
আমার মায়ের প্রাতি তা তাঁরা দেখানান, এটা লক্ষ্য করে আঁম আতশয় দুঃখত 
হয়োছ। আমাব মা “কাবাধ্যক্ষের প্রীতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন ও 
ওঁদ্ধত্যের পরিচয দেন”, ইল্সপেক্টর-জেনারেলের এই কথার থেকেই বোঝা যায় যে 
মানুষাঁটর বিন্দঃমান্ন মান্রাোবোধ নেই, ভারতীয় সমাজ সম্পকে কিছুই তান জানেন 
না, এবং তাঁরা ভাষাঙ্ঞানও প্রখর নয়। 

সরকার যে ব্যবস্থা অবসম্বন করেছেন, এবং যেভাবে অবলম্বন করেছেন, তাতে 
স্পন্টই বোঝা যায় যে কারাগারে এসে যাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, সরকারী 
কর্মচারীদের দ্বারা অথবা স্বযং সরকারের দ্বারা সব সময়েই তাঁদের অপমানত হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মা এবং স্তীর আবারও যাতে অপমান ঘটতে পারে, এমন 
সামান্যতম ঝুপকও নিতে আমি প্রস্তুত নই। এমতাবস্থায় আমার সামনে একাটিমান্ন 
পথই খোলা রয়েছে : তা হল এই যে মর্যাদার সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ অনৃম্ঠিত হতে পারবে, 
এবং আমার সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসবেন তাঁদের প্রাত অসৌজন্য ঘটবার কোনও 
আশঙ্ক নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ-কথা আমি মনে করতে পারাছ, ততক্ষণ পর্যস্ত 
সমস্ত দেখা সাক্ষাৎ আমি বন্ধ রাখব। এ-কারণে আমার স্বজনবর্গকে আম জানয়ে 
দিচ্ছি, ভবিষ্যতে তাঁরা যেন আর কম্টস্বীকার করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না 
আসেন। শান্তির এই মাসটা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও না। 

অস্থায়ী ইন্সপেক্টর জেনারেল যাঁদ ভাবষ্যতে একটু কম্টস্বীকার করে আমার 
নামের বানানটাকে শ্‌দ্ধভাবে লেখেন তাহলে সৃখা হব। 

আপনার বিশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহরু 


৯৭ 


৯৭ শ্হাত্মা গান্ধী করুক লিখিত 
যারবেদা সেন্ট্রাল 'প্রজন, 


পশলা, 
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


'প্রয় জওহরলাল, 

অস্পশ্যতা সম্পর্কে স্বরুপ তার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সোৌঁদন এখানে 
এসেছিল। সে বলল, তুমি তাকে 'সংহলে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছ। আমার 
মনে হয় তার দরকার হবে না। কিছ; কাজ করবার মত ক্ষমতা তার আছে; 
অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে কিছু কাজ করতে সে বেশ ইচ্ছুকও। আমার মনে হয়, 
যতদিন সে কাজ করতে চায়. ততাঁদন তাকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। 

তার কাছে শুনলাম, তেমার আরও কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছে, আর এাঁদকে 
তারও ছুল পাকছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদ্শদের কাছে শুনাছ, অন্য দিক থেকে তোমার 
স্বাস্থ্য ভালই আছে। মনে হয়, এখনও তুমি দর্শনাথশদের 'ফারয়ে দিচ্ছ । যাঁদ 
সম্ভব হয়, তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেই আমি সখী হব। এতে তাঁরা সম্তোষলাভ 
করবেন। 

আমাদের সংখ্যা এখন চারে এসে দাঁড়য়েছে; চারজনে বেশ সুখেই আছ। 
ছগনলাল যোশী এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। হরিজনদের কাজে তুম মন 
দচ্ছ কি না জান না। শাস্তীদের সঙ্গে আমার সময় বেশ ভালই কাটছে । তাতে 
করে শাস্তু সম্পর্কে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে বটে, কন্তু সত্যধর্ম সম্পর্কে আমাকে 
বিশেষ কিছু দেবার তাঁদের নেই। 

আমদের সকলের ভালবাসা জেন। 

বাপ, 


৯৮ মহাত্সা গান্ষণ কর্তক লাঁখিত 
যারবেদা সেন্দ্রাল 'প্রজন, 
পণনা, 
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ 


প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চমতকার চিঠির উত্তরে সুন্দর একখান চিঠি লিখব ভেবোছলাম। 
এতাঁদন আর তাই তোমাকে চিঠি লিখিন। কিন্তু আর না-লেখা সম্ভব নয়। 
প্রাতাঁদনই কাজ বাড়ছে। সুতরাং এখনই আমাকে ভিখতে হবে। যতটুকু ভাল 
করে লিখতে পাঁর, তা-ই লিখব। হরিজনএর মত নির্দোষ পাত্রকাও তোমাকে পড়তে 
দেওয়া হয় কি না, জান না। তবু এই আশায় এট পাঠাচ্ছি যে তুমি পাবে। যাঁদ 
পাও, তাহলে দয়া করে তোমার মতামত জাঁনও। সনাতনীদের বিরদ্ধে সংগ্রাম 
এখন ভ্রমেই আরও কৌতৃহলোদ্দীপক হয়ে উঠছে. সেই সঙ্গে আরও কঠিন হয়েও 
দাঁড়াচ্ছে। একটা ভাল কাজ এই হয়েছে যে দশর্ঘকালের আলস্য থেকে তাঁদের 
জাগিয়ে দিতে পারা গিয়েছে । আমার উদ্দেশে যে-সব কটুক্তি তাঁরা করছেন, তা বেশ 
উপভোগ্য। পাথিবীর যা-কিছ; অসৎ, যা-কিছু দুনরীতগ্রস্ত, আমি নাকি তারই 
প্রতীক। ঝড় কিন্তু কেটে যাবে। তার কারণ আমার অস্ত হল আঁহংসা, অপ্রাতিশোধ। 
এই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আমি প্রয়োগ করোছি। কটীক্তকে আমি বতই উপেক্ষা কার, ততই 


গূ 


৯৮ 


তা আরও তর হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃত্যুর আগে পতঙ্গ যেমন প্রদীপ ছিরে নৃত্যে 
মেতে ওঠে, এও ত আসলে তা-ই। বেচারা রাজাগোপালাচারী আর দেবদাস! 
তাদেরও রেহাই দেওয়া হয়ান। লক্ষত্রীর সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারটাকে খঃচয়ে তুলে 
তাই নিয়ে কুৎসিত সব আঁভযোগ রটান হচ্ছে। অস্পৃশ্যতাকে এইভাবেই এরা 
বাঁচিয়ে রাখবেন! 

অস্পৃশ্যতার ব্যাপার নিয়ে স্বরূপ আর কৃষ্ণা দিন কয়েক আগে আমার সঙ্গে 
দেখা করতে এসোছল। পাঁরবারিক সাক্ষাতের জন্য ইন্দুও এসোৌছল। ইন্দুর 
স্বাস্থ্য দেখলাম খুবই ভাল আছে। বেশ আনন্দে আছে বলেই মনে হল। অস্পশ্যতা- 
বিরোধ কাজ নিয়ে স্বরূপ অজ্প কাদনের জন্য কাথওয়াড় ও গুজরাট সফর করছে, 
আর ইন্দূর এলাহাবাদে যাবার কথা ছিল। রাজাকে সাহায্য করবার জন্য দেবদাস 
'দিল্ল গিয়েছে। অস্পশ্যতাবরোধন বিলের ব্যাপারে রাজা এখন এম. এল. এ.দের 
উপর চাপ 'দিচ্ছে। সারাক্ষণ আমরা এখন অস্পৃশ্যতা-সংব্রান্ত কাজ 'নয়ে ব্যস্ত আছি। 
বাইরে যে-সমস্ত চিঠিপন্ত পাঠাচ্ছ, তার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। খাম যোগাচ্ছেন 
সর্দার বল্লভভাই। খবরের কাগজগীলকে তান খধাটয়ে খংটয়ে পড়েন; অস্পশ্যতা- 
সংক্রান্ত নানা টুকরো খবর তান সেখান থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর হাস্য-পাঁরহাসের 
ভান্ডারও অফুরন্ত, নিত্য যোগান দেবার জন্য যেন হাস্যরসের কারখানা খুলে 
বসেছেন। তাঁর কাছে পাঁরদর্শন-দিবস আর অন্যান্য দিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নেই। কখনও কোনও অনুরোধ তিনি জানান না। আর আম 'নত্যই একটা-না- 
একটা অনুরোধ জানিয়ে চলেছি। এর মধ্যে কোনটা যে বেশী সুখের, তা আম 
জানি না। খুশী মনেই আমার পরাজয়গূলিকে যাঁদ আমি গ্রহণ করতে পার, 
তবে কেন আম তাঁর মত সুখী হতে পারি নাঃ 

নিজনিতার মধো তুমি পড়াশুনো নিয়ে ব্যাপৃত আছ, এর জন্য আমরা সকলেই 
তোমার প্রাত ঈর্ষা বোধ করি। এ-কথা সত্য যে আমাদের উপরে যে বোঝা চেপেছে, 
আমরাই তার জন্য দায়ী। আরও খাঁটি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আঁমই তার 
জন্য দায়ী। বল্লভভাইয়ের আশা ছিল, সংস্কৃত সাঁহত্যে পাণ্ডত হবেন; সে-আশা 
আম চর্ণ করে দিয়োছ। হাঁরজন-সং্রান্ত কাজ নিয়ে এত উত্তেজনার মধ্যে তিনি 
পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করতে পারেন না। বাংলাদেশের ফুটবল-খেলোয়াড়রা তাঁদের 
খেলাকে যেমন ভালবাসেন, এখানকার 'নত্যকার রসালো সমালোচনাকেও তান 
তেমনই উপভোগ করেন। মহাদেবকে শওকত যা বলতেন, সে এখনও ঠিক তা-ই 
আছে--দলের হামাল ছেলে । যে-কাজই তাকে দেওয়া যাক, সে করে দেবে; কোনও 
কাজই তার অসাধ্য নয়। ছগনলাল যোশনী এখনও ঠিক ধাতস্ছ হয়ে ওগেনান। তবে 
তাঁর উন্নাতি হচ্ছে। আমাদের দলটা নেহাত খারাপ হয়ান। খেলার নিয়মকানুন 
আমরা মেনে চাল, তাই আমাদের মোটামূটি সুখী পরিবার বলা চলে। পারিবারটি 
বর্ণাশ্রম-অনশাসনের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ল্ত্রিত। একমান্র ডঃ আম্বেদকর জানেন 
আর আঁম জানি যে এই বর্ণাশ্রম নিয়ে সনাতনীদের মধ্যে শিগাগরই আবার নতুন 
একটা চাণ্চল্যের সূ্ট হবে। তার অর্থ আবার একটা ঝঞ্জাটে পড়ব। কিন্তু, 
বিশ্বাস কর, এ-সব ঝঞ্জাট আমি চাইনি। আর যেটুকু জায়গা ও সময় আছে তাতে 
শুধু এইটুকুই জানাতে পার যে তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নলাত অব্যাহত আছে বলেই 
আমরা সবাই আশা করছি। 

সকলের ভালবাসা জেন। 

বাপ, 


৯৯ 


৯৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
যারবেদা সেপ্রাল প্রিজন, 


পদনা, ২ মে, ১৯৩৩ 

'প্রয় জওহরলাল, | 

আসন্ন অনশনের বিরৃদ্দে আমার মনের মধ্যে যখন সংগ্রাম চলেছে, তোমার কথা 
তখন ভেবোছ; মনে হচ্ছিল যেন সশরীরে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়য়েছ। 
কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়ান। এর একান্তক প্রয়োজনীয়তার কথা তুম বুঝতে 
পেরেছ, এটা ভাবতে পারলে বড়ই সূখী হতাম। হারজন আন্দোলন এতই বৃহৎ 
ব্যাপার যে শুধু বৃদ্ধিগত প্রয়াসে কোনও ফলোদয় হবে না। পৃথিবীতে এর চাইতে 
খারাপ আর কিছ নেই। অথচ ধর্মকে আম পাঁরত্যাগগ করতে পার না। সুতরাং 
হিন্দুধর্মকেও না। হিন্দুধর্ম ষাঁদ আমার আশাপূরণে সমর্থ না হয়, আমার জীবন 
তাহলে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। খএষ্টধর্ম, ইসলাম এবং আরও অনেক ধর্ম- 
বিশ্বাসকে আমি [হন্দুধর্মের ভিতর 'দয়েই ভালবাঁস। হন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত 
হলে আর কিছুই আমার থাকে না। কিস্তু অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ উচ্চনচভেদজ্ঞানসহ 
এ-ধর্ম আমার অসহ্য লাগে। সৌভাগ্যবশত হন্দুধর্মের মধ্যেই এই পাপের এক 
অমোঘ প্রাতষেধক রয়েছে । সেই প্রাতষেধক আম প্রয়োগ করোছ। যাঁদ পার 
তাহলে একথা ব্‌ঝবার চেম্টা কর যে অনশনের পরে আমি যাঁদ বেচে থাক ত ভাল 
কথা, আর বাঁচবার প্রয়াস সর্তেও দেহের যাঁদ বিনাশ হয় ত তাতেও ভালই হবে। 
দেহটা আর কী, ভঙ্গুর দীপাধানের চাইতেও ত এই দেহ বেশী অস্ছায়ী। 
দীপাধানকেও তুমি দশ হাজ'র বছর ধরে অক্ষত অবস্থায় বাঁচয়ে রাখতে পার, কিন্তু 
দেহটাকে হয়ত এক মিনিটের জন্যও অক্ষত অবস্থায় ধরে রাখতে পারবে না। আর 
তা ছাড়া মৃত্যুতেই ত সকল প্রয়াস শেষ হয়ে যায় না। মূত্যুকে যাঁদ ঠিকমত গ্রহণ 
করা যায় ত দেখা যাবে যে সে হয়ত এক মহত্তর প্রয়াসের সূচনা । কস্তু নিজের 
থেকে যাঁদ এ-কথা তুমি বুঝতে না পেরে থাক ত যাঁক্ত দিয়ে তোমাকে বোঝাতে 
পারব না। আমি জান যে এতে তোমার অনুমোদন যাঁদ না-ও পেয়ে থাকি, আগ্ন- 
পরাক্ষার এই দনগ্‌িতে তোমার অমূল্য ভালবাসা তবু অক্ষু্ন থাকবে। 

তোমার চিঠি জামি পেয়েছি। ভেবোছলাম যে অবসর মতন তার উত্তর দেব। 
কিন্তু ঈশ্বরের আভপ্রায় অনারকম! কৃষার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মনে হয় 
কাথওয়াড়ে স্বরপের কাজ সম্পর্কে তোমাকে লিখেছি। কমলা তার ঠিকানাটাও 
আমাকে পাঠায়ান। অনেক দন হল তার কোনও চিঠি পাইনি। তার সঙ্গে তোমার 
যখন দেখা হবে, তখন তাকে আর ইন্দুকে আমার ভালবাসা জানও। অনশন 
সম্পর্কে কমলা যেন উীদ্বগ্ন না হয়। সম্ভব হলে আমাকে একটা তার পাণ্ঠিও। 

সকলের ভালবাসা জানাই। 


১০০ মহাত্মা গান্ধশ কর্তৃক লিখিত 


বাপু 


২২ জুলাই, ১৯৩৩ 
প্রয় জওহরলাল, 
মাঝে-মাঝে তোমার কাছে চিঠি 'লিখবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু লিখে ওঠা সম্ভব 
হয়নি। আমার হাতে যে-কাজ এখন রয়েছে, তার চাপ বড় বেশী। নতুন করে 
যেটুকু শাক্তলাভ করোছ, তাব প্রাতাঁট বিন্দু এতে নিয়োগ করতে হয়েছে। 
মা ও কমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল; সময়টা বেশ আনন্দে কাটল। স্বরূপ ও 
রাঁজতের সঙ্গে বিশেষ দেখা-সাক্ষাং হয়নি, 


১০০ 


কৃষ্ণার সম্পর্কে মা ডীদ্বপ্ন রয়েছেন। কৃষ্ণার ভাবষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার 
অনেক কথাবার্তা হল। এ-ব্যাপারে তোমার যাঁদ কিছ: প্রস্তাব থাকে, আমাকে জানও। 
আমার গাঁতাবাঁধ অবশ্য আনাদন্ট।' 'কস্তু তাতে কোনও ক্ষাতি নেই। 
দেবদাস ও লক্ষত্ীকে পুনায রেখে এসোছ। তাদের এখন এখানে আসবার 
কথা। দেবদাস আপাতত খৃব-সন্তব 'দাল্পতেই থাকবে । মহাদেব, বা ও প্রভাবতী 
আমার কাছেই অছে। ভবে িগাগরই এরা 'বাভন্ন জায়গায় চলে যাবে 
বলে মনে হয়। 
অনশনের আগে আমার যে শাক্ত ছিল, তা ফিরে পেতে দের হচ্ছে। তবে 
ধরে ধীরে আম উন্নাতলাভ করাছ। 
ভালবাসা জানাই। 
বাপু 
১০১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
[রাজা হাথ 1সংরেব সঙ্গে আমার কানষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্কার গববাহ উপলচ্জে এই 
চিঠিখাঁন আমাকে লেখা হয়েছিল । ] 
১৮ অক্টোবর, ১৯৩৩ 
দপ্রয় জওহরলাল, 
বধূ ও বরের জন্য আজ বিশেষভাবে আম যে সুতো কেটেছি, তাই দিয়ে এ-দহাউ 
মালা তৈরী হয়েছে। আমাব আশীর্বাদসহ এ-দুটি পাঠালাম। তুমি কি আমার 
হয়ে এই মালা দুটি তাদেব পরিয়ে দেবে! আশা কাঁর মালা দুটি সময়মত তোমার 
হাতে পেশছবে। 
মিসেস হাথশীসং যে এই অনুজ্ঞান অনুমোদন করেনান, তাব জন্য আমি দুঃখ- 
বোধ না করে পাবাছি না। তবে এ-সব ব্যাপারে আম বোধ হয সেকেলে লোক । 
দীপক সম্পর্কে তোমার কথা আ'ম বুঝতে পেরোছি। বথাসমন্ভব নগ্রর্ভাবে সরলা 
দেবীকে আম চিঠি লিখব। 
তোমাদের সবাইকে ভালবাসা জানাই। 
বাপ, 
মা যে ঝাঁক সামলাতে পেরেছেন, সব কাজ চুকে যাবার পর এই খববটা আমাকে 
তার করে জাঁনও। 


১০২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখিত সেবাগ্রাম, ওয়ারধ 
১০ আগস্ট ১৯৯৩৪ 

'প্রয় জওহরলাল, 

বোম্বাইয়েব সভাগ্ীলতে উপাচ্ছত থাকবাব জন্য খান সাহেবের কাছে সাধারণ 
বিজ্ঞান্তি পাঠান হমেছে। সভায় যোগদানের ইচ্ছে তার নেই, এবং তাঁর উপরে চাপ 
দেবার ইচ্ছেও আমাব নেই। বোম্বাইয়ে বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানে তাঁকে যোগ দিতে 
বলা হবে; সেখানে বক্তৃতা ?দতেও তান অনুরদদ্ধ হবেন। কিন্তু আমি চাই নাষে 
এখনই এ-কাজ তান করূন। বরং আম চাই যে বছরটা তিনি আমার কাছেই 
কাটান। তাঁর দৌহক সামর্থয খুব বেশশ নয়, অস্স্থতা নিবারণের শাক্তও তাঁর নেই। 
সুতরাং এই সব ব্যাপারে যোগদান করার দাঁয়ত্ব থেকে তুমি কি দয়া করে তাঁকে 
অব্যাহতি দেবে? 

ভালবাসা জানাই। 

[ খান সাহেব বলতে এখানে খান আব্দুল গফফর খানকে বোঝান হয়েছে ।] 
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১০৩ মহাত্মা গান্ধীকে লাখিত 

[ আমার স্বর গ্‌রূতর অসুস্থতার কারণে কারাগার থেকে অকস্মাং আমাকে 

মুক্ত দেওয়া হয়। এ-মীক্ত সাময়িক; বস্তুত দশ দনের মধ্যেই আমাকে 

আবার কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মীক্তলাভের অব্যবাহত পরেই 

গাঙ্ধীজীকে আম এই চিঠি লাখ ।] 

আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ, 
১৩ আগস্ট, ১৯৩৪ 

প্রয় বাপু, 

হি ঠক ছমাস আম একেবারে সঙ্গচ্যুত অবস্থায় কাটিয়েছি; কাজকর্মও প্রায় 
কছৃই করান। তারপর গত ২৭ ঘণ্টা যে উদ্বেগ, উত্তেজনা ও কমণচাণ্চল্যের মধ্যে 
কাটল, তাতে আম প্রায় দিশ্হোরা হয়ে গিয়োছলাম। সারাটা দিন ভড় করে লোক 
এসেছে। যাঁদ সযোগ পাই, আবার আপনাকে চা লিখব। কিন্তু মাস কয়েকের 
মধ্যে আর তা আম পাব ক না, সেশীবষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সূতরাং বিগত 
মাস পাঁচেকের মধ্যে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ যে-সব "সিদ্ধান্ত করেছে, সে-বষয়ে আমার 
মনোভাব আপনাকে সংক্ষেপে এখানে জানাচ্ছি। যে-সব সত্রে আম সংবাদ 
পেয়োছি, স্বভাবতই তা অতি সীমাবদ্ধ। তবু যেটুকু সংবাদ আমি পেয়েছি, 
ঘটনাবলনর সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি সঠিক ধারণা করে নেবার 
পক্ষে তা-ই যথেম্ট বলে আমার মনে হয়। 

আপাঁন আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, এই খবর যখন পাই, 
তখন অসুখী বোধ করেছিলাম। প্রথমে শুধু সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটাই আমার কাছে 
পেশছয়। তার অনেক পরে আপনার বিবাঁতি আমি পাঠ করি। পাঠ করেষে 
আঘাত আম পাই. তত বড় আঘাত আমার জীবনে কমই পেয়োছ। আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যাপাবটাকে মেনে নিতে আম প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এ-কাজের 
সপক্ষে বে-সমস্ত কারণ আপ'ন দেখিয়েছেন, এবং ভাঁবষ্যতের কাজ সম্পর্কে যে-সমস্ত 
প্রস্তাব আপাঁন কবেছেন, তাতে আঁম স্তীন্তত হয়ে গিয়েছি অকস্মাং আমার মনে 
এই তীব্র অনুভূতি সণ্চার হল যে আমার মধ্যে কছু-একটা যেন ভেঙে শিয়েছে। 
যে-বন্ধনকে আম অত্যন্তই মূল্যবান বলে মনে করে এসোছি, তা যেন 'ছড়ে গেল। 
এই বিরাট বশ্বে নিজেকে আমার নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়োছল। শৈশব থেকেই 
নিজেকে আমার সবর্দা ঈষং নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়েছে । কিত্তু কয়েকটা বন্ধন আমাকে 
শীক্ত দয়েছিল, দ্‌ঢ কিছু সমর্থন পেয়েছি বলেই আমি দাঁড়য়ে থাকতে পেরোছলাম। 
সেই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি বটে, কিন্তু তার তীব্রত: 
কমে এসেছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হল, আম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; এক উষর 
নিজন দ্বীপের উপ্রে আমি পড়ে রয়োছি। 

মানুষের এক বিরাট ক্ষমতা এই যে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে 'নতে 
পারে। নতুন অবস্থছর সঙ্গে আমও তাই 'নজেকে কিছুটা পারমাণে খাপ খাইয়ে 
নিলাম। এ-ব্যাপারে আমার বেদনা প্রায় শারীরিক বেদনা হয়ে উঠোছল; 'বিস্তু 
বেদনার সেই তঁবরতাও এক সময়ে স্তিমিত হয়ে এল, তার আর তত ধার রইল না। 
কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে, একটার পর একটা ঘটনায় সেই বেদনা আবার ক্ষুরধার 
হয়ে উঠেছে। আমার মন শথবা অনুভূতির আর কোনও শান্ত অথবা বিশ্রাম রইল 
না। আবার সেই আঁত্মক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল; মনে হল 
আঁম যেন এক িল্ন জগতের মানুষ, কারও সঙ্গেই আমার কোনও মল নেই; যে 
জনতা আমার সামনে দিয়ে হে'টে চলে খাচ্ছে শুধু যে তাদের সঙ্গেই আমার মিল 
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নেই তা নয়, ষাদেব আম আমার 'প্রয় ও ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ; বলে গণ্য করে এসোছ, তাদের 
সঙ্গেও না। এবারকার কারাবাস কালে আমার স্লায়র উপর দিয়ে যতটা যল্ণা 
গিয়েছে, এর আগে আর কোনও বারেই ততটা যন্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়ানি। 
বারংবার যাতে না আমাকে আঘাত পেতে হয়, তার জন্য সমস্ত সংবাদপত্র আমার 
সামনে থেকে সরিষে নিলেই বোধ হয় আমি খুশী হতাম। 

শারশীরক স্বাস্থ্য আমাব ভালই ছিল। সেঁদক থেকে কারাগারে আম ভালই 
'খাঁক। শরীর নিয়ে কোনও ঝঞ্ধাট আমাকে কখনও পোহাতে হয়ান। প্রভূত 
অত্যাচার আর পাঁরশ্রম সে সইতে পারে । মূর্খ অহগ্কারে আমার মনে হয়েছে যে 
ভাগ্যসূতঘে যে-দেশের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছি, এখনও হয়ত আমার দ্বারা তার 
সাত্যকারের কিছ কাজ হতে পারে; এ-কথা ভেবোছ বলেই আমার শরীরের আমি 
যত্ন নিয়েছি। 

কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমার মনে হত. আঁম যেন নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে 
পারাছ না; মনে হত, আম যেন এক দন্তের বুদ্‌বুদ, 'ির্মম এক সমুদ্রের উপরে 
ইতস্তত আম ভেসে বেড়াচ্ছি। কিস্তু সেই অহঙ্কার আর দন্তই জয়ী হল; আমার 
মধ্যে মননের যে ন্নিয়া চলেছে, পরাজয় স্বীকারে সে সম্মত হয়ন। যে-সব আদর্শ 
আমাকে কর্মের প্রেরণা দিয়েছে এবং ঝঞ্ধাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও আমাকে 
একস্থানে ধরে রেখেছে, সেই সব আদর্শ যাঁদ সত্য হয়-তারা যে সত্য, দিনে দিনে 
এই প্রত্যয় আমার দডটীভূত হয়েছে--তাহলে তাদের জয় আঁনবার্য; আমার কালের 
মানুষের জীবদ্দশাস হয়ত সে জয় ঘটবে না, কিন্তু একাঁদন ঘটবেই। 

কিন্তু নিজের অসহায়তার জন্য আমি যখন যল্ণাবোধ করোছ, আমি যখন এক 
নীরব সুদূর দর্শকমান্র ছিলাম, এই বছরের সেই দীর্ঘ ও পারশ্রান্ত মাসগুলিতে কণী 
ঘটেছে সেই সব আদর্শের? সমস্ত মহান সংগ্রামেই মাঝে-মাঝে পিছিয়ে যাওয়ার 
পালা আসে, সামাঘকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়; এ খুবই সাধারণ ব্যাপার। 
তাতে আঘাত পেলেও সে-আঘাত মানুষ আবার দ্রুত সামলে ওঠে । দুত আবার 
সামলে ওঠে, যাঁদ দেখা যায় যে সেই সব আদর্শের দযাতিকে ম্লান হয়ে যেতে দেওয়া 
হয়নি, নীতির নোঙর শক্ত আছে। কস্তবু আম যা দেখলাম তা ত 'পাছয়ে-যাওয়া 
কিংবা পরাজয় নয়। তা যে আত্মার পরাজয়। তার চাইতে ভয়াবহ আর কিছুই 
হতে পারে না। ভাববেন না যে আম পাঁরষদে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলাছি। 
তার উপরে আম সাঁবশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এমন কি, তেমন অবস্থার উদ্ভব 
হলে আমি নিজেই আইন-সভায় প্রবেশ করব, এ-কথাও আম কল্পনা করতে পারি। 
শকস্তু আইন-সভার ভিতরেই আমি কাজ কার, আর বাইরেই কাজ কার. প্রবীর মত 
কাজই আম করব। বিপ্লবী বলতে সেই মানুষকেই আম বোঝাতে চাই, রাজনোৌতিক 
ও সামাঁজক ক্ষেত্রে মৌলিক ও বৈপ্লাবক পাঁরবর্তনের জন্য যান কাজ করেন। 
বপ্লবীর মত কাজ করতে চাই এইজন্য যে অন্য-কোনও রকমের পারবর্তনের দ্বারা 
টির রিতার চারার রা যারা সক 

। 

এই কথাই আম ভেবেছি। স্তু যে-সব নেতা বাইরে কাজ করছিলেন, 
স্পম্টতই তাঁরা এ-কথা ভাবেনান। অসহযোগ ও আইন অমান্যের তীব্র সরা যখন 
আমাদের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়ান, সেই বিগত যুগের ভাষায় তাঁরা কথা 
কইতে শুরু করলেন। কখনও কখনও অবশ্য একই শব্দাবলী ও বাক্যাংশ তাঁরা 
ব্যবহার করেছেন; 'কন্তু সেগাঁল আসলে মৃত শব্দ, তার মধ্যে না ছিল প্রাণ, না ছিল 
তার প্রকৃত কোনও অর্থ। এক কালে যাঁরা আমাদের বাধা দিয়েছেন, পিছনে ধরে 
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রেখেছেন, সংগ্রাম থেকে যাঁরা দরে সরে থেকেছেন, এবং এমন-ক আমাদের আত্যাস্তিক 
প্রয়োজনের মৃহূর্তেও যাঁরা বিপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, তাঁরাই হঠাৎ 
কংগ্রেসের মান্যগণ্য ব্যাক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। মুক্র-মন্দিরের প্রধান পুরোহতের পদে 
আঁধাষ্ঠত হলেন তাঁরা, এবং সংগ্রামের ষন্ত্রণাজবালার মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা দায়ত্বভার 
বহন করেছে, সেই বীর সৈনিকদের অনেককেই, এমন কি, মন্দির-প্রাঙ্গণেও প্রবেশ 
করতে দেওয়া হল না। তাদের অছন্যুত করে রাখা হল, তাদের সান্বধ্যেও কেউ যায় 
না। যখনই তার সরব হয়ে উঠে নূতন এই সব প্রধান পুরোহিতের কাজের 
সমালোচনা করতে গিয়েছে, তখনই তাদের ধমকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে তারা বিশ্বাসঘাতক, কেননা এই পাঁধন্র প্রাঙ্গণের শাঁস্ত তারা নস্ট 
করেছে। . 
আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এক গুরত্বপূর্ণ পর্যায়ে শুপক্ষের 'নর্দেশে ভারতীয় 
স্বাধীনতার পতাকাকে প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ধূলায় টেনে নাময়েছিলেন, আন.ষ্ঠানক 
সমারোহ সহকারে সেই পতাকাকে আবার তাঁদেরই হাতে তুলে দেওয়া হল। তুলে 
দেওয়া হল তাঁদেরই হাতে, নিজের নিজের বাঁড়র ছাত থেকে যাঁরা একাদন চেশচয়ে 
তাঁদের রাজনশীতি বজর্নের কথা ঘোষণা করোছলেন। রাজনশীতি সোঁদন নিরাপদ 
"ছল না। 'নরাপদ যখন হজ, তখনই আবার দেখা গেল যে এক লাফে তাঁরা সামনের 
সারতে এসে দাঁড়য়েছেন। 

কংগ্রেস ও জাতির মুখপান্র হিসেবে যে-সব আদর্শ তাঁরা তুলে ধরলেন, তার 
সম্পকেই বা কী বলা যায়? গোলমেলে অর্থহীন সব কথা তাঁরা বলেছেন, আসলে 
সমস্যাকে এাঁড়য়ে গিয়েছেন, এমন কি কংগ্রেসের রাজনোতক লক্ষ্যকেও যতখানি 
টেনে নামাতে সাহস করেছেন ততখানি নামিয়েছেন, প্রাতিটি কায়েমী স্বার্থের সপক্ষে 
সানুরাগে ওকালাঁরি করেছেন, এবং স্বাধীনতার যারা প্রকাশ্য শত তাদের অনেকের 
কাছেই তাঁরা মাথা নুইয়েছেন। প্রচণ্ড হিংম্রতা ও বীরত্বের পারচয় দিয়েছেন শুধু 
তখনই, কংগ্রেসের প্রগাতিশীল ও সংগ্রামী কমীদের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়াবার 
প্রয়োজন হয়েছে। 'বগত কয়েক বছরে কলকাতা কর্পোরেশনের যে অবস্থা ঘটেছে 
তা লক্জাজনক। কংগ্রেসকেও কি আত দ্রুত কলকাতা কর্পোরেশনেরই এক বৃহৎ 
সংস্করণে পাঁরণত করা হচ্ছে নাঃ আমাদের মধ্যে অনেকেই যখন কারারুদ্ধ, আইন 
অমান্য আন্দোলন যখন ক্রমেই প্রসার লাভ করছে বলে মনে করা হয়োছল, তখন 
সোল্লাসে যিনি সরকারী কর্মচারী, স্বরাষ্ট্র-সচিব প্রমূখ ব্যক্তিবর্গকে আপ্যায়ন 
করতেন, বাংলা-কংগেসের প্রধান অংশাঁটকে কি আজ সেই “ঁমঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের 
সম্াদ্ধসাধক সাঁমতি” বলে অভিহিত করা যায় নাঃ অপর অংশটিকেও হয়ত 
অনুরূপ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত অনুরূপ আর-একাট সমাত বলে গণ্য 
করা যায়? কিন্তু দোষ একা বাংলা দেশের নয়। প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই অনুরূপ 
দৃভ্টিভঙ্গী বর্তমান। কংগ্রেস আজ সার্কভাবে এক ক্ষুদ্রবাদ্ধ প্রাতষ্ঠানে পারণত 
হয়েছে। সাব্ধাবাদের তাই জয়জয়কার । 

এ-অবস্থার জন্য ওয়াক্ং কমি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়। কিস্তু 'তৎসত্তেও 
ওয়াকং কমিটিকেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অনগামীদের কার্যকলাপ কী 
চেহারা নেবে, নেতৃবন্দ ও তাঁদের নীতির দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়। অনুগামীদের 
উপর দোষ চাঁপয়ে দিলে সেটা ন্যায়সঙ্গত অথবা উচিত-কাজ হয় না। নাচতে না 
জানলে উঠান বাঁকা বলে যে একটা প্রবাদ আছে, প্রাতটি ভাষাতেই তার সমার্থবাচক 
একটা-না-একটা প্রবাদ বর্তমান। আমাদের লক্ষ্যের বর্ণনায় ইচ্ছে করেই কাঁমাঁট 
কিছু অস্পণ্টতা রেখোছলেন। এর ফলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে ও প্রতীক্রিয়া-কালে 
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নৈতিক অবনয়ন ঘটতে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে স্বৈরাচারী নেতা ও 
প্রাতিন্রয়াশশল দলের উদ্ভব হবে। 

কংগ্রেসের নিজস্ব আওতায় যা লড়ে, বশেষ করে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলশর 
কথাই আমি বলাছ। ব্‌থা আনেক সময় কেটেছে, সামাজিক ও অর্থনোতক বষয়গ্ীল 
নিয়ে কংগ্রেসের এখন পাঁরম্কারভাবে চিন্তা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। 
তবে আম জান যে এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ সময়সাপেক্ষ, এবং কংগ্রেস 
এখন যতখাঁন অগ্রসর হলে আম সখী হতাম, সামাগ্রকভাবে ততখানি 
অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে এখন সপ্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওয়াক 
কামটি এবিষয়ে কিছু জানুন আর না-ই জানুন, বশেষভাবে পড়াশোনা করার ফলে 
এ-বষয়ে যাঁদের 'নাদ্ট কিছ মতামত রয়েছে, ওয়ার্কং কামাঁট যেন তাদের নিন্দা 
করতে ও দল থেকে বাহচ্কার করতে খুবই আগ্রহশী। এইসব মতামতকে বূঝে 
দেখবার কোনও চেম্টাই করা হয় না। অথচ পৃথিবীর যোগ্যতম ও ত্যাগীশ্রেষ্ঠ 
বহ্‌ মানুষই এই সব মতামতের পোষক। এ-সব মতামত সত্য হতে পারে, ভ্রান্তও 
হতে পারে; কিন্তু এট্ুকু অন্তত প্রত্যাশা করা যায় যে ধকৃকার দেবার আগে ওয়াক 
কাঁমাট এগুীলকে অন্তত ব্‌ঝে দেখবার চেষ্টা করবেন। যাঁক্তীসদ্ধ কথার উত্তরে 
যাঁদ ভাবপ্রবণ সব আবেদন জানান হয়, অথবা এই সস্তা মন্তব্য করা হয় যে ভারতবর্ষের 
অবস্থা আলাদা, অন্যত্র যে-সব অর্থনৌতিক নিয়ম খাটে, এখানে তা খাটে না, তাহলে 
সে-উত্তর শোভন হয় না। এ-বষয়ে ওয়াক কাঁমাঁট ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, 
সমজবাদের অ-আ-ক-খ সম্পর্কেও সেখানে জ্ঞানের অভাব এতই 1বিস্ময়করভাবে 
প্রকট যে তা পড়ে আমার খুবই কষ্ট হয়োছিল; ভেবে খারাপ লেগোছিল যে ভারতবষে'র 
বাইরেও এপ্প্রস্তাব পড়া হতে পারে। মনে হয়েছিল, কাঁমাঁট এই প্রবল আকাত্ক্ষার 
দ্বারা চালিত হয়েছেন যে প্রয়েজন হলে আবোল-তাবোল বকেও কায়েমণ স্বার্থগুলিকে 
আশ্বাস দান করতে হবে। 

ইংরেজী ভাষায় সোশ্যাঁলজ্‌ম কথাটার সুস্পম্টভাবে বার্ণত একটা অর্থ আছে। 
কথটাকে সম্পূর্ণ 'িন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হলে সোশ্যালজম সম্পর্কে আলোচনাও 
আত অদ্ভুত হয়ে দাড়ায়। এক-এক জন মানুষ যাঁদ তাঁর আপন মন-গড়া অথে 
এক-একটা শব্দ ব্যবহার করেন, ভাবের আদানপ্রদানে তাতে সুবিধে হয় না। নিজেকে 
এাঁঞ্জন-ড্রাইভার বলে ঘোষণা করবার পর যাঁদ কেউ বলেন যে তাঁর এঁঞ্জনাট কাচ্ঠ- 
নির্মিত এবং বলদবাহিত, তাহলে বুঝতে হবে, এঁ্জন-ড্রাইভার শব্দাটকে তান 
অপব্যবহার করছেন। 

যা ভেবোছলাম, চিঠিখানি তার চাইতে অনেক বড় হল। রাতও অনেক হয়েছে। 
আমার মীন্তন্ক এখন পাঁরশ্রান্ত, তাই লেখাটা হয়ত বিশৃঙ্খল ও ছাড়া-ছাড়া হয়ে 
গেল। তা হক, আমার মনোভাবের একটা আভাস এতে পাওয়া যাবে। বিগত 
কয়েক মাস আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছে। আরও অনেকের পক্ষে হয়েছে 
বলে বশ্বাস ক।র। কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে কারও পকেটে হাত দেবার 
চাইতে অন্য-কারও হৃদয় ভেঙে দেওয়াই আজকের পাথবগতে বোধ হয় শ্রেয় বলে 
মনে করা হয়। জাগেকার কালেও বোধ হয় এই রকমই মনে করা হত। বস্তুত 
হৃদয়, মাস্তিঙ্ক, শরীর, মানাবক স্মাবচার, মর্যাদাবোধ--সব দিছূর চাইতেই অর্থ এখন 
বেশী মূল্যবান, বেশন প্রেয় হয়ে দাঁড়য়েছে...... ও 

আর-একাট বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বিষয়াটি হল স্বরাজ ভবন ট্রাস্ট । 
শুনলাম ওয়াকিৎ কাঁমটি সম্প্রতি স্বরাজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়াট বিবেচনা 
করে দেখেছেন, এবং এই ?সদ্ধান্ত করেছেন যে এর জন্য তাঁরা দায়ী নন। তবে 
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ইতিমধোই কয়েক বছর আগে তাঁরা কিছু অর্থ বরাদ্দ করোছলেন; সেই অর্থ এখনও 
দেওয়া হয়নি বলে নতুন কবে আবার একটা বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। সম্ভবত মাস 
কয়েকের জন্য এই বরাদ্দই যথেস্ট। আর ভাবষ্যতের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, 
বাঁড় ও জামর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার যাতে ঘাড়ে চেপে না বসে, ওয়াঁকৎ কামাটি 
তার জন্য স্পম্টতই উদ্‌শ্রীব ছিলেন। ট্যাক্স ইত্যাঁদ সহ এই ব্যয়ভার হল মাসিক 
১০০. টাকা। এই ব্যয়ভার বহন করতে হবে বলে আঁছরা নাক একটু আতঙ্কগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন, রক্ষণাবেক্ষণের টাকাটা তুলবার জন্য বাঁড়র 
কয়েকাট অংশ সাধারণভাবে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে । আর-একাট প্রস্তাব ছিল এই 
ষে এই উদ্দেশ্যে ক্রামর কিছুটা অংশ বাক্র করে দেওয়া হক। এই সব প্রস্তাবের 
কথা শুনে আম বিস্ময় বোধ করেছি। তার কারণ প্রস্তাবগৃলির মধ্যে কয়েকটিকে 
এই ট্রাস্টের বাধর ?বরোধী এবং সবগ্যীলকেই এর অস্তীর্নীহত উদ্দেশ্যের বিরোধন 
বলে আমার মনে হয়েছে। অন্যতম আছ ?হসাবে এ-ব্যাপারে আমার কণ্তস্বর সম্পূর্ণই 
একক; তবুও আম বলতে চাই যে ট্রাস্ট-সম্পাস্তর অনুরূপ অপব্যবহারে আমার 
তীব্রতম আপাতত রয়েছে। আমার বাবার ইচ্ছাকে এইভাবে লঙ্ঘন করার কল্পনাও 
আমার কাছে অসহ্য। এই ত্্রীস্ট যে শুধু তাঁর ইচ্ছার প্রতীক, তা নয়; তাঁর ও তাঁর 
ইচ্ছার এ একটা ছোট্র স্মারকও বটে। মাসে এক শ টাকার চাইতে তাঁর স্মৃতি আমার 
কাছে বেশী মূলবন। এ-কারণে ওয়াকিং কমিটিকে ও আছিদের আম জানাতে 
চাই যে সম্পাত্তর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে-অর্থ প্রয়েজন তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ 
নেই। কয়েক মাসের জন্য ওয়ার্কং কাঁমটি যে-অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা ফুরিয়ে 
যাবার পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আম 'িনজেই দায়ী থাকব, এবং এর পর 
ওয়াঁক্ৎ কাঁমাটর তার অর্থ মঞ্জুর করবার প্রয়োজন হবে না। আঁছদের কাছে এই 
প্রার্থনাও আমি জানাব যে এ-ব্যাপারে আমার মনোভাবকে যেন তাঁরা সম্মান করে 
চলেন, সম্পাত্তুটাকে যেন তাঁরা ভেঙে না দেন, নিছক ভাড়া 'দবার জন্যই যেন একে 
ভাড়া দেওয়া না হয়। 

িসাব-পন্র আমার কাছে নেই। তবু আমার 'বশ্বাস, আঁর্থক দক থেকে স্বরাজ 
ভবন এখনও ওয়ার্কং কমিটির উপরে কোনমতেই একটা বোঝা হয়ে চাপোন। এর 
জন্য যে অর্থ মঞ্জর করা হয়েছে, তার পাঁরমাণ বোধ হয় 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় 
সামাতির দপ্তরের জন্য যে-সব ঘর নেওয়া হয়েছে, তার ন্যাধ্য ভাড়ার চাইতে খুব বেশশী 
হবে না। আরও ছোট এবং আরও সস্তা জায়গা নিয়ে ভাড়ার অঙ্কটা আরও কমিয়ে 
আনা সম্ভব বটে। কিন্তু একথাও সত্য যে এর আগে মাদ্রাজে শুধু উপরের একটা 
তলার জন্যই 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি মাঁসক ১৫০. টাকা ভাড়া 'দয়েছে। 

এ-চিঠির কয়েকটা অংশ পড়ে আপাঁন হয়ত বেদনা পাবেন। বস্তু আমার 
মনোভাব আপনার কাছে গোপন করি, এ ত আপাঁন চান ন। 

আপনার প্বেহের 
জওহর 

১০৪ মহাআা গান্ধী কতৃক লাখত | 
১৭ অগস্ট, ১৯৩৪ 
প্রয় জওহরলাল, 

তোমার আবেগময় ও হৃদয়স্পশর পত্রখানির উত্তরে যত বড় চিঠি আমার লেখা 
উচিত, তত বড় চিঠি লেখা আমার শাক্ততে কুলবে না। 

সরকার আরও সদয় হবেন বলে আম আশা করেোছিলাম। যা-ই হক, তোমার 
উপস্থিতির ফলে কমলার, ও মায়েরও,.যে উপকার হয়েছে, কোনও ওষুধ অথবা 


১০৬ 


ডাক্তারের দ্বারা সে-উপকার হত না। মান্র যে-কটা দিন থাকতে পারবে বলে তুমি 
মনে করছ, আশা কাঁর তার চাইতে বেশী দন তোমাকে থাকতে দেওয়া হবে। 

যে গভীর দুঃখ তুমি পেয়েছে" তার কারণ আম বুঝি । তোমার যা মনে হয়েছে, 
তা সম্পূর্ণ এবং খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করে তুমি ঠিক কাজই করেছ। কিন্তু এ-বিষয়ে 
আম নিস্চিত, আমাদের 'মালত দাষ্টকোণ থেকে তুমি যাঁদ 'লাঁপবদ্ধ কথাগীলকে 
আরও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে, যে দুঃখ ও নৈরাশ্য 
তুমি বোধ করেছ, তার যথেষ্ট কারণ নেই। ননীশ্ন্ত থাকতে পার যে আম এখনও 
তোমাকে পাঁরত্যাগ কারান। ১১১৭ সনে ও তার পরে তোমার কাছে যা আম 
ছিলাম, এখনও তা-ই আছি। মিলত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-আগ্রহ আমার ছিল 
বলে তুম জানতে, সে-আণ্রহ এখনও আমার আছে। ইংরেজী ভাষায় কমপ্লীট 
ইন্ডিপেন্ডেস বলতে যা বোঝা যায়, সার্ক স্বাধীনতাকে সেই অর্থেই আম চাই। 
যে-সমস্ত প্রস্তাব তোমাকে বেদনা "দিয়েছে, সার্বক স্বাধীনতাকে লক্ষ্য রেখেই তার 
প্রত্যেকাটকে রচনা করা হয়েছে। এই সমন্ত প্রস্তাব এবং তার সামাগ্রক তাৎপর্ষের 
পূর্ণ দাঁয়ত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হবে। 

আমার কিন্তু মনে হ্য়, কোন্‌ সময়ে কী করা দরকার, তা জানার 
একটা স্বাভাঁবক শক্ত আমাব আছে। অবশ্য এইখানেই আসছে উপায় অথবা পল্থা 
সম্পর্কে তোমার ও আমার গরূত্ব আরোপের পার্থক্য । উপায় অথবা পল্থাকে আম 
লক্ষ্যেরই মত সমান গ্‌রূত্বপর্ণ বলে মনে কার। এক অর্থে উপায় অথবা পল্থার 
গরুত্ব আরও বেশঈ। তার কারণ, উপায় অথবা পল্থার উপরে আমাদের তবু কিছুটা 
হাত আছে; আর আদের নিয়ান্িত করবার ক্ষমতা যাঁদ আমরা হারাই, লক্ষ্যের উপরে 
কোনও হাতই তখন আমাদের থাকে না। 

“বাজে কথা” সম্পাঁকত প্রস্তাবাটকে খোলা মন নিয়ে পড়ে দেখ। সমাজবাদের 
কোনও নিন্দাই এতে করা হয়নি । সমাজবাদীদের সম্পর্কে যতখানি বিবেচনা দেখান 
সম্ভব, এতে দেখান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে আম অত্যন্তই ঘাঁনম্ঠভাবে 
জানি। তাঁদের ত্যাগের কথা কি আমার অজানা? কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে 
সামীগ্রকভাবে তাঁরা অত্যন্তই তাড়াহুড়ো করছেন। তা তাঁরা করবেনই বা না কেন? 
শুধু আম যাঁদ অত তাড়াতাঁড় চলতে না পার, তাহলে তাঁদের একটু থেমে দাঁড়য়ে 
আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিতে বলব। আক্ষরিক অর্থে এই হল আমার মনোভাব । 
সোশ্যালজমের অর্থ কী, শব্দকোষে আঁম সেটা দেখে নিয়োছ। কিন্তু সংজ্ঞাটা 
দেখার আগে আমি যতটুকু জানতাম, দেখার পরেও তার থেকে বেশনী-কিছ জানতে 
পাঁরান। এর পুরো অর্থ জানবার জন্য এখন আমাকে কী তুমি পড়তে বল? 
মাসানী আমাকে যে-সব বই দয়োছল, তার একখানা আম পড়ে দেখোছি। এখন 
নরেন্দ্র দেব যে-বইখানা সুপাারশ করেছেন, অবসর-সময়ে শুধ্‌ সেইটিই আঁম পড়ছি। 

ওয়াকিং কমিটির সদসাদের সম্পর্কে অনেক কঠিন কথা তুমি বলেছ। যেমন 
লোকই তাঁরা হন না কেন, তাঁরা আমাদের সহকমর্ী। সর্বোপার আমাদের এটা 
একটা স্বাধীন প্রাতিষ্তান। আস্থাভাজন মানুষ যাঁদ তাঁরা না হন, তবে তাঁদের নিশ্চয়ই 
সাঁরয়ে দিতেক্টুবে। কিন্তু তাই বলে, অন্যরা যে-সব মন্তণা বরণ করেছেন, তা বরণ 
করবার শক্তি যাঁদ তাঁদের না থাকে তা নিয়ে তাঁদের উপরে দোষারোপ করাটা ঠিক 
হয় না। 

বিস্ফোরণের পরে আম চাই পুনর্গঠন। আমাদের সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে; 
তাই আম ঠিক কি কাজ করলে তূমি খুশী হও এবং কাকে তুমি তোমার শ্রেচ্ঠ 
প্রীতানাধ বলে মনে কর, এখনই সেটা আমাকে জানাও। 


৯০৭ 


ট্রাস্ট সম্পর্কে জানাই, আঁম উপস্থিত ছিলাম না। বল্লভভাই ছিলেন। তোমার 
মনোভাবে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। আঁছদের উপরে এই বিশ্বাস তোমাকে রাখতে 
হবে যে তাঁদের কর্তব্য তাঁরা করবেন। কোনও 'অন্যায় হয়েছে বলে আমার মনে 
হয়ান। অত্যন্তই ব্যস্ত থাকার এ-বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করতে পারীন। এবারে 
আম কাগজপত্র সব পরাক্ষা করে দেখব। বলা বাহুল্য, অন্যান্য আছরা তোমার 
মনোভাবকে সম্পূর্ণই সম্মান করে চলবেন। এই আশ্বাস দেবার পর তোমাকে জানাই, 
ব্যাপারটাকে তুমি যতটা ব্যাক্তগতভাবে নিয়েছ, তা নিও না। তুমি উদার স্বভাবের 
মানূষ। বাবার স্মৃতিকে তুমি যতটা সম্মান কর, অন্যান্য আছরাও যে ততটা 
সম্মানই করেন, এইটে ভাবাই তোমার স্বভাবসঙ্গত হয়। নিজে তুমি জাতির একজন- 
মাত্র হয়ে সমগ্র জাতির হাতেই বাবার স্মৃতিরক্ষার ভার ছেড়ে দাও। 

ইন্দু আশা কার ভাল আছে, এবং নতুন জাবনকে তার ভালই লাগছে। কৃষ্ণা 
খবর কী? 

ভালবাসা জানাই । 


বাপ, 


১০৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তক লাখিত 
ওয়ার্ধা, 
২২ নভেম্বর, ১৯৩৪ 
প্রয় জওহরলাল, 
শুধু তোমার স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়ে দন কয়েক আগে তোমাকে একটি 
চিঠি 'লিখোঁছলাম। মা কাল এসৌছলেন; তাঁর কাছে শুনলাম, কমলার প্যাকেটে 
যা পাঠান হয়, তা ছাড়া কোনও চিঠি নাকি তুমি পাও না। তোমার চিঠিপন্র-সং্রান্ত 
বাধানষেধগ্ল কী, সেটা আম জানতে চাই। কেমন আছ এবং কী ভাবে সময় 
কাটাচ্ছ, জানিও। 
ভালবাসা জানাই। 
বাপ, 


৫ 
১০৬ রবপন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'লাখত 
[ আমার স্বীর দ্রুত অবনতি ঘটায় স্থির করা হয় যে চিকিংসার জন্য তাঁকে 
ইউরোপে পাঠান হবে। আম তখন আলমোরা জেলে । পরেও আমাকে 
সেইখানেই থাকতে হয়। তবে ভাওয়াল স্যানাটোরয়ামে গিয়ে আম যাতে 
তাঁকে বিদায় জাঁনয়ে আসতে পার, তাই একাঁদনের জন্য আমাকে জেল থেকে 
বাইরে যেতে দেওয়া হযেছিল। আমার কন্যা ইীন্দরা এই সময়ে শান্তীনকেতনে 
থাকত। তাঁর মায়ের সঙ্গে সে ইউরোপ বান্না করে।] 
“উত্তরায়ণ” 


শাস্তানকেতন, বাংলা, 
২০ এাপ্রল, ১৯৩৫ 
প্রিয় জওহরলাল, 
হীন্দরাকে আমরা সবাই এক মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করতাম; ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে তাই তাকে আমাদের বদায় জানাতে হয়েছে। খুবই ঘানজ্ঞভাবে তাকে আম 
দেখেছি; দেখে যে-ভাবে তাকে তুমি মান্ষ করে তুলেছ তার প্রাত শ্রদ্ধা বোধ করোছি। 
শিক্ষকরা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসা করেন, ছান্রমহলেও সবাই তাকে খুবই 


১০৮ 


ভালবাসে । আশা কার আবার সূসময় আসবে, এবং হীন্দরাও আবর 1শগাগরই 
এখানে ফিরে এসে তার পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে। 
তোমার স্বর রোগযন্ত্রণার কথা যখন ভাব, তখন আমার কী যে দুঃখ হয়, 
জানাতে পারব না। তবে আমার াশিত বিশ্বাস এই যে সমযদ্রষান্তার ফলে এবং 
ইউরোপের 'চাকৎসার গুণে তাঁর খুবই উপকার হবে, অচিরেই তানি আবার তাঁর 
হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। 
সঘ্েহ আশীর্বাদান্তে ইীতি। 
তোমাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১০৭ মহাত্মা গান্জী কর্তৃক লাখিত 


[এই চিঠিখান এবং এর পরবতর্শ কয়েকখাঁন চিঠি আমাকে জার্মানর 
ঠিকানায় পাঠান হয়োছল। আমার স্বীর স্বাস্থ্যের অবনাত ঘটায় আলমোরা 
ডাঁস্ট্রক্ট জেল থেকে মকস্মাং আমাকে ম্াক্ত দেওয়া হয়। আমার স্ত্রী সেই 
সময়ে জার্মী'নর ব্ল্যাক ফরেস্টের এক স্বাস্থ্য-নিবাসে  ছলেন। মাীক্ত পেয়ে 
তৎক্ষণাৎ আম তাঁর কাছে চলে যাই।] 

ওয়ার্ধা, ৩ অক্টোবর, ১৯৩৫ 


প্রিয় জওহরলাল, 

খুবই নিয়মিতভাবে তোমার চিঠি পাচ্ছি। এ খুবই আনন্দের কথা। 

কমলা দেখাছ খুবই সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এর পুরস্কার সে পাবে। 
প্রাকীতক 'নিরাময়-পল্থার প্রাত আমার পক্ষপাতের কথা তুম জান। জার্মানিতেও 
প্রাকীতিক 'নরামষের অনেক প্রীতষ্ঞঠান আছে। কমলার অস্‌খ হয়ত এতটা বে'কে 
দাঁড়য়েছে যে প্রাকীতিক নিরাময়-পল্থায় এখন আর কোনও ফল পাওয়া যাবে না। 
ক্তু নিশ্চয় করে ?কছু বলা যায় না। এমন কিছু রোগনর কথা আম জানি, যাদের 
অস্্রোপচারের প্রয়োজন হয়োছল। কন্তু প্রাকীতিক নিরাময়-পল্থা অনুযায়ী 'চাকৎসা 
কারয়ে তাঁরা সেরে ওঠেন। আমার আভজ্ঞতার মূল্য কতটুকু জাঁন না; তবু তোমাকে 
জানালাম । 

আগামী বছবের মূকুট পাঁরধান সম্পর্কে তুমি ষে চিঠি িখেছ, তা পড়ে 
আনান্দত হয়েছি। তোমার সম্মতি পেয়ে সুখী হলাম। এতে যে অনেক সমস্যার 
সমাধান হবে, এবং দেশের পক্ষেও যে এরই সব চাইতে বেশন প্রয়োজন ছিল, এ বিষয়ে 
আম দঢ্ুনিশ্চত। লাহোরে তুম সভাপাতিত্ব গ্রহণ করোছলে; 'িস্তু লখনউ- 
সভাপাতত্বের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না। আমার বিবেচনায় লাহোরে কোনও 
ব্যাপারেই তেমন-কছ অসিধের সৃষ্টি হয়ান। লখনউতে কিন্তু কোনও ব্যাপারেই 
তা হবে না। কিন্তু অবস্থা মা-ই হক, তার সঙ্গে এটে উঠবার ক্ষমতা তোমার চাইতে 
কারও বেশী আছে বলে আম মনে করিনে। ঈশ্বর তোমাকে এই দায়ত্বভার বহনের 
শক্ত দান করুন। 

যত দ্রুত সম্ভব তোমার পাঁরচ্ছেদগীল পড়ে যাচ্ছ। আমার কাছে এই পাঁরিচ্ছেদ- 
গুলি খুবই মনোগ্রাহনী লাগছে । এর চাইতে বেশী আর কিছ এখনই বলব না। 

তোমাদের সবাইকে আমাদের ভালবাসা জানাই। 

বাপৎ 


১০৯ 


১০৮ অভাষচন্দ্র বস; কর্তক লিখিত 
পোস্ট লাগেনড, 
হফগাস্টীন, 
৪ অক্ট্রোবর, ১৯৩৫ 


প্রয় জওহর, 

তোমার ২ ও ৩ তারখের পন্র পেলাম। 

ফ্রীবাগ্গের সাজনের পিপোর্ট পড়ে খুবই খুশী হয়েছি। আশা কাঁর তাঁর 
[চাকৎসা-ীবজ্ঞান এসন কোনও সাহাষ্য ঈদতে পারবে, রোগিণী যাতে তাঁর ফুসফুসধরা- 
ঘাঁটত গোলযোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। মিসেস নেহরুকে অন্য-কোথাও হ্ছানাস্তারত 
করার সন্তাব্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেছ কি? তোমার এই দুঃসময়ে 
আমার দ্বারা কোনও কাজ যাঁদ হয়, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা কর না। 

আমার বইয়ে যে-সব ভূল রয়েছে, তার একটি দোঁখিয়ে দেবার জন্য তোমাকে 
আমার ধন্যবাদ জানাই। তুম জানয়েছ তথ্যের কিছু ভুল থেকে গিয়েছে । সেটা 
খুবই সম্ভব। তবে আশা কার মারাত্মক কোনও ভুল নেই । দূরভগ্যবশত অনেকাংশেই 
আমাকে আমার স্মৃতির উপরে নির্ভর করতে হয়েছে; বিশেষ করে সন-তারখের 
ব্যাপারে ত আমাকে খুবই অসবিধেয় পড়তে হয়োছল। এঁ সময়কার খবর যাতে 
পাওয়া যেতে পারে, এমন কোনও বই-পন্র আম সংগ্রহ করতে পাঁরান; হাতের কাছেও 
এমন কেউ ছিলেন না যাঁর সাহায্য নিতে পাঁর। পণ্ডিত মোতিলালজীর' মৃত্যুর 
তারিখ সম্পর্কে জ'নাই, আমার মনে পড়ে যে সঠিক তা'রিখটা স্মরণ করবার জন্য 
অনেকক্ষণ আম মাথা ঘাঁমিয়োছলাম, তবু তারখটা আমার মনে পড়োন। ছাপার 
ভুলও (ছাপাখানার ভূত) তোমার চোখে পড়বে। সেটা অংশত হয়েছে প্রুফ 
সংশোধনের শ্রাটর জন্য। মাত্র একবার আম প্রুফ দেখতে পেরোছিলাম, তাও ভারতে 
গফরে যাবার দন আসন্ন বলে তার কয়েকাট অংশ আমাকে অত্যন্তই তাড়াহুড়োর, 
মধ্যে দেখে দিতে হয়। তা ছাড়া খুবই তাগাদার মধ্যে বইখানি আমাকে খাতে 
হয়েছে। আমার স্বাস্থ্যও তখন ভাল ছিল না। যে-সব ভুল তুমি দোঁখয়ে দিয়েছ, 
সেগ্াঁলিকে সবত্ে টুকে রাখব, দ্বিতীয় সংস্করণে যাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন 
সম্ভব হয়। 

ম্য/নচেস্টার গার্ডয়ানকে যে চিঠি ?লখোঁছলাম, এই সঙ্গে তার একাট অন্ালাপ 
পাঠিয়ে দীচ্ছ। চিঠিখাঁন ১ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। 

খবরটা তুম নশ্য়ই পেয়েছ যে আবিসানয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। - এখন 
একমত্র প্রন হল, এর ফলে ইংল্যা্ড ও ইতাঁলর মধ্যে ঘুদ্ধ বাধবে কি না। 

প্লেহানুসক্ত 
সুভাষ 


৯০৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 
শাক্তানকেতন, 
৯ অক্টোবর, ১৯৩৫ 


প্রয় জওহরলাল, 
তোমার স্ত্রীর অসূখের বিষয়ে খবরের জন্য উদ্দিগ্ন চিত্তে আমরা দৈনিক পন্রগুলি 
দেখে যাচ্ছ, এবং আশা করাছ যে উন্নযতসূচক লক্ষণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে 


১১০ 


খবর পাওয়া যাবে। একান্তকভাবে আশা করি, জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে 
যে বিস্ময়কর মনোবলের পাঁরচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁকে 
আমর আস্ত।রক শুভেচ্ছা জানিও * 

প্রাত বছর শীতকালে বিশ্বভারতী আমাকে 'নর্মমভাবে স্মরণ কারয়ে দেয় যে 
তার সম্বল বড় সামান্য; এই শীতকালেই অর্থ সংগ্রহের জন্যে নিজেকে নাড়া 'দয়ে 
আমাকে বাইরে বেরতে হয়। মানুষকে আনন্দ দানের ছলে এই ভিক্ষাবাত্ত, আর 
নয়ত আদৌ যাঁরা উদার নন, তাঁদের গদার্যের কাছে আবেদন জ্ঞাপন, এ আমার এক 
বতৃষ্কাজনক আগ্মপরক্ষা। আদর্শের জন্যে এই দুঃখবরণ--অপমান আর ব্যর্থতার 
কণ্টক-মূকুট মাথায় নিয়ে বিনা প্রাতিবাদে এরই মধ্যে আমাকে আনন্দলাভের চেস্টা 
করতে হয়। তোমার আপন জাঁবন আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চাইতে যে-আদর্শকে 
তুমি মহত্তর বলে মনে কর. তার জন্য যে-দুঃখ তুমি বরণ করছ, সে-কথা স্মরণ করে 
আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত নয় কি? কিস্তু মাঝে-মাঝেই আমার মন এই প্রশ্নের 
দ্বারা পীড়ত হয় যে, অনুদার পৃন্ঠপোষকদের টৌবল থেকে অনূগ্রহের মুষ্টিভিক্ষা 
কাঁড়য়ে এই যে আঁম আমার উদ্যমের অপচয় করাছ, এই দি আমার সঙ্গত কাজ, 
নাক স্তুপকৃত হতাশার গ্লানি থেকে দূরে সরে দাঁড়য়ে আমার মনকে সতেজ রাখাই 
আমার কর্তব্য। কে জানে. অগ্রীতিজনক কাজ এড়াবার জন্য এ হয়ত আমার এক 
আছলামান্র। মহাত্মাজীকে অনুরোধ করেছি, তান যেন আমার হয়ে বলেন। 
অনুগ্রহ করে তাতে তিনি সম্মত হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, আমার চেষ্টায় যেটুকু 
সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, তান যাঁদ তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করেন, তার চাইতে অনেক 
বেশন সাফল্য সম্ভব হবে। সার তেজবাহাদুর সপ্রুও আমাকে সাহায্য করবেন বলে 
কথা 'দিয়েছেন। 

ইন্দিরাকে আমার কথা বল। আশা কার আবার কখনও সে আমাদের আশ্রমে 
আসবার, এবং যে-কটা মাস সে এখানে থেকে আমাদের সূখী করে গিয়োছিল তার 
স্মীতকে আবার নতুন করে জাগয়ে তুলবার সুযোগ পাবে। 


ভালবাসা জানাই। 
তোমাদের 
রবান্দ্রনাথ ঠাকুর 
» ১৯১০ ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত 
দি ভিকারেজ, 
হ্যারো, 


& নভেম্বর, ৯৯৩৫ 


প্রয় নেহরু, 
শাঁনবার ১টার সময় এখানে এসে মধ্যাহ্ভোজন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে 
কিঃ আবার যাঁদ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, বড়ই সুখী হব। তোমাকে তোমার 
একটা ফটোগ্রাফ দেখাতে পারি; তখন তুম ছোট্র ছেলেটি ছলে, হ্যারো স্কুলে 
পড়তে । ভারী সন্দর ছিল তোমার চেহারা । চড়াই পার হয়ে পাহাড়ের একেবারে 
চূড়ায় আমার বাঁড়। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার স্ত্রী ভারী খুশী হবেন। 
শুভাথাঁ 
ই. স্টগডন 
আম এখানকার ধর্মযাজক হয়েছ, এখন আর স্কুলের শিক্ষক নই। 
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৯১১ এইচ. জে. ল্যাঞ্কি কর্তৃক লিখিত 
দি লণ্ডন স্কুল অব ইকনামক 


ব্যাক্তগত ও গোপনীয় *আযাণ্ড পাঁলাটক্যাল সায়েন্স, 
লণ্ডন, ডবল সি. ২, 
৬ নভেম্বর, ১৯৩৫ 
ধপ্রয় নেহরু, 
খবর পেলাম ষে হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর 
সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আপনার উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে। খুবই আশা করাছ 
যে তাঁর কাছ থেকে একটা নার্দস্ট ও াখত অনুরোধ না পেলে একাজ আপনি 
করবেন না। 
অন্যথায়, আমাব মনে হয়, সহজেই এর গুরুতর অপব্যাখ্যার আশঙ্কা রয়েছে। 
সেটা খুবই ক্ষাতকারক হবে। 


সানুরাগ শুভেচ্ছা জানাই। 
ভবদশয় 


হ্যারল্ড জে. ল্যাস্ক 
১১২ সি. এফ এগ্ড্ররজ কর্তৃক লিখিত 
পেমব্রোক কলেজ, 
কোম্ব্রজ, 
৬ নভেম্বর, ১৯৩৫ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার দু ভল্যম পাণ্ডুলিপি 'নয়ে শিরোনামা দেখে দেখে এখানে-ওখানে 
টুকরো-টুকরো ভাবে পড়তে শুর্‌ করোছিলাম। এখন দেখাছি তোমার লেখার প্রাত 
যাঁদ সাবচার করতে হয় তাহলে সুশৃগ্খলভাবে আদ্যন্ত আমাকে পড়তে হবে; তারপর 
যে-ভাবে বাছাই করলে ভাল হয়, আালেন আ্যান্ড আনউইনের জন্য সেইভাবেই তার 
থেকে বাছাই করে দেব। সাত্যই এটা করা দরকার। এঁডনবার্গে যাওয়া-আসার 
পথে সময় পাওয়া সহজ হবে। তার অর্থ ট্রেনে আমি মোটমাট প্রায় পুরো দু দিন 
সময় পাচ্ছি। 
সারাটা বিকেল এই দুট ভল্যম আম দেখলাম। বাছাইয়ের কাজটা বজ্ডই 
কাঠন হবে। বইয়ের একটা উপযুক্ত নাম ঠিক করাটাও বড় সহজ হবে না। 
আযালেন আ্যাপ্ড আনউইনকে তোমার আত্মজীবনমূলক যে-সব তথ্য তুমি দিয়েছ, 
ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে তোমার মনোভাব তাতে কতখান ব্যক্ত 
হয়েছে, তা আমি জান না। আজই হক আর কালই হক, আ্যালেন আযন্ড আনউইন 
এ-বষয়ে আমার মতামত জানতে চাইবে, এবং তখনই তোমার পাশ্ডুলাপাঁট পড়বার 
সযোগ হয়ত আমি পাব। পাল্ডুঁলাপাঁট আম পড়ে দোখ, এই যে তোমার ইচ্ছে, 
তা আম জাঁন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বাছাইয়ের কাজটা তোমারই হাতে গিয়ে 
পড়বে। শেষ পর্যন্ত যা বাছাই করা হবে, তার মধ্যে যে তোমার প্রকৃত 
মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তোমার নিজের সে-ীবষয়ে 'নাশ্চস্ত হবার প্রয়োজনই 
সর্বাধক। সে হবে তোমাব আপন পছন্দের ব্যাপার। আমি শুধু পরামর্শই 
দিতে পার। 
এই বই থেকে ভারত ষে মূল্য আহরণ করবে, তা অসাধারণ! পুনায় যখন 
আমাদের দেখা হয়, তখন বোধ হয় তোমাকে বলেছিলাম যে, পাশ্চাত্য জগৎ যা সহজে 
বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে, অগ্রগ্ণণ্য ব্যাক্তিদের মধ্যে একমান্ন তোমারই যেন 
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সে-বিষয়ে সহজাত জ্ঞান রয়েছে। বাপূর রচনাগ্ীলকে সংক্ষিপ্ত করে বারংবার 
তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়োছিল; আর একমাত্র রোমাঁ রোলার মত প্রখর প্রাতিভা- 
সম্পন্ন মানুষই তাঁর মূল রচনা পড়ে তাঁর বক্তব্য বাঁঝয়ে বলতে পেরেছেন। তান 
এ-কাজ করবার ফলে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সহজ হয়োছল। 
কিন্তু বাপুর লেখা সর্বঘই দুরূহ । কাব্য না লিখে যখন গদ্য লেখেন, তখন গুরু- 
দেবের লেখাও বড় দুরূহ হযে দাঁড়ায়। জুবিলী-বছরের জন্য ডঃ সীতারাময়া এখন 
গহস্ট্রি অব দ কংগ্লেস' রচনায় নিরত আছেন। কিন্তু সে-লেখা পড়ে বৃঝতে পারা 
ইংরেজ পাঠকদের পঞক্ষে প্রায় অসম্ভব! তার লেখায় যে-সব ভারতীয় শব্দের ছড়াছড়ি, 
তার অর্থ সবাই জানে বলে যেন তিনি ধরেই নিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি 
বন্ডই একঘেয়ে। পক্ষান্তরে 'গ্রু এ প্রজনন উইণ্ডো” পড়বামান্রই আত স্পম্টভাবে 
আম বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইউরোপের মানুষ সহজেই এ-লেখা বুঝতে পারবে। 
এ দাউ ভলদ্যমকে এক-নজ”র দেখেই আম বৃঝতে পারাঁছ যে এর মধ্যে প্রচুর 
মালমশলা রয়েছে; শুধু ঠিকমত বাছাই করে পারম্পর্য অনুযায়ী তাকে সাঁজিষে 
দিতে হবে। 

1কম্তু আশঙুকা কার, সাডেনভাইলারে ফরে গিয়ে এর জন্য তোমাকে প্রচুর 
খাটতে হবে! এক্ষুণ এ-কাজ করতে যেও না। তার কারণ ইংল্যাণ্ডে এসে এ-যান্রায় 
(তোমাকে প্রচুর পাঁবশ্রম করতে হবে; এবং এই ধরনের পাঁরশ্রমসাধ্য কাজ করবার জন্য 
দেহে-মনে তোমার সম্পূর্ণই সস্ছ থাকা প্রয়োজন! 

অনেক কথা লিখে ফেললাম। কন্তু এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ যে কতখান, 
এবং কাজটাকে যে আমি কত জরুরী বলে মনে কার, এর থেকেই তুমি সেটা বুঝতে 
পারবে। এঁডনবার্গ থেকে ফিরে এসেই আম বাডেনভাইলারের ঠিকানায় তোমাকে 
[চাত্ি লিখব। কেদ্রিজে তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এতে আম খুবই নিরাশ 
হয়ৌোছ। জনকয়েক তরূণ অর্থনশীতাঁবদ সেখানে আছেন, আমার ইচ্ছে ছিল তাঁদের 
সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়। যা-ই হক. এর পর ত আবার তুমি আসবে। তাঁদের 
মধ্যে কে কে দেখা করবার যোগ্য, তার আগেই সেটা আরও সহজে বৃঝতে পারা যাবে। 

প্লেহানুসক্ত 
চার্ল 


১৯১৩ সি. এফ. এণ্ড্টজ কর্তৃক [াখিত 
পেমরোক কলেজ 
কেম্বিজ, 
৭ নভেম্বর, ১৯৩৫ 
প্রয় জওহরলাল, 

তোমার পাঁথবীর, ইতিহাস পড়তে পড়তে বেশ বড়-রকমের একটা চিন্তা 

আমার মাথায় এসেছে; তোমাকে সেটা জানাবার ইচ্ছে হল। 

(ক) ভারতবর্ষ ও চীন, চূড়ান্ত সম্দ্ধর সময়ে এই দুই দেশের সভ্যতাই 
আপন সহজাত বাদ্ধিলে 'পাশবিক শাক্তীকে হেয় জ্ঞান করেছে, তাকে 
অপভা ও ববব ব্যাপার বলে 'ববেচনা করেছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে 
কোনও মৌলিক দর্বলতা ছিল বলেই এই দুই সভ্যতারই অবক্ষয় 
ঘটেছে, অন্যের দ্বারা তারা ভয়োৎপণাঁড়ত ও 'িগ্ৃহপত হয়েছে। 

(খ) ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইসলাম প্রকাশ্যেই 'পাশাবক শাক্ত'কে আশ্রয় 
করোছল, কিন্তু অন্যভাবে তাদেরও অবক্ষয় ঘটেছে। শান্তকামণ 


১৯১৩ 


সভ্যতগৃলির মধ্যে যখন দুর্বলতা দেখা দেয়. এই দুই সভাতা তখন 
তাদের উপরে প্রতুত্ববিস্তারে সমর্থ হয়েছে। 

এমন কোনও সভ্যতার আস্তত্ব কি সম্ভব, শাস্তকামী হওয়া সত্তেও যার অবক্ষয় 
ঘটবে না, আধকতর পাশাঁরক-শাক্তপরায়ণ জাতির হাতে ফে 'নগৃহীত হবে. না? 
আমার তাতে সন্দেহ আছে: 

এ নিয়ে হয়ত কোথাও তুমি আলোচনা করেছ। কোম্্রজে থেকে এ সম্পর্কে 
তোমার সঙ্গে আলেচ্চনা করতে পারলে আম সুখী হতাম। প্রশ্নটা হয়ত খুবই 
সাধারণ-গোছের। হরিজন পান্রকায় বাপূর উত্তর আম দেখেছি। কিন্তু নৈ্বযাক্তক- 
ভাবে বৈজ্ঞানিক দ্ম্টভাঙ্গ লিয়ে একটি সামগ্রিক সভ্যতার কথা আমি ভাবছি, তার 
কম কিছ নয়। মুসোলানর এই উীক্ত কি সত্য যে শাস্তকামী মতবাদের ফলে 
নৈতিক দুব্লতার স্টি হয় 2 ক্লেহানসক্ত 

চার্ল 
এক্ষুণ আমার কথার উত্তর দিতে হবে না। পরে যখন আমার কাছে াঠ 
[লখবে, তখন এ-বষয়ে তোমার মতামত আমাকে জানও। 


১১৪ লর্ড লোথিয়ান কর্তক লিখিত ৮৮ সেন্ট জেমস্‌ স্ট্রীট, 
লণ্ডন, এস. ভর্রু, ১, 
৮ নভেম্বর, ১৯৩৫ 
'প্রয় পাঁণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, 
আমার বন্ধু এডওয়ার্ড টমসনের কাছে শুনলাম আপাঁন এখন ইংল্যান্ডে আছেন। 
আম কি আপনার সঙ্গে 'গস্ম দেখা করতে পার, অথবা ভারতবর্ষে ফিরে যাবার 
আগে অপনার পন্ষে কি একাঁদন আমার এখানে এসে চা-পান সম্ভব হবে? বিগত 
কয়েক বছর ধরে আপনারা বাঁভল্ল রচনা ও নিবন্ধ আম পাঠ করেছি; ভারতবর্ষের 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে আম খুবই সুখী হব। 
দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ 1নর্বাচনের কাজে আম এখন আকণ্ঠ [নমাঁজ্জত হয়ে আছ। 
আজ রাব্রে আমাকে কর্নওয়ামল যেতে হচ্ছে। রাঁববার সকালে আমাকে লণ্ডন হয়ে 
যেতে হবে, তবে মঙ্গলবার বিকেলে ও বুধবার সকালে আঁম এখানেই থাকব। এ 
দাঁদনের একাদন ক আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পার, নাক আপানই অনঃগ্রহ 
করে নরফোকের '্রকালং হলে এসে একটা রাত কাটিয়ে যাবেন? এলিজাবেথের 
আমলের যে-ক বাড় ইংল্যাণ্ডে আছে, তার মধ্যে সব চাইতে সন্দর বাঁড় বোধ হয় 
এই ব্লিকলিং হল। আম সেখানে একাই থাকব। শুধু প্রাত সন্ধ্যায় গ্রামান্চলে 
[গয়ে আমাকে একটা নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়ে আসতে হবে। সুন্দর পাঁরবেশে 
শাম্ততে আপাঁন সেখানে 'বশ্রাম নিতে পারবেন। তেজবাহাদুর সপ্রু ত প্রায়ই 
সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকেন। জায়গাটা নরউইচ থেকে পনর মাইল দূরে। 
আপনাকে নিয়ে আসবার জন্য নরউইচে আমি গাঁড় পাঁঠয়ে দেব। দুর্ভাগ্যবশত 
কাল আমার অফিস বন্ধ থাকছে। তবে হোয়াইট হল ২২৫১, এই ঠিকানায় যাঁদ 
একটা খবর দেওয়া হয়, তাহগুল রাঁববার সকালেই খবরটা আমার কাছে পেশছে যাবে। 
আর নয়ত সোমবার সকালে ১০টার পর যে-কোনও সময়ে আপনি ১৭ ওয়াটাল 
প্লেসে আমার সেক্রেটারিকে একটা খবর দিতে পারেন। 
ভবদায় 


পাণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লোঁথিয়ান 
মাউন্ট রয়্যাল, মারল আর্চ ভর ২. " 
টি 


৯১৪ 


১১৫ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত 
'ব্িকালং হল, 
এলশ্যাম, নরফোক, 
৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 
প্রয় মিঃ জওহরলাল নেহর;, 
আম খুবই আশা করাছ যে আপাঁন ভারতবর্ষে ফরে যাবার আগে আমাদের 
দুজনের একটা আলোচনা নম্তব হবে। দুভভাগ্যবশত, জানুয়ারি মাসের যথাসম্ভব 
গোড়ার দকে আমার মাঁক্কন যুক্তরাস্ট্রে রওনা হবার কথা। বংসরারন্তে আপনার 
ইংল্যান্ডে থাকবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না। যাঁদ থাকে, তাহলে 
এই ধরুন মিস আগাথা হ্যারসনের সঙ্গে এখানে এসে যাঁদ দিন দুয়েক কাটয়ে 
যেতে পারেন, সুখী হব। ক্সীন্দর্যের দিক থেকে ইংল্যান্ডের এটি একাট শ্রেষ্ঠ বাঁড়, 
এর বাগানাটও একটি সেরা বাগান। তা ছাড়া লশ্ডনের কোলাহল থেকে আমরা 
দুরে থাকতে পারব। গতকাল লর্ড হ্যাঁলফ্যাক্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়োছল। 
তান বললেন, আপাঁন যাঁদ আসেন, 'তাঁনও তাহলে ইয়ক্শায়ার থেকে সানন্দে 
র্িকালিংয়ে চলে আসবেন, এসে এখানে রান্রযাপন করে যাবেন। 
খুবই আশা করাছ, আমাদের সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলী ও সাধারণভাবে বিভিন্ন রাজনোতিক প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের মতামতের 
মধ্যে যে প্রভূত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে, তাতে অবশ্য আমার কোনও সন্দেহ 
নেই; [কত্ত ভালর জন্যই হক আর মন্দের জন্যই হক, ভারতবর্ষ ও ইংল্যাপ্ডের 'নিয়াত 
এখন পরস্পরের সঙ্গে ঘাঁনম্খভাবে সংবদ্ধ। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় ঘটনাবলী 
সম্পকে ইংল্যান্ডে আমরা যাঁরা আগ্রহশীল. তাঁদের কারও কারও পক্ষে ভারতবর্ষের সেই 
তরুণতর নেতৃবৃন্দ-দেশে ভাঁবষ্যং মানস ও নীতিকে যাঁরা নিয়ান্লত করবেন, তাঁদের 
কয়েকজনের সঙ্গে পারাচত হবার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আপনাদের পক্ষেও 
আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে পাঁরাচত হবার প্রয়োজন কিছু কম নয় বলেই আম মনে 
করি। অসাম তাৎপর্যময় এক এশিক উদ্দেশ্য যে আজ মানবতার মধ্যে সাক্রুয় রয়েছে, 
এতে আমার কছহমান্্র সন্দেহ নেই। পুরনো আন্তর্জাতিক বধান এবং পুরনো 
অর্থনৈতিক বন্যাস আজ ভেঙে পড়ছে। প্রাতাট বৈপ্লাবক যুগেই যা হয়, খুব অজ্প 
লোকই আজ নূতন বিশ্ব-বিধানের এক সামান্য অংশের বেশী দেখতে পাচ্ছে; সেখানে 
পেশছবার সঠিক পল্থাও দেখতে পাচ্ছে খুব কম লোকই। এই কারণেই মীমাংসা 
এত কাঠন, এবং অগ্রগাত এত শ্রথ ও বেদনাময় সংঘাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। 
সৌহাদ্যময় ও ঘরোয়া এই সব ব্যাক্তিগত যোগাযোগ, এতে করে কোনও আশু 
মীমাংসা যাঁদ সন্তব না-ও হয়, পরবতাঁ কালে এরই ফলে হয়ত একটা সমঝোতা 
সম্ভব হবে। 
সুতরাং আমি খুবই আশা করছ যে এ সময়ে ইংল্যান্ডে আসা আপনার সম্ভব 
হবে। পারলে আম আমার সমুদ্রযাত্রার দিন ৪ জানয়ারির ওঁদকে আর 'পাঁছয়ে 
দিতে চাই না। তার কারণ, তারপর দন দশেকের মধ্যে আর ভাল কোনও জাহাজ 
নেই। আমার ইচ্ছে, ১ জানুয়ার তাঁরখ নাগাদ এখানে আসব, এবং লর্ড 
হালিফাক্সকে অনুরোধ করব তিনি যেন ২ জানুয়ারি বৃহস্পাতবার এসে এখানে 
রান্রধাপন করেন। তাহলে শক্রবার বিকেলে আমাদের লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব 
হয়, এবং পরাদন আম আমার জাহাজ ধরতে পাঁর। আর আপাঁন, মিস হ্যারিসন 
ও অন্যান্যেরা যাঁদ সপ্তাহান্তক দিনগুলি এখানে কাটিয়ে যেতে পারেন, তাহলে 
আম খুবই খুশী হব। আশা করেছিলাম আপনার কন্যাকেও আপনি সঙ্গে করে 


১১ 


নিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু শুনলাম তাঁকে নাক বাইরে থাকতে হবে। আমি 
যাতে আমার কর্মসূচী স্থির করতে পারি, তার জন্য যথাসপ্তব শশঘ্ব আপাঁন আপনার 
সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবেন কি ? 


ভবদণয় 
লোথয়ান 
জওহরলাল নেহরু, এস্কোয়াব, 
পেনসন এরহার্ডট, 
বাড়েনভাইলার, জার্মান 


পুনশ্চ: ১৭ ওয়াটাল প্লেস, লণ্ডন, এস. ডবল, ১, দয়া করে এই ঠিকানায় উত্তর 
দেবেন। | 


১৯৬ লর্ড লোিয়ানকে লিখিত 

পেনসন এরহার্ডট, 

বাড়েনভাইলার, 

৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 
প্রয় লর্ড লোথয়ান, 

আপনার ৬ তারিখের চিঠি সবেমাত্র আজ পেলাম। বিমান-ডাকে প্রোরত চিঠিও 
এত দৌরতে এসে পেশছয় কেন, জানি না। যা-ই হক, দ্রুত আপনার চিঠির উত্তর 
'দতে বসোছি। 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমার খুবই আগ্রহ। আপনার যে-সব রচনা আমার 

চোখে পড়েছে, তার সম্পর্কেও আমার যথেষ্টই আগ্রহ বর্তমান। 'বাভন্ন প্রশ্ন 
সম্পর্কে আপনার মনোভাব অথবা "সিদ্ধান্ত আম মেনে 'নতে পারনি বটে, কিস্তু সব 
সময়েই তা আমার চিস্তাকে ডীঁদুক্ত করেছে; আবার কখনও-কখনও আপনার সঙ্গে 
খাঁনকটা মতৈক্যও আমার হয়েছে। চিন্তারাজ্যের নূতন নূতন পথ যাঁরা উন্মুক্ত 
করে দেন, বিশ্বজগতের এক ক্ষুদ্র কোণে সাধারণ মানূষের চিস্তা-ভাবনার যে একটা 
বাঁধা-ধরা চৌহাদ্দ রয়েছে, মানুষকে তার বাইরের পাঁথবীরও অল্প-একটুখানি 
চিনয়ে দিতে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা সব সময়েই আনন্দের 
£বষয়। আপাঁন ঠিকই বলেছেন, খুব কম মানুষই এই ছোট্র কোণাঁটর বেশশী আরও 
কিছু দেখতে পায়; এবং বর্তমান কালের এই বেদনাময় সংঘাত, দৃন্টিভাঙ্গর 
সংকীর্ণতার কারণেই এই সংঘাত. আরও জাঁটল হয়ে উঠেছে। যে-কোনও সময়েই 
এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার; বর্তমান বৈপ্লবিক যুগে এটাকে আরও বেশী দুভনগোর 
ব্যাপার বলতে হয়। তবে শৃভেচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তদের মধ্যে নিছক সোহার্যময় 
যোগাযোগের দ্বারাই যে জাদ্‌মল্প্রবলে এই সংঘাতকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে, এমন 
কথা আমি মনে করি না। এ-সংঘাতের মূল আরও গভশরে; এবং প্রচণ্ড কতকগুলি 
মৌলিক শীক্ত যেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তদের ভূমিকাকেও 
সেখানে তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়। এই সব সংঘাতের 
মূল কারণগ্ঁলকে যথাসাধ্য আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পার; অতঃপর সেগচলকে 
উৎপাটিত করবার প্রয়াস পেতে পাঁর। কিস্তু আমাদের নিজ-নিজ পূর্বসংস্কার এবং 
গোম্ঠীগত স্বার্থ থেকে আলাদা করে এগ্ীলকে বিচার করে দেখবার কাজটা অত্যন্তই 
দুরুহ। ওজ্ঠপ্রান্তে সব চাইতে মধুর হাঁসাঁটকে ফুটিয়ে তুললেও এই সব বদ্ধমূল 
পূর্বসংস্কার এবং তঙ্জনিত বিরোধী সব বিশ্ব-দৃস্টিভঙ্গীর উধের্য ওঠা সম্ভব হয় 
না। সৌহার্যময় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তব; করতেই হবে; তার কারণ সে-সম্পর্ক 
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না থাকলে পৃথিবশ এখনকার চাইতে আরও নীরস হয়ে উঠবে। এ-সব সম্পকে 
খানিকটা পারমাণে অবশ্যই সেই আবহাওয়া সৃম্টির সহায়ক হয়, যার ফলে পরবতঁ 
কালে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হতে পারে । বাঁভন্ন মানুষ ও দলের মধ্যকার [তিক্ততা 
এতে হ্রাস পায়; মানুষের দাষ্টপথের পাঁরাঁধ এতে বেড়ে যায়; তা ছাড়া সাঁত্যই 
যাঁরা উপযুক্ত মান্‌য-_তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা জীবনের একটা প্রধান আনন্দও 
ত বটে। 

বলা বাহুল্য, এই সব কিছুই আত কাক্ক্ষণীয় বস্তু। সুতরাং এই ধরনের 
যোগাযোগ হ্থাপনেরও আম সম্পূর্ণই সপক্ষে । ব্যাক্তগতভাবে, আমার সুদ প্রত্যয় 
সত্বেও, জীবন ও তার 'বাভন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমার মনোভাব হল শিক্ষার্থীর 
মনোভাব । ধর্মায়ই হক, আর রাজনোতিকই হক, আর অর্থনোৌতিকই হক, গোড়া 
কোনও মতবাদ আমার ভাল লাগে না; আমার মন সর্বদাই সেই পথ্থাটকে খজে 
করছে, যে-পথ আমার অবলম্বন করা উঁচিত। আমার মন যাতে একদেশদশর্ঁ হয়ে 
না ওঠে, তারই জন্য আম চেম্টা কার। ব্যাক্তগত যোগাযোগকে এই কারণেই আঁম 
আরও স্বাগত জানাতে পারাছ। বই পড়েও অনেক কাজ হয়; বহু বংসর যাবংই 
গ্রল্থাঁদ' আমার সান্ত্নালাভের এক আনবার্য উৎস হয়ে রয়েছে। বি্তু গ্রল্থ আর 
চন্তা আর কাজের পিছনে যাঁরা আত্মগোপন করে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যাক্তগত 
যোগসম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে এমন অমোঘ কছু আছে, এমন কি গ্রল্থাদর মধ্যেও যার 
সন্ধান পাওয়া যাবে না। 

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আম সুখী হতাম। স্বাগত জানয়ে বন্ধত্বপূর্ণ 
যে চিঠখানি আপাঁন লিখেছেন, তাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা আমার 
আরও বাদ্ধ পেয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সুন্দর সব বাঁড় আর পল্লী-অণ্চলকে আম 
ভালবাঁস। 'ব্রকীলংয়ের যে উচ্ছবাসত বর্ণনা আপাঁন দিয়েছেন, তাতে আম আকর্ষণ 
বোধ করাছি। কিন্তু আসলে মানুষাঁটকেই আম দেখতে চাই, তাঁর বাঁড়াটকে নয়। 
লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে সাক্ষাং হলেও আম সুখী হতাম; তবে আপনার কাছে 
স্বীকার করতে চাই যে বিগত কয়েক বৎসরের বিভীষকার মধ্যে ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারণীভাবে যাঁরা সখাশ্নষ্ট ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আম 
খানিকটা দ্বিধা বোধ কার। এ সময়টা আমাদের কাছে এক আতঙ্কের অধ্যায় হয়ে 
রয়েছে। কোনও অনৃভূতিশবল মানুষ যে কী করে এই সব আতঙ্কের 
কাজকে- অনুমোদন করা ত দূরের কথা--সহ্য করতে পারেন, তা আঁম বুঝতে 
পাঁর না। রানের রা রা 
কিন্তু সেই নিগ্রহ ও দমনের কথাও আ'ম ততটা বলাছ না, ধতটা বলাছ তার ধরনের 
কথা। বেভাবে এই নিগ্রহ ও দমন চালান হয়েছে, তার মধ্যে এমন একটা কুরাচ 
ও অশালীনতা ছিল. এবং এখনও আছে, যা আম কল্পনাও করতে পাণরনে। 
বিস্ময়ের কথা এই যে ইংল্যাপ্ডের খুব কম লোকই এ-কথা বোঝেন, ভারতবর্ষের 
মন ও হৃদয়ে যে ক ঘটছে, খুব কম লোকেরই সে-বিষয়ে কোনও ধারণা আছে। 

আশা কার, এই ভাবটা একাদন কেটে যাবে। কিন্তু এই অমোঘ পটভূমিকার 
সামনে দাঁড়য়ে ব্যাক্তগত যোগাযোগের কথা ভাবতে পারাটা একটু শক্ত। যে-মানুষ 
আপনাকে শ্বাসরদ্ধ করে মারবার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে করমর্দন করাটা খুব সহজ 
নয়। কিসু তৎসত্বেও আম নিশ্চিত যে এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা 
করমর্দন করব। সেই সময়কে ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব আমাদেরই । 

আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে, এবং বিশেষ করে জানুয়ারির শুর্তে ইংল্যান্ডে 
গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আম খুবই প্রলুব্ধ বোধ করোছি। আমার সঙ্গে 
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সাক্ষাত করবার উদ্দেশ্যে আপাঁন যে আপনার আমোরকা-যান্রার তাঁরখ কয়েক 'দিন 
পিছিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন, এ আপনার যথেষ্টই সহ্ৃদয়তার পাঁরচায়ক। যেতে 
আমার খ্যব ইচ্ছে। িস্তু যেতে হলে আগে থ্রাকতেই যে-সব ব্যবস্থা আমি করে 
রেখোছ, তার অনেক পাঁরবর্তন করতে হয়। প্রধান কারণ আমার স্বী। ঠিক এ 
সময়টাতেই আমাদের কন্যা আমাদের কাছে' এসে থাকবে, এবং স্ত্রীকে আম কথা 
গদয়েছি যে তখন আম তাঁরই কাছে থাকব। ইউরোপের অন্যান্য অণ্চল থেকেও 
এঁ সময় কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের এখানে আসবার কথা আছে। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে 
আছে যে জানুয়ারর শেষের দিকে আম একবার ইংল্যান্ডে যাব; জানয়ারর প্রথম 
দিকে গেলে পরে আর আমার যাওয়া হবে না, এবং বহু বন্ধু তাতে হতাশ হবেন। 
সম্ভবত ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই আমি ভারত আভমুখে যাত্রা করব। 

আপনার আমোঁরকা-যান্রার পূর্বে আপনার সঙ্গে সাক্ষাংকারের পাঁরকজ্পনা তাই 
আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বজ্ন করতে হবে। সাঁত্যই আম এতে খুব নিরাশ হয়েছি। 
গ্রীজ্মের শেষ দিকে আবার আমার ইউরোপে আসবার একটা সন্তাবনা আছে। যাঁদ 
আসি, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। 

মিস আগাথা হারিসন আমাকে লিখেছেন যে আপনার বাঁড়তে গেলে মিঃ 
আযালেক্স, ফ্রেজারের সঙ্গে হয়ত আমার দেখা হতে পারত। পশ্চিম আফ্রিকায় 
সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যে কলেজ 'তাঁন করেছেন, দুর থেকে এবং খানিকটা অস্পম্ট- 
ভাবে হলেও, তার সং কাজকর্মকে আম সাগ্রহে লক্ষ্য করে গিয়োছ; তাঁর সঙ্গে দেখা 
না হওয়াটা তাই আতারিক্ত একটা পারতাপের বিষয় । 
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ব্যাক্তগত সেমূর হাউস, 

১৯৭ ওয়াটাল প্লেস, লন্ডন এস. ভর, ১, 

৩১ 'ডসেম্বর, ১৯৯৩৫ 

প্রয় মিঃ নেহরু, 


আপনার সদয় পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই । বর্তমানে একটা সাক্ষাংকার যে 
সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে না, তার জন্য আম দুঃঁখিত। তবে আশা করি পরে কখনও 
সূযোগ আসবে । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন সম্পর্কে যে-সব ভাবনা আমার 
মনের মধ্যে রয়েছে, তা আপনাকে জানাচ্ছ। ভরসা করি, আপাঁন পড়ে দেখতে 
পারেন। 

মানব-ইীতিহাসের এক অত্যন্তই সৃষ্টশীল ঘুগে আমরা বাস করাছি। লীগ অব 
নেশন্স যে-সব আদরের প্রীতানাধত্ব করছে, একাঁদকে সেই আদর্শ অনযায়শ' আমরা 
ধীরে ধীরে সমানাধিকারসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত রাম্ট্রসমূহের মধ্যে এক ন্যায়তল্ম 
প্রতিষ্ঠার দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে, এবং সেই সঙ্গে যা প্রায় যুদ্ধের অপেক্ষাও 
হীনতর, সার্ভোম রাম্ট্রসমূহের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা সম্ট অথবা 
পোঁষত সেই ঘৃণা, আতঙ্ক, সন্দেহ, অজ্ঞান, দারা ও কর্মহীনতারও অবসান ঘটাতে 
চলোছ। অন্যাদকে সমাজবাদ শব্দট যে-সমস্ত আদরের প্রতশক, আমরা তাকে 
বাস্তবে রূপাঁয়ত করুতে চলেোছ। সমাজবাদ এমনই একট প্রথা, যাতে পাঁথবাী ও 
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তার সম্পদসমূহকে সমাজের সকল মান্‌ষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগান হবে; সমাজের 
প্রত তাঁদের সেবার পাঁরমাণ অনুযায়ী, সম্পদের ব্যান্তগত মাঁলকানার আকাস্মকতা 
অনুযায়ী নয়। উভয় ব্যাপারেই বে-উপায়ে অভশম্ট সাধত হবার সম্ভাবনা, এক 
দিকে লীগ অব নেশন্স-এর সনদ, অথবা অন্য দিকে উৎপাদন ও বস্টনের উপায়াবলীর 
সার্বিক জাতীয়করণ এবং রাম্ট্র কর্তৃক তার পাঁরচালন-ভার গ্রহণের আদর্শের থেকে 
তা পৃথক হবে বলেই মনে হয়। এই লক্ষ্য অজর্নে বহ্‌ বংসর, সম্ভবত বহু 
শতাব্দী সময় লাগতে পারে। তার কারণ, সাফল্য অর্জন করতে হলে, নূতন আইন 
ও নূতন উপায়াবলী বাস্তবে রৃ্পায়িত হবার আগে আমাদের মতামত ও চারন্রগত 
দৃঢ়মূল অভ্যাসগ্ীলির আমূল পরিবর্তন সাধন এবং দায়িত্ব পালনের জন্য নূতন 
শান্ত “অন” করা দরকার। তবে শেষ পর্যন্ত এই সব আদর্শ বাস্তবে রৃপায়ত 
হবেই। তার কারণ, স্বপ্নকে সফল করবার উপায় কী, তার হদিশ এ-যাবৎ খুব কম 
লোকে পেলেও, অসংখ্য মানুষ এই আদর্শের স্বপ্ন দেখেছেন। 

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভূমিকা আজ পৃথক। 'ব্লটেন তার পৃরনো সামাজ্যবাদ 
পাঁরহার করছে। সেই সঙ্গে সর্বজাগাঁতক জাতীয় আত্মনিয়ন্্ণাধকার সংক্রান্ত দাবর 
মধ্যে যে নৈরাজ্যের আশঙকা 'নাহত, তা যাতে নূতন যুদ্ধের সূত্রপাত না ঘটায়, 
অথবা সাম্রাজ্যবাদের এক.নূৃতন প্রলয়ের মধ্যে যাতে না তার পাঁরসমাপ্তি ঘটে, 'ব্রটেন 
এখন তারই উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসে যত্রশীল রয়েছে । এ ছাড়া ব্যান্ত-স্বাধীনতা 
ও ব্যান্তগত উদ্যোগের উদার এতিহ্যের সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয় সাধনের যে বাস্তব 
সমস্যা রয়েছে, অচিরেই সে তার সমাধানে ব্রতী হবে। বর্তমান সভ্যতার অবক্ষয়ের 
মূল কারণ হচ্ছে ধমীর় ও জাতীয়তাবাদী যৃদ্ধাবগ্রহ। ভারতবর্ষ যদ তার এঁক্য 
হারায় তাহলে ইউরোপের মত সেও এইসব য.দ্ধাবগ্রহের নৈরাজ্যের কবলে গিয়ে 
পড়বে। এঁক্য বিসর্জন না গদয়ে তাই আপন শাসন-ব্যবস্থার দায়ত্ব গ্রহণ এবং-যা 
এখন অত্যন্তই প্রয়োজনীয়--সামাঁজক ও অর্থনোতিক ব্যবস্থার সেই সংস্কারসাধনের 
ন্যায় গ্রুতর কর্তব্য তাকে সাধন করতে হবে। 

যে শাসনতন্্ গৃহীত হয়েছে তার মাধ্যমে কীভাবে ভারতবর্ষের পক্ষে তার লক্ষ্যে 
উপনীত হওয়া সম্ভব, এ-প্রশন আপাঁন তুলবেন। এ-শাসনতন্্র যে ন্াটযান্ত, তাতে 
সন্দেহ নেই; বিশেষ করে আপনার দৃষ্টকোণ থেকে দেখলে একে ভ্রাটযুস্ত বলেই 
মনে হবে। কিন্তু এই শাসনতল্প, ও যে পরিণাম-সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, 
তদ্ব্যাতরেকেই ভারতবর্ষের পক্ষে তার লক্ষ্যে উপনশত হওয়া সম্ভব কিনা, সে-কথা 
বিবেচনা করে দেখবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাব। 

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের কারও পক্ষেই অতাশতকে 
একেবারে মুছে ফেলে 'দয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের মধ্য থেকে 
যে-সব তথ্য জল্মলাভ করছে, সর্বদা সেইসব তথ্যের থেকেই আমাদের কাজ শুরু 
করতে হয়। ীনা্্ট একটা সময়ে আদর্শবাদ আর তথ্যের মধ্যে কী-পাঁরমাণ 
সমন্বয়সাধন সম্ভব, সেটা নির্ধারণ করাই রাম্ট্রনীতাঁবদের কাজ। ভারতীয় 
জনসাধারণের শোচনীয় দারল্য, সেই দাঁরদ্যের পাঁরণামফল, এবং সেই দারিদ্যুকে দত 
অপনয়ন করবার পথে যে-অসাবিধা রয়েছে, তার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, 
ভারতবর্ষ আজ 'বিরাটতম যে-ীবপর্যয়ের সম্মুখীন তা হল এই যে তার শাসনব্যবন্থা 
অথবা শাসনতন্নগত এঁক্য বিনষ্ট হবার আশব্কা রয়েছে। এর চাইতে বড় বিপর্যয় 
একমান্ত এই হতে পারে যে ব্রিটেন অথবা অন্য-কোনও বিদেশ রাষ্ট্রের অধশনে 
থাকতে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হবে। আত্মশাঁসত জাত হিসেবে ভারতবর্ষ যাঁদ তার 
আপন আভ্যন্তর এঁকারক্ষায় নেহাতই সমর্থ না হয়, ত সে আলাদা কথা। নয়ত, 
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ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের যে-শাল্ত বর্তমান, এবং গোঁড়া প্রাচশনপল্থণদের কথাকে 
অমান্য করবার ও গত আগস্ট মাসে গৃহীত শাসনতন্দ্বের মাধ্যমে ক্ষমতার শেষ চাবি- 
কাঠিকে হস্তাস্তারত করবার যে-সন্ধান্ত গ্রেট ব্রিটেন করেছে, তাতে আমার মনে হয় 
যে উীল্লাখত "দ্বিতীয় বিপর্যয়ের ঝণীাক আর এখন নেই। ভারতীয় টুয়েন্টিয়েথ 
সেণ্ুরি পান্নুকার জন্য এই শাসনতন্মের উপরে আমি একটি প্রবন্ধ 'লিখোছিলাম (তোর 
একটি কাঁপ এইসন্ধে পাঠালাম); শাসনতন্ত্রকে এইভাবে ব্যাখ্যা করবার কারণ সেখানে 
আমি দোখয়োছি। এখানে আর তার পুনরাবৃত্ত করব না। কিন্তু প্রথমোস্ত 
[বিপর্যয়ের আশঙ্কা এখনও বর্তমান। পাঁথবীর অবাঁশম্টাংশের আঁভজ্ঞতা যাঁদ 
সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন না হয়, তাহলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শ্রেণীগযীলর 
হাতে যখন ক্ষমতা আসবে, এবং শিক্ষা ও সংবাদপন্নের প্রভাব যখন বাড়বে, ধর্ম জাত 
ও ভাষার রাজনোতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতাও তখন ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করবে, এবং ফলত 
এই শান্তগুলি তখন ক্লমেই আরও এঁকানাশক হয়ে উঠবে। রেনেসাঁস ও রিফমেশিনের 
প্রভাব মধ্যযগীয় ক্যাথীলক চার্চ ও হোল রোমান এম্পায়ারের ক্ষমতা যখন সদ্য 
সংকুচিত হয়ে আসছে, তখন, এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা ও ফরাসী 'বপ্লবের নূতন ভাবনা- 
বাঁদ্ধ এসে নূতন রাজনোৌতিক ও অর্থনৌতক আনৃগত্যবোধের সাষ্ট করে যতাঁদন 
না ধর্মের আবসংবাদী রাজনোতিক ক্ষমতার অপহৃত ঘাঁটয়েছে, ততাঁদন পর্যন্ত 
ইউরোপের যে অবস্থা ছিল, ভারতবর্ষেরও এখন সেই অবস্থা; ভারতীয় জনসাধারণের 
উপরে আজও ধমশিন্তির প্রভাবই সব চাইতে বেশ । প্রধানত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
ধর্মমতের মধ্যে বিরোধের ফলে ১০০ বছর ধরে যে যাদ্ধাবগ্রহ হয়, ইউরোপে তাতে 
রন্তের প্লাবন বয়ে £গয়েছিল (জার্মানির জনসংখ্যা তার ফলে ৩ কোটি থেকে ৫০ 
লক্ষে এসে দাঁড়ায় )। পরবতর্ট কালে সম্রাট ও পোপের বদলে 'বাভন্ন রাজার মধ্যে, 
ও তারও পরে 'বাভল্ন জাতীয়াবাদের মধ্যে জাত ও ভাষাঁভান্তক যুদ্ধাবগ্রহের ফলে 
আবারও ইউরোপ ১সই একই রন্তবন্যায় নিমর্জত হয়। সাঁম্মীজতভাবে ইউরোপের 
পূর্বেকার এঁক্যকে এরা সম্পূর্ণ বিনম্ট করেছে, এবং শুজ্ক, অস্ত্রসজ্জা ও য.দ্াবগ্রহের 
মাধ্যমে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাই ইউরোপের 
নৌতক অবনয়ন ও অবক্ষয়ের মূল কারণ। এইসব শান্তর অপাক্রয়ার শেষ অধ্যায় 
দেখা গিয়েছে আয়ালযাণ্ডে। ইংল্যান্ড সেখানে শেষ পর্যস্ত ডোঁমাঁনয়ন হোম রুল 
ব্যবস্থার সযীবধাদানে বাধ্য হল বটে, কিন্তু দেখা গেল যে জাতবাদ্ধর দ্বারা বার্ধিতশান্ত 
ধর্মের দাপট সেখানে কেল্টক রোমান ক্যাথালক অধ্যুষিত আয়ারল্যান্ড থেকে স্কট 
প্রোটেস্ট্যান্ট অধ্যষিত আলস্টারকে রাজনোতিকভাবে বিচ্ছি্ন করে ফেলেছে। 
আপনি বলতে পারেন, অর্থনৈতিক দিকটিকে- অর্থাৎ মান্সাঁয় মতবাদকে-_ আমি 
উপেক্ষা করাছ। তা আম উপেক্ষা করছি না। ইতিহাসের যে জড়বাদ 
অথবা অর্থনোতিক ব্যাখ্যা হতে পারে, মার্জ তা নিয়ে বাড়াবাড় করেছেন। 
ধমাঁয়। রাজনোৌতিক ও সামাঁজক ক্ষেত্রের তংকাঁলক চিন্তাধারা অর্থনরাতর দ্বারা 
যথেষ্টই প্রভাবিত হয়, কিছুটা পঁরমাণে অর্থনীতি তাকে নিয়াল্লতও করে। কিন্তু 
তার ভূমিকা সর্বথাই অপ্রধান। পংজিবাদ আহরণাঁলপ্সাকে উদ্দীপ্ত করে বটে, কিস্তু 
জাবনযান্রার মানেরও সে প্রভূত উন্নাত ঘটায়। আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলার আঁভিশাপকে 
সে আরও ঘনীভূত করে বটে, কিন্তু তার শ্রষ্টা সে নয়। পঃজিবাদের ফলে 
প্রতিযোগিতার সাঁষ্ট হওয়া সম্ভব, 'কস্তু রাষ্ট্রের মধ্যে সে গৃহযদ্ধের সূত্রপাত করে 
না। মোট কথা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় 
না যে বাস্তব রাজনীতিতে রাজনৈতিক পর্যায়ের কথাটাই প্রথমে বিবেচ্য। রাশিয়ায় 
ধে-অবস্থা ঘটেছিল, তার কথা অবশ্য সম্পূর্ণই আলাদা । বাহর্যগ্ধে হতশান্ত 
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জারতন্দ সেখানে সহজেই ধসে পড়োছিল। তা ছাড়া সেখানকার বৈপ্লাবক আন্দোলন 
ছল অত্যস্তই সুপারচাঁলত। যে-দেশে বস্তুত মধ্যাবন্ত শ্রেণীর কোনও আস্তত্বই 
ছিল না, সেই দেশে জীবনের প্রায় ক্র্বক্ষেত্রে সেই আন্দোলন একদলণয় একনায়কতল্োর 
প্রাতিষ্ঠা ঘটায়; তার জন্য এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তখনও পর্যন্ত 
মানবতা যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠোঁন। একমান্ত এই রাশিয়ার কথা যাঁদ ছেড়ে দেওয়া 
যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সচেতন অর্থনোৌতিক কারণে. সাড়া দেবার আগে ধর্ম- 
জাত- অথবা ভাষা-ভিত্তক রাজনৌতিক কারণেই জনসাধারণ সাড়া দেয়। রুশ 
বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপের ইতিহাসে এইরকমই ঘটেছে । মনে হয় বামপল্থীরাও 
এখন স্বীকার করেন যে এইসব কারণকে হটিয়ে 'দয়ে অর্থনোৌতিক কারণ যখন তার 
স্থান দখল করে, তখনও--গণতাল্পক ও শাসনতন্ত্রস্মত উপায়ের বদলে বৈপ্লাবিক 
উপায়ের সহায়তা গ্রহণ করলে -কমিউনিজ-মের নয়, ফ্যাঁসজ্মেরই জয়লাভ ঘটে। 
ভারতবর্ষে যাঁদ শাসনতল্লসম্মত পল্থাকে বজর্ন করা হয়, তাহলে ভারতবর্ষও 
ইউরোপের মতন গৃহযুদ্ধের সচনা করবে বলে আঁম মনে কার। এ প্রায় আনবার্। 
তার কারণ রাজনোতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একবার যাঁদ ধমাঁয় অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত 
করে তোলা হয়, জনসাধারণ তখনও ধমীঁয় আহবানে সাড়া দয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধ 
বাধলে ভারতবর্ষ তার এঁক্যকে অক্ষ-ঘ্ রাখতে পারবে না. ইউরোপের মতন সে-ও 
তখন একনায়কশাসিত কয়েক রাস্ট্রে বিভন্ত হয়ে পড়বে । জাতি ও ভাষার বিরোধ 
তাদের 'িবভন্ত করে রাখবে. এবং সামারক ও অর্থনোৌতিক কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
তারা সদাসশস্ন হয়ে থাকবে; ফলত তাদের আভ্যন্তর উন্নাতর পথও রুদ্ধ হবে। 
আর নয়ত-চট্নে আজ যেমন ঘটছে- ভারতবর্ষ আবারও কোনও সাম্রাজ্যবাদী 
বৈদেশিক শান্তুর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়বে। কখনও-কখনও বলা হয় যে বিপর্যয়ের 
পথই হয়ত অগ্রগাতর শ্রেঠ্ঠ পথ। এ-কথা মহাত্মা একবার আমাকে বলোছলেন। 
কোনও-কোনও সমযে কথাটা হয়ত সত্য হতে পারে। কস্তু আমার বিশ্বাস, সে-রকম 
সময় অত্যন্তই দুলভ, এবং অন্য-কোনও আশা যখন থাকে না একমান্র তখনকার 
সম্পকেইি কথাটা খাটে। এ-কথা খুবই সত্য যে ভারত-সরকারের শান্ত যাঁদ ধ্বসে 
পড়ে, এবং বরোধী সৈন্যবাহনীগুঁল যাঁদ আনবার্ধভাবেই এসে দেখা দেয়, এবং 
চীনের আজ যে-অবস্থা ঘটেছে ভারতবর্ষেরও যাঁদ সেই অবস্থা ঘটে- অবস্থা আরও 
খারাপ হবে, কেন না ধর্ম জাতি- ও ভাষা- গত পার্থক্য ভারতবর্ষে আরও বেশী-_ 
তাহলে 'কছুকিছ সামাঁজক ও অর্থনৌতিক দুনাতর হয়ত অবসান ঘটবে। 
কিন্তু যে মৌলিক এতিহ্য, বূচিবোধ ও অভ্যাসের অভাবে সমাজবাদী অথবা ব্যাম্ট- 
কৌন্দ্রক কোনও রকমেই সভ্যজীবন গড়ে তোলা যায় না, এইসব সঞ্কটকাল তাকে 
ধংস করে। গত মহাযুদ্ধ যেমন করেছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, শাসনতন্ন্রসম্মত 
উপায়ের মধ্যমে যখন সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অগ্রগাতর জন্য সংগ্রাম চলতে 
থাকে, একমান্র তখনই এই মৌলিক এতিহ্য, রুচিবোধ ও অভ্যাসের বিকাশ হয়। 
আমার মনে হয়, গণতান্ত্রিক বিশ্ব মহত্তম যে রাজনোতিক নেতার জন্ম দিয়েছে, 
তিনি আব্রাহাম লিংকন। সাধারণ মান্‌ষের প্রত তাঁর সহানৃভূতি ছল অত্যন্তই 
তীর, কিন্তু তিনি বুঝোছিলন যে মাঁকর্ন যুম্তরাষ্ট্রের সম্মুখে দাসত্বপ্রথা নয়, 
ইডীনয়নের প্রশ্নাটই সর্বাপেক্ষা গ্র্ত্বপর্ণ। ইউীনয়নের যাঁদ অবসান ঘটে, তাহলে 
শুধু দাসত্বপ্রথাই (ষ টিকে থাকবে, তা নয়, ইউরোপের মত আমোরকাও তাহলে 
জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন রাম্ট্ে বিভন্ত হয়ে পড়বে। ইউরোপ থেকে সেইসব রাস্ট্রে 
তখন জাতি- ও ভাষা- বৃদ্ধিপরায়ণ মানুষদের অনুপ্রবেশ ঘটবে; শুজ্ক ও অন্ন 
সঙ্জার প্রাচীর উঠবে তাদের মধ্যে; ফলত নৈরাশ্য, দাঁরদ্্য ও অস্তহশন যাদ্ধাবশ্রুহই 
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তাদের ভাগ্যালাঁপ হয়ে দাঁড়াবে; এবং মনরো নীতি, ও ১৭৮৭ সনে গ্ণতন্দের যে 
মহান পরণক্ষার সত্রপাত *য়োছল তারও অবসান ঘটবে। সুতরাং দাসত্বপ্রথার 
প্রশ্নে যুদ্ধ চালাতে অসম্মত হয়ে তিনি ইউনিয়নের এক্যরক্ষার সংগ্রামে ব্রতী হলেন। 
[তান বুঝেছিলেন, এঁক্যকে খাঁদ তান অক্ষুপ্ন রাখতে পারেন, তাহলে এইসব মারাত্মক 
সঙ্কটকেই যে শৃধূ এড়ান যাবে, তা নয়, দাসত্বপ্রথারও তাহলে আনবার্যভাবেই 
একাঁদন অবসান ঘটবে। - 

আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের সম্মূখে সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ যে-প্রশনাটি আজ 
দেখা দিয়েছে তা হল এই যে ভারতবর্ষ কি আজ মূলত গণতান্তক ও শাসনতন্ত্র 
সম্মত এক ফেডারেশন হসেবে তার মান্ত অজর্নে সচেস্ট হবে, নাকি সে তার জন্য 
বিপর্যয়ের পথটাকেই অবলম্বন করবে। বিশ্বের সম্মখেও এ আজ অত্যন্তই 
গরুত্বপূর্ণ এক প্রশন। ভারতবর্ষ যাঁদ প্রথম পথটাকে বেছে নেয় তাহলে তার 
'বাভন্ন প্রাতিষ্ঠানের শৃভবাীদ্ধই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ধশরে ধীরে নিয়মতান্তিক 
রাজত্বে পাঁরণত করবে, সাম্প্রদায়কতা এবং জাতি- ও ভাষা- বাদ্ধর স্থলে প্রাতিষ্ঠিত 
করবে ভারতীয় দেশপ্রেম ও জনাঁহতৈষণাকে, ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে সে স্বহস্তে 
তার শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্্রণভার গ্রহণে সমর্থ করে তুলবে, এবং সমাজবাদের 
সঙ্গে উপয্স্ত-পরিমাণ ব্যান্ত-স্বাধীনতার সমন্বয়কেও সে সম্ভব করবে। আর 
ভারতবর্ষ ঘাঁদ তাব শাসনতান্িক এঁক্যকে হারায়, তাহলে সবই গেল। সঙ্কটের 
অন্ধকারে সে তাহলে নিমজ্জিত হবে; জাত 'হসেবে তার পাঁরচয়কে এবং আপন 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সে তাহলে হারাবে। সরকারই যাঁদ না থাকে, স্বায়ত্ত- 
শাসন অথবা সমাজবাদ-কোনওটাই তাহলে সম্ভব হবে না। 

কিন্তু সাম্প্রদায়কতার ভত্তিতে যে-শাসনতন্ত্র রাচত হয়েছে, যার দ্বারা গ্রেট 
'ব্রটেনের হাতে অসংখ্য রক্ষ।কবচ তুলে দেওয়া হল, এবং প্রাতাট কায়েম স্বার্থ ও 
সম্পাত্ত-মালকানার আধকার যার দ্বারা সূরাক্ষত হয়েছে, তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের 
পক্ষে কী ভাবে আপন শাসন-ব্যবস্থার দায়ত্বভার গ্রহণ এবং তার শান্ত ও সত্যকারের 
সমৃদ্ধির জন্য আভ্যন্তর ক্ষেত্রে সামাজক ও অর্থনোতিক যে-সমস্ত সংস্কারের একাস্ত 
প্রয়োজন কা ভাবে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব, আবার এই প্রশ্ন আপাঁন তুলবেন। আমার 
উত্তর দ্বিবধ। প্রথমত, শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা যাঁদ কংগ্রেসের হাতে থাকত, 
এবং সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে কংগ্রেস যাঁদ তার বিরোধী সমস্ত শান্তকে দমন করে 
বলপূবক মতৈক্যসাধনে সমর্থ হত, একমান্র তাহলেই কংগ্রেসের আপন আঁভপ্রায় 
অনৃযায়শ মূলত পথক একটি শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হত বলে আমি মনে করি, 
অন্যথায় নয়। 'িবদেশী শাসনের হাত থেকে মীন্তলাভে কৃতসংকজ্প একট কেন্দ্রীয় 
প্রাত্ঠান হিসেবে িদেশশ-বরোধী জাতীয়তাবাদকে কংগ্রেস কাজে লাগয়েছে। 
গ্রেসের আসল শান্তির এইটেই উৎস, নাক 'ব্রাটশ-শাসনের অকস্মাং যাঁদ অবসান 
ঘটে, কংগ্রেস তাহলে মূসালিম সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ, সম্পান্তবান শ্রেণী ও 
সর্বভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পারচালনা করতে সমর্থ হবে-এ আপাঁন আমার চাইতে 
অনেক ভাল বুঝবেন। আমাব ধারণা অবশ্য এই যে বর্তমান শাসনতল্মে সাম্প্রদায়িকতা, 
রাজন্যরর্গ ও সম্পাত্তবান শ্রেণকে যে-সব স্াবধা দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসও যাঁদ 
না সর্বাংশে না হলেও মৌঁলক কয়েকাঁট বিষয়ে সেই একই সুবিধা দিত, তাহলে 
কোনও সময়েই তার পক্ষে সারা ভারতের জন্য সকলের সম্মতিক্রমে একটি উদার 
শাসনতন্ঘ প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব হত না। আর বলপূর্বক সে যাঁদ ক্ষমতার আসনে 
আঁধন্ঠিত হবার চেম্ট' করত, তাহলে তাকে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হত। সেক্ষেত্রে 
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হয় সে পুলিশ ও সৈন্যবধহনীর সাহায্যে একনায়কতন্্র প্রাতিষ্ঠা করে সকল 
একনায়কতন্দমেই যা দেখা যায় সেই প্রচণ্ড দমননশীতর আশ্রয় নিতে বাধ্য হত, আর 
নয়ত ভারতবর্ষের এক্যরক্ষার প্রফ্লাসই তাকে বন করতে হত। এই কারণেই, 
বাস্তব রাজনশীতর দিক থেকে বর্তমান শাসনতন্মের মৌলিক কোনও বিকল্প যে 
সম্ভব ছিল, এমন কথা আমার মনে হয় না। 

আমার দ্বিতীয় উত্তর এই যে এই শাসনতন্তের মধ্যে বিকাশলাভের অশেষ 
সম্ভাবনা বর্তমান, এবং এর মধ্যে যে-সমস্ত ব্রাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তৎসত্তেও 
শাসন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনোতিক সংস্কারের জন্য যে আঁভজ্ঞতা ও শাস্ত 
প্রয়োজন, এরই মাধ্যমে ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান রাজনোতিক ও সামাজিক প্রাণ-চেতনা 
সেই আভজ্ঞতা ও শান্তর বিকাশ ঘটাতে পারে; আপাতত তার পক্ষে এইটিই শ্রেম্ঠ 
পন্থা । সারা ভারতের শাসন- ও প্রাতিরক্ষা- ব্যবস্থার গুরুভার দায়ত্ব গ্রহণে সমর্থ 
হবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে তার 'বাভন্ল রাজনোৌতিক দল ও 'নয়মতান্ত্িক অভ্যাস- 
গযীলকে যতখানি দডঢ় ও সঙ্ঞান করে তুলবার প্রয়োজন রয়েছে, তা করে তুলবামান্ন 
ভারতবর্ষ স্ট্যাটুট অব ওয়েস্টীমনস্টার-এ বার্ণত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে; 
সে-পথ তার সম্ম্‌খে অবারিত রয়েছে। এ-কথা মনে করবার সপক্ষে যে-সব যুক্তি 
বর্তমান, এই চিঠিতে আম তার পুনরাবাত্ত করব না। ঢুয়োণ্টয়েথ সেন্টার পান্রকায় 
আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এইসব য্ান্তর কথা আম সাঁবস্তারে 
দিখেছি। আমি শুধু এইছুকু এখানে বলব যে ভারতবর্ষের মত এত বিরাট ও 
'বাচত্র একটি ভূখণ্ডে পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে শাসন-ব্যবস্থা যাতে অচল হয়ে 
না পড়ে তারই জন্য কিছু-কিছু রক্ষাকবচের গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। 
কিন্তু যে-দেশে এত বিশ্বাবদ্যালয় এবং জনীপ্রয় সংবাদপত্র রয়েছে, সে-দেশের জনমত 
ও রাজনোতিক সংস্থাগ্ীল মাঁদ দাব করে যে জনসাধারণের দ্বারা 'ির্বাচিত আইন- 
সভার কাছে দায়ী মীন্নসভার হাতে দায়ত্বভার তুলে 'দতে হবে, তাহলে এইসব 
রক্ষাকবচের দ্বারাও সেই দাবিকে প্রতিরোধ করা বোধহয় সম্ভব হবে না। অবশ্য 
এইসব মন্ত্রিসভা ও আইন-সভার যাঁদ শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাথামক কর্তব্য 
পালনের মোটামুটি যোগ্যতা থাকে । রক্ষাকবচের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে 
এ-ব্যাপারে একটু বিলম্ব ঘটান যেতে পারে, কিন্তু একে রুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। 
দায়ত্বশশীল শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র ইতিহাসে এই কথাই সরব্ব্ধ প্রমাঁণত হয়েছে। 

শুধু তা-ই নয়, রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনোতিক সংস্কারে ব্রতী রাজনোতিক 
দলগুলকে বিকশিত করে তুলবার পূর্ণ সুযোগও এই শাসনতন্দে পাওয়া যাবে। 
এই রাজনোতিক দলগুীলই হল সেই গাঁতিশশল শান্ত, শাসনতান্তিক ব্যবস্থার মধ্যে যা 
গাত ও প্রাণ সণ্টার করে। এরা যাতে কাজ শুরু করে দিতে পারে, তার জন্য 
এই শাসনতন্ত্র জনসমর্থনপ্‌স্ট এক পর্যাপ্ত ক্ষেত্রেরও ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। 
এ-কথা বলবার কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে শতকরা চাল্লশ জনেরও বেশ? 
ভোটাধিকার লাভ করবে। 

তা ছাড়া নিয়মতাল্্ক উপায়ে এই শাসনতন্দেরও আত্মীবকাশের অশেষ সম্ভাবনা 
বর্তমান। দায়িত্বশশল শাসন-ব্যবস্থার প্রথা অনুসারে, যে-সমস্ত পাঁরবর্তন 
সর্বাপেক্ষা মৌলিক, অন্তত নূতন কারও হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য 
যে-সব পাঁরবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা ঘটাবার জন্য শাসনতন্দের 'বাঁধানয়ম- 
গুলিকে না পালাটিয়ে বরং [তার বদলে] রীতি ও প্রথাকে পালাঁটয়েই সে-প্রয়োজন 
মেটান হয়ে থাকে। দস্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এককালে যা “পরামর্শ” মাব্র ছিল, 
ধারে ধারে তা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে, এই যে প্রথা-এরই ভিত্তিতে অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রে এদেশে পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও বিদেশে ডোঁমানয়ন স্ট্যাটাসের প্রতিষ্ঠা 
ঘটেছে। তা ছাড়া, যে-প্রথা অনযযায়ী প্রধানত পার্লামেন্টই শাসনতল্দ্রের বিষয়বন্ভুকে 
পারবার্তত করবার ক্ষমতা রাখে, সংশ্লষ্ট দেশের মানুষদের কাছে তা আপাত্তকর 
মনে হলেও, তার কতকগ্াল বাস্তব সূবিধা বর্তমান। সমস্ত শাসনতন্মেরই মস্ত 
একটা সমস্যা এই যে সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন ঘটে যাতে দলণয় 
রাজনীতির স্বার্থে তার কোনও পাঁরবর্তন সাধন সম্ভব না হয়; সাঁত্যকারের একটা 
জাতীয় দাঁব দেখা দলে একমান্র তখনই যাতে তার পাঁরবর্তন ঘটান যায়। দলের 
স্বার্থে সহজেই যে-সমস্ত শাসনতন্দের পাঁরবর্তন ঘটান সম্ভব, বিশৃঙ্খলা ও 
একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তার বিল্যপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। আবার যে-সব শাসনতল্দ 
অত্যন্তই অনমনণয়, সাঁত্যকারের সামাঁজক ও অর্থনোতক প্রগাঁতও তার দ্বারা ব্যাহত 
হয়ে থাকে। যে-গথা ডো'ননিয়ন স্বাধীনতার স্ফর্ত ঘাঁটয়েছে, বস্তুত সে আত 
সুন্দরভাবে সমস্যার সমাধান করেছে বলতে হবে। কেননা এর তাৎপর্য এই যে 
পারবর্তন আত সহজেই ঘটান যেতে পারে বটে, 'কস্তু তার পিছনে জাতির সম্মাত 
থাকা চাই; শুধু দলীয় জয়লাভের কারণে পাঁরবর্তন ঘটান যাবে না। 

১৭৮৭ সনের মার্কন য্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষ এখন 'লাঁপবদ্ধ একাঁট 
শাসনতন্ত্ের ভিত্তিতে তার আত্মশাঁসত জীবনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চলেছে; 
ভারতবষেরি ক্রমপ্রসরমাণ প্রয়োজন অন্যায়ী সহজেই-তবে আতি পহজে নয়--এই 
শাসনতন্তের পারবর্তন ঘটান যেতে পারে । এই যে ঘটনা, এর তাৎপর্য অপাঁরসীম 
বলেই আমি মনে করি। শাসনতন্ত্র নিয়ে হেলাফেলা করাটা বর্তমানে একটা ফ্যাশন 
হয়ে দাঁড়য়েছে। তার কারণ, একটি বিশ্ব-শাসনতন্্- যার প্রয়োজন এখন সর্বাধিক 
_না থাকায় আস্তঃরাস্ট্রক বিশৃঙ্খলতা আজ যে-পাঁরমাণে কর্মহীনতা, যুদ্ষবিগ্রহ 
ও একনায়কতল্মের সন্টি করেছে, তাতে দেশের পর দেশে নিয়মতান্ত্িক শাসন-ব্যবস্থা 
অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষও যাতে তার এক্য হারিয়ে এই নৈরাজ্য ও 
যদদ্ধবিগ্রহের দুর্যোগের মধ্যে গিয়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করার এঁকান্তিক প্রয়োজন 
বর্তমান। 

এ-কারণে আমি মনে কার, শাসনতন্তের ধরনটা কেমন হবে, আজকের ভারতবর্ষে 
তার গুরুত্ব সর্বাধিক নয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই ষে তাকে একাট 
প্রবল, গঠনাত্মক ও সূষ্টশীল পাঁর্ট-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে হবে; এমন অন্তত 
দুটি দল থাকা প্রয়োজন, যাদের প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের সমস্ত অণ্চল ও শ্রেণশর 
এতখানি আনুগত্য পেতে পারে, যাতে তার পক্ষে ভারত-শাসনব্যস্থার গুরুভার 
দায়িত্ব বহন সম্ভব হয়। প্রতাট দলের অভ্যন্তরে আদর্শবাদ ও প্রাতিক্রিয়াশীলতা, 
দুনাত ও সাধূতা এবং জনাহতৈষা ও লোভের যে দ্বন্ধ চলতে থাকে, এবং বাভন্ব 
দলের মধ্যে যে সংঘর্ষ (শাসনতন্সম্মত হলেও তার তীব্রতা কিছু কম নয়) দেখা 
দেয় সেই দ্বন্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই জাতির রাজনোতিক 'বকাশ ঘটে, সামাঁজক 
ও অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্য সে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থার দাঁয়ত্ব বহন 
করার ফলে এবং নিজেদের প্রাতশ্রাতি ও আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্য 
রাজনোতিক দলগুঁজির মধ্যে একটা শৃঙ্খলানুবার্ততা দেখা দেয়। এই রাজনোতিক 
দলগুলি সামীগ্রক জনমানসকে পৃর্বোন্তভাবে প্রস্তুত করে তুললে তবেই সাম্প্রদায়কতা 
ও পৃথক নির্বাচন-প্রথার অবসান, দেশশয় রাজ্যগ্ালতে প্রাতাঁনাধত্বমূলক প্রাতষ্ঠানের 
সৃষ্টি, সত্যকারের একাট ভারতীয় সৈন্যবাহনীর বিকাশ, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে অর্থনোৌতিক সম্পকেরি পুনর্বিন্যাস, জনজশীবনের মানোল্নয়ন, কায়েম স্বার্থকে 
প্রাতরোধ, এবং ভোট-কুড়ান বন্ধ করার. জন্য যে শান্ত প্রয়োজন তার উদ্ভব সম্ভব 


৯২৪ 


হবে। চূড়ান্ত ভবিষ্যং সম্পর্কে যাঁর যে আভমতই থাক না কেন, সর্বাপেক্ষা 
গরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ এই যে তিন কোটিরও বেশশ ভোটদাতার সংস্পর্শে এসে 
গোটা বার আইন-সভার হাজাব দর্বয়েক সদস্য 'নর্বাচনের মাধ্যমে যে গঠনাত্মক বাস্তব 
আভক্ঞতা হবে, নরনারণ দিগ্বশেষে ভারতবর্ষের যুবসমাজের আজ সেই আঁভজ্ঞতা 
অর্জনে ব্রত হওয়া প্রয়োজন। ভারতশাসনব্যবস্থার আঁধকাংশই থাকবে আইন-সভার 
এই সদস্যদের হাতে, সামাজিক ও সাধারণ সব সংস্কারের পাঁরকল্পনাও তাঁরাই রচনা 
করবেন, এবং মতবাদের ক্ষেত্রে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে এবং তথ্য সমালোচনা ও ফলাফল- 
সাপেক্ষে ভারতশাসনব্যবস্থার অন্যান্য দায়িত্বও তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। গঠনাত্মক 
বাস্তব আভজ্ঞতার এই ভাত রাঁচত হলে, তষেই আর-সব-কিছু পাওয়া যাবে। 

উপসংহারে একট কথা বলতে চাই। খুব সম্ভব আপাঁন এই উত্তর দেবেন যে 
যা-কিছ: আম বলোছ ঈাতিহাসের মাক্সীয় অথবা অর্থনৌতিক ব্যাখ্যা তাতে 
উপ্পোক্ষত হয়েছে, হয়ত বলবেন যে 'নয়মতান্ত্িক উপায়ে সমাজবাদের প্রাতিষ্ঠা সম্ভব 
নয়, তার জন্য সর্বহারাদের শ্রেণী-চেতনার ভীন্ততে বৈপ্লাবক একনায়কতন্তের 
প্রয়োজন। আমার পন্র ইতিমধ্যেই বড় দীর্ঘ হয়ে পড়েছে; এই দীর্ঘপত্রের শেষে 
আর আঁম সমাজবাদশ-ব্যান্তবাদশী াবতকে প্রবৃন্ত হতে চাই না। আম শুধু এইটুকু 
বলব, এ-দেশের স্মাজরাদশ মনস্বীদের অধিকাংশই এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
গণতাঁন্ত্ক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজবাদী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব। 
তাঁদের বিবেচনায় লক্ষ্যারজনের এইটিই শ্রেষ্ঠ পল্থা। তার কারণ, উদার যুগের 
সৃফলগুলি এতে অক্ষুপ্ন থাকে এবং কামিীনজমের পূর্বপর্যায়ে আজকাল যে 
ফ্যাঁসজ্মের উত্তব ঘটে থাকে, সেই ফ্যাঁসজ্‌মের পথও এতে রদ্ধ হয়। আমার 
মতামতের সপক্ষে আমার নিজের য্যন্ত আমি দেখাতে চাই না; শুধু ছোট্র একখান 
বইয়ের উল্লেখ করতে চাই! বইখানির নাম মভার্ন ট্রেন্ডস ইন সোশ্যালজ্‌ম। 
বইখাঁন পড়ে আমার খুবই ভাল লেগেছে । তরুণ কয়েকজন সমাজবাদী এই বহীঁট 
"লথেছেন; সম্পাদনা করেছেন আমার এক বন্ধ; জি. ই. জি. ক্যাটীলন। 

পাঁরশেষে, চাজিখান অত্যন্তই বড় হয়ে গেল বলে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা 
কার। কিন্তু আমাৰ মনে হয়, এতকাল পাঁরশ্রমের পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক 
যে-সব সিদ্ধান্ত আম করেছি, ভবিষ্যৎ ভারতের একজন নেতার সম্মুখে তার 
কয়েকাটকে পেশ করে আন য্যান্তযুত্ত কাজই করলাম। বিপর্যয়ের পথ আর 
শাসনতন্ত্রসম্মত পথ, কংগ্রেসে আজ এ-দয়ের একাঁটকে বেছে দিতে হবে। 
ইউরোপের আঁভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় পথাঁটর সপক্ষে আর প্রথম পরাটর বিপক্ষে 
যে-সব য্যান্ত আমি আহরণ করেছি, সেগুলর কথা আপনাকে বলা উঁচত বলেই 
অ।মার মনে হয়। 

উপসংহারে আবার জানাই, আপাঁন ভারতবর্ষে ফিরে যাবার আগে যে আর 
আপনাব সঙ্গে আম'র দেখা হবে না, তার জন্য আম অত্যন্তই দুঃখিত; আশা কাঁর 
পরে হয়ত আমাদের দেখা হবে। আপনার স্বর অবস্থার উন্নাত হচ্ছে বলে খুবই 
আশা করছি। 

ভবদীয় 


লোথয়ান 
জওহরসাল নেহরু এস্কোয়াব, 
পেনশন এরহার্ডউ বাডেনভাইলার 


১২৫ 


১১৮ লর্ড লোঁথয়ানকে 'লাখত 
বাডেনভাইলার 


১৫ জ্রানুয়ার, ১৯৩৬ 
প্রয় লর্ড লোঁথয়ান, 


আপনার দশর্ঘ পত্রাট আঁম একাধিকবার পাঠ করোছ। টুয়োস্টয়েথ সেগ্ারতে 
প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধাটও পড়লাম। যে-সব বিষয় সম্পর্কে আমাদের সকলেরই 
গভীর আগ্রহ বর্তমান, এবং আমাদের সকলেরই ভাগ্য যার সঙ্গে গভীরভাবে সধাশ্লষ্ট 
রয়েছে, সে সম্পর্কে এত সাবস্ভারভাবে আমার কাছে 'লখবার জন্য আপনাকে যে 
কম্ট »্বীকার করতে হয়েছে, তার জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই । আপনার 
পত্রের উত্তর দিতে আম ঈষৎ অস্বিধা বোধ করছি। তার কারণ, এত সব বিষয় 
নিয়ে আপাঁন আলোচনা করেছেন যে তার যথাযথ একটা উত্তর দিতে হলে পাঁথবীর 
গুরুতর সমস্যগলির আধকাংশ নিয়েই আমাকে আলোচনা করতে হয়। তাযে 
কার এমন সাধ্য আঙ্লার নেই। তবে খুব বেশী যান্ততকের আশ্রয় না নিয়ে কয়েকটি 
বিষয় সম্পর্কে আম দু-চার কথা বলবার চেস্টা করব, এবং আমার চিস্তা-ভাবনার 
চিছু আভাস তাতে হয়ত আপাঁন পাবেন। 

মানবোতিহাসে আমরা যে অত্যন্তই সৃষ্টিশীল ও পরিবর্তনশীল এক যুগে বাস 
করাছ, এবষয়ে তামি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণই একমত। সাত্যই মনে হয় যে 
একটি যুগকে শেষ করে আর-এক যুগের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হয়োছ। 
এ-সমপকরও আম আপনার সঙ্গে একমত যে ব্যাদ্ধমান ও অননভূতিপ্রবণ ব্যান্তদের 
চিত্তকে যে-দুটি আদর্শ এখন সর্বাধিক প্রভাবিত করছে তা হল : সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি 
যে নৈরাজ্যের সৃষ্ট করেছে, তাদের ঘৃণা, ভয় ও বিরোধসহ সেই নৈরাজ্যের উচ্ছেদসাধন 
এবং এক বিশ্ব-বিধান প্রতিষ্ঠা; "দ্ধতীয় হল সমাজবাদী আদর্শ। এ-আদর্শের লক্ষ্য 
“এমনই একট প্রথা, যাতে পাাথবী ও তার সম্পদসমূহকে সমাজের সকল মানুষের 
মঙ্গলার্ে কাজে লাগান হবে" সমাজের প্রাত তাঁদের সেবার পাঁরমাণ অনুযায়ী, 
সম্পদের ব্যান্তগত মালিকানার আকাঁস্মকতা অনুযায়ী নয়।” আপাঁন বলছেন, 
লগ অব নেশন্‌স হল প্রথম আদর্শাটর প্রতীক । প্রাতিজ্ঠানাট যে ব্যাপক মনোভাবের 
প্রাতিনি।ধত্ব করছে, তাতে সে-দক থেকে কথাটা সত্য বলেই আঁম মনে করি। 
বাস্তবে এই প্রাতিজ্ঞানট কিন্তু আদৌ সে-পথে কাজ করছে না; আপন অবস্থার 
[বিশেষ স্মাবধা অথবা নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব পারহারের িল্দূমান্র বাসনা যাদের নেই, 
এবং এই পাঁথবীে াজেদের পক্ষে নিরাপদ রাখবার জন্য লীগকে যারা কাজে 
লাগাতে চেষ্টা করে, এমন কয়েকাঁট বৃহ রাস্ট্রের নীতিরই সে প্রাতানাধত্ব করছে। 

অ'র-একটি প্রশ্ন উঠবে। লশগের পিছনে যে-সব ব্যন্তি রয়েছেন, সাত্যই যাঁদ 
তাঁরা সার্বভৌম রাষ্ট্রগ্যালর নৈরাজ্যের অবসান কামনা করতেন, অথবা জনমতের 
চাপে সেই পথেই যাঁদ তাঁদের চলতে হত, তাহলেও ক সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক 
পাঁরবতন না ঘাঁটয়ে, অর্থং- ভাষা্তরে-সমাজবাদকে গ্রহণ না করে সেই লক্ষ্য 
তাঁরা অর্জন করতে পারতেন? বলাই বাহুল্য, তার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে ' তাঁদের 
পাঁরহার করতে হত। বর্তমান পধাজবাদণ ব্যবস্থাকে আতিক্রম করে লগ আজ কিছুই 
দেখত পায় না; বস্তুত সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবার কথাও সে চিন্তা করছে না। 
আসলে যে-স্ছিতাবস্মার [ভান্তর উপরে সে প্রাতান্ঠত হয়েছে, সেই 'হ্থিতাবস্থাকে 
বাঁচয়ে রাখাই হল লীগের প্রধান কাজ। সতরাং কার্যত দেখা যাচ্ছে, লোকে এই 
প্রাতিষ্তানীটকে যে-আদর্শের প্রতীক বলে মনে করে, আসলে কিস্তু সেই আদর্শকে 
বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে সে এক বাধাস্বরূপ। এ-কথা যাঁদ সত্য হয় যে 
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সাম্াজ্যবাদ আর সার্বভৌম রাষ্্রগীলর নৈরাজ্য হল পাঁজবাদের বত'মান পর্যায়েরই 
আনবার্য পরিণাত, এবং এ-কথা সত্য বলেই আম বিশ্বাস কার, তাহলে এই সিদ্ধান্তই 
করতে হয় যে দ্বিতীয়াটকে মাদ ধর্জন না করেন ত প্রথমাঁটকেও বজনন করা যাবে 
না। বস্তুত, লীগকে যে-সব আদর্শের প্রতীক বলে মনে করা হয়, সেইসব আদর্শের 
সঙ্গে লীগের কিছুমান সম্পর্ক নেই; বরং সেইসব আদর্শকে সফল করে তৃলবার 
পথে সে বিঘ] সৃষ্টিই করে থাকে। আবার অন্য 'িনারপেক্ষভাবে এই আদর্শগাঁলও 
এমনই যে তাদের অনুসরণ করতে গেলে কানাগাঁলতে ঢুকে পথ হারাতে হয়। লীগকে 
যে প্রায়ই অর্থহশীন সব পরস্পরবিরোধন ব্যাপারের মধ্যে জীঁড়য়ে পড়তে হয়, তাতে 
তাই [বস্ময়ের কিছ নেই। 'স্থিতাবস্থার 1ভান্ততে তার পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া 
কোনক্রমেই সম্ভব হতে পদরে না। তার কারণ এই স্ফিতাবস্থার সাম্রাজ্যবাদী ও 
সামাজিক চরিঘ্ন, উভয়ের বিচারেই দেখা যাবে যে এই গ্ছিতাবস্থাই হল 'বপান্তর মূল 
কারণ। এ আত ন্যাধ্য ও সঙ্গত কাজ যে আঁবাঁসনিয়ায় ইতালি যে আঁভযান 
চাঁলয়েছে, লীগ তকে ধিক-কার দেবে ও সেই আঁভযানকে দমন করবার চেম্টা করবে; 
1কস্তু যে-প্রথাকে লীগ রক্ষা করে থাকে, যাকে সে চিরকাল টিকিয়ে রাখবার প্রয়াস 
পায়, সেই প্রথারই আনবার্থ পাঁরর্ণাত এই আভযান। মুসোলান যে 'বদ্রুপ করে 
বলেন, তাঁর মত এত নগ্নভাবে না করলেও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শান্ত ইতিপূর্বে ষা 
করেছে, এখনও ঘা করছে, তিনিও তা-ই করছেন মান্র, কোনও সাম্নাজ্যবাদীই তাঁর 
এই 'বিদ্রুপের কে'নও সদুত্তব খুজে পাবে না। পূর্ব আফ্রিকায় ইতালি যে বোমা- 
বর্ষণ করেছে তকে ধিককার "দিয়ে অতঃপর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
ব্রি/টশ সরক'র যে বোমাবর্ষণ করেছেন তার সম্পর্কে যখন মর্যাদাসচক নীরবতা 
অবল"বন করা হয়, তখন ব্যাপারটাকে অযৌন্তক বলে মনে না হয়ে পারে না। 
আপনার নিজেরই এই মত যে লীগের সনদে যে-পল্থার কথা বলা হয়েছে, 
তদনুষায়শ লক্ষ্যাজন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-বিধান 
ও শান্তর সপক্ষে অস্পচ্ট ও ব্যাপক একটা মনোভাবের প্রাতাঁনাধত্ব করা ছাড়া আর 
বিশেষ-কিছ আশাই লীগ দিতে পারছে না। সেই মনোভাবকে সংহত করবার ও 
িরোধকে ঠেকিয়ে বাখবার ব্যাপারে লীগ মাঝে-মাঝে সহায়তা করে থাকে মান্র। 
যে-দুটি আদর্শের আপাঁন উল্লেখ করেছেন, পরস্পরের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্জীভাবে 
সম্পৃস্ত, এবং তাদেব 'বাচ্ছন্ন করা সম্ভব বলে আঁম মনে কারনে । দ্বিতীয় আদর্শ 
অর্থাৎ সমাজবাদের মধ্যেই প্রথম আদর্শাট রয়েছে, এবং এ-কথা বলা যেতে পারে 
যে বিশ্ব জুড়ে যখন সমাজবাদের বাস্তব বৃপায়ণ ঘটবে, প্রকৃত বিশ্ব-বধান ও শাস্তও 
একমাব তখনই পাওয়া ষবে। আপাঁন এ-কথা ঠিকই বলেছেন যে প্রকৃত সমাজবাদের 
প্রাতষ্ঞা ঘটাতে হলে আমাদেব মতামত ও চারত্রগত দড়কমূল অভ্যাসগাঁলর আমূল 
পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন, এবং অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে অবস্থা 
অনুকুল হলে এবং সখাশ্লষ্ট বহুসংখ্যক মানুষের শৃভেচ্ছা থাকলে একপুরুষের 
মধ্যেই এইসব পাঁরবর্তন ঘটতে পারে। িস্তু অবস্থা এখন যেমন, তাতে শুভেচ্ছার 
পরিবর্তে প্রচণ্ডতম বিরোধিতা ও অশভেচ্ছাই আমরা পাচ্ছ, এবং এ-কারণে আরও 
অনেক বেশী সময় লাগবার সম্ভাবনা । এখন যে-পাঁরবেশ ও অবস্থায় এই গভীর 
পরিবর্তন ঘটতে পারে, কী করে সেই পাঁরবেশ ও অবস্থা সৃষ্ট করা যায়, তা আমাদের 
ভেবে দেখতে হবে। এইটেই এখন প্রধান প্র্ন। এই প্রশ্নটাকে ভেবে দেখলেই 
'ঠকপথে পদক্ষেপ করা হবে। বর্তমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে পারবেশ আমাদের 
1বরুদ্ধে, এবং যে ঘণা, স্বার্থপরতা ও আহরণালপ্সা আমাদের বিরোধের পথে চেলে 
দেয়, বর্তমান পরিবেশ সেই অন্যায় বাঁত্তগুলকে দমন করবার পাঁরিবর্তে সেগুলিকে 
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আরও বাঁড়য়ে তুলছে। এ-কথা সত্য যে এই মারাত্মক অসাবিধা সত্তেও কিছু 
অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে; এবং আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্তত আমাদের পূরনে। 
অভ্যস ও আভিমতগ্যালর 'বরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। তবে এর গাঁত অত্যন্তই 
ষ্টাথ, এবং সে-তুলনায় বিরাদ্ধ প্রবণতা আরও দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। 

আহরণাঁলপ্সা এবং এই যে সব দড়মূল চিত্তবৃত্তর হাত থেকে আমরা এখন 
মৃন্ত হতে চাইছি, পঃজিবাদ এদের উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। প্রাথথামক পর্যায়ে 
পঃাজবাদ অনেক ভাল কাজও অবশ্য করেছে; উৎপাদন বাঁড়য়ে জীবনধারণের মানকে 
সে প্রভৃত পাঁরমাণে উন্নত করে তুলেছে। অন্যান্যভাবেও পধঁজবাদ একটা প্রয়োজনীয় 
উদ্দেশ্য সাধন করেছে, পূর্ববতাঁ পর্যায়ের তুলনায় পধাঁজবাদী ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই 
একটা উন্নততর ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। তবে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরেও এই 
ব্যবস্থা টি'কে রয়েছে বলে মনে হয়; এবং সমাজবাদের পথে সকল প্রগাঁতকে এই 
ব্যবস্থা যে শুধু বাঘত করছে তা নয়, সেইসঙ্গে আমাদের বহু অবাঞ্চনীয় অভ্যাস 
ও প্রব্যত্তকে সে উদ্দপ্ত করে তুলেছে। যে-সমাজের [ভান্ত হল আহরণালিপ্সা, এবং 
যার প্রধান প্রেরণা হল মুনাফাব্াত্ত, সেই সমাজে বাস করে ক ভাবে যে আমাদের 
পক্ষে সমাজবাদের পথে চলা সম্ভব, তা আম জান না। সুতরাং, নূতন ও আধকতর 
বাঞ্চনীয় অভ্যস ও 'চত্তবৃত্তর বিকাশার্থে যথাসাধ্য এই আহরণাঁল*সু সমাজের 
ভাত্তকে পারবাতিত করে মুনাফা-লোভকে দূর করবার প্রয়োজন রয়েছে। তা যাঁদ 
করতে হয়, পধাঁজবাদশ ব্যবস্থাকেও তাহলে বিদায় দিতে হবে। 

আপাঁন ঠিকই বলেছেন যে আস্তজর্াতিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বর্তমান, পধাজবাদী 
ব্যবস্থা তার ভ্রজ্টা নয়। পংজবাদী ব্যবস্থা তর পরে এসেছে। অতাঁতে রাম্দ্রাীভ্যস্তরে 
গৃহযুদ্ধের সে অবসান ঘটিয়েছে, অথবা তার তীব্রতাকে প্রশামত করেছে । কিন্তু 
সেই সঙ্গে শ্রেণী-বিরোধকে সে তীব্রতর করে তুলেছে, এবং এই বিরোধের মানা এতই 
বাদ্ধ পেয়েছে যে ভাঁবষ্যতে তার ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে। আস্তজশাতক 
ক্ষেত্রেও আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় নৈরাজ্যকে সে টিশকয়ে রেখেছে, এবং ছোটখাটো 
য.দ্ধাবগ্রহের পাঁরবর্তে সে বিবাট ও প্রচণ্ড সব আন্তজাতিক সংঘর্ষের সৃন্টি করেছে। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই নৈবাজ্যের সে শ্রম্টা না হলেও আঁনবার্যভাবেই এই নৈরাজ্যের 
মাত্রাকে সে বাঁড়য়ে দেয়। নিজের অবসান না ঘটালে সে এই নৈরাজ্যের অবসান 
বটতে পারবে না। বর্তমান কালের যে-সব সাম্মাজ্যবাদী শান্ত শুধু পৃথিবীর এক 
বৃহৎ অংশ ও মানবসমাজকে চূর্ণ ও শোষণ করেই ক্ষাস্ত থাকছে না, পরস্পরের সঙ্গেও 
আঁবিরত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, সেই সামাজ্যবাদী শান্তগুীলর জল্মদাতা এই পঃজবাদী 
ব্যবস্থা । 

ইতিহাসের যে জড়বাদী অথবা অর্থনোতিক ব্যাখ্যা হতে পারে, মার্জ হয়ত তার 
ভাঁমকা সম্পর্কে আতশয়োক্ক করেছেন। এই অতিশয়োন্তর সহজ কারণ এই যে 
ইতিপূর্বে একে বহুলাংশে উপেক্ষা করা হয়েছে; অন্তত এর সপক্ষে কিছুই প্রায় 
বলা হয়নি। বিস্তু আরও যে-সব কারণে ঘটনার রূপ 'নরধধারত হয়, তাদের 
প্রভাবকেও মার্জ কখনও অস্বীকার করেননি। তবে অর্থনোতিক দিকটির উপরেই 
তান সর্বাঁধক গঃরৃত্ব আরোপ করোছিলেন। এ-ব্যাপারে ঈষৎ বাড়াবাড়ি হয়ে 
থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। আমার 'ববেচনায় এই সত্যটা তব; থেকেই 
যায় যে ইতিহাসের মার্সকৃত ব্যাখ্যাই একমান ব্যাখ্যা, ইীতহাস যাতে কিছু-পরিমাণে 
বিশ্লোষত হয়েছে, এবং ইতিহাসের অর্থটাকে যাতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যার 
সাহায্যে বর্তমান কালকে আমরা বুঝতে পাঁর। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
ষে তাঁর ভাবধ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে। 
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কণী ভাবে সমাজবাদের প্রাতিষ্ঠা হবে? আপান বলছেন যে উৎপাদন ও বন্টনের 
উপায়াবলশকে সার্বকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই যে তার প্রীতষ্ঠা হবে, এমন আপনার 
মনে হয় না। তার জন্য কি মূনাফা-বাত্ত ও আহরণলি”্সার অবসান ঘাঁটয়ে তার 
জায়গায় সামাজক ও সামবায়ক বৃত্তির উদ্ভব ঘটাবার প্রয়োজন হবে নাঃ এবং 
বত'মান 1ভীত্তর থেকে পৃথক এক ভান্তর উপরে নূতন এক সভ্যতাকে গড়ে তুলবার 
গু*নাটও ক এর সঙ্গে জাঁড়ত নয়? ব্যাম্টক উদ্যোগের অনেকখাঁনকেই হয়ত বতমান 
অবস্থাতেই রাখতে হবে; কতকগুলি 'বষয়ে, যেমন সাংস্কৃতিক ইত্যাঁদ বিষয়ে তা 
অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু বৈষাঁয়ক অর্থে যে-সব ব্যাপার গঃরাত্বপূর্ণ, তাতে 
উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়াবলশকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা আনবার্ধ বলেই মনে হয়। রফা 
করবার চেস্টা হয়ত হবে; 'কন্তু পরস্পরাবরোধী ও 'িবদমান দুটি ব্যবস্থাকে 
পাশাপাশি চলতে দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ-দুটির মধ্যে একাঁটকে বেছে 
1নতেই হবে; এবং সমাজতন্ত্র যাঁর লক্ষ্য, তাঁর সামনে আর বাছাইয়ের প্র“্ন নেই। 

পূর্ণ গণতান্তিক ব্যবস্থা যাঁদ থাকে, গণতান্তিক পল্থাতেই যে তাহলে সম।'জবাদের 
প্রতষ্ঠা সম্ভব, যান্তুর দক থেকে এ-কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে বলেই আম 
মনে কার। কার্যত অবশ্য তাতে বথেম্টই অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা । তার কারণ 
সমাজবাদের 'বরোধীরা যখন দেখবেন যে তাঁদের ক্ষমতা সঙ্কটাপন্ন, গণতান্মিক 
পন্থাকে তাঁরাই তখন পাঁবহার করবেন। সমাজবাদীদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রকে 
পারহার করা হয় না, করা উচিতও নয়; পাঁরহার অন্য পক্ষই করবে। বলা বাহুল্য, 
ত'রই নাম ফ্যাঁস্ম। ক্র করে তাকে এড়ান যেতে পারে? নানা ব্যাপারে 
গণতান্ত্রিক পল্থা সফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু রাষ্ট্র অথবা সমাজের মৌলিক 'ভিত্তিগত 
বিরোধ নিরসনে সে অদ্যাবাধ সফল হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রশ্ন যখন 
উঠবে, তখন যে গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী রাম্ট্র-ক্ষমতাকে নিয়ন্ণ করছে, সংখ্যাগরিজ্ত 
অংশের দাঁব অনূজারে রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে তারা ছেড়ে দেবে না; তা তারা দেয় না। 
যৃদ্ধেস্তর ইউরোপে, এবং গণতন্তের অবক্ষয়ের মধ্যে এর অনেক দষ্টাম্ত আমরা 
দেখাছ। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শুভেচ্ছা, অন্তত 'নাম্কয় স্বীকীতি 
ব্যাতরেকে যে সমাজবাদী কোনও রূপাস্তর সাধন সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য । 

গ্রেট ব্রেন ও ভ'রতবষেরি প্রসঙ্গে আপনার পন্রে এমন অনেক ধারণা ব্যক্ত হয়েছে 
দেখলাম, যার কোনও য্ীস্ত আছে বলে আম মনে কার না। যে-সব তথ্য অনুযায়ী 
আপানি 'সদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার অনেকগলকেই যেহেতু আঁম মানি না, 
তই আপনার কিছ-কছু 'সদ্ধান্তও আম মেনে নিতে পারাছ না। আপাঁন বলেছেন, 
“বুটেন তার পুরনো সগ্রাজযবাদ পাঁরহার করছে। সেই সঙ্গে সর্বজাগাঁতক জাতীয় 
আত্মনিয়*ত্রণাধিকার সংক্রান্ত দাবির মধ্যে যে নৈরাজ্যের আশঙ্কা নিহিত, তা যাতে 
নূতন যুদ্ধের সূত্রপাত না ঘটায়, অথবা সাম্রাজ্যবাদের এক নতন প্রলয়ের মধ্যে যাতে 
না তার পাঁরসমাপ্ী ঘটে, 'ব্লটেন এখন তারই উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসে যত্রশীল 
রয়েছে।” ব্রটেন যে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, একথা আম একেবারেই মেনে 
নিতে পরাছ না। ব্রিটেন তার পূরনো সাম্রাজ্যবাদ পারহার করছে, এমন কোনও 
লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কয়েকাঁট ক্ষেত্রে জনসাধারণের সামনে তার অন্য-এক 
চেহারাকে উপস্থাপন করা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে দেখাঁছ তার সাম্রাজ্যবাদী 'ক্রিয়া- 
কলাপেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে, এবং প্রাণপণে এই সাম্রাজ্যবাদকেই সে আঁকড়ে ধরে 
থাকবার ও তাকে শান্তশালন করে তুলবার চেন্টা করছে । নৃতন যুদ্ধ বাধূক, 'ব্রটেন 
তা অবশ্যই চ।য় না। তাব ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটেছে; বরং তৃপ্তিসাধনের জন্য যেটুকু 
আহারের তার প্রয়োজন ছিল, তার বেশীই সে আহার করেছে। এখন যা তার 
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আছে, তার সম্পর্কে সে কোনও ঝাঁক নিতে যাবে কেন? শ্থিতাবস্থাকে সে এখন 
অক্ষঃপ্ন রাখতে চায়, কেননা তাতেই তার স্যাবধে। নয়া সাম্সাজ্যবাদকে যে সে পছন্দ 
করছে না, তার কাবণ এই নয় যে সাম্নাজ্যবাদে তাঁর অরুচি এসেছে; পছন্দ করছে 
না এইজন্য যে এইসব নয়া সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার পুরনো সম্মাজ্যবাদের 'বরোধ 
ঘটতে পারে। 

ভারতবর্ষে “শাসনতন্্রপম্মত পল্থা” অবলম্বনের কথাও আপাঁন বলেছেন। এই 
শাসনতল্লসম্মত পন্থা বলতে ক বোঝাতে চেয়েছেন আপাঁন 2 গণতান্দক শাসনতন্ত 
যেখানে বর্তমান, শাসনতল্ম্সম্মত কাকলাপের কথা সেখানে আম বুঝতে পারি। 
কস্তু তা যেখানে নেই, শাসনতল্প্সম্মত পল্থাও সেখানে অর্থহীন। শাসনতন্ঘ্রসম্মত 
কথাটার অর্থ সেখানে নেহাতই আইনসম্মত। আর আইনসম্মত কাজের অর্থ হল, 
জনমতের প্রাত ভ্রক্ষেপ না করে স্বেচ্ছাচারী যে শাসকবর্গ আইন বানাতে পারেন 
এবং ডিশ আর আরর্ডন্যান্স জাঁর করতে পারেন, সেই স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের 
ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ কাজ। আজকের জার্মান অথবা ইতাঁলতে কাকে আপাঁন 
শাসনতম্্রসম্মত পন্থা বলবেন? উনাঁবংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগের ভরতবর্ষে এমন কোন- পল্থা ছল, অথবা আজকের ভারতবষেই বা এমন 
কোন: পন্থা বর্তমান, যাকে শাসনতন্্সম্মত পন্থা বলতে পারা যায়? ভারতবর্ষের 
জনসাধরণ যাক যথেম্টভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোনও শাসনতন্মসম্মত 
উপায়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটা পাঁরবর্তন ঘটাবার সম্ভাবনা তখন ছিল না 
(আজও নেই)। ভিক্ষা, অথবা বিদ্রোহ-এই দুটিমান্র পথই তাদের সামনে ছিল। 
ভারতখয় জনসাধাবণর এক বিপুলাংশের পক্ষে যে আপন ইচ্ছাকে কার্যকরী করা 
সম্ভব নয়, এতেই বোঝা যায় যে তাদের সামনে শাসনতল্লসম্মত কোনও পথ উল্মন্ত 
নেই। থাকে তারা অত্যন্তই অপছন্দ করে, হয় তার সামনে তারা নাতিস্বীকার করতে 
পারে, আর নয়ত এমন পন্থা অবলম্বন করতে পারে, যা না তথাকাঁথত শাসনতল্ত- 
সম্মত পন্থা নয়। অবস্থার বিচারে সেই পল্থাকে বিজ্ঞজনোচিত অথবা মৃঢ় পন্থা 
বলা যেতে পারে, কিস্তু সেটা শাসনতন্তসম্মত কিনা, সে-প্রশনই এখানে উঠতে 
পারে না। 

আমার মনে হয, অনেকেই আমরা অত্যাধিক স্বজাতিপ্রশীতর মোহ থেকে মন্ত 
হতে পাঁর না, এবং নিজেদের দোষন্রুটিকে প্রায়শই আমরা উপেক্ষা করে থাকি। 
আম জান যে আমার জের ক্ষেত্রেও অবশ্যই এমনটা হতে পারে,-বিশেষ করে আম 
যখন ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করাছ। এটুকু আপনাকে মেনে 
[নিতে হবে। তৎসত্তেও আম বলব, ব্রিটিশ জাতি যেভাবে তাদের বৈষাঁয়ক স্বার্থের 
সঙ্গে নখীতপর-য়ণতার মিশাল দেয়, তা দেখে আমি যতটা বিস্ময় বোধ করি, ততটা 
আর কিছুতেই নয়। সবসময়েই সাধূতম উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জগৎ-সংসারের উপকার 
করে বেড়াচ্ছে, আর যত-কিছ 'িপাস্ত বিরোধ আর অস্যাবধা, অপরের জেদ আর 
দৃষ্টবৃদ্ধিই তর জন্য দায়ী, এই স্বতগাঁসদ্ধ ধারণা নিয়ে 'ব্রাটশ জাতি যে কাঁভাবে 
কথা বলে, তা আম ভেবে পাই না। তাদের এই স্বতহাঁসদ্ধ ধারণাকে যে স্বপন মেনে 
নেওয়া হয় না, তা আপাঁন জানেন। ইউরোপ আমোরকা আর এশিয়ায় তাদের এই 
ধ.রণা সম্পর্কে সবস সব মন্তব্ও করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে অতাঁতে 
আমদের যে আভজ্ঞতা হয়োছে, এবং বর্তমানেও যে আভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে বিশেষ 
করে ভারতবর্ষে আমরা যদ এই ধারণাকে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে মনে কারি, 
তা হলে আমাদের মার্জনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে যা ঘটেছে এবং এখনও 


প্ঘটছে, তার পরেও যাঁদ কেউ গণতল্ত ও শাসনতন্্রসম্মত ব্যবস্থার কথা বলেন, তাতে 
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করে এই দুটি শব্দের তাৎপর্যকে চূড়ান্তভাবে 'বকৃত করা হবে বলেই আমার মনে 
হয়। কোনও শা অথবা শ্রেণী স্বেচ্ছায় কখনও ক্ষমতা ত্যাগ করেছে, ইতিহাসে 
এমন নাঁজর নেই। হীতহাসের শিক্ষাও যাঁদ যথেম্ট না হয়ে থাকে, ভারতবর্ষে রূঢ় 
বাস্তবের থেকে ত আমরা পর্যাপ্ত আঁভজ্ঞতা অর্জন করেছি। 

ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণীর যে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গাতসাধনের একটা সহজাত শান্ত 
আছে, এ-কথা সত্য বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতার একেবারে 
ভাত্ততেই টান পড়েছে, সেক্ষেত্রে ত আর উপর-উপর সঙ্গাতসাধনের কোনও অবকাশ 
নেই। যাঁদ কেউ মনে করেন যে 'ব্রাটশ সরকার অথবা পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার সদয় আঁছমান্, এবং দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা একে বিকশিত করে তুলেছেন, 
তাহলে তান চূড়ান্ত রকমের অস্বাভাবক এক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন বলেই 
আমার মনে হয়। আম বিশ্বাস কার যে, এমন অনেক '্রাটশার রয়েছেন, 
ভারতবর্ষের প্রাত সাত্যই যাঁরা সদয় অনভূিতসম্পন্ন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হক এইটেই 
যাঁরা চান। কিন্তু নীত নির্ধারণে তাঁদের কোনও হাত নেই। এবং তাঁরাও, অথবা 
তাঁদের মধ্যে আঁধকাংশই ভারতবর্ষের জন্য এমন স্বাধীনতার কথা ভাবেন, ব্রিটিশ 
জাঁতর আকাঙ্ক্ষা 9 স্বার্থের সঙ্গে যেটা খাপ খেয়ে যায়। আমাদের বলা হয় যে 
স্বাধীনতা ও দায়ত্বপদলনের যোগ্যতা দেখালেই আরও স্বাধীনতা, আরও দায়ত্ব 
আমাদের দেওয়া হবে। আর ব্রিটেনের পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা কতটা খাপ খাইয়ে 
নিতে পারছি, সেইটেই হল সেই যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি । ইংল্যান্ডে আমাদের 
যে-সব উপদেশ্টা ও 'হতাকাতক্ষী রয়েছেন, মাঝে-মাঝে তাঁদের বলতে ইচ্ছে হয়, 
ঈশপের উপাখ্যানগ্যালর সঙ্গে তাঁরা যেন তাঁদের পাঁরচয়টাকে নতুন করে আবার 
ঝাঁলয়ে নেন; বিশেষ করে নেকড়ে আর মেষশাবকের গঞ্পটা যেন তাঁরা নতুন করে 
আবার পড়েন। 

এ-কথা খুবই সত্য যে অন্যান্য আঁধকাংশ ব্যাপারের মতন রাজনশীতির ব্যাপারেও 
একেবারে গোড়ার থেকে শুর করা যায় না। এও সত্য যে জীবন মাঝে-মাঝে এতই 
জাঁটল চেহারা নেয় যে মানাবক য্ান্ততকক 'দিয়ে তার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। ভাল 
লাগুক আর না-ই লাগুক, ঘটনাকে তার বাস্তব রূপেই আমাদের গ্রহণ করতে হয়; 
আদর্শব'দের সঙ্গে তর রফাও করে 'নতে হয়। কিন্তু ঠিক পথেই আমাদের চলতে 
হবে। আপনার 'ববেচনায় 'ঠিক পথ চলার অর্থ এই যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের একা 
অক্ষুণ্ন রাখতে হবে; অতঃপর আসবে সাম্প্রদায়কতার উচ্ছেদ, কায়েমী স্বার্থ 
[নিয়ল্ণ ও তার ক্লামক 'বলোপসাধন, জনজীবনের মানোন্নয়ন, প্রকৃত এক ভারতীয় 
সৈন্যবাহনী গঠন এবং গণতান্তিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনূযায়ী ভারতীয় যুবসমাজকে 
হাতে-কলমে গঠনাত্মক কাজের শিক্ষাদান। আর এই সমস্ত-কছুর শেষে রয়েছে 
সমাজবাদী আদর্শ । সেই সঙ্গে এই আদর্শ প্রকৃতই যাতে কার্যে পারণত হয় তার 
জন্য যে দ্‌ঢ় সহজাত বৃত্তি ও অভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে, পটভূঁমকাটা এমন হওয়া 
চাই যাতে সেই সহজাত বাঁণ্ত ও অভ্যাসের গবকাশ ঘটান সম্ভব হয়। 

আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই এই বন্তব্কে আনূপূর্ব মেনে নেবেন। 
তবে আমরা হয়ত অন্য কথায় এই বন্তব্যকে প্রকাশ করব, এর সঙ্গে আরও-কছু যোগ 
করব, এবং কয়েকাঁট বষয়ের উপরে আঁধকতর গুরত্ব আরোপ করব। রাজনৈতিক 
পর্যায়াটির কথাই ষে প্রথমে আসবে, এ-বিষয়েও আমি আপনার সঙ্গে একমত। বস্তুত 
রাজনৈতিক পর্যায়ের কথা বাদ দিলে অন্যান্য পর্যায়ের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। 
তার সঙ্গেসঙ্গেই, অথবা অব্যবহিত পরেই, আসবে সামাজিক পাঁরবর্তন। রাজনোতিক 
গ্ণতল্ল থেকে সামাজিক গণতন্তে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, শুধু এই আশাতেই ব্যান্তগত- 
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ভাবে আম রাজনৈতিক গণতন্তকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণই প্রন্তুত। রাজনৈতিক 
গণতন্ত্রই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চড়াস্ত লক্ষ্যকে অজর্ন ক্রবার সে উপায় মান্ত। অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রকৃতপক্ষে একে দাবি করা হয়। সে-আকাঙ্কা 
কখনও-কখনও অবচেতনও হয়ে থাকে । দ্রুত সেই পারবর্তনগুল যাঁদ দেখা না 
দেয়, রাজনোতিক কাঠামো তাহলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আমার মনে হয়, 
ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা, তাতে অর্থনোতিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন সেখানে 
জরুরী হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও রাজনোতিক পরিবর্তন যাঁদ সেখানে ঘটে, 
তাহলে তার সঙ্গেসঙ্গে, অথবা তার পরে, আনবার্যভাবেই সেখানে প্রবল 
অর্থনোতিক পাঁরবর্তনও দেখা দেবে। মোট কথা, রাজনোতক পাঁরবর্তনটা এমন 
হওয়া চাই, এইসব সামাঁজক পারবর্তনের পথ যাতে প্রশস্ত হয়ে যায়। আর এটা 
যাঁদ সেইসব সামাজক পারিবর্তনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে এটা বাঞ্চনীয় নয়; এতে 
আমাদের কোনও লাভ হবে না। 

ভারতের এঁক্য ছাড়া অন্য-কোনও পথে চিন্তা করেন, এমন কোনও দায়ত্বশশল 
ভারতীয়ের কথা অণম জান না। ভারতের এক্য হল আমাদের রাজনোতিক 'বশ্বাসের 
একটা মূল কথা। এঁক্যই আমাদের প্রাতাঁট কাজের লক্ষ্য। সে-এঁক্য যে সম্ভবত 
ফেডারেল এঁক্য হবে তা আম স্বীকার করছি; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নতুন 
আইনে যে ফেডারেশনের কথা বলা হয়েছে, সে-এঁক্য তার মতন কিছ_-একটা হবে। 
সে-এঁক্য একই জোয়ালে বাঁধা মানুষদের দাসত্বের এক্ও নয়। সামাঁয়ক বিশঙখলার 
ফলে ভারতবর্ষে যে অনৈক্যের সূন্টি হতে পারে এবং পৃথক পৃথক রাস্ট্রের উত্তব 
হতে পারে, এমন সম্ভাবনা সত্তেও আমার মনে হয় যে এ-আশঙ্কা নিতাস্তই অমূলক 
সারা দেশ জুড়ে এক্যের প্রবণতা আজ অত্যন্তই প্রবল হয়ে উঠেছে। 

ধর্ম, জাত ও ভাষা, আপনার মতে এই িতনাটই হল এক্যাবনাশী শান্ত। জাতির 
কোনও গুরুত্ব আছে বলে আম মনে কার না। জাত ও ধর্ম, ভারতবর্ষে এ-দট 
বস্তু আবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে যায়, এবং জাত সেখানে অংশত 
বর্ণের রূপ নেয়। হিন্দু ও মুসলমান, এরা পৃথক দুটি জাত নয়, আসলে এরা 
একাধক জাতির একই সংমিশ্রত রূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'বাভন্ল জাতি থাকলেও 
আসলে তারা পরস্পরের অঙ্গীভূত; এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিচারে মোটের 
উপরে তারা একাঁটই সম্তা। ভারতবর্ষে যে শত শত তথাকাঁথত ভাষা আছে, আমাদের 
সমালোচকদের এটা একটা পছন্দসই বিষয়। তবে সচরাচর দেখা যায় যে এর 
একাটমান্র ভাষার সঙ্গেও এইসব সমালোচকের িছুমান্র পারচয় নেই । প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভাষাগত দক থেকে ভারতবর্ষ কিস্তু অত্যন্তই সুসংবদ্ধ দেশ; তবু যে এত সব 
উপভাষার সৃস্টি হয়েছে, জনাশক্ষার অভাবই তার কারণ। ভারতবর্ষে প্রধান দশাঁট 
ভারা আছে; ছোটখাটো কয়েকটি অণ্চলের কথা ছেড়ে দিলে সারা দেশের মানুষ এই 
দশটি ভাষারই কোনও-না-কোনওিতে কথা বলে। এই দশাঁট ভাষা দুটি গোষ্ঠীর 
অন্তর্গত--ভারতীয় আর্য গোম্তী ও দ্রাবিড় গোল্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর ভাষার 
আবার একই সাধারণ পটভূঁমিকা বর্তমান সংস্কৃত। আশা কার আপাঁন জানেন 
যে ভারতাঁয় আর্ ভাষা-গোম্ঠীর মধ্যে বাভন্ন আণ্চলিক বৃলিসহ এক 'হিন্দ্‌স্থানী- 
ভাষী লোকের সংখ্যাই ১২ কোটিরও বেশী । এই ভাষা ক্রমেই আরও প্রসার লাভ 
করছে। অন্য যে-সব ভারত*য় আর্ধ ভাষা রয়েছে সেই বাংলা, গুজরাত ও মারা 
ভাষার সঙ্গেও এর সম্পর্ক খুবই ঘাঁনষ্ঠ। ভারতীয় এক্যের পথে আর যে অসুবিধারই 
আমরা সম্মুখীন হই না কেন, ভাষার প্রশনাট যে একটা বড় রকমের অস্যাবধা হয়ে 
দাঁড়াবে না, এ-বিষয়ে আম নিশ্চিন্ত । 
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রেনেসাঁস ও িফমেশিনের সময়কার ইউরোপের ধমাঁয়ি অবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের 
ধমাঁয় অবস্থার আপানি তুলনা করেছেন। এ-কথা সত্য যে জীবন সম্পর্কে ভারতীয় 
জনসাধারণের একটা নিাদর্ষ্ট ধর্মীয় দৃস্টিভাঙ্গ বর্তমান; মধ্যযুগীয় ইউরোপের 
দৃম্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। কিন্তু যে-সাদশ্য আপাঁন দোঁখয়েছেন 
তা উপরকার সাদশ্য মান্ত। যে ধমাঁয় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ইউরোপ রন্তবন্যায় স্নান 
করে উঠোছল, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনও অধ্যায়েই তার নজর মেলে 
না। ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কীতি ও দর্শনের সামাগ্রক যে পটভূমিকা আমরা দেখতে 
পাই, তা হল সাহফ্ণুতার পটভূঁমিকা। অন্য বশ্বাসকে যে এখানে শুধু সহ্যই করা 
হয়েছে তা নয়, তাকে উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। ইসলামের আগমনের পর কিছ: 
বিরোধের সৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিস্তি সেই বিরোধও প্রধানত রাজনোতিক, ধম্ীয় নয়। 
ধমাঁয় দিকাটর উপরেই যাঁদও সবর্দা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সে-বরোধ 
জেতা ও বিজিতেব বিরোধ । ভারতবর্ষে যে কখনও ব্যপকভাবে ধমীয় বিরোধের 
সাঁস্ট হবে, সাম্প্রীতিক ঘটনাবলী সত্তেও এ-কথা আমি কল্পনা করতে পার না। 
বর্তমানে যে সাম্প্রদায়কতা আমরা দেখতে পাচ্ছ, তার কারণ আসলে রাজনোৌতিক 
ও অথনোতক; এবং মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। আমার ধারণা (যাঁদও 
ব্যান্তগতভাবে জেনে একথা আমি বলছি না) ভারতবর্ষের যে-কোনও স্থানের ধমীঁয় 
1তন্ততার তুলনায় আলস্টাবেব ধমাঁয় 'তন্ততা বর্তমানে অনেক বেশী দঢ়মূল। 
এ-সত্য কারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে ভারতবর্ষে যে-সাম্প্রদায়কতা দেখতে 
পাওয়া যায়, তা পরবতর্ঁ কালের ব্যাপার; আমাদের চোখের সামনে এই 
সাম্প্রদায়কতার বিকাশ ঘটেছে। তাতে অবশ্য এর তাৎপর্য হাস পায় না, এবং 
একে উপেক্ষাও হয়ত আমবা করব না। তার কারণ এতে আমাদের যাত্রাপথে এক 
বিরাট প্রাতিবন্ধকের সাঁম্ট হযেছে, এবং আমাদের ভাবিষ্যং প্রগাতিও এতে ব্যাহত হতে 
পারে। কিস্তু তৎসত্তেও আম মনে করি যে একে বাঁড়য়ে দেখান হচ্ছে এবং 
প্রয়োজনের আতারক্ত গুরুত্ব এর উপরে আরোপ করা হচ্ছে; জনসাধারণের ক্োধকে 
মাঝে-মাঝে উদ্দপ্ত করে তুললেও জনসাধারণের মৌলিক কোনও ক্ষাত এর দ্বারা 
হচ্ছে না। সামাঁজক প্রশ্নগ্ীলর গুরুত্ব বাদ্ধর সঙ্গে-সঙ্গেই এর গুরুত্ব হাস পেতে 
বাধ্য। যারা চূড়ান্ত সাম্প্রদায়ক, তাদের সাম্প্রদায়ক দাবগ্‌ীলকে পরনক্ষা করে 
দেখুন; দেখতে পাবেন যে সেই দাঁবগৃাঁলর কোনাটর মধ্যেই জনসাধারণের কথার 
সামান্যতম উল্লেখ নেই। সমস্ত গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়ক নেতারাই সামাঁজক ও 
অর্থনৌতক প্রশ্নগলির সম্পর্কে দারুণ আশঙ্কা পোষণ করেন। সামাজক প্রগাতির 
'বরুদ্ধে তাঁদের এক্যবদ্ধ হতে দেখে কৌতুক বোধ করতে হয়। 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন আনবার্যভাবেই এ-দেশে রাজনোতিক এঁক্য সৃষ্টর সহায়ক 
ইয়েছে। মিলিত দাসত্বই 'এনে দিয়েছে দাসত্বমোচনের মিলিত আকাত্্ষা। এ এক 
আনবার্য পাঁরণাম। যে-সত্যকে যথেষ্টরূপে উপলাব্ধ করা হয় না, তাকে মনে রাখা 
প্রয়োজন : হীতহাসের সমস্ত অধ্যায়েই দেখা গিয়েছে যে ভারতবর্ষে সাং ও 
ভৌগোলিক এঁক্যের এক অসাধারণ বোধ বর্তমান; এবং আধুনিক যানবাহন- ও 
যোগাযোগ-ব্যবস্থায় রাজনোতিক এঁক্য অনের আকাঙ্ক্ষা যে বাদ্ধ পাবে, এ আনবার্। 
'্রাটশ শাসনের আমলে শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অবশ্য বরাবরই এই এঁক্যকে 
ব্যাহত করবার চেস্ট” করা হয়েছে । কিছুটা সচেতন ও উদ্দেশামুলকভাবে, কিছুটা বা 
আপন মনের অজ্ঞাতসারে। তবে এইটেই তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা গিয়োছল, 
কেননা সমস্ত সাম্রজ্য ও সমস্ত শাসক-সম্প্রদদায়ই অনুরূপ নীতি অন্সরণ করে 
এসেছে। উনাঁবংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যাঁরা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারণ, 
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খোলাখুলিভাবে তাঁরা যে আঁভমত বান্ত করে গিয়েছেন, তা কৌতূহঙগোদ্দীপক। 
সমস্যাটা তখন খুব গুরুতর ছিল না বটে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের 
সঙ্গে-সঙ্গে-বিশেষত গত তাঁরশ বছরে- সেই সমস্যা তীব্র হয়ে দাঁড়য়েছে। ব্রিটিশ 
সরকারের উপরে এর প্রাতীক্রিয়া হয়েছে এই যে, ভেদবিরোধ সৃস্টির জন্য এবং সম্ভব 
হলে এইসব ভেদবিরোধকে গচরস্থায়ী করবার জন্যই তাঁরা নব নব উপায় উদ্ভাবন 
করেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যেই যে এই ভেদপ্রবণতার বীজ 'নাহত ছিল না, কারও 
পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব নয়; এবং এমন আশঙকাও ছিল যে রাজনোৌতিক 
ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা দেখা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই ভেদপ্রবণতা আরও বাঁদ্ধ পাবে। 
ভেদপ্রবণতা যাতে হাস পায়, এমন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল; আবার এই ভেদ- 
প্রবণতা যাতে আরও বাঁদ্ধ পায়, এমন নীতিও গ্রহণ করা যেতে পারত। দ্বিতীয় 
নীতিটিকেই সরকার গ্রহণ করলেন, এবং দেশের এক্যবিনাশন শীন্তকে সর্বতোভাবে 
তাঁরা উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। জনসাধারণের এীতিহাঁসক অভ্ভুদয়কে রোধ 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে সেই অত্যুদয়ের পথে 
তাঁরা বাধাবঘণ সৃষ্ট করতে পারেন। তা-ই তাঁরা করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বাঁধক 
গুরত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে এই নূতন আইনাটির মধ্যে। এ-আইনের আপাঁন প্রশংসা 
করেছেন, তার কারণ আপনাব বিবেচনায় ভারতবর্ষের এক্যের এট প্রতীক। বস্তুত 
এট ঠিক তার বিপরীত । (বাধা দেওয়া না হলে) এই আইনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর 
অনৈক্যের সূচনা হবে। এ-আইন ভারতবর্ষকে ধর্মীয় ও আরও অসংখ্য ভাগে 'বিভন্ত 
করেছে, এবং ভারতবর্ষের বৃহৎ কয়েকাট অণ্ুলকে সামস্ততাম্িক চক্র হিসেবে 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই অণ্চলগ্ীলকে স্পর্শ করা যাবে না, কিস্তু অন্যান্য 
অণ্চলের উপরে এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। যে সচ্ছ রাজনোতিক দলসমূহের 
বকাশকে আপনি বর্তমান ভারতবর্ষের “সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ প্রয়োজন” বলে মনে 
করেন, সামাজক ও অর্থনোতিক প্রশ্নের 'ভাত্ততে সেই রাজনৈৌতিক দলসমূহের 
[বকাশও এই আইনের দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। 

সামাজিক প্রশ্নেও ব্রিটিশ সরকারের নীতি সমান স্পম্ট। কোনও প্রকারেরই 
সমাজবাদ তার লক্ষ্য নয়, কায়েম স্বার্থসমূহকে বিলুপ্ত করতেও সে চাইছে না। 
পক্ষান্তরে অসংখ্য কায়েমী স্বার্থকে সে সজ্ঞানে রক্ষা করে এসেছে, নতুন নতুন 
কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করেছে, এবং সর্ব সময়েই ভারতবর্ষের রাজনোতক, সামাজিক 
ও ধমীয় জীবনের প্রীতীক্রিয়াপল্থীদের সঙ্গেই সে হাত 'মালয়েছে। নতুন আইনে 
এই' নশীতিই তার চূড়ান্ত রূপ পাঁরগ্রহ করল। এই কায়েমী স্বার্থ বিদঘববসৃষ্টিকারী 
ও প্রাতিক্রিয়াপল্থীরা এবারে নূতন ফেডারেল ভারতবর্ষে যতখানি ক্ষমতা লাভ করবে, 
এর আগে আর কখনও তারা ততখানি ক্ষমতা পায়নি। যে সামাঁজক প্রগতি আমাদের 
লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আপাঁন মতপ্রকাশ করেছেন, বিদেশী ও ভারতীয় কায়েমী 
স্বার্থগুিকে বাঁচিয়ে রেখে ও সুরাক্ষত করে এ-আইন আইনসম্মতভাবেই সেই 
সামাঁজক প্রগাঁতির পথ রুদ্ধ করল। কায়েম স্বার্থগ্াীলকে পোষণ করবার জন্য 
দেশের অর্থসম্পদের এক বিরাট অংশ যেহেতু বাঁধা রাখা হল, যংসামান্য সামাজিক 
সংস্কারও তাই সহজে সম্ভব হবে না। 

প্রাতীক্রিয়া ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতটি দেশকেই আজ তীব্র সংগ্রাম করতে হচ্ছে। 
ভারতবর্ষও এই নিয়মের ব্যাতর্রম নয়। কিন্তু অবস্থার শোকাবহতা এইখানে যে 
ভারতবর্ষে যা-কিছু অন্যায়, 'ব্রাটিশ জাতি আজ তাঁদের পা্লামেপ্ট ও এজবোগিযরতে: 
মাধ্যমে আপন অজ্ঞতসারেই সম্পূর্ণরপে তার পক্ষাবলম্বন করেছেন। স্বদেশে এক 
মূহূর্তের জন্যও যা তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, ভারতবর্ষে তাকেই তাঁরা উৎসাহ দচ্ছেন। 
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মহান মানব আব্রাহাম লিঙুকনের নামোল্লেখ করে ইউনিয়নের প্রাতি যে গভশর গুরুত্ব 
তিনি আরোপ করতেন, তাব কথা আপাঁন আমাকে স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়েছেন। আপনি 
সম্ভবত মনে করেন, এক্যবিনাশী*শীন্তর বিরদ্ধে ভারতবর্ষের এঁক্য রক্ষার অনুরূপ 
মহান উদ্দেশ্য নিয়েই 'ব্রাটশ সরকার কংগ্রেস-আন্দোলনকে দমন করবার প্রয়াস 
পেয়েছেন। এ-আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষের এঁক্য ষে কীভাবে 'বপন্ন হয়েছিল, 
তা আম জান না। বস্তুত আম মনে কার যে একমান্ত এই আন্দোলন অথবা 
অনুরূপ কোনও আন্দোলনই এ-দেশে জীবস্ত এঁক্য সৃষ্ট করতে সমর্থ, এবং ব্রিটিশ 
সরকারের ক্রিয়াকল'পই বরং আমাদের তার বিপরীত পথে ঠেলে 'দচ্ছে। কিন্তু 
সে-কথা বাদ দিলেও, একটা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে চর্ণ করবার জন্য এক 
সাম্রাজ্যবাদী শন্তি যে-প্রয়াসে নিরত রয়েছে, তার সঙ্গে লিঙকনের প্রয়াসের তুলনাটা 
ক 'নতাস্তই কম্টকঞ্পিত নয় * 

জনসাধারণের অবাঞ্থনীয় ও স্বার্থপর অভ্যাস ও প্রবৃন্তর আপাঁন অবসান ঘটাতে 
চান। আপনার গক মনে হয় যে ভারতস্ছ 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষ এ-কাজের সহায়তা 
করছেন? প্রীতিক্রিয়াশীল শান্তগ্ীলর প্রাতি তাঁদের সমর্থনের কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে 
1দয়েও ব্রিটিশ শাসনের পট্ভূঁমকাটি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে । চূড়ান্ত ও 
ব্যাপক 'হিংসাই এই শাসনেব পভাত্ব, এবং জনসাধারণের ভ্রাসের উপরে এই শাসন 
টিকে আছে। যে স্বাভাবক স্বাধীনতা থাকলে জনসাধারণের বিকাশ সম্ভব হয় 
বলে মনে করা হযে থাকে, এই শাসন সেই স্বাধীনতাকে দমন করে রাখে; যারা 
উদ্যোগী, যারা সাহস, যারা স্পর্শ প্রবণ এই শাসন তাদের চূর্ণ করে দেয়; আর 
যারা ভীরু, যারা স্যাবধাবাদশী তাৎকালিক সুবিধা বুঝে যারা চলে, যারা চক্রাস্তকারা, 
অন্যের উপরে যাবা উৎপাড়ন চালায়, এই শাসন উৎসাহ দেয় তাদেরই । এই শাসনকে 
রে রয়েছে বিরাট এক গ:প্রচরবাহনী এবং গোপনে সংবাদ সরবরাহকারী ও 
প্ররোচকের দল। বাঞ্চনীয় গৃণাবলশর যেখানে বিকাশ সম্ভব হয়, গণতান্তিক 
প্রীতিষ্ঞানের যেখানে সমৃদ্ধি ঘটে, এই কি সেই পরিবেশ? 

মৌলিক কয়েকটি বিষষে সাম্প্রদায়কতা, রাজন্যবর্গ ও সম্পান্তিবান শ্রেণকে একই 
ধরনের সবিধা না ?দয়ে কংগ্রেসের পক্ষেও কোনও সময়েই সারা ভারতের জন্য সকলের 
সম্মাতিক্রমে একাটি উদার শাসনতন্ত্র প্রাতষ্ঠা সম্ভব হত কনা, আপাঁন আমাকে এই 
প্রশ্ন করেছেন। তাতে মনে হয় আপাঁন ধরেই নিয়েছেন যে বর্তমান আইন সকলের 
সম্মতিক্রমে এক উদার শাসনতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করল। এই যাঁদ উদার শাসনতন্ত্র হয়, 
তাহলে অনুদার শাসনতন্ত্র যে কী জানস, তা বোঝা আমার পক্ষে ঈষৎ শল্ত হয়ে 
দাঁড়ায়; আর সম্মতির প্রসঙ্গে জানাই, এই নূতন আইন যে-পাঁরমাণ অসন্তোষ ও 
আপান্তর কারণ ঘটিয়েছে, এর আগে ভারতবর্ষে 'ব্রাটশ সরকারের আর-কোনও কাজই 
ততখানি অসন্তোষ ও আপাত্তর সম্টি করেছে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। 
প্রসঙ্গত জানাই, প্রয়োজনীয় সম্মাত লাভার্থে সারা দেশ জুড়ে 'হংন্রতম নিপণড়ন 
চালান হয়েছিল, এবং বর্তমানেও-এই আইনকে কার্যকর করবার সূচনা [হসেবে_ 
সর্বরকমের ব্যান্ত-স্বাধনতাকে দমন করে কেন্দ্রে ও 'বাভন্ন প্রদেশে নানা আইন পাশ 
করা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ম্মাতর কথা বলাটা সাঁত্যই বড় বিস্ময়কর বলে মনে 
হয়। এ জম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে যে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে, তা আত আশ্চর্যজনক। 
সমস্যার সম্মুখীন যাঁদ হতেই হয়, প্রধান তথ্যগ্যীলকে তাহলে উপেক্ষা করা চলে না। 

সরকার যে রাজন্যবর্গ এবং 'বাঁভন্ন সংখ্যালঘু-দলের সঙ্গে একটা মোটামুটি 
ব্যবচ্ছা করে নিতে পেরেছেন, তা সত্য। তবে প্রাতনিধিত্ব-সংক্রাম্ত খুচরো কয়েকটি 
ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের আংশক সম্ভোষের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, এই সব 
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সংখ্যালঘ-দলও আৃতমান্রায় অসজুষ্ট হয়ে রয়েছে। সংখ্যালঘু দলগ্যালর মধ্যে যারা 
প্রধান, সেই মুসলমানদের কথাই ধরুন। যে আভজাত, আধা-সামস্ততান্দিক, 'নার্বচারে 
নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরা গোলটোবল বৈঠকে, যোগদান করোছলেন, তাঁরাই যে 
মুসলমান জনসাধারণের প্রাতানাধ, কারও পক্ষেই এ-কথা বলা সম্ভব নয়। শুনে 
হয়ত আপাঁন 'বাস্মত হবেন যে যথেস্টসংখ্যক মুসলমান এখনও কংগ্রেসকে 
সমর্থন করেন। 

কংগ্রেস কি এর চাইতে ভাল কিছু করতে পারত কংগ্রেস যার প্রতীক ও 
প্রধান পতাকাবাহশ, সেই জাতীয় আন্দোলন যে এর চাইতে অনেক বেশী সুফল 
এতে দিতে পারত, তাতে আমার সন্দেহ নেই। কংগ্রেস অবশ্যই একটি বৃ্জোয়া 
সংস্থা (সংস্থাটি আর-একটু সমাজবাদী হলে আমি সুখী হতাম), এবং এই কারণেই 
সম্পান্তর প্রশ্নটা 7স-অবস্থায় তেমন তীব্র হয়ে দেখা দিত না। সাম্প্রদায়কতার 
প্রশ্নাটির সম্মুখীন অবশ্য হতেই হত, তবে সাময়িকভাবে বহুলাংশের সম্মাতক্রমেই 
তার একটা মশমাংসাও সম্ভব হত বলে আমার মনে হয়। তার পরেও কিছু-পারমাণ 
সাম্প্রদায়কতা হয়ত সূচনা থেকে যেত; তবে নৃতন আইনের ফলে যে-পারমাণ 
সাম্প্রদায়কতা দেখা দিয়েছে. সে-তুলনায় তার মানা অনেক কম হত। তার চাইতে 
গুরত্বপূর্ণ কথা এই যে এমন অবস্থার তখন সৃস্টি করা হত, অদূর ভবিষ্যতে 
সম্প্রদায়কতার যাতে অবসান ঘটে এবং সমাজবাদের পথে যাতে বিকাশ সম্ভব হয়। 
ভূমি-সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হত। প্রকৃত অসাবিধা থাকত দুটমান্ত : 
'ব্রটশ সরকারের ও 'সাঁটি অব লম্ডনের কায়েমী স্বার্থ এবং রাজন্যবর্গ। তার মধ্যে 
আবার প্রথম অসবিধাটাই প্রধান, বাক সব গৌণ সমস্যা মাত্র। রাজন্যবর্গ সেক্ষেত্রে 
নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অনেকখান খাপ খাইয়ে নিতেন, এবং কংগ্রেসের সংগঠন 
এখন যেমন, তাতে কংগ্রেসও এই ব্যাপারে তাঁদের অনেকখানিই স্বাধীনতা দিত। জন- 
মতের--তার মধ্যে তাঁদের আপনাপন রাজ্যের প্রজারাও থাকতেন-চাপ এত প্রবল হয়ে 
উঠত যে তাকে প্রাতরোধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। এই জনমত যাতে 
কার্যকর হয়ে উঠে ঘটনার রূপ নিয়ামনে সমর্থ হয়, তার জন্য সূচনায় হয়ত দেশশয় 
রাজন্যবগের সঙ্গে সাময়িক একটা ব্যবস্থা করা হত। অবশ্য ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে 
রাজন্যবগেরি নিরঙ্কশ স্বৈরাচারকে উৎসাহ দানের জন্য 'ব্রাটশ সরকার উপীঁস্ছৃত 
থাকতেন না। তা না থাকলে দেশীয় রাজ্যগুিও যে ধীরে ধীরে ঠিক-পথে এসে 
দাঁড়াত, তাতে সন্দেহ নেই। গৃহযুদ্ধের কোনও প্রশ্নই সেক্ষেত্রে উঠতে পারত না। 

এ যা বললাম. আমার আকাচ্ক্ষার তুলনায় এ-সাফল্য অনেক কম। কিন্তু আর- 
গকছু না হক, সঠিক পথে এ যে এক স্যানা্দষ্ট রাজনোতিক ও গণতাল্িক পদক্ষেপ 
হত, তাতে সন্দেহ নেই। শাসনতন্ম অথবা রাজনোতিক কাঠামো রচনায় সংক্মিজ্ট 
সকলের সম্মাতলাভ সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। তবে আঁধকাংশের সম্মাতিলাভের 
জন্যই মানুষ চেস্টা করে। বাকী সবাই, অর্থাৎ যারা সম্মাত দান করোনি, গণতান্তিক 
পদ্ধাত অনুযায়ী তারা সেটাকে মেনে নেয়। অন্যথায় সেটাকে মেনে নিতে তাদের 
বাধ্য করা হয়। স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্বপরায়ণ এীতহ্যের প্রাতানাধ 'ব্রিটিশ স্বরকারের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপন স্বার্থরক্ষা। রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাতাক্রিয়াশশল 
শান্তর সম্মাত লাভের জন্যই তাঁরা চেষ্টা করলেন, আর জনসাধারণের আঁধকাংশকেই 
তা মেনে নিতে বাধা করা হলস। কংগ্রেসের কাজ যে এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হত, 
তাতে কিছুমান সন্দেহ নেই। 

এ-সবই অবশ্য অস্তঃসারহীন কথার কথা মাঘ্ন। তার কারণ প্রধান বিষয়াটই 
এখানে বাদ পড়েছে । তা হল ব্রিটিশ, সরকার ও ব্রিটেনের বৈষাঁয়ক স্বার্থ । 


১৩৬ 


আর-একটি কথাও বিবেচনা করে দেখার যোগ্য । মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে আহংসার 
উপরে কংগ্রেস বথেস্টই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। বিপক্ষের উপরে বলপ্রয়োগ 
করবার পাঁরবর্তে কংগ্রেস তাব মনের পাঁরবর্তন ঘটাতে চেয়েছে । চূড়াস্ত বিচারে 
এই মতবাদের পরমার্থক তাৎপর্য এবং সম্ভাব্যতা যা-ই হক না কেন, এ-বিষয়ে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে এই মতবাদ গৃহবিবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের 
'বাভন্ন দলকে শাক্তপূর্ণভাবে স্বমতে আনয়নের প্রয়াসের সপক্ষে এক দূডঢ় মনোভাবের 
সৃষ্ট করেছে। ভারতবর্ষের এক্যরক্ষা ও 'বরোধতার উত্তেজনা হাসে এই মতবাদ 
আমাদের যথেম্টই সহায়ক হয়েছে। 

শাসনতন্ত্রসম্মত কাজ হয়েছে কিনা, এইদিক থেকে অনেকে অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে অ'লোচনা করে থাকেন। হাতিপূর্বে এই বিষয়াটর আম 
উল্লেখ করেছি। আন্দোলন দৃটি কীভাবে আমার মনের উপরে রেখাপাত করেছে, 
তা কি আপনাকে জানাতে পাঁরঃ এই দুই আন্দোলনের ফলে 'ব্রাটশ সরকারের 
উপরে ষে প্রবল চাপ পড়েছিল এবং শাসন-ব্যবস্থা যে টলে উঠোছল, তা বলা বাহুল্য । 
কিন্তু আমার বিবেচনায় আমাদের স্বদেশবাসী বিশেষত গ্রামীণ জনসাধারণের উপরে 
এর যে প্রভাব পড়েছিল, সেইখানেই এর আসল গুরুত্ব। দারিদ্র্য ও দীর্ঘকালব্যাপী 
স্বৈরাচার, এবং তার আনবর্য সহচর হিসেবে ঘ্রাস ও বলপ্রয়োগের যে পরিবেশ 
সম্ট হয়েছিল, তার ফলে এই জনসাধারণেব নীতিবোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, 
তাদের অবনাতি ঘটে । নাগারক হবার জন্য যে গুণাবলী থাকা দরকার, তা তাদের 
[ছিল না বললেই চলে। প্রগতট খুদে রাজকর্মচারী, কর-আদায়কারী, পাঁলশ আর 
জমিদারের প্রাতিনাধর হাতে ভারা তখন নিগৃহীত, উৎপনীড়ত হয়েছে। উৎপাঁড়নের 
বিরুদ্ধে ষে মালতভাবে রুখে দাঁড়াবে অথবা তাকে প্রাতরোধ করবে, এমন এতটুকু 
সাহস অথবা ক্ষমতা তাদের ছিল না। পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা তখন চক্রান্ত করেছে, 
এ ওর নামে গিয়ে লাগয়েছে। জীবন যখন দৃর্বিষহ হয়ে উঠত, মরে গিয়ে তারা 
তখন জীবনের হাত থেকে পারন্রাণ লাভের প্রয়াস পেয়েছে। এ সবই যে দুঃখদায়ক 
ও নিন্দার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর জন্য তাদের দোষও ত দেওয়া যায় না। 
অমোঘ এক পাঁরবেশের হাতেই তারা মার খেয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন এই 
পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করল তাদের; তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মাবশ্বাস 
জাগিয়ে তুলল। িলিতভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হল তারা। কাজ করল সাহসের 
সঙ্গে; অন্যায় উৎপনড়নের কাছে আর অত সহজে তারা নাতস্বীকার করল না। 
তাদের দৃষ্টি উদার হল; সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রোক্ষতেও তারা একটু-আধটু চিন্তা 
করতে শুরু করল। হাটে-বাজারে ও অন্যান্য মিলন-স্থানে তারা রাজনৌতক ও 
অর্থনৌতিক বিষয় নিয়ে আদলাচনা করতে লাগল (সে-আলোচনার ভঙ্গী যে স্থূল, 
তাতে সন্দেহ নেই)। িম্নমধ্যাবত্ত শ্রেণীও এই একই ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তবে 
জনসাধারণের যে পাঁববর্তন ঘটল, সেইটেই সব চাইতে তাৎপর্যময় ব্যাপার । এ এক 
অত্যন্তই উল্লেখযোগ্য রূপাস্তব, আর এর সবটুকু কৃতিত্ব কংগ্রেসের প্রাপ্য; গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেসই এই রূপান্তর ঘটিয়েছে । এই যে রূপান্তর, শাসনতন্ত আর শাসন- 
ব্যবস্থার কাঠামোর চাইতে এর গুরুত্ব অনেক বেশী । এই সেই ভিত্তি, যার উপরে 
একটা দ্‌ঢ় কাঠামো অথবা শাসনতন্ন গড়ে তোলা যেতে পারে। 

এর জন্য ভারতীয় জীবনের এক দারুণ অভ্যুঙ্থানের অবশ্যই প্রয়োজন হয়েছিল। 
অন্যান্য দেশে সচরাচর এর জন্য ব্যাপকভাবে ঘৃণা ও 'হংসার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 
অথচ তৎসর্তেও তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ ঘৃণা ও 
[হংসার সৃষ্টি হয়েছিল, তা যৎসামান্য। এ-কাতত্ব মহাত্মা গান্ধীর। যুদ্ধকালীন 
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নানা গুণাবলীর বিকাশ ঘাঁটয়েছিলাম আমরা । অথচ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর সব আভশাপ 
আমাদের স্পর্শ করতে পারোন। ভারতবর্ষের প্রকৃত ও জীবন্ত এক্যের যত কাছে 
গিয়ে আমরা উপনণত হয়োছিলাম, তত কাছে আর কখনও কেউ যায়ান। এমন কি, 
ধমীর় ও সাম্প্রদায়ক বিরোধও প্রশীমত হয়ে এসোঁছল। ভারতবর্ষের শতকরা 
পপ্চাঁশ ভাগই হল গ্রামাণল। আর আপাঁন জানেন, ভূঁম-সমস্যাই হল গ্রামীণ 
ভারতের সব চাইতে বড় সমস্যা। ভারতবর্ষে যে অস্ভ্যুান ঘটোছল, অন্য কোনও 
দেশে তা ঘটলে সেই অভ্যুত্থান ও তৎকালীন অর্থনোৌতিক মন্দার পরিণামে নিদারুণ 
এক কাঁষবপ্রব ঘটে যেতে পারত। ভারতবর্ষে যে তা হয়ান, এ এক অসাধারণ 
ব্যাপার। না-হবার কারণ সরকার উৎপণড়ন নয়, গান্ধীর শিক্ষা ও কংগ্রেসের বাণী । 

দেশের জীবন্ত শীল্তকে কংগ্রেস এইভাবে মানত দিয়েছিল; সেইসঙ্গে অন্যায় ও 
বিভেদসৃন্টিকর প্রবণতাকে সে দমিয়ে রেখেছে । এত বড় শান্তকে এইভাবে মনৃস্তিদানের 
মধ্যে আনবার্য একটা ঝুকি ছিল বটে, কিন্তু তবুও শান্ত, সৃশৃঙ্খল ও অনুরূপ 
অবস্থায় যতটা সভ্যতাসম্মতভাবে করা সম্ভব ততটাই সভ্যতাসম্মতভাবে কংগ্রেস এ-কাজ 
করেছে। সরকার তার কণ উত্তর দিয়েছেন; তা ত আপাঁন ভালভাবেই জানেন। 
সেই জীবন্ত ও সতেজ শাস্ত্ক চূর্ণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন সরকার; অন্যায় ও 
বিভেদসাঁম্টকারণ প্রবণতাকে তীরা উস্কে দয়েছেন। এবং এ-কাজ তাঁরা করেছেন 
অত্যন্তই সভ্যতাববোধীভাবে।! গত ছ বছর ব্রিটিশ সরকার যে-পম্থায় ভারতবর্ষে 
কাজ চাঁলয়েছেন, তা ছক ফ্যাঁসবাদী পন্থা । তফাতটা শুধু এই যে ফ্যাঁসবাদট 
দেশগুল যেখানে অনুর্প কাজের জন্য প্রকাশ্যেই গর্ব করে, 'ব্রাটশ সরকার তা 
করেনান। 

চিঠখানি অত্যন্তই দীঘ* হয়ে গিয়েছে; এখন আর নৃতন শাসনতন্ত্র আইন 
সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই না। তার তেমন প্রয়োজনও নেই। কেননা 
ভারতবর্ষে বহ: ব্যন্কি ইতিমধ্যে এই আইনের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন। সকল 
মতের লোকই তাঁদের মধ্যে আছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মিল 
রয়েছে- সকলেই তাঁরা এই আইন সম্পর্কে তীব্র আপাত্ত জানয়েছেন। খুব সম্প্রাতি 
ভারতীয় উদারমতাবলম্বীদেব 'বাঁশম্টতম একজন নেতা নৃতন শাসনতন্নাটকে 
জনাস্তিকে এই বলে বর্ণনা করেছেন যে এ হল “আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার 
প্রীত বিষান্ততম বরোধতার এক ঘনীভূত 'নর্যাস।” আমাদের নরমরপন্থণ 
রাজনীতিকরাও যেখানে এমন কথা ভাবছেন, সেখানে ভারতীয় আশা-আকাক্ক্ষার প্রাতি 
এত ব্যাপক সহানূভাঁত সত্তেও আপাঁন এই শাসনতন্্ অনুমোদন করে বলছেন যে 
এর ফলে “ভারতবর্ষের আসল ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতেই ন্যস্ত হবে”₹এ কি বিস্ময়কর 
নয়? আমাদের চিন্তাধারার পার্থক্য ক এতই দুস্তর2 এর কারণ কী? সমস্যাটা 
আর ততটা রাজনৈণ্তক অথবা অর্থনৈতিক থাকছে না; সমস্যাটা প্রায় মনস্তত্বের 
এলাকায় গিয়ে পড়ছে। 

মনন্তত্বের বিষয্লটাও অত্তই গুরৃত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের 
কী ঘটেছে, ইংল্যাশ্ডে তা উপলব্ধি করা হয় কি? উপলান্ধ করা হয় কি যে মানবিক 
মর্যাদা ও সুরচিকে চূর্ণ কববার এই প্রয়াস, আত্মার উপরে এই আঘাত--শারীরক 
আঘাতের চাইতে যা আরও বেশী করে বেজেছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনের উপরে 
ক ভাবে এর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছে 2 ক্ষমতাকে যারা প্রয়োগ করে, আর 
তার ফলে যারা নির্যাতিত হয়, ক্ষমতার স্বৈরাচারণ প্রয়োগের ফলে তাদের উভয় 
পক্ষেরই ষে কী ভাবে নৌতিক অধঃপতন ঘটে, এর আগে আর কখনও তা আম এত 
স্পম্টভাবে বুঝতে পারান। যা কিছু সন্দর, যা কিছ সম্মানজনক, তাকে বিস্মৃত 
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না হয়ে ক করে আমরা এ-কথা বিস্মত হতে পার? ক করে আমরা একে ভুলতে 
পারি, দিনের পর দিন যখন এই একই ব্যাপার চলছে? এই কি স্বাধীনতা আর 
ক্ষমতা-হস্তাস্তরের সূচনা ? * 

উৎপীড়নের ফলে 'বাভন্ন ধরনের মানুষের উপরে বাভল্ল ধরনের প্রাতাক্রিয়া 
ঘটে। কেউ বা ভেঙে পড়ে, কেউ বা আরও শন্ত হয়ে ওঠে। যেমন অন্যত্র, তেমান 
ভারতবর্ষেও এই দুই ধরনের মানুষই আছে। আমাদের যে-সব সহকমর্ণ কারারহদ্ধ 
হয়ে অথবা অন্যভাবে যল্রণা সহ্য করছেন, আমাদের অনেকের পক্ষেই তাঁদের পাঁরত্যাগ 
করা সম্ভব নয়। তা তার ফলে ব্যান্তগতভাবে আমাদের যে-পারণামই ভোগ করতে 
হক না কেন। গান্ধীর সঙ্গে একমত হই, আর না-ই হই, তাঁকে অসম্মান করা হলে 
আমাদের অনেকের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়। তার কারণ গান্ধী আমাদের 
কাছে ভারতবর্ষের মর্যাদার প্রতীক। বুদ্ধিমান কোনও মানুষই বিরোধ আর যন্ত্রণা 
আর বিপর্যয়ের পল্থাকে পছন্দ করেন না। আপন আস্তত্বের মূল ভান্তিটাকে বাঁচিয়ে 
রেখে ভারতীয় জাতশয় আন্দোলন তার সাধ্যানুযায়শ এই পন্থাকে পারহার করবার 
প্রয়াস পেয়েছে। গব্রাটশ সরকার কিন্তু এই পল্থাই অবলম্বন করেছেন, এবং শাস্তপূর্ণ 
মীমাংসাকে ব্মেই আরও কষ্টসাধ্য করে তুলেছেন। 'ব্রাটশ সরকার যাঁদ মনে করে 
থাকেন যে এই পন্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই তাঁরা সফলকাম হবেন, তাহলে বুঝতে 
হবে, ইতিহাস থেকেও তাঁবা ভুল শিক্ষা 'নয়েছেন, ভারতীয় জনসাধারণের বর্তমান 
মানাসক অবস্থাকেও তাঁরা বুঝতে পারেনান। 'বিপর্যয়কে যাঁদ এড়াতে হয়, 'ব্রাটিশ 
সরকারকেই তার জন্য পশ্চাদপসরণ করতে হবে। 

চঠিখানি বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেল, তার জন্য আমাকে মাজনা করবেন। 


ভবদীয় 
জওহরলাল নেহরু 
দি মার্কুইস অব লোঁথয়ান, 
সেমূর হাউস, ১৭ ওয়াটাল£ প্লেস, লন্ডন এস. ডরু. ১ 
১১৯ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখিত লপ্ডন, 


২৬ নভেম্বর, ১৯৩৫ 

ধপ্রয় নেহরু (লোৌদিকতার প্রয়োজন আমাদের নেই ), 

মাস খানেকের মধ্যেই আম ভারত-যান্রা করাছ। তবে এ্রপ্রলের শেষে আবার 
[ফিরে আসব। 

তোমার স্ত্রী রুগৃথা, তাই তোমার বইয়ের ব্যাপারে ইতস্তত দৌড়োদোৌঁড় করা 
তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সৃতরাং, প্রকাশক জোগাড় করে দেবার ব্যাপারে আম যাঁদ 
কিছু সাহায্য করতে পারি, এপ্রল মাসে তোমার পাণ্ডুলিপি তুমি আত অবশ্য আমার 
কাছে পাঠিয়ে দিও। সাহায্য করতে আম পাঁর। করবও। আমাদের মধ্যে মতের 
মিল হক আর নাই-ই হক. তাতে কিছু যায় আসে না; তোমার বন্তব্য আদ্যন্ত এবং 
অবাধে সবাইকে শোনাবার আঁধকার তুমি অন করেছ। সমালোচনার সময় যখন 
আসবে, তখন সে-ব্যাপারেও আমি সাহায্য করতে পাঁর। 

তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, তুমি অত্যন্তই পরিশ্রাস্ত। আম নিজেও 
অত্যন্ত পারশ্রাস্ত, এবং ভগ্রস্বাস্থ্য। সতরাং তোমাকে আম সহানুভূতি জানাতে 
পারি। আমি চাই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রাতম্ঠিত হক। শুধু তা-ই 
নয়, আম চাই, এখানে ও ভারতবর্ষে এক ন্যায়সঙ্গত সামাঁজক ব্যবস্থার সূচনা হক। 
সুতরাং তোমার আত্মজীবনী, এবং সামাঁজক ও অর্থনোতিক প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি যে 
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একখান বই লিখবে বলে আম আশা কার, এ দট গ্রন্থের ব্যাপারে আমাকে কাজে 
লাগাতে দ্বিধা কর না। যেটুকু আমার পক্ষে করা সম্ভব, আম করব। আশা কার 
মসেস নেহরু ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। * 
এস সি. বি. সম্পর্কে বারংবার আমার যথাসাধ্য চেস্টা আম করোছি। তবে 
উধর্তন মহলে আমি নিজে আদৌ গণ্যমান্য লোক নই! 
তোমাদের 
এডওয়ার্ড টমসন 
[ এস. সস. ব, বলতে স[ভাষচন্দ্র বসৃকে বোঝান হয়েছে ।] 


১২০ রিচার্ড বি. গ্রেগ কতৃকি লাখত 
এলিয়ট স্ট্রট সাউথ ন্যাটক, 
মাসাচুসেট্স, ইউ. এস. এ, 
৩ ডিসেম্বর, ১৯১৩৫ 

প্রিয় নেহর;, 

তোমার ১৪ নভেম্বর তারিখের 'চাঠ ও ২০ নভেম্বর তারখের পোস্টকাডের 
জন্য ধন্যবাদ জানাই । দুখানি বই-ই 'নার্ঘে তোমার কাছে পেশছেছে জেনে 
সখী হয়োছি। 

এবষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত যে সস্থ সমাজ গঠনের জন্য যে-সমস্ত 
পারবর্তনের প্রয়োজন, বৈপ্লবিক অথবা সংস্কারমূলক একটা সুদ্‌ঢ় অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কর্মসূচী না থাকলে শুধ্‌ আহংস প্রাতরোধের দ্বারা সে-সমস্ত পাঁরিবর্তন 
ঘটান যাবে না। গান্ধীর কর্মসূচীকে এইজন্য আমার ভাল লাগে যে এর মধ্যে 
অর্থনৌতক একটা অংশ রয়েছে; তাকে অবলম্বন করে প্রাতাঁদনই প্রত্যেকের পক্ষে 
অল্প-ীকছু কাজ করা সম্ভব। খদ্দর- ও গ্রামীশল্প-পাঁরকল্পনা যে অসপদূর্ণ, 
এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, এ-পারকজ্পনার একটা সবিধে রয়েছে। সেটা হল 
এই যে আহংস নীতির সঙ্গে এই পাঁরকজ্পনা সঙ্গাতপূর্ণ, এবং কীঁষ-জখবনের 
অর্থনৌতক অবস্থার উপরে এর একটা 'নাঁদর্ট প্রভাব বর্তমান। আঁহংস প্রাতরোধের 
সঙ্গে-সঙ্গে এই সামাঁজক ও অর্থনৌতিক পাঁরবর্তন সাধনের বিষয়টি নিয়ে আম 
বিশেষভাবে চিন্তা করাছ, এবং আমি নিশ্চিত যে পাঁরকল্পনার এই গঠনাত্মক 
অর্থনৈতিক অংশাঁটকেও আবও পূর্ণভাবে বিকাঁশত করে তুলতে হবে। 

সপম্টতর সামাজিক লক্ষ্যের আপেক্ষিক গুণাবলশ এবং সেই লক্ষ্যে উপনগত হবার 
উপায় সম্পর্কে গান্ধীর সঙ্গে ;তামার যে পন্ন-ীবনিময় হয়েছিল, তা আমি সাগ্রহে পাঠ 
করোছ। প্রেরণার প্রতীক ও উৎস হিসেবে, এবং জনসাধারণের উদ্যমকে তার উপরে 
স্ছিরনিবদ্ধ করবার উপায় হিসেবে ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার একটি স্বানার্দ্ট নকশার 
মূল্য আমি বুঝি। কিন্তু দট কারণে আমি উদ্বেগ বোধ করাছ। প্রথমত, মানাঁবক 
বিষয়াবলী এতই জণ্টল যে ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে আগে থাকতেই নিশ্চয় করে কিছু বলা 
সম্ভব নয়; এবং ভাবষ্যং রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের পাঁরকঙ্পনা যতই সম্পূর্ণ হক 
না কেন, তার যে-রূপ আমবা পারকম্পনা করছি, বাস্তবে সেই রূপ সে কখনও পরিগ্রহ 
করবে না। রাশিয়া সমেত বর্তমান সকল রাষ্ট্র সম্পকেই এ-কথা সত্য। আমার 
মনে হয়, সর্বকালেই সত্য থাকবে। মৌল স্মানার্দস্ট নকশাঁটকে আমরা যদ বজ্ড 
বেশী আঁকড়ে ধরে থাকি, আমাদের কাজ তাতে ফলপ্রসূ হবে না। পারাস্ছাতির সঙ্গে 
আমাদের খাপ খাইষে নিতে হবে; চলিষু শান্তগৃলির যেমন-যেমন বিকাশ ও পাঁরবর্তন 
ঘটবে, সেই মত আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 


৯৪০ 


আমার অপর সন্দেহটি এই যে ভাবষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্রের বশদ ব্যবস্থাবলী 
কী হবে, সেইটে নির্ধারণ করতেই যাঁদ আমরা আঁতীরন্ত সময় ও উদ্যম ব্যয় করে 
বসি, তাহলে খুপম্টানদের উপরে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক খুশষ্টীয় ধারণার যে প্রাতিক্রিয়া 
হয়োছল, আমাদের উপরেও এর সেই একই প্রাতীক্রয়া হবে। আদর্শ ও বর্তমান 
বাস্তবের মধ্যকার পার্থক্যের ফলে আদর্শের রৃপায়ণ এতই 'পাঁছয়ে যায় যে মানুষ 
তখন আদর্শকে নিছক আদর্শ বলেই জ্ঞান করতে থাকে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করবার জন্য যে 'বরাট ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে, এ-কথা তারা ভাবে না। 
এটা তখন 'নাক্কয়তা ও ভণ্ডাঁমর একটা অজ.হাত হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই আমার 
মনে হয়, উপায়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে গান্ধী বিচক্ষণ কাজই করেছেন। 
উপায়টাকে আরও ভালভাবে 'বিকাঁশত করে তুলে আঁহংস প্রাতরোধের পরিপূরক 
গহসেবে দৈনান্দন অর্থনৌতক ও সামাজক কর্মপ্রয়াসকেও যাঁদ তার অন্তভুন্ত করা 
যায় ,এবং কর্মসূচীর অস্তরভূন্ত প্রাতাট বিষয়ের কাজের মধ্য দিয়ে যাঁদ অন্যান্য বিষয়ের 
কর্ম নিম্পন্ন করবার জন্য প্রস্থৃতি ও শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে, তাহলে কি এমন সব প্রতীক 
সৃষ্ট করা যাবে না, মানাবক কর্মোদ্যোগ যাতে জাগ্রত হয়, 'নাবষ্ট হয়, সরাঁক্ষত 
হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সণ্চটারত হয়ে যেতে পারে? ভাঁবষ্যং সমাজবাদী আদর্শ 
রাষ্ট্রের কজ্পাঁচত্রের মতনই কি এ সমান শান্তশালী হবে নাঃউপরস্ত্ব যে-দটি 
'বপদের ইতিপূর্বে উল্লেখ করোছ, এর মধ্যে তা থাকবে না। 

তোমার চিঠি পড়ে বুঝলাম, জনতা সম্পর্কে নাইব্‌রের নৈরাশ্যবাদী ধারণার 
সঙ্গে তুমি একমত। তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে 
তোমাকে অথবা নাইবূরকে যে কী ভাবে সমাজবাদী বলা যেতে পারে, তা আম ঠিক 
বূঝে উঠতে পারছি না। তার কারণ, একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে 
ঘাঁদ না তুমি সমাজবাদ প্রাতষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করতে চাও, তবে তার জন্য জনসাধারণের 
উচ্চমান ও দীর্ঘস্থায়ী নোৌতিক আচরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে । আর সংখ্যালঘু 
গোচ্ঠীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই যাঁদ সমাজবাদ প্রাতিচ্ঠিত ও রাক্ষত হয়, তাহলে 
অর্থনৌতিক উৎপাদনের উপায়সমূহের নিয়ল্লণ-ক্ষমতাও সেই লংখ্যালঘ গোষ্ঠীকেই 
করায়ত্ত করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীকে আম এক শাজক-শ্রেণী বলেই 
গণ্য করব। তাদের সাহংস আচরণের ফলে বিরোধতার স্াঁস্ট হবে, এবং শাসক- 
শ্রেণী সচরাচর যে-ধরনের পাঁরস্ম্থীতি গড়ে তোলে, দেখা যাবে যে ঠিক তারই পুনরাবাত্ত 
ঘটছে। অতঃপর স্বাধীনতা অজনের জন্য জনসাধারণকে আবার (অন্তত সাম্যবাদী 
নশীত অনুযায়ী) এক সাঁহংস বিপ্লবের মাধ্যমে সেই শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত 
করতে হবে। 

তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নাত হচ্ছে জেনে খুব সুখী হয়েছি। আশা করি 
এই উন্নাতি অব্যাহত থাকবে। পৃথক মোড়কে তোমাকে আমার একখান পযাস্তকা 
পাঠাচ্ছ। হয়ত এটি তুমি দেখেছ। না-ও দেখে থাকতে পার। প্রকাশকই 
পৃস্তিকাঁটর নামকরণ করেছেন। নামটার মধ্যে গান্ধীর কর্মসূচী ও সমাজবাদের 
মধ্যকার বিরোধের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তার জন্য আম দুঃখিত। পনীস্তকাঁটিতে 
বিরোধী কথা বলতে আম চাইনি; আম শুধু একটা তুলনা টেনে দেখাতে চেয়োছ। 

শুভেচ্ছা জানাই। 

তোমাদের 
গরচার্ড 'ব. গ্রেগ 

পুনশ্চ : ভবিষ্যৎ সমাজের--সে-সমাজ সমাজবাদীই হক আর যা-ই হক--পর্ণাঙ্গ 

চিত্র সম্পকে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অত্যাধক পাঁরশ্রম স্বীকার 
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ও এর উপরে আতারন্ত গুরুত্ব আরোপের বাঞ্চনীয়তা সম্পর্কেও আমার মনে একটা 
সন্দেহ দেখা 'দয়েছে। বিশেষ কোনও ধরনের রাজনোৌতিক ও অর্থনৌতক সংগঠনই ত 
চূড়াস্ত লক্ষ্য নয়, চূড়াস্ত লক্ষ্য অর্জনের এ একটা পন্থা মান্র। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল 
জনসাধারণের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ ও সন্তোষজনক জীবন-ব্যবস্থা। বশেষ কোনও 
ধরনের রাজনোতিক ও অর্থীনাতক সংগঠনের উপরে যাঁদ অত্যাধক গূরৃত্ব আরোপ 
করা হয়, এবং তাবই খটিনণট ব্যবস্থা নিয়ে যাঁদ বছরের পর বছর প্রচার ও শিক্ষা- 
'বতরণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এইটেকেই হয়ত চূড়াস্ত লক্ষ্য বলে ধরে 
নেওয়া হবে; এইটেই আমাদের জীবন ও শীান্তকে করায়ত্ত করে মানুষের চোখে এতই 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে যে সমৃদ্ধতর মানব-জীবনের পথে এইটেকে একটা উপায় 
বলে মনে না করে, মানব-জশীবনকেই স্বেচ্ছায় তখন তারা একটা উপায়মান্রে পর্যবাঁসত 
করতে প্রস্তুত থাকনে. এবং এই [বশেষ ধরনের রাজনোৌতক ও অর্থনৈতিক সংগঠনকেই 
মনে করবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভাঁবষ্যং সমাজ-ব্যবস্থার খসড়া চিত্র রচনা করতে গেলে 
সেটা হয়ত মাঁকঁন হ্যস্তরাষ্ট্রের সংবধানের মতই একটা লাপবদ্ধ রূপ পাঁরগ্রহ করবে, 
এবং অনড় হয়ে দাঁড়াবে; ভাবষ্যং অবস্থায় পারবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেবার ক্ষমতা তার থাকবে না। মাঁক্ন যবস্তরাম্ট্রের লাঁপবদ্ধ সংবধানের তুলনায় 
আলাঁখত 'ব্রাটশ সংাবধানের এই একটা সুবিধা বর্তমান। ব্রিটিশ সংাবধান একট: 
নার্দস্ট লাপবদ্ধ অনড় রূপ নেয়নি বলেই সে নমনীয় রয়েছে, নিজেকে সে পাঁরবার্তত 
করতে পারে। মাঝে-মাঝেই অবশ্য কোনও অজূহাতের ছদ্মবেশে সে-পাঁরবর্তন 
ঘটান হয়; তবু ঘটান যে হয়, এইটেই প্রধান কথা । আমার মনে হয়, সমাজবাদী 
আদর্শের একটা মোটামুটি চিত্র সম্পর্কে মতৈক্য সাধিত হবার পর থেকে যে-উপায়ে 
জনসাধারণের পক্ষে ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভবপর, প্রধানত সেই সম্পর্কে তাদের 
শাক্ষত করে তোলার জন্য চেষ্টা করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে। একবার যাঁদ তারা 
ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে, তখন যে-ধরনের রাজনোতক ও অর্থনোৌতিক সংবিধান 
বাঞ্চনীয় বলে মনে হবে, সেই ধরনের সংঁবধানই তারা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য 
এ-সব চিন্তা আমার মনে সবে ছায়া ফেলেছে মান । তোমার যা্দ সময় থাঝে, এবং 
এ-সব চিন্তা সম্পর্কে তোমাব সমালোচনা যাঁদ আমাকে জানাও, তাহলে তোমার 
সাহায্যের জন্য আম কৃতজ্ঞ বোধ করব। 
আর. 'ব. জি. 


১২১ রি আহমদ িদোয়াই কর্তৃক লাখিত 
লখনউ, 
৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 

প্রিয় জওহরলালজ+, 

আপনার ১৫ নভেম্বর তাঁরখের চিঠি ২৮ তাঁরখে মাসৌলতে এসে পেশছয়। 
২ তাঁরখে মাসৌলিতে পেশছে সে-চিঠি আমি পেয়োছ। চিঠির উপরে 'বাই এয়ার 
মেল' লেবেলটি দেখলাম নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। 

কমলাজনীর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়োছল জেনে দুঃখিত হলাম। সকলেই 
আমরা সাগ্রহে আশা করে ম্ব্ূ যে শিগাগরই তান সেরে উঠবেন। আশা করছি, 
তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, এবং আপনার পক্ষেও তাড়াতাঁড় ভারতবর্ষে ফিরে আসা 
সম্ভব হবে। 

বর্তমানে আমি এক চূড়াস্ত রকমের দুঃখদায়ক অবস্থার মধ্যে পড়েছি, এবং 
এ-অবস্থায় এনে ফেলার জন্য আপনাফেই দোষ 'দচ্ছি। ১৯২৫-২৭ সনের শোকাবহ 
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আঁভজ্ঞতার পর আম স্থির করছিলাম, প্রাদেশিক রাম্ট্রীয় সামাতির কর্ম-পাঁরষদ থেকে 
গনজেকে দরে সাঁরয়ে রাখব। কস্তু ১৯৩১ সনে আম বারংবার প্রত্যাখ্যান করা 
সত্বেও আপাঁন আমাকে জোর করে "আবার তারই মধ্যে এনে বাঁসয়ে দিলেন। কোথা 
থেকে যে বিরোধতার সান্ট হতে পারে, সে-বষয়ে আম আপনাকে সতর্ক করে 
দিয়েছলাম। যা আম আশঙকা করোছলাম, তা-ই এখন ঘটছে। বর্তমানে আমি 
এক অত্যন্তই অস্বাস্তজনক অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আম যাঁদ সরে দাঁড়য়ে অবসর 
নেবার চেস্টা কার ত এই বলে আমার উপরে দোষারোপ করা হয় যে আর-এক সঙ্কট 
আম সৃষ্টি করাছি। আর আম যাঁদ সাক্রিয় থাকতে চাই ত প্রাতাট সুযোগে আমাকে 
অপমান করা হয়। এর ফলে আমাদের প্রাতিজ্ঠানের শৃঙ্খলা ক্ষুপ্ন হতে পারে, তবু। 

বস্তারত বিবরণ দিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। শুধু কোনও দিন 
যাঁদ শোনেন যে আমি বোকার মতন কোনও কাজ করে বসোছ, তাহলে দয়া করে 
মনে রাখবেন যে যে-রকম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে আমাকে এনে ফেলা হচ্ছে, সেই 


অবস্থাই তার হেতু । 


আপনার রাঁফ 


১২২ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত 
৪ শশাবর £ ওয়ার্ধা, 
১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 

প্রয় জওহরলালজ+, 

দিন কয়েক আগে আপনার চিঠি পাই। আম তখন দাক্ষণাত্যে সফর করাছলাম। 
১৩ তাঁরখে এখানে এসোছ। এখানে এসে বাপ ও মহাদেবের কাছে 'লাখত 
আপনার কয়েকখাঁনি চিঠি পড়বার সুযোগ হল। পরব কংগ্রেসে আপাঁনই 
বোধহয় সভাপাঁতি নির্বাচিত হবেন। আপনার দ্াঁষ্টভাঙ্গর সঙ্গে বল্পভভাই, 
যমুনালালজী ও আমার দৃদ্টিভাঙ্গর যে কছু পার্থক্য আছে, তা আঁম জাঁন। এই 
পার্থক্য মূলগতও ক্টে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই এই পার্থক্য রয়েছে, এবং 
তৎসত্বেও মলিতভাবে আমরা কাজ করেছি। বাপ এখন এক হিসেবে অবসর 
নিয়েছেন; উপদেশ চাইলে তবেই তিনি উপদেশ দেন। সুতরাং এই পার্থক্যগুলি 
এবারে আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। তবে আম বিশ্বাস কার, আমাদের কর্মসূচী 
ও কর্মপল্থার যাঁদ মৌলিক কোনও পাঁরবর্তন ঘটান না হয়, তাহলে এর পরেও 
আমরা মিলেমিশে কাজ করে যেতে পারব। বর্তমানে যে-অবস্থার সাঁষ্ট হয়েছে, 
তাতে যে আপাঁন অসম্তৃম্ট. তাতে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থায় আমরাও কেউই সম্ভুষ্ট 
নই। তবে অসবিধার কারণগুলি এই পারস্থিতির মধ্যেই নাহত হয়ে রয়েছে, এবং 
আমার মনে হয় যে জোর কবে গতিবেগ বাঁদ্ধ করা অথবা কোনও সার্বিক পরিবর্তন 
ঘটান সম্ভব নয়। বড় বড় সমস্ত সংগ্রামেই আমাদের অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হতে হয়ে থাকে, এবং যতই না কেন আমরা কোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করি, অবস্থাকে 
মেনে নিয়ে চুপ করে আমাদের তখন কাজ করে যেতে হয় ও সুসময়ের জন্য ধৈর্য 
ধরে থাকতে হয়। অনুরূপ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা এখন চলেছি। তবে 
এতে নিরাশ হয়ে পড়বার মতন কোনও কারণ আম দেখাঁছ না। ম্যান্ত-চেতনা ত 
চূর্ণ হয়ে যায়নি, কিংবা সব ছেড়েছুড়ে 'দয়ে অসহায়ের মতন নাঁতস্বীকার করবার 
মতন মনোভাবও তভ দেখা দেয়ান। অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্বে যে-মনোভাব 
বিদ্যমান ছিল, আমাদের কেউই যে আবার সেই মনোভাবের ক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছেন, 
এমন কথা আম বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় না যে আমরা আবার ১৯১২৩-২৮ 


৯৪৩ 


সনের অবস্থায় ফিরে গিয়েছি। আমাদের মনোভাব এখনও ১৯২৮-২৯ সনের 
মনোভাবের মতনই রয়েছে, এবং শিগাঁগরই যে সুদিন আসবে, তাতে আমার সন্দেহ 
নেই। বাদ্ধ ও সাধ্য অনূযায়ী যতখানি কাজ করা সম্ভব, তা আমরা করাছ। এর 
চাইতে বেশী কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যা-ই হক, আপন ইচ্ছানুযায়ী 
ঘটনার রূপ 'নয়ামনের ও ওয়াক কামাঁট নিয়োগের আঁধকার আপনার অবশ্যই 
আছে, এবং এ-বিষয়ে আপাঁন 'নাশ্চস্ত থাকতে পারেন যে কেউই আমরা কোনও 
অস্বীবধার সাম্ট করব না। এমন ক, যেখানে আমাদের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব 
নয়, সেখানেও আমরা কখনও বাধাস্ান্ট করব না। 

যে-কর্মসূচীকে আমরা সফল করে তুলবার চেস্টা করছি, চিঠিতে তার ব্যাখ্যা 
সম্ভব নয়। . এ-কাজ উদ্দেশ্যহীন নয়, অথবা এ শুধু সাদনের প্রতীক্ষায় বসে 
থাকাও নয়। কিন্তু একাজ যাঁদ আপনার মনঃপৃত না হয়, তাহলে এর চাইতে ভাল 
কোনও কর্মসূচী পাওয়া গেলে কেউই একে অন্ধভাবে আঁকড়ে বসে থাকবে না। 
অবস্থা যেটুকু জাটল ছিল, তার চাইতে বেশ জল আমরা তাকে কারান। অনায়াসেই 
আপাঁন আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে পারেন। 

ভ্রমাত্ক ও অন্যায়ভাবে এ-কথা মনে করা হয়েছে যে নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে 
দপ্তর ছাড়া ওয়ার্কং কামাটি আর কোনাকছুই চিন্তা করছেন না। বস্তুত, এ-বিষয়ের 
প্রীত কোনও গরুত্বই আমরা আরোপ কারনি। পক্ষাস্তরে, আমরা যাতে একটা 
1সদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হই, অন্যরাই তার জন্য চেম্টা করছে। গত এরীপ্রল মাসে 
জব্বলপুরে প্রথম এই চেস্টা করা হয়েছিল। আমরা তখন মনে করেছিলাম, এত 
তাড়াতাঁড় এ-বষয়ে কোনও, সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। মাদ্রাজে আমাদের 
সে-মনোভাব অনুমোদন করা হয়। সেই মনোভাবকেই এখনও আমরা আঁকড়ে আছি। 
লখনউতে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করবার প্রয়োজন হবে। কোনও দিক থেকেই 
ব্যাপারটা নার্বঘ] নয়। 

আমার মনে হয, প্রশ্নটা শুধু দপ্তর গ্রহণ অথবা দপ্তর বনের, এমন কথা মনে 
করাটা ঠিক নয়। আমার বিবেচনায় 'নছক দপ্তর গ্রহণের জন্য কেউ দপ্তর গ্রহণ করতে 
চান না। সরকার যেভাবে এই শাসনতল্কে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান, কেউই 
কামনা করেন না ফে সেইভাবেই এটার প্রয়োগ হক। যে-সব প্রশ্ন আমাদের মনে 
দেখা দিয়েছে, তা সম্পূর্ণই পৃথক। এই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কী ব্যবস্থা আমরা 
অবলম্বন করব? আমরা 'ক একে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের পথেই চলতে 
থাকবঃ তা করা কি সম্ভব? আমরা কি একে দখল করে আপন ইচ্ছানুষায়ী 
যথাসম্ভব একে কাজে লাগাব 2 আমরা কি 'ভতর থেকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, 
নাক বাইরে থেকে; কোন্‌ পথেই বা সংগ্রাম করব? এই শাসনতল্ম প্রবার্তত 
হবার ফলে ষে অবস্থার সৃন্ট হয়েছে, আসলে এটা বর্তমান অবস্থানুসারে সে সম্পর্কে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটা স্ানারষ্ট কর্মসূচী রচনারই প্রশন। তথাকাঁথত 
পঁরিবর্তনকামীী অথবা পাঁরবর্তনীবরোধস, সহযোগী অথবা বঘখসাৃঁষ্টকারশর পূর্ব 
নিদিষ্ট ধারণার উপরে ভিত্তি করে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কিছ পাঁরমাণে 
কুংসা রটনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে ত আনবার্ষ। আমাদের দেখতে হবে দেশের 
কিসে মঙ্গল হয়; এবং যে মহান লক্ষ্যের উপরে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখোঁছ, তার 
উপর আমাদের সিদ্ধান্তের কী প্রতিক্রিয়া ঘটে। পূৌন্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ব্যাপারে এ ছাড়া আর সমস্ত কিছ:কেই উপেক্ষা করতে হবে। 

দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত প্রশনাটি সম্পর্কে আমাদের মনে হয়েছে যে মান্রাজে এপবষয়ে 
যা বলা হয়েছিল, তার বেশী কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভূত চিন্তার 
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পরেই এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়োছল, এবং আমাদের ও অন্যান্যদের চিন্তার মধ্যে যাঁদ 
শবরাট কোনও পার্থক্য থাকে, তবে তাকে স্বীকার করেই নিতে হবে। 

বৈদেশিক প্রচাব সংক্রান্ত প্রশ্নাট সম্পর্কে যে-অবস্থার উদ্তব হয়েছে, তার সঙ্গে 
এর প্রভূত সাদৃশ্য বর্তমান। আর্ক অস্মাবধার কথা ছেড়ে দলেও, এর ফলে 
সাত্যকারের কোনও কাজ হবে কনা, তা আমরা জানি না। আপনার মত বন্ধের 
দ্বারা যে-সব যোগাস্বাগ প্রাতীষ্তিত হয়েছে, তার মারফত বৈদোঁশক ব্যাপার সম্পর্কে 
আমরা ওয়াকবহাল থাকতে পার, এবং এখানকার অবস্থা সম্পর্কে সত্য খবরও 
আমরা এখনকার মতই তাঁদের মারফতে বাইরে প্রচার করতে পার। এর বেশী কিছ 
করা সম্ভব নয়। এখানকার প্রকৃত পাঁরাস্থতি সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। 
বাইরের দেশগাাীলব উপরে তা কোনও দাগ কাটবে বলে আশা করা যায় না। তাদের 
গনজেদেরই অন্যান্য জাঁটল সমস্যা রয়েছে। কস্তু তৎসর্তেও, আমরা যাঁদ শীন্তশালী 
ও এক্যবদ্ধ হতাম, তাহলে আমাদের উপেক্ষা না করতে তাদের বাধ্য করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হত। 

ঘরোয়া ধরনের আর-একটট প্রশ্ন রয়েছে। সোঁট হল গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রশন। 
এ-বিষয়ে আপনার মন্তব্য আম দেখোছ। আপনার কয়েকাঁট পরামর্শ আমার ভাল 
লেগেছে। এ-বষয়ে বিবেচনা করে দেখবার জন্য আমরা একট সাব-কমিটি 'নয়োগ 
করেছি। কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই আমরা একটি রিপোর্ট দাঁখল করতে 
পারব। আপনার যাঁদ আর কোনও পরামর্শ থাকে, দয়া করে আমাদের জানাবেন। 

একটা বড় মজার প্রশ্ন দেখা 'দিয়েছে। গঠনতন্রে এই ব্যবস্থা আছে দেখবেন 
যে কোনও নির্বাচিত কাঁমাটব সদস্যপদে অথবা কোনও দপ্তরের জন্য কাউকে যাঁদ 
ধনর্বাচন করতে হয়, তবে তার আগে ছ মাসের জন্য তাঁর কংগ্রেসের সদস্যপদে 
আঁধাণ্ঠিত থাকা দরকার; -সইসঙ্গে এটাও আবশ্যক যে তিন নিয়ামতভাবে খাদ 
পাঁরধান করবেন এবং কায়িক পারশ্রমের কিছু কাজ করবেন। আগে যাঁরা সভাপাঁত 
গছলেন, অথবা কারাগারে থাকার দরুন কি অন্য কোনও কারণে যাঁদের পক্ষে এইসব 
সর্তপালন সম্ভব নয, এমন "ক তাঁদের জন্যও গঠনতল্তে কোনও ব্যাতিক্রম রাখা হয়ান। 
গঠনতন্তের ব্যবস্থা অনুসাদে আপনার ও সূভাষবাবুর এমন আধকার নেই যে 
আপনারা ডেলগেট অথবা কর্মকর্তা হিসেবে 'বনর্বাচিত হতে পারেন। এমন কি. 
অনবধানবশত ডঃ আনসারীও যথাসময়ে সদস্য-ফর্মে স্বাক্ষর করেনাঁন, এবং এ-সম্পর্কে 
সদ্ধান্ত গ্রহণের ভাব আমাব উপরে অর্পণ করা হয়েছে। আমার সিদ্ধান্ত এখনও 
জানাইনি। অনুমোদন লাভের জন্য ওয়ার্কিং কাঁমাটর সদস্যদের আম নতন একাঁট 
নিয়মের কথা জানাচ্ছ। এইসঙ্গে যে কাগজপন্র আপনাকে পাঠালাম, তাতে আপাঁন 
[নয়মটি দেখতে পাবেন। 

কংগ্রেসের সভায় মিলিত হবার আগে যে আমাদের পক্ষে মিলত হয়ে চিন্তা- 
ভাবনার আদান-প্রদান সম্ভব হয় না, এটা আক্ষেপের বিষয়। এও দভাগ্যের কথা 
যে ফিরে আসবার পর ঘটনাবলী সম্পকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য অত্যন্তই অল্প 
সময় আপাঁন পাবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্বে আপনার ফিরে 
আসবার সম্ভাবনা নেই; কংগ্রেসের আধবেশন হবে মার্চ মাসে । তাঁরখ এখনও 
আম ঠিক কারনি, তবে তাঁরখটাকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে পিছিয়ে দেওয়ার 
পক্ষে অসুবিধা আছে। আশা কার, এতে আপনার অসূবিধা হবে না। 

আমরা ঠিক করেছি যে প্রাতাঁনাধ নির্বাচনের শেষ তারখ হল ৭ মাচ”, এবং 
সভাপতি নির্বাচনের শেষ তারিখ ২৫ জানূয়ার। সমস্ত প্রদেশে একই সঙ্গে নির্বাচনের 
কাজ সম্পন্ন করতে হবে। 
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সভাপাঁত নিবাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য জানুয়ারি শেষে ওয়াং কমিটির 
একটি সভা ডাকতে হবে। পরবতারঁ কংগ্রেসের জন্য ওয়ার্কং কমিটিকে যে খসড়া 
পাঁরকজ্পনা রচনা করতে হবে, তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। তবে মনে 
হয়, আপনার অনুপাঁস্থৃতিতে তা সম্ভব হবে না। সুতরাং এজন্য আপনার প্রস্তাব 
অনযায়শী যে-কোনও সময়ে আম আর-একটি সভা ডাকব। তবে কাজটা যত 
তাড়াতাঁড় হয়, ততই ভাল। ইতিমধ্যে, আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে ভেবে দেখবার 
জন্য আমরা যাতে ?কছুটা স্ময় পাই, তার জন্য সম্ভব হলে আপনার প্রস্তাবগুলি 
দয়া করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। 

বাপুর রন্তের চাপ এখনও খুব বেশী চলছে। ডঃ গিল্ডার ও জীবরাজ মেটা 
[তন দিন আগে তাঁকে পরাঁক্ষা করেছেন, এবং দু মাস তাঁকে বিশ্রাম নিতে উপদেশ 
দয়েছেন। আশা করি কমলাজী ধীরে ধরে সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং আপনার 


অনুপস্ছিতির জন্য তাঁর খুব অস্নীবধা হবে না। ভবদণয় 
টি পান্টি ৮6 
€৫০পপপপাপপসপপপাশ 


১৯ নভেম্বর, ১৯৩৫ 

প্রয় মহাশয়, 

আপনার গ্রন্থ গ্রিম্পসেস অব ওয়াল্ড 'হাস্ট্রর একটি কপি আপাঁন অনঃগ্রহ 
করে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমার আস্তারক ধন্যবাদ জানাই। এই কাঁপাঁট 
পাবার আগে 'মঃ নাম্বয়ারের অন:গ্রহে তাঁর কাঁপাঁটি পড়বার সুযোগ আমার হয়োছল। 
এইভাবে এই গ্রন্থপাঠ আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। ববশ্ব ইতিহাসের প্রধান প্রধান 
গাঁতধারা সম্পর্কে আপাঁন যে সবাঙ্গীণ উপলান্ধ ও ব্যান্তগত দ্াম্টভাঙ্গর পরিচয় 
দয়েছেন, বশেষ করে তাতে আঁম মুগ্ধ হয়োছ। এ ছাড়া আপনার পন্রাবলীতে 
আত 'নাঁবড় একটি আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে। আপনার আরও দুটি গ্রন্থ, বিশেষ 
করে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার ট হিজ ডটার গ্রন্থাটর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। 
এ-বইটি সাঁত্যই অপূর্ব। 

আমাকে কিছ বইপন্র পাঠিয়ে দেবার জন্যও দয়া করে আপাঁন ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ কপালনীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই ভদ্রলোকের কাছ 
থেকে ইতিমধ্যেই এ-বিষয়ে আম সদয় একি চিঠি পেয়োছি। 

আপনাদের মহান দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দঢ় করে তোলাই আমাদের 
সাঁমাতর উদ্দেশ্য; আপনার মূল্যবান সাহায্যের ফলে এই উদ্দেশ্য যে সফল হবে, 
এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। 

মিসেস নেহর্‌র স্বাস্থ্যের যে প্রভূত উন্নাত হয়েছে, এবং তিনি যে এখন 'বিপল্ৃস্ত, 
এ-কথা জেনে সাত্যই বড় আনান্দিত হলাম। দয়া করে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা 
জানাবেন। 

আপনার কন্যা ইন্দিরার কাছে পৃথক মোড়কে আমাদের প্রাহা সম্পর্কে একটি 
বই পাঠাচ্ছি। এই ছাবগুলি দেখে আপনার হয়ত নিকট ভাবষ্যতে আমাদের এখানে 
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আসবার ইচ্ছা হবে। যাঁদ আসেন, আমাদের .এই সংন্দর দেশে আপনাকে ও আপনার 
পরিধারবর্গকে পেয়ে আমরা খবেই সখা হব। 
মিঃ নেহরু, আবার আপনাকে" আমার ধন্যবাদ ও সম্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই। 


ভবদীয় 
জওহরলাল নেহরু, এস্কোয়ার ৰ এফ লেজান 
১২৪ মাদালন রলাঁ করৃৃক লিখিত ' 
ৃ ১২ জানুয়ার, ১৯৩৬ 


[ভিলা লিঅনেত--ভিলনাভ (ভোদ) 
প্রয় মিঃ নেহরু, 


1কছুকাল যাবং গাঙ্কীজীর কাছ থেকে সরাসার কোনও খবর পাইীন। তবে 
[িসেম্বর মাসের হরিজনে এবং আজ লসনের কয়েকটি কাগজে খবর দেখলাম যে 
অত্যাঁধক পারশ্রম ও রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে তিনি গুরুতররূপে অসংস্থ হয়ে পড়েছেন। 
ভারতবর্ষ থেকে সবশেষ যে খবর পেয়েছেন, তা যাঁদ আমাকে জানান, সখা হব। 

এ ছাড়া, গান্ধীর সম্পর্কে সৌম্যেন ঠাকুর যে বই লিখেছেন, তা নিয়ে ইউরোপের 
কোনও-কোনও সমাজবাদী ও সাম্যবাদী মহলে বর্তমানে যে শোকাবহ প্রচারকার্য 
চালান হচ্ছে, তার প্রাত আপনার দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চাই। মান্রই গত সপ্তাহে 
জেনেভার সমাজবাদী পন্িকা দ্রোয়া দে পাপূল-এ এই বই সম্পর্কে পুরো একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; প*জবাদীদের কাছে তিনি আত্মীবক্রয় করেছেন, জাতির প্রাত 
[তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, গান্ধীর 'বরুদ্ধে আনীত এইসব আঁভযোগের উপরে 
উত্ত প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে এমন হাজার হাজার 
সরল মানুষ রয়েছেন, এখানকার দৌনকপন্রে প্রকাশিত উীন্তমান্রকেই যাঁরা সত্য বলে 
ধরে নেন! এই ধরনের আক্রমণাত্মক লেখা তাঁরা পড়েন, 'বিশ্বাসও করেন। 

অবশ্য আন্তারকতাসম্পন্ন মানুষমান্রেরই গান্ধীর িছু-কিছ অভিমতকে গ্রহণ না 
করবার আঁধকার রয়েছে। এমন কি, এইসব আঁভমত যে পর্যাপ্ত নয়, অথবা এগুঁল 
যে বিপজ্জনক, এমন কথা ভেবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার আঁধকারও তাঁদের আছে। 
কস্তু ভুল তাঁরখ, বিকৃত উদ্ধাতি এবং অবাঞ্থনীয় ও পক্ষপাতদস্ট সব উীস্তুর উপরে 
নির্ভর করে এই যে সব আভযোগ আনা হয়েছে, এগ্যাল ন্যক্কারজনক । এবং জনৈক 
ভারতবাসণ কর্তৃক আনত এইসব আঁভযোগে সমগ্র ভারতবর্ষই কালিমালিপ্ত হয়েছে। 

পাশ্চান্ত্য ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রকৃত যে-সব বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের নামে, এবং 
যা এ্রাতহাঁসক সত্য, তার নামে-গান্ধীজীর প্রাত বন্ধতার দোহাই আম দেব না, 
কেননা তানিই সর্বপ্রথম বলবেন যে বন্ধুতার জন্য সত্যকে যেন বাঁল দেওয়া না হয়__ 
আম আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, গান্ধীর চারন্রকে ভুল বোঝার দরুন এ-বইয়ে 
আক্লমণাত্মক যে-সব উীন্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান-প্রধান উন্তিগৃলিকে খণ্ডন 
করে সংক্ষেপে হলেও আপাঁন যেন একটা উত্তর দেন। 

প্রয় মঃ নেহরু, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। দেশের মঙ্গলার্থে বহু কাজে 
যে আপাঁন ব্যস্ত আছেন, তা আম জান। কস্তু ভারতবর্ধকে যে-মান্ষ তার 
অস্তার্নীহত শান্ত সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন, এবং আপন বিশ্বাস অন্যায় 
ভারতবর্ষের সেবা করবার জন্য ও আপন সম্তসূলভ হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ দিয়ে 
নিপশীড়ত মান্ষকে সমর্থন করবার জন্য নিজের সমগ্র জীবনকে বান উৎসর্গ করে 
দিয়েছেন, উন্মাদ কতকগাল মানুষ যাতে না তাঁর সুনামকে কালিমালপ্ত করতে পারে, 
তার ব্যবস্থা করাও কি আপনার অন্যতম কাজ নয়? 


১৪৭ 


এ-বিষয়ে আপানি যাঁদ কোনও প্রবন্ধ লিখে পাঠান, আঁবলম্বে তা আমি ফরাসাঁতে 
তরজমা করে 'দিতে প্রস্তুত আছি। আমার ভাইয়ের সহায়তায় প্রবন্ধাট যাতে ফরাসী 
পল্লপন্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার জন্যও আম চেষ্টা করব। 

আশা কার মিসেস নেহরু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন, এবং সামনের বসস্তেই 
সুইটজারল্যান্ডে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হবে। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই । 
আপনার কন্যাকে আমার সপ্রীত শুভকামনা জানাচ্ছ। 


মাদজিন রলাঁ 


১৭ই ফেব্রুয়ার, ৩৬ 
1িভিলনাভ (ভোদ) 


১২৫ মাদাঁলন রলাঁ কর্তৃক লিখিত 


ধপ্রয় মিঃ নেহরু, 

আমার ভাইয়ের জল্মাদন উপলক্ষে আপাঁন ষে শুভেচ্ছা জাঁনয়েছেন, তার জন্য 
তান আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আপাঁন 'বদায় নেবার আগে তাঁর পক্ষে যে 
আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না, এজন্য তিনি খুবই দুঃাখত। তবে আমাদের 
দূঢ় বিশ্বাস এই যে এই অল্প কটা দিন আপাঁন আপনার পাঁরবারবর্গের সঙ্গেই 
কাটাতে চান। 

জেনে সুখ হলাম যে মিসেস নেহর এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। আশা 
কার আগামী মাসে ডান্তার আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমাত দেবেন। তা 
ছাড়া, দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা, হলে কখন হবে, সেটা জেনে নেবার 
জন্য আগেই আম ক্লিনিকে একবার ফোন করব। 

5601775115 পাব্রকার যে-সংখ্যায় গান্ধী সম্পর্কে আপনার প্রবন্ধাট প্রকাশিত 
হয়েছে, তার একটি কাপ এইসকঙ্ষে পাঠালাম । 6৭:59) পান্রকার পক্ষে আপনার 
এই প্রবন্ধাট প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তার কারণ ইতিমধ্যেই আপনার একা প্রবন্ধ 
তাঁরা নিয়েছেন। তবে এটি আম ০:০৪ পাব্রকাতেও পাঠিয়োছ। কাগজাটর 
পাঁরচালন-ব্যাপারে কিছু পাঁরবর্তন হওয়ায় এখনও এদের কাছ থেকে আমি কোনও 
উত্তর পাইনি। তবে মিঃ রাজা রাও মাঝে-মাঝে সেখানে যান। এ-ব্যাপারে যা 
করণীয়, তা করবার জন্য তাঁকে আম বলে 'দিয়োছ। 

কুমার হীন্দরাকে অনুরোধ জানয়োছ, আপান কংগ্রেসের সভাপাঁত নির্বাচিত 
হওয়ায় সে যেন অ'পনাকে আমাদের আভিনন্দন জানায়। 

ভবদায় 


মাদালন রলা 
দয়া করে সেখানকার বন্ধুবর্গকে আমাদের নমস্কার জানাবেন। 


১২৬ রমাঁ রলাঁ কতৃকি লিখিত 
ভিলনাভ (ভোদ), ভিলা অলগা 
মার্দ, ২৫ ফেব্রুয়ার, ১৯৩৬ 
'প্রয় বন্ধ;, 
আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না, তাই আপাঁন বিদায় নেবার আগে আপনার সঙ্গে 
দেখা করা সম্ভব হল না। তবে, যতক্ষণ আমরা কাছাকাছি আছ, তারই মধ্যে 
আপনাকে, আপনাব ম্কে ও আপনার প্রিয় স্বদেশকে আমার সপ্রশীত শুভেচ্ছা 
জানাতে চাই। 


৯৪৮ 


স্্ীকে ছেড়ে যেতে আপনার যে কষ্ট হচ্ছে, তারই কথা আমি ভাবাছি। কামনা 
কার, এই বসন্তে ঈিসেস নেহরুর স্বাস্থ্যোল্লাতি হক, এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে ষে 
মহান সংগ্রামে আপনাকে যোগ দিতে হবে, শান্ত চিন্তে যেন তাতে গিয়ে আপাঁন 
যোগ দিতে পারেন। 

জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগাঁতর পথে যা-কিছা বিঘা, আমাদের এই 
প্রতীচ্ভাঁমর মত ভারতবর্ষ আপনার নেতৃত্বে তার 'বর্দ্ধে এক “গণ-্রণ্ট” গড়ে 
তুলতে পারবে বলে আশা কার। 

আমাকে বলা হয়েছে, “বিশ্ব শাস্তি সম্মেলন”এর প্রাতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য 
আপনাকে ও গান্ধীকে যেন আমি অনুরোধ জানাই। সম্ভবত আগাম সেপ্টেম্বর 
মাসে জেনেভায় এই সম্মেলন অন্নীষ্ঠত হবে। সম্মেলনাঁট হবে বৃহৎ ও শান্তশালী। 
বলা যেতে পারে যে পাঁথবীর শাস্তকামী সমস্ত শান্ত এর দ্বারা সংহাতি লাভ করবে। 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বড় বড় সংস্থা এবং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, মার্কন যাক্তরাস্ট, 
চেকোস্লোভাকিয়া, স্পেন, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের বহু 'বাশল্ট ব্যাস্ত ইতিমধ্যেই এতে 
যোগ দিয়েছেন। (ইংল্যান্ডে যোগ 'দয়েছেন লর্ড রবার্ট 'সাঁসল, মেজর আ্যাটালি, 
নর্মান এঞ্জেল, গফালিপ নোয়েল বেকার, আলেকজান্ডার ও অধ্যাপক ল্যাঁস্ক। ফ্রান্সে 
যোগ দিয়েছেন হেরিও, িয়ের কত্‌, জৃহ+, কাজ্ঞাঁ, রাকাম*, অধ্যাপক লাঁজেভ্যাঁ প্রমূখ 
ব্ন্তিবৃন্দ। চেকোস্লোভাকিয়ায় যোগ দিয়েছেন বেনেস, হোডজা। স্পেনে যোগ 
দিয়েছেন আজানা, আলভারেজ দেল ভাগো প্রভীতি। বেলাঁজয়মে যোগ দিয়েছেন 
লুই দন্য বুকের, আঁর লাফপ্তাইন প্রভাতি।) পাঁথবী জুড়ে আগুন জলে উঠবার 
যে আশঙ্কা দেখা 'দয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রাতরোধ 
গড়ে তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অনগ্রহ করে আপনার ভারতীয় বন্ধূদের 
কাছে এ-বিষয়ে কথা বলবেন ও তাঁদের আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁদের ও 
আপনার উত্তর আমার কাছে অথবা যৃদ্ধ ও ফ্যাসবিরোধী বিশ্ব-কামাটর সদরদপ্তরের 
ঠিকানায় (পারী ১০. ২৩৭ র লাফায়েত ) পাঠাতে পারেন। আমাকে এই কাঁমাঁটর 
অবৈতাঁনক সভাপাঁত করা হয়েছে। 

আশা কার আপনার ও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পত্রালাপ অক্ষুম্ন থাকবে। 
ভারতবর্ষের রাজনোতিক ও সামাঁজক কাজ সম্পর্কে অবাহত থাকাটা প্রতশচ্যের পক্ষে 
খুবই প্রয়োজনীয়। এমন অনেক লোক আছে, ইচ্ছে করে এ-বিষয়ে যারা নশরব 
থাকে, আর নয়ত মিথ্যে খবর রটায়। 

আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার করমর্দন কাঁর। প্রিয় বন্ধ, আপনার স্বাস্থ্য অটুট 
থাকুক, আপনি সখী হন, এবং ভারতবর্ষের যে আদর্শ নিয়ে আপান সংগ্রাম করছেন, 
তা জয়যুন্ত হক। 

অন-রন্ত 
রমা রলাঁ 

আর একাঁট কথা৷ গান্ধণ এবং তাঁর যে বন্ধুরা- মীরা, প্যারেলাল ও মহাদেব 
দেশাই-ভলনাভে এসোঁছিলেন, তাঁদের আমার প্রশীত জানাই। 

মাদাম আঁদ্রে ভিভালর পাঁরাঁচীতসহ আপনার যে-প্রবন্ধীট ৮৪297501 পান্রকায় 
প্রকাশিত হয়েছে, সাগ্রহে সেঁটি আমি পাঠ করোছি। ইউরোপ" পান্রকার জন্য অন্য 
যে-লেখাঁট আপনি আমার বোনের কাছে পাঠিয়েছেন, সৌঁট মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হবে। 
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১২৭ বাত্রণ্ড রাসেল কর্তৃক 'লাখত 
টোলগ্রাফ হাউস, 
হা্টিং প্িটার্সফাঁল্ড, 
৩০ জানুয়ার, ১৯৩৬ 
প্রয় মিঃ নেহর,, 
অত্যন্তই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার ইংল্যাপ্ড সফরকালে আপনার সঙ্গে 
দেখা করা আমার সম্ভব হবে না। আমার স্তী অসস্ছ; উতর জলবায়ুর দেশে 
তাঁকে যেতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও যাবার জন্য যেটুকু সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার, 
তাঁকে সেটুকুও সূস্থ করে তোলা যাচ্ছল না। এই জন্যেই এতদিন পর্যস্ত আম 
এখানে আটকে ছিলাম। এইবারে আম বেরিয়ে পড়ব। আপনার কাজের প্রাতি, 
[বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজবাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াসের প্রাত, 
আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বর্তমান। সে-কথা অবশ্যই আপাঁন জানেন। সরকারের 
দক থেকে দেখলে সময়টা অবশ্য বিশেষ অনুকূল নয়; তবুও আশা করি, আপনার 


সফর ফলপ্রসূ হবে। 
আস্তরক শুভেচ্ছা জানাই। ভবদীয় 
₹ রিনা ক. নন 
১২৮ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লাখত 
দার-এস-সালেম, দরিয়াগঞ্জ, দিলি, 
১১ ফেব্রুয়ার, ১৯৩৬ 
'প্রয় জওহর, 


তোমার সূন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক চিঠিখানির জন্য ধন্যবাদ জানাই। চিঠি 
'জাঁনসটা যে অত্যন্তই ব্যক্তিগত ও ঘানম্ত, এবং সাঁচন্ন পোস্টকার্ডের সঙ্গে যে তার 
তুলনা চলতে পারে না, এ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আম অবশ্য, চিঠিপন্রের তাল 
সামলান যখন অসম্ভব, তখন তোমার ভারলাঘব করতে চেয়োছলাম মাত। তবে 
জনজাীবনের প্রাতিই হক, আর ব্যক্তিগতই হক, সমস্ত দায়ত্ব বীরের মতন পালন না 
করলে তোমার চরিন্রের সঙ্গে সেটা সঙ্গাতিপূর্ণ হয় না। আম নিজে ত বিদেশের 
বন্ধ_বান্ধবদের কাছে সাধারণ ডাকে চিঠি লেখা প্রায় ছেড়েই 'দিয়েছি। মাল এক 
সপ্তাহের পুরনো খবরের আদানপ্রদান যখন সম্ভব, তখন দু-তিন সপ্তাহের পুরনো 
খবর দেওয়াটাকে সময়ের একটা বিরাট অপব্যয় বলেই মনে হয়। আশা কার জায়গা 
পালটে লসনে গিয়ে কমলা সমস্থ হয়ে উঠছে। লসনে কোন: স্যানাটোরিয়ামে সে 
আছে? লসন জায়গাটা সম্পর্কে আমার ঈষৎ দুর্বলতা আছে। শহরাঁট ভারী 
সৃন্দর, তা ছাড়া একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। ওখান থেকে আত অশ্প সময়ের মধ্যে 
অথবা মন্তানায় যাওয়া সম্ভব। কমলার স্বাস্থ্যোশ্লাতির সুখবর পাবার জন্য 
আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তোমার ত এতাঁদনে লসনে ফিরে আসবাব কথা। 
কমলা তাতে খুবই প্রফুল্ল হয়ে উঠবে। 
কিন্তু, কংগ্রেসের সভাপাঁতপদে নিবাচিত হয়ে এখন 'যে তুমি কণ করবে, ভেবে 
পাচ্ছ না। কমলা এখন এতই দূর্বল ষে তাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। 
মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুমি ওখানে থাকতে পার, তার পরে ত আর ওখানে 
তুমি থাকতে পারবে না। আবার এও আঁম জানি যে কমলাকে ছেড়ে তুম যখন 
ভারতবর্ষে চলে আসবে, তার উপরে তার প্রাতীক্রিয়াটা খুবই খারাপ হবে। তার 
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স্বাস্থ্যের এখন যে অবম্থা, তাতে কী করে যে দীর্ঘকালের জন্য তার কাছ থেকে 
তুমি দুরে থাকতে পারবে, তা আম জানি না। সাঁত্য কথা বলতে কি, বরাবরই 
আমার মনে হয়েছে যে তোমার "পারিবারিক অস্াবধার কথা এবং জনসাধারণের 
স্বার্থের কথা, যে-দিক থেকেই ভেবে দেখা হক না কেন, বর্তমান বছরে তোমার 
নিবচনের জন্য যাঁরা দায়, তাঁরা অত্যন্তই নিব্পাদ্ধতা এবং তোমার প্রাত নির্যনতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় তোমার সভাপাঁতত্বের এই বছরে তোমার মতন 
এত জীবস্ত ব্যক্তত্বও যে বিশেষাকছু করতে পারবে, এ আমার মনে হয় না। এবং 
শৈষ পর্যন্ত যাঁদ দেখা যায় যে কিছুই করা যায়নি, তাহলে আমাদের অন্যতম শ্রেন্ঠ 
মানুষও যে কোনপ্রকার সাফল্যলাভে ব্যর্থ হলেন, এতে 'নরাঁতিশয় হতাশার সন্টি 
হবে। আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় পালমেন্টারশী কর্মসূচী এতে করে 
স্বাধীনতা অথবা তার সার বস্তুরও কাছাকাছি পেশীছবার কোনও সুবিধা যাঁদও হবে 
না) আর-কিছু না হক, রণক্লাম্ত জনসাধারণকে কিছুটা বিশ্রামের অবসর অন্তত 
দিতে পারত, এবং ভাবষ্যং অগ্রগাতর বেশ-কিছ; প্রস্তুতির কাজও এতে করে সম্ভব 
হত। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় সান্রুয় রাজনীতি থেকে অবসর নাতে আম বাধ্য 
হয়োছ বটে, তবু তুমি ফিরে আসবার পর খোলাখুলভাবে ও সাঁবস্তারে তোমার 
সঙ্গে আলোচনা করবার খুবই ইচ্ছে। 

সানন্দে জানাই, মহাত্মাজী এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। তবে শুনা 
এবারে নাকি তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। আমার নিজের স্বাস্থ্যও 
এখন আগের চাইতে ভাল যাচ্ছে। তবে আমও খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি, 
এবং আমাকে আতি সাবধানে থাকতে হবে। জোহরার পরণক্ষার ফল এখনও বর 
হয়ন। আশা কার এবারে সে উত্তীর্ণ হবে। সে যে কী করতে চর, তা আম 
ঠিক জান না। কখনও বলে ভারতবর্ষের কোনও কলেজে ভার্ত হয়ে বি.এ. পনণক্ষা 
দেবে, আবার কখনও বা কেম্ব্িজে গিয়ে পড়তে চায়। ব্যাপারটা আম পুরোপ্যীব 
তারই হাতে ছেড়ে দেব। তোমাকে, কমলাকে ও ইন্দুকে সে তার ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছে 

তোমাদের সবাইকে আমার ভালবাসা জানাই । 

প্লেহানুরক্ত 
এম. এ. আনসারী 

পুনশ্চ £ আমার বই রিজেনারেশন অব ম্যান-এর একাট কাপ আম সাধারণ 

ডাকে তোমাকে পাঠিয়েছি। বইখান তোমার ভাল লাগবে আশা কারি। 


১২৯ এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লাখিত 
হাউস অব কমন্স, লশ্ডন, 
১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ 
ণপ্রয় জওহরলাল, 


(আশা করি নামটা এবারে ঠিকমত লিখতে পেরেছি!) 

টাইপ-করা চিঠি পাঠাচ্ছ, এর জন্য মাজনা কর। টাইপ-করা চিঠি পাঠাবার 
কারণ তোমার চাঠ পাবার পর থেকে কাজের চাপে আমি নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত 
পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে বিমানযোগে বাঁলনেও দৌড়তে হয়োছল। 

পৃথক ডাকে তোমাকে এক কাঁপ টাইম আ্যাপ্ড টাইড পাঠাঁচ্ছ। তোমার সফর 
সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাস্কি এতে যে-সব মস্তব্য করেছেন, তা তোমার ভাল লাগবে 
মনে কার। অধ্যাপক ল্যাস্কির মন্তব্যের সঙ্গে আমরা সবাই একমত। 
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শাস্তকে অক্ষুগ্ন রাখবার সম্ভাব্য উপায়াবলশ সম্পর্কে জেরাজ্ড হার্ড যে 
ধারাবাহক প্রবন্ধ লিখছেন, এর পরে প্রকাশের জন্য টাইম আ্যান্ড টাইড পন্রিকায় 
তোমার পক্ষে একটি প্রবন্ধ দেওয়া সম্তব হবে কিনা, লোঁড রস্ডা আমাকে জিজ্ঞেস 
করেছেন। ব্রিটেনের উপনিবেশসমৃহ ও “স্বহারা” দেশগুঁলর মধ্যে একটা ব্যবস্থা 
করা সম্পর্কে লয়েড জর্জ যে পন্থা অবলম্বন করবেন বলে তুমি শুনোছলে, 
পালামেপ্টের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য সেই পন্থা অবলম্বন করছেন। তুমি তোমার 
বক্তৃতায় বলোছিলে, “ওপাঁনবোশক দেশগুলির সম্পকে কী করা হবে? যা ঘটবে, 
সে সম্পকে এবং প্রভুর পারবর্তন অথবা আদৌ কোনও প্রভু তারা চায় ক না, 
এ-বিষয়ে কি তাদের কথাই বলতে দেওয়া হবে নাঃ” তোম্মর এই কথাগুিতে যে 
প্রতিক্রিয়ার সাষ্ট হয়েছিল, লোড রন্ডাকে আমি তা জানাই। “মৈত্রণভাব” সষ্টির 
এই যে সাঁদচ্ছামূলক চেষ্টা এ-দেশে চলছে, এ সম্পর্কে ওপাঁনবেশিক দেশগুলির 
মনোভাবের কথা যাতে সবাই জানতে পারে তার জন্য এবিষয়ে তুম লিখবে কিনা, 
লোড রণ্ডা তা জানতে চান। যত কড়াভাবে খাঁশ, তুম লিখতে পার। তুমি যাঁদ 
সময় করতে পার, তাহলে এবিষয়ে তোমার লেখা' উাঁচত বলেই আমার মনে হয়। 
অবশ্যই এই লেখার জন্য টাকা দেওয়া হবে। তবে, আশঙ্কা কার, টাকার অগুকটা 
বড় হবে না। লেডি রণ্ডা মনে করেন, প্রবন্ধাটর শব্দ-সংখ্যা হবে মোটামুটি এক 
হাজার। তোমার যাঁদ মনে হয় যে ভারত-যান্লার আগে তোমার পক্ষে এ-কাজ করা 
সম্ভব হবে না, তবে জাহাজে বসে লিখে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবে, তাহলে 
লোড রণ্ডাকে এক ছন্ন লিখে জানিয়ে দিও যে কাজটা তৃমি করবে। তাঁর আফসের 
ঠিকানা হল ৩২ ব্ুমৃসবোর স্ট্রীট, ডর সি. ১। 

কমলা যে আগের চাইতে ভাল আছে এবং হয়ত বা বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, 
এ-খবর পেয়ে খুবই সুখী হয়োছ। 

তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়োছলাম, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য । তোমার 
সফরের ফলে আবিশ্বাসীদের যে কতখানি উপকার হয়েছে, তা যাঁদ তুমি বুঝতে 
পারতে। 

তোমাদের দুজনকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই। 


তোমাদের 
এলেন 
মিঃ জওহরলাল নেহরু 
১৩০ সনভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক লিখিত 
কুরহস হকলাণ্ড, 
বাডগাস্টীন, আস্ট্য়া), 


৪ মার্চ ১৯৩৬ 

প্রয় জওহর, 

দীর্ঘ ও ক্লাম্তকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পেশছেছি। 
জায়গাটা সুন্দর এবং শান্ত। কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি 
যাঁদ ইউরোপে িছ্দাদন বিশ্রাম নিতে পারতে, আম সুখী হতাম। 

তোমাকে যে-সব কথা বলোছি, সেইমত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ 
থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবাছ। দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, 
তার কারণ আবার আমার কারার্দ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং এমন গকছু "লাক 
হয়ত আছে, যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট 
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হবে, এবং তাতে স্পম্টভাবে এই কথাই আম বলব যে তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন 
দানের সিদ্ধান্তই আম করোছ। 

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমান্র তোমার কাছেই আমরা এই 
আশা করতে পাঁর যে কংগ্রেসকে প্রগাতির পথে পাঁরচালনা করা হবে। তা ছাড়া 
তোমার প্রাতষ্ঠাও অসামান্য, এবং আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধীও তোমার 
কথাকে যতখান মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকেই ততথখাঁন মেনে নেবেন না। 
আম খুবই আশা করাছ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রাতষ্ঠাকে 
তুম পুরোপ্যার কাজে লাগাবে । যেটুকু শাক্ত সাঁত্যই তোমার রয়েছে, তার চাইতে 
কম শাক্তশালী বলে নিজেকে তুম মনে কর না। তুমি যাতে বচ্ছিন্ন হয়ে যেতে 
পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না। 
দুট-(১) দপ্তর গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধাপ্রদান করতে হবে, ও (২) ওয়ার্ক 
কামটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে। তা যাঁদ তুমি করতে পার ত 
নোৌতক অবনাতর হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গাতি থেকে তাকে উদ্ধার 
করবে। 'বড় বড় সমস্যাগলকে ভাঁবষ্যতের জনা মুলতুবি রাখা যেতে পারে; 
নৌতক অবনাঁতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য । 

শুনে আমি অত্যন্তই সুখ হয়েছি যে কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদোশক বিভাগ 
খুলতে চাও। আমার অভিমতের সঙ্গে এর সম্পূর্ণই মিল রয়েছে। 

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ; যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি 
নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। 
কামনা কার, 'নার্বঘে4 যেন তুম স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে ক্লাস্তকর কর্মভার 
তোমাকে তুলে নিতে হবে, তাতে ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যাঁদ 
লখনউয়ে যেতে দেওয়া হয়, আহলে তোমাকে সাহাধ্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত 
থাকব। 

ম্নেহানুসক্ত 
সুভাষ 


১৩১ এইচ. এন. ব্রেল্সফোর্ড কর্তৃক লিখিত 
৮ মার্চ ১৯৩৬ 


৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেনস থেকে, 
লন্ডন, এন. ডর, ৩ 
এ-চিঠির উত্তর দেবেন না! 
প্রয় নেহরু, 
মনে হয়, বেশ কয়েক মাস ধরেই আপাঁন এই আঘাতের আশঙ্কা করছিলেন। 
তবু হয়ত আপনার মনে সারাক্ষণ এই আশা ছিল যে প্রকীতি একটা অসাধাসাধন 
করবে। সেই আঘাতই এবারে এল, 'কত্তু ভয় হয়, দীর্ঘকাল ধরে একটা উদ্ছেগের 
মধ্যে থাকার দরুন আঘাতের সম্মুখীন হবার মত শীক্ত আপনি হারিয়েছেন। 
আপনার বন্ধ-বর্গ আপনাকে এমন কোনও সাম্তবনার কথাই শোনাতে পারেন না, 
আপনার বিয়োগব্যথা যাতে লাঘব হতে পারে। আম অবশ্য সামান্য সময়ের .জন্য 
আপনার স্বীকে একবার দেখেছিলাম। তবু, আমরা যারা তাঁকে দেখোঁছ, তারা 
বুঝতে পাঁর যে কী গভীর শোক আপনি পেয়েছেন। তার কারণ আমরা জান যে 
[তান ছিলেন অত্যন্তই মধুর চাঁরন্রের এক অসাধারণা নারী। হয়ত আপান সাম্ত্বনা 
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পেতে পারেন, এই কথা ভেবে আপনাকে আমাদের গভশর ও আন্তরিক সহানুভূতি 
জানাচ্ছ। 

শোকের এই মূহূর্তে নিজের মূল্কে আপাঁন লঘু করে দেখবেন না। 
আপনাকে 'দয়ে, বিশেষ করে এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে দিয়ে, ভারতবর্ষের এক 
মহান প্রয়োজন সাঁধত হবে। এ-কথা বলবার হেতু এই যে অন্যান্য সম্ভাব্য নেতাদের 
আম অজ্পাবস্তর চান বলেই আমার ধারণা । আপনার মত সাহস, মানাসক শক্ত, 
এবং সবেপার শ্রেণীহীন এক মানাবক সমাজের যে ক্পনা আপনার রয়েছে, তা 
আর কারও নেই। নেতার আসন গ্রহণের জন্য ইতিহাস যে আপনাকেই 'নর্বাচত 
করেছে, এই বিশ্বাস থেকে শাক্তলাভের চেষ্টা করুন। 

আপনার ইাতহাস-গ্রল্থখান আমাকে পাঠিয়ে যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার 
জন্য ধন্যবাদ জানাই। গভীর আগ্রহের সঙ্গে বইটি আম পড়ব। আপানি যে 
আমাকে মনে রেখেছেন, তাতে আঁভভূত বোধ করাছ। 


এইচ. এন. ব্রেল্সফোড 


পদাল্ল, 
৯ মার্চ ১৯৩৬ 


১৩২ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লাখত 


প্রয় জওহরলাল, 

কমলাকে চিরকালের মত ইউরোপে রেখেই তাহলে তোমাকে ফিরতে হল। 
তর আত্মা কিন্তু কখনও ভারতবর্ষকে ছেড়ে যায়নি। তা তোমার, এবং আমাদেরও 
অনেকেরই, এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে রইল। শেষ যখন আমাদের কথা হয়, চারাঁট 
চক্ষুই তখন সজল হয়ে উঠোছল। সে-কথা আম কখনও বিস্মৃত হব না। 

এখানে এক গুরুভার দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। এ-দায়ত্ব তোমার 
উপরে নাস্ত করা হল, তার কারণ একে বহন করবার মত সামর্থ তোমার আছে। 
তোমার কাছে যে যাব, এমন সাহস নেই। আমার শরশরের সেই নমনীয়তা যাঁদ 
ফিরে আসত, তাহলে যেতাম। শরীর যন্তের কোনও 'বকলতা কিন্তু আমার ঘটোন। 
এমন কি, দেহের ওজন বেড়েছে। কিন্তু মান্ত তন মাস আগেও তার যে সজীব 
, স্ফৃর্ত ছিল, তা সে হাঁরয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কখনও কিস্তু আমি 
অসংস্থ বোধ কারনি। শরীর তবু দুর্বল হয়ে পড়ল, এবং যল্পের পরাঁক্ষায় দেখা 
গেল রক্তের চাপ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে সাবধানে থাকতে হবে! 

দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার জন্য দিল্লিতে আছি,। তোমার আগেকার কর্মসূচী 
অনূযায়ণ কাজ করা হলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আম ওয়ার্ধতেই থাকতাম । 
জায়গাটা তোমার পক্ষে আরও শাস্তপূর্ণ হত। তবে তোমার যাঁদ অসাঁবধে না 
হয়, তাহলে 'দিল্লতেও আমাদের দেখা হতে পারে। অন্তত ২৩ তাঁরখ পর্যস্ত আমি 
দিল্লিতে থাকব। আর ওয়ার্চহি যাঁদ তোমার মনঃপৃত হয়, তাহলে আম তাড়াতাঁড় 
সেখানে ফিরতে পাঁর। কংসওয়েতে হরিজনদের জন্য নতুন যে-সব বাঁড় তোর 
হয়েছে, দিল্লিতে এলে সেখানে আমার কাছে তুমি থাকতে পার। জায়গাটা বেশ 
ভালই। কবে আমাদের দেখা হবে, যখন পার সেই তাঁরখটা আমাকে জানিয়ে 
দিও। রাজেনবাবু ও যমুনালালজাী হয় তোমার কাছেই আছেন, নয়ত তোমার 
কাছেই থাকবেন। বল্লভভাইও থাকতেন, কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে হল যে 
তান দূরে থাকলেই ভাল। অন্য দুজন যে সেখানে গিয়েছেন সেটা রাজনোতিক 
আলোচনার জন্য নয়, শোক জ্ঞাপনের জন্য। আমরা সবাই যখন একত্র হব, এবং 
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তোমার পাঁরবারিক কাজকর্ম যখন চুকে যাবে, রাজনৈতিক আলোচনা তখনই হবে। 
কমলার মৃত্যু, এবং ঠিক তার পরেই তোমার কাছ থেকে "বিচ্ছেদের দুঃখকে 
ইম্দু আশা কার সহ্য করতে পেরেছে । তার ঠিকানা কী? 


বাপ 
৯৩৩ স7ভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক 'লাখত 
কুরহস হকলান্ড, 
১৩ মার্চ” ১৯৩৬ 
প্রিয় জওহর, 
[ভয়েনার 'ব্রাটশ কনসালের কাছে থেকে এইমান্র আম জরুরী এক চিঠি 
পেয়োছ। চিঠিখান এই £ 


“আপনার কট এই মর্মে এক সাবধান-বাণী প্রেরণের জন্য পররাম্্র- 
, সাঁচবের নিকট হইতে আজ আঁম ?নদেশ পাইয়াছ যে আপাঁন ভারতবর্ষে 
প্রত্যাবর্তন কারিতে ইচ্ছুক বিয়া সংবাদপন্রে যে বিবৃত বাহর হইয়াছে, 
ভারত সরকার তাহা দৌখয়াছেন, এবং ভারত সরকার স্পম্টভাবে আপনাকে 
জানাইয়া দিতে চাহেন যে আপাঁন যাঁদ তাহা করেন, তাহা হইলে মুক্ত 
থাকবার আশা আপনি করিতে পারেন না। 

(স্বাঃ) জে. ডবল টেলর 


হিজ ম্যাজেস্টজ কনসাল 
যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করতে চলোছ, এমন সময় এই চিঠি পেলাম। 
বস্তুত, সমুদ্রপথে গেলে আমার বেশী সুবিধে না বিমানপথে, এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা 
করাছলাম বলেই তখনও আম টিকিট বুক কারনি। 'বমানপথে গেলে এখানে 
আমার পুরো কোর্সের চাকৎসা সম্পূর্ণ হতে পারত। 'চাকংসায় মোট ২৫ 'দিন 
লাগে। 
এ-ব্যাপারে পরামর্শ করতে পার, এমন কেউ এখানে নেই। কান্টনেণ্টেও এমন 
কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। তোমার নিজের প্রাতীক্রিয়া থেকেই তুমি 
অনুমান করে নিতে পারবে যে এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে দেশে যেতেই এই 
মুহূর্তে আমি ইচ্ছুক । শৃধূ একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার : জন-স্বার্থ 
কিসে অক্ষুণ্ন থাকবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আনচ্ছাকে আম আদৌ আমল দিই না; 
এবং জন-স্বার্থের খাতিরে যে-কোনও পথ অবলম্বনেই আমি প্রস্তুত। জনসেবার ক্ষেন্র 
থেকে এত দীর্ঘকাল ধরে আমি দূরে রয়োছ যে কাঁ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে 
জনসাধারণের আধকতর মঙ্গল হবে, সে-বষয়ে নিশ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। 
এই ধরনের সঙ্কটের মুহূর্তে আর-একজনকে উপদেশ দেওয়া যে তোমার পক্ষেও 
শক্ত তা আম জাঁন। তবে ব্যাক্তর কথা তুমি বিস্মৃত হতে পার--জনস্বার্থ- 
সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দিলে তা যে তম পার তা আম জানি- এবং শুধু জনস্বাথের 
দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে বিচার করে দেশকমাঁকে তুমি উপদেশ দিতে পার। 
আমাদের দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রাতষ্ঠা তোমার রয়েছে, তাতে 
এই রকমের অদ্ভুত ও অস্বাস্তকর অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন দেখা 
দলে তোমার দায়ত্বকে তুমি এাঁড়য়ে যেতে পার না। 
এ-রকম একটা ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করবার সপক্ষে আমার একমাত্র যণাক্ত 
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এই যে এমন আর কারও কথা আম ভাবতে পরাছি না, ধার উপরে আমি আধিকতর 
আস্থা রাখতে পাঁর। সময় এতই অল্প যে এক গাদা লোকের কাছেও উপদেশ 
চাইতে পারছি না। আমার নিজের আত্মীয়স্বজজনদের কাছে উপদেশ চেয়ে লাভ 
নেই, তার কারণ ব্যাপারটাকে জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করা তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব না-ও হতে পারে। সুতরাং একাটিমান্র পথ আমার কাছে খোলা রয়েছে, সে 
হল তোমার উপদেশের উপরে নির্ভর করা। ২০ তারখ নাগাদ এই 'চাঠ তোমার 
হাতে পেশছবার কথা। তার অব্যবাহত পরেই তুমি যাঁদ আমাকে একটা তার 
পাঠাও, তা হলে সময়মতই তা আমার হাতে পেশছবে। কে. এল. এম. বিমান 
'ই এপ্রল তারিখে রোম থেকে রওনা হবে। সে-বিমান আমি ধরতে পারি। সুতরাং, 
শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রওনা হব বলে ২১ তাঁরখ, এমন কি ২২ তারখেও যাঁদ 
আ'ম 'সদ্ধান্ত করি, তাহলে ২ এাপ্রল তাঁরখে যে-বিমান রোম ছাড়ছে, তাতে একটা 
আসন পাব বলেই আমার 'বশ্বাস। এমনও সম্ভব যে ২৯ মার্চ তারখে যে-বমান 
রওনা হচ্ছে, তাতেও একটা আসন পেয়ে যেতে পারি। 

লখনউ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সময়মত দেশে যাব বলে যখন সংকল্প 
করেছিলাম, তখন অবশ্য এমন সন্তাবনা ছিল যে দেশের জাঁমতে অবতরণ করা মান্র 
আমাকে কারারুদ্ধ করা হবে। কিন্তু অন্তত কিছ-কালের জন্য আমাকে মুক্ত থাকতে 
দেওয়া হবে, এমন সম্ভাবনাও তখন ছিল। শেষোক্ত সন্ভাবনাটি এখন সম্পূর্ণরূপে 
[তিরোহত হল, এবং এখন দেশে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল কারাগারে যাওয়া। 
অবশ্য জনস্বার্থের দিক থেকে কারাগারে যাওয়ারও একটা উপযোগতা আছে, এবং 
এই ধরণের একটা সরকারী আদেশ অমান্য করে জেনেশুনে কারাবরণ করবার সপক্ষেও 
অনেক-কিছ্‌ই বলা যেতে পারে। 

যথাসন্তব 'শগাঁগর একটা উত্তর 'দও। এই ঠিকানায় তার পাঠাতে পার £ 

বোস, কুরহস হকলাণ্ড, বাডগাস্টীন, আস্ট্রয়া। 

আশা করি তোমার ভ্রমণ-পথ আরামদায়ক হয়েছে, এবং তোমার স্বাস্থ্যও ভাল 
আছে। 

প্লেহানুসক্ত 


সুভাষ 
সবে গতকাল সংবাদপন্রে একটা ধিবাঁততে আম এই ইীঙ্গত 'দয়েছিলাম যে 
এখানকার 'চাঁকৎসা সম্পূর্ণ হবার পর আম বিমানযোগে রওনা হতে পাঁর। 


সু চ. ব 
১৩৪ এলেন উইলাকনসন কর্তৃক লাখিত 
হাউস অব কমল্স, লন্ডন 
২২ মার্চ ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 
টাইপ-করা চিঠি পাঠালাম, তার জন্য ক্ষমা কর। তাড়াহুড়ো অথবা লৌকিকতা 
এর কারণ নয়; কারণটা নিছক এই যে আঁত-ব্যবহারের ফলে এই যদ্দের লেখাই 
আমার স্বান্ভাবিক লেখায় পাঁরণত হয়েছে €গান্ধীজশর প্রভাব!)। লেন-কোম্পানশ 
তোমার বইয়ের পেজ-প্রুফ আমাকে পাঠিয়েছেন। পেয়ে সাঁত্যই ভারী আনান্দত 
হয়েছি। এ-কথা বিনয় করে বলছি না। জরুরী ছু কাজের তাগিদে কমল্ন সভা 
থেকে তাড়াতাঁড় ফিরে এসেছিলাম। বইখানি সামনেই ছিল। সারারাত জেগে 
বইথানি পড়লাম। নিজের হাতে চা বাঁনয়ে তোমাকে স্মরণ করে সেই চা যখন 
মূখে তুললাম, তখন সকাল হয়ে এসেছে প্রায় পাড়ে পাঁচটা বাজে। 
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বইখানি গুর্ত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিকে যাঁদ বুঝতে হয়, 
তাহলে এ-বই পড়তেই হবে। বইখানিকে 'নাঁষদ্ধ বলে ঘোষণা করা হবে কিনা, 
তোমার প্রকাশকদের মনে এই নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। নাষদ্ধ করা হবে 
বিনা, একমান্র বড়কততরা ছাড়া আর কারও পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। সে ত 
তাঁমও জান। আমার মনে হয়, বইখাঁনর প্রকাশের সময়কার পাঁরাস্থীতির উপরেই 
সেটা নির্ভর করবে। এমনটা মনে করা হতে পারে যে গান্ধীজীকে তুমি যে 
সমালোচনা করেছ, তার ফলে হয়ত কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদস্াষ্টর সহায়তা হবে। 
এ-দেশের সরকারী কমণচারণদের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্য় করে কিছুই বলা যায় ' 
না। তাদের মধে যারা একটু বুদ্ধিমান মানুষ, তারাও যেন তোমাদের দেশে গিয়ে 
কী রকম হয়ে যায়। 

যা-ই হক, বইখানিতে ভারতবর্ষে যাঁদ 'নাঁষদ্ধ করা হয়, তাহলে ইংল্যান্ড 
আর মান যুক্তরান্ট্রে তাতে অসাধারণ বিজ্ঞাপনের কাজ হবে। কমল্স-সভায় এ 
নিয়ে আমরা তুমুল হৈ-চৈ তুলব, এবং জনসাধারণের দাষ্টকে এীদকে আকর্ষণ করব। 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডেই আরও বেশ করে এ-বইয়ের প্রচার হওয়া প্রয়োজন। 
ভারতবর্ধ সম্পর্কে এমন কি সৎ “বামপম্থ"দেরও অজ্ঞতা এখানে অন্তহীন । 
আমার মনে হয়, এ-বইয়ের শেষের কটি অধ্যায়ে কংগ্রেস ও গাঙ্ধীজণকে তুমি যে-ভাবে 
[বশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ও তোমার বক্তব্যের যে সমাজবাদী উপসংহার টেনেছ, 
ইংল্যাণ্ডের সমাজবাদীরা তাতে প্রভূত উৎসাহ লাভ করবেন। তাল:কদারদের সম্পর্কে 
গান্ধীজীর মনোভাবের সবটুকুই তাঁরা জানতে পেরেছেন। ম্যাণ্টেস্টার গাঁড'য়ান ও 
দ টাইমৃস পান্রকাই তা জানিয়েছে । এমন একটা সাধারণ ধারণাও এখানে ছিল 
যে তুমিই হচ্ছ গান্ধীজীর মানসপূত্র ও উত্তরাধকারী। 

1কন্তু প্রধানত ভারতবর্ষের জন্যই এ-বই তুমি লখেছ। সুতরাং এ-সব কথায় 
তুম সান্ত্বনা না-ও পেতে পার। বইখাঁনকে যাঁদ 'নাঁষদ্ধ করা হয়, তবে সেটা 
অত্যন্তই লজ্জার কথা হবে। তার কারণ, যে-সব ব্যাপার নিয়ে তুম ক্রোধে উন্মত্ত 
হয়ে উঠতে পারতে, সে সম্পকেও তুম আশ্চর্য বস্তুনিষ্ঠার পাঁরচয় 'দিয়েছ। 
প্রকাশত হবার আগে দু-একজন প্রভাবশালণ ব্যাক্তি যাতে বইটি পড়েন, আম তার 
ব্যবস্থা করব। তাতে সৃফল হতে পারে। 

তোমার শোকের সংবাদ যখনই পাই, তখন আম তোমাকে চিঠি লাখাঁন। 
আমার মনে হয়েছিল যে, কথায় যেটুকু বলা যায়, আমার টোলগ্রামে ত শুধু 
সেইটুকুই বলা ষাবে। কমলার সমস্ত স্মাতই স্পম্টভাবে আমার মনে ফুটে উঠোছিল। 
আমরা যখন ভারতবর্ষে ছিলাম, তখন কমলা তার সমস্ত যন্ত্রণা আর দুঃখের মধ্যেও 
থে দয়ার্ঘ মনের পাঁরচয় দিয়েছে, তোমার বইয়ে কমলার কথা পড়তে পড়তে আবার 
তা আমার মনে পড়ে গেল। জনবনের শেষ বছরটিতে যারা তোমাকে তার কাছ 
থেকে দূরে সারয়ে রেখোছল, নিজেদের সম্পকে যে তারা লজ্জাবোধ করবে, এটুকুও 
বোধহয় আশা করা যায় না। 

যুদ্ধের প্রস্তুতি এমন কি আশু যৃদ্ধের জন্য ভারী শিল্পের পুনর্গঠন সম্পকেই 
কমল্স-সভায় এখন আমাদের বিতর্ক চলছে। ভিতরের এই হল একমান্ন বিষয়বস্তু। 
তুমি চলে যাবার পর অবস্থা এখন আরও অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়য়েছে। রাইন- 
ল্যাণ্ডের উপরে হিটলারের আক্রমণের ফলে ফ্যাঁসাঁবরোধীরা স্বভাবতই উত্তোজত 
হয়ে উঠেছে। তাদের ধারণা ফ্রা্সকে এই সময়ে সমর্থন করলে হিটলারকে ধংস 
করায় সাহায্য করা হবে। ১৯১৪ সনে যা শুনোছলাম, এখন আবার সেই একই 
কথা শুনতে পাচ্ছি £ “গণতন্ত্রের স্বার্থে পৃঁথবীকে রক্ষা করুন।” ধ্ৰনিটাকে বড় 


১৮৬৭ 


ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। এর অর্থ এই ষে শ্রমিক-আন্দোলনকে এবারে আবার 
জাঙ্গবাদের পথে পাঁরচালনা করা হবে। লান্সবোর তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিয়ে যে 
“যুদ্ধ চাই না” আন্দোলনের সূচনা করেছেন আম্মি তাতে যোগদানে সম্মত হয়েছি। 
এটা সমাজবাদ নয়, কিস্তু সাম্রাজ্যবাদী কলহে 'লপ্ত হয়ে শ্রীমকরা যাতে না আর 
পরস্পরকে হত্যা করে, এতে করে হয়ত সেশীবষয়ে অন্তত তাদের সতর্ক করে দিতে 
পারব। 

লখনউতে তোমাকে যে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে তোমার 
সৌভাগ্য কামনা কার (সৌভগগ্য বলতে যা-ই বোঝাক না কেন)। এ-বছরে কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি হবার মত কঠিন কাজ বোধহয় সারা পাঁথবীতে আর একাঁটও নেই। 
যা-কিছুই তুমি কর না কেন, তীব্রভাবে তোমাকে সমালোচনা করা হবে। তবে 
তোমার বই পড়ে এ-বিষয়ে সবাই 'নাশ্চত হবে যে যাশকছুই করবার "সিদ্ধান্ত তুম 
কর না কেন, তা হবে প্রকাশ্য ও সং কাজ, এবং দেশবাসীর প্রাতি গভশর ভালবাসা- 
বশতই তা তুমি করবে। তবে আমাদের মধ্যে রাজনশীতকে যাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ 
করেছেন, বড়ই কঠিন পরিবেশে তাঁদের কাজ করতে হয়। 

বলা বাহ্‌ূল্য, এমন কোন-ীকছুর কথা যাঁদ তোমার মনে হয়, যাতে আমার দ্বারা 
অথবা আম যাঁদের প্রভাবিত করতে পাঁর তাঁদের দ্বারা কোনপ্রকার সাহায্য হতে 
পারে, তাহলে শুধ্‌ একবার জানালেই আম সাহায্য করব। লখনউর খবর ও তার 
পরবতর্শ খবরের জন্য অত্যস্তই উদ্বিগ্ন চিন্তে আমরা প্রতীক্ষায় থাকব। তোমার সফরের 
ফলে ভারত-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রামক পার্টর আগ্রহ যথেম্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিয়া 
আফিস জানতে চাইছে, সবাঁকছুই যখন শাস্ত হয়ে এসেছিল, তখন আবার প্রশেনান্তর- 
কালে আমরা এত উত্তোজত হয়ে উঠৌছ কেন !! 


১৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত 


প্রয় গুরুদেব, 

কমলা সম্পর্কে আপাঁন যা বলেছেন, আজ বিশ্বভারতী 'নিউজ-এ তার ইংরেজ 
তজমা পড়লাম। অত্যন্তই সদয় যে-সব কথা আপিন বলেছেন, তাতে আমি আভভূত 
বোধ করোছ। আপনার আশীর্বাদে, এবং আমরা যারা প্রায়শই ভুল করে থাঁক, 
তাদের সত্যপথে ধরে রাখবার জন্য যে আপাঁন রয়েছেন এই কথা ভেবে যে আম 
কতথাঁন শাক্ত পেয়োছ, তা আপনাকে জানাতে চাই। 

দল্ল স্টেশনে আপনার দেখা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু 
রেলওয়ে স্টেশন ত সাক্ষাৎকারের উপযোগ জায়গা নয়। আম তাই তৃপ্ত হতে 
পারনি। আশা করি অনাতিকালের মধ্যেই এর চাইতে ভাল সুযোগ আম পাব। 

বিশ্বভারতীর জন্য দিল্লিতে যে আপন বেশ বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছেন, তাতে 
আঁম খুবই খুশী হয়েছি। আশা কার এই সফরের পর আপাঁন বিশ্রাম গ্রহণ 
করবেন। 
আপনার সঠিক কর্মসূচী না জানায় শাঁস্তানকেতনের ঠিকানায় এই চিঠি 
পাঠালাম । 

ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। ঘ্লেহাথাঁ 

জওহরলাল নেহরু 
1 [রবীন্দুনাথ ঠাকুরকে আমরা প্রায় সকলেই গুরুদেব বলে সম্বোধন করতাম। 
এর অর্থ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ] 7. 


এলেন 


১ এরাপ্রল, ১৯৩৬ 


১৬৮ 
কমলা নেহরে স্মরণে 2: ৫৮৩৭ 


[ কমলা নেহরুর মৃত্যুর পল্প ৮ মার্চ ১৯৩৬ তারিখে শাস্তিনকেতন আশ্রমে 
অন্া্ভঠত এক স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণ প্রদান করেন। বিশ্ব- 
ভারতী নিউজ পান্নকায় সেই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী তজ-মা প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থের মূল ইংরেজী সংস্করণে ইংরেজী তজমাটি উদ্ধত 
হয়েছে। গ্রন্থের এই বঙ্গানুবাদে কাঁবর মূল বাংলা ভাষণাঁটই প্রদত্ত হল। 

আজ কমলা নেহরুর মৃত্যু দনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা 
আশ্রমবাসরা মান্দরে সমবেত। একাদন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে, যখন তাঁর 
দেহের উপরে মরণাস্তক রোগের ছায়া ঘনাঁয়ত, সেই সময় তান তাঁর কন্যা হীন্দরাকে 
নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসোছলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে সেই দুঃসময়ে 
তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ করে কিছাঁদনের জন্যে তাঁদের 'িরাদ্বগ্ন করতে 
পেরেছিলাম। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে--সেই তাঁর প্রশান্ত গন্তীর আবচালিত 
ধৈষের মার্ত ভেসে উঠছে চোখের সামনে। 

সাধারণত শোক প্রকাশের জন্য যে-সব সভা আহত হয়ে থাকে, সেখানে আঁধকাংশ 
সময় অনুম্তানের অঙ্গরূপেই অত্যুক্ত দ্বারা বাক্যকে অলঙ্কৃত করতে হয়। আজ 
যাঁর কথা স্মরণ করার জন্যে আমরা সবাই মিলেছি, তাঁকে শোকের মায়া বা মৃত্যুর 
ছায়া দিয়ে গড়ে তোলবার দরকার নেই। তাঁর চরিত্রের দশীপ্ত সহজেই আত্মপ্রকাশ 
করেছে, কারো কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। বস্তুত এই যে নারী, যান চিরজীবন 
আপন স্তন্ধতার মধ্যে সমাহিত থেকে পরম দূঃখ নীরবে বহণ করেছেন, তাঁর পাঁরচয়ের 
দীপ্ত কেমন করে যে আজ স্বতই সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হল সে-কথা চিন্তা করে মন 
বিস্মিত হয়। আধুনিক কালে কোনো রমণনকে জানিনে, যাঁন মৃত্যুকে আতন্রম করে 
অনাতকালের মধ্যে সমস্ত দেশের সম্মুখে এমন অমৃত মার্ততে আবির্ভূত হতে 
পেরেছেন। 

কমলা নেহরু যাঁর সহধার্মনী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ 
হৃদয়ের রাজাসনে প্রাতিষ্ঠিত হবার আঁধকারী; অপাঁরসীম তাঁর ধৈর্য, বাঁরত্ব তাঁর 
বরাট--কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদ সত্যনিষ্ঠা। পাঁলটিক্সের সাধনায় 
আত্মপ্রবুনা ও পরপ্রবণণনার পাঁঞ্কষল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে 
ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপদজনক সেখানে সত্যকে 'তাঁন ভয় করেনান, মিথ্যা 
যেখানে সবধাজনক সেখানে 1তান সহায় করেনান মিথ্যাকে। 'মথ্যার উপচার আশ 
প্রয়োজনবোধে দেশ-প্‌জার যে অরে অসণ্কোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তানি 
সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কুটকৌশলের 
পথে ফললাভের চেস্টাকে চিরাদন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মাক্তসাধনায় 
তাঁর এই চাঁরন্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান। 
৯ ছিলেন জওহরলালের প্রকৃত সহধার্মনী। তাঁর মধ্যে ছিল সেই অগ্রমস্ত 
, সেই আঁবচাঁলত হ্ছৈর্য, যা বীের সর্বোত্তম লক্ষণ। তাঁদের দুজনের কারো 
মধ্যে দেখান আত ভাবাল্‌তার চণ্চল উত্তেজনা তাঁদের এমন পাঁরপূর্ণ মিলনে, 
ক জীবনে 'কি মৃত্যুতে, বিচ্ছেদের স্থান নেই 'নিশ্চযয়ই। আজ তাঁর স্বামী মরণের 
মধ্যে দিয়ে কমলাকে দ্বিগ্ণ করে লাভ করেছেন। 'যাঁন তাঁর জীবনসাঙ্গন ছিলেন, 
আজও তান জীবনসাঙ্গনগই রইলেন। 

দূর অতীতের বৃহৎ পাঁরপ্রেক্ষীণকায় আমরা পুরাণাঁবখ্যাত সাধ্বী ও বারাঙ্গনা- 
দেরকে তাঁদের বিরাট স্বরূপে দেখতে পাই। কমলা নেহরু আজও কালের সেই 


৯৮৪৯ 


পরিপ্রেক্ষাণকায় উত্তীর্ণ হনান। 'তাঁন ছিলেন অত্যন্ত নিকটবতশঁ বর্তমানের প্রত্যক্ষ 
গোচর) এখানে বড়োর সঙ্গে ছোটো, মূল্যবানের সঙ্গে আকিৎকর জাঁড়ত হয়ে থাকে। 
তৎসত্তেও আমরা তাঁর মধ্যে দেখাঁছ যেন একাঁট পৌরাণিক মাহমা; তানি তাঁর আপন 
মহত্বের পরিপ্রেক্ষণকায় নত্রূপে পাঁরপূর্ণরূপে প্রকাশমান 11) ৫ 

আজ হোঁলর দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসস্তোৎসব। চারাঁদকে শৃজ্কপন্ত ঝরে 
পড়েছে, তার “মধ্যে নবাঁকশলয়ের আভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নূতন প্রাণের 
অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে । এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের 
উৎসবকে 'মাঁলয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসাঙ্ধর 'নর্মম শীতের 
দন শেষ হল, এল নবযূগের সর্বব্যাপী আশ্বাস। আজ এই নবযুগের খতুরাজ 
জওহরলাল। আর আছেন বসম্তলক্ষমী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্যসত্তায় সম্মিলত । 
তাঁদের সমস্ত জীবন 'দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো 
অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেনান। সাঙ্ঘাঁতক বিরুদ্ধতা প্রাতবাদের ভিতর 
দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ সূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসস্তোধ- 
সবের দিনকেই সেই সাধবীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করোছি। তাঁরা আপন 'নিভাঁক 
বীষেরি দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক। 
৯ [এই নারীর জীবনে 'বরদ্ধ শীক্তর সঙ্গে প্রাতীদন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলোছল, 
যে সংগ্রামে তান কোনো দিন পরাভব স্বীকার করেনান, সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে 
স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন 'বচ্ছেদ তিনি অচণুলচিন্তে বহন করেছেন 
স্বামীর মহৎ ত্রতের প্রতি লক্ষ্য করে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তান 
পিছনের দিকে ডাকেনান, নিজের কথা ভুলে সঙ্কটের মুখ থেকে স্বামীকে ফি 
আনবার জন্যে তাঁকে বেদনা জানানান। স্বামীর রতরক্ষা তান আপন প্রাণর 
চেয়ে বড়ো করে জেনোৌছলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তান আজও, মৃত্যুর 
পরেও দর্শম পথে স্বামীর নিত্যসাঙ্গনশ হয়ে রইলেন। 

আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বাঁরঙ্গনাকে 
আমাদের ইতিহাসের বেদীতে । আধ্নক কালের চলমান পটের উপর 'তাঁন নিত্য- 
কালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারয়োছ এমন অশুভ কথা আজ কোনোমতেই 
সত্য হতে পারে না!] আনন্দবাজার পাঁব্রকা থেকে উদ্ধৃত) 


১৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 


& এপ্রল, ১৯৩৬ 


প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি পেলাম। আশ্রমে আমার ছাত্রদের কাছে কমলার বিষয়ে যে অল্প 
কয়েকাট কথা বলোছ, তুম তাতে আশা ও শাঁক্ত পেয়েছ জেনে সুখী হয়োছি। 
আসিল রানিরননানা রিনার নানা 

1 

ট্রেণে যে অল্প কয়েক 'মাঁনটের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আম নিজেও 
তাতে তৃপ্ত হতে পাঁরাঁন। পথের পাঁরশ্রমে আমার দেহ আর মন, দুই-ই ছিল 
ক্লাস্ত, কথা বলবার শাক্তও আমার ছিল" না বললেই চলে। দিন কয়েকের জন্য 


৯৬০ 


তোমাকে এখানে এসে আমায় সঙ্গে থাকতেই হবে। এই আশ্বাস তোমাকে [দিতে 
পার যে শাস্ত নিকেতনের গরম এলাহাবাদের চেয়ে বেশশ নয়। 
ম্নেহানুসক্ত 


রবান্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৩৭ রফ আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত ৃ 
আঁমনাবাদ পাক, লখনউ, 
২০ এরীপ্রল, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলালজা, 
বিগত কয়েকদিন আমি মানসিক যন্পণা ভোগ করেছি। আপাঁনই ছিলেন আমাদের 
একমান্র ভরসা; কিন্তু সে-ভরসা কি অলীক বলে প্রাতিপন্ন হতে চলল ? গাঙ্কীবাদের 
সমবেত বিরুদ্ধতা ও প্রভাবকে আপাঁন কতখানি ঠোঁকয়ে রাখতে পারবেন, কিছ;- 
কিছু লোকের মনে সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল। 
নতুন করে ওয়ার্কং কমিটি গঠনের সুযোগ আপাঁন পেয়োছলেন। ট্যাণ্ডন, 
নরাম্যান, পট্টভী ও শার্দল 'ীসংকে আপাঁন বাদ 'দয়েছেন। গোঁবন্দ দাস ও শরৎ 
বসকে না নিয়ে ভুলাভাই ও রাজাগোপালাচারীঁকে আপাঁন গনয়েছেন। অথচ এদের 
নিলে আপনার শাক্তবাদ্ধ হত। দালালদের কাছ থেকে আপনাকে দূরে রাখবার 
জন্যই এ'রা চেষ্টা করেছেন। 'নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সাঁমাত ও প্রাতানাঁধ প্রেরণ, 
উভয় ব্যাপারেই আমরা দ্যর্বল হয়ে পড়োছি। যে ওয়ার্কং কাঁমাটি আপাঁন গঠন 
করেছেন, আগের ওয়ার্কং কামাটির চাইতে তা আরও বেশণ প্রাতীক্রিয়াশশল হতে বাধ্য। 
হতে পারে আমারই দূম্টি সংকীর্ণ। মতবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনার চাইতে 
সংখ্যার উপরে আমি বেশী আস্থা রাঁখ। তবে অবস্থা দেখে আমার মনে যে 
প্রাতী্রিয়া ঘটেছে, তা আপনাকে জানাতে আমি উদগ্রশব ছিলাম। অতঃপর আর 
এ-বিষয়ের কোনও উল্লেখ আম করব না। 
রাঁফ 


১৩৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখত 


প্রিয় জওহরলাল, 

সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি সুপাঠ্য হয়েছে। তোমার উত্তরগ্যলি মোটামুটি সম্পূর্ণ, 
এবং-বলাই বাহুল্য- সূস্প্ট। 

আসন্ন বৈঠক সম্পর্কে তুম দুশ্চিন্তা বোধ করছ কেন? আলোচনা যাঁদ হয় ত 
আপনাপন মতামত পরস্পরকে বুঝিয়ে বলবার জন্যই তা হবে। যখনই বুঝবে যে 
কোনও একটা প্রস্তাবের সপক্ষে সর্বরকমের যুক্তি দেখান হয়ে গিয়েছে, তখনই 
সে-ীবষয়ে আলোচনা তুমি থামিয়ে দেবে। আসলে তুমি চাও যে িলোমশে কাজ 
করা হক। তা করা হবে বলে আম খুবই আশা রাখ। 

২৩ তারিখে সন্ধ্যায় আমি নাগপুরে পেণছাব। 

আশা কর নিজের সম্পর্কে রাঁঞ্জত যত» নেবে। সে খাঁলতে গিয়েছে জেনে 
সুখী হলাম। আশা কাঁর স্বরূপ তোমার সঙ্গে যাবে। 

সদ্দার এখনও রোগে ভুগছেন। আপাতত শুধূ ননীতোলা দুধই তাঁর পথ্য। 
৮ই মে'র পরে আমি তাঁকে নন্দী পাহাড় নিয়ে যাব। তুমিও যাঁদ আসতে পারতে, 
সখা হতাম। 

ভালবাসা জানাই। বাপু 


২১ এীপ্রল, ১৯৩৬ 


৯৬১ 


১৩৯ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক আগাথা হ্যারিসনকে লাখিত এ 
ওয়াধা, 


৩০ এ্রাপ্রল, ১১৩৬ 
প্রয় আগাথা, 


তোমার ১৭ তাঁরখের চিঠি পেলাম। জওহরলালের কাছে এর চাইতে কম- 
কিছু আশা করা যেত না। তার ভাষণের মধ্যেই তার বিশ্বাসের স্বীকীত রয়েছে। 
যে-ভাবে সে ওয়ার্কং কমিটি গঠন করেছে, তার থেকেই বুঝতে পারবে যে ১৯২০ 
সন থেকে যাঁরা এ্রীতহ্যসম্মত দাম্টভঙ্গীর প্রাতানিধত্ব করে আসছেন, তাঁদের মধ্যে 
থেকেই সে আধিকাংশ লোক নিয়েছে। এই আঁধকাংশ যে আমারই মতের সমর্থক 
াতে সন্দেহ নেই। যাঁদ সম্ভব হত ত নয়া শাসনতন্মকে আজই আমি ধ্বংস 
করতাম। এমন প্রায় কিছুই এর মধ্যে নেই, যা আম পছন্দ করতে পার। তবে 
জওহরলালের পথ আর আমার পথ এক নয়। ভূমি ইত্যাঁদ সম্বন্ধে তার আদর্শ 
আম মানি। তবে প্রকৃত পক্ষে তার কোনও পন্থাই আমার মনঃপৃত নয়। শ্রেণঈ- 
সংগ্রাম যাতে না হয় তার জন্য আম যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মনে হয় সেও করবে। 
তবে শ্রেণী-সংগ্রামকে এড়ান সন্ভব হবে বলে সে বিশ্বাস করে না। আর আম 
শ্বাস কার যে আমার পল্থা যাঁদ গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা খুবই সম্ভব। তবে 
আপন পম্থার সমর্থনে জওহরলাল যাঁদও চরম সব কথা বলে, কাজের ব্যাপারে সে 
কিন্তু ধীরাস্ছির। তাকে আম যেটুকু জানি, তাতে বলতে পাঁর যে বিরোধকে সে 
ত্বরান্বিত করবে না। আবার সেই বিরোধকে যাঁদ তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়, 
তাহলে সে তাকে এাঁড়য়েও যাবে না। তবে এ-ব্যাপারে সমগ্র কংগ্রেস একমত নয়। 
মতের পার্থক সেখানে অবশ্যই আছে। 'বরোধ যাতে না বাধে, তার ব্যবস্থা করাই 
আমার পল্থার উদ্দেশ্য । কিন্তু তার পন্থা ত তেমন নয়। আমার নিজের ধারণা 
এই যে জওহরলাল তার আঁধকাংশ সহকমর্শর 'সিদ্ধান্তকেই মেনে নেবে। তার যা 
মানীসক গঠন, তাতে এ আত শক্ত কাজ। ইতিমধ্যেই সে তা বুঝতে পারছো। 
তবে যা-ই সে করুক না কেন, সে-কাজ উদার ভাঙ্গতেই করবে। জীবন সম্পকে 
দৃম্টিভঙ্গবর পার্থক্য আরও বৃদ্ধ পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তবে হৃদয়ের দিক 
দিয়ে আমরা আজ পরস্পরের ঘত নিকটবতর্শ, এত 'নকটে এর আগে আর কখনও 
আমরা আ'সান। 

এ-চিঠি প্রকাশ্যে ব্যবহারের জন্য নয়। তবে তোমার বঙ্ধবান্ধবদের স্বচ্ছন্দে 
এ-চিঠি দেখাতে পার। 

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তুমি আর-কছ জানতে চাও বলে আমার মনে হয় না। 

ভালবাসা জানাই। বাপু 
মিস আগাথা হ্যারসন 


১৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখিত 
নন্দী পাহাড়, 
১২ মে, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 
আগাথার চিঠির যে উত্তর আম লিখোঁছ, তোমার মনোভাব সম্পকে আমি 
সেখানে ঠিক কথা বলোছ কিনা, এইটে জানবার জন্যই উত্তরটা আম তোমার 
কাছে পাঠিয়েছিলাম। 
কিস্তু উল্টে তুমিই যে আমার উপরে আক্রমণ চালয়েছ, তাতে আম খুশী 
১৯ 


৯্ডহ 


হয়েছ। যে ব্যবস্থার ফলে এক অবিশ্রাস্ত ও প্রলয়ঙ্কর শ্রেণী-সংগ্রামের সণষ্ট হবে, 
তাকে সমর্থনের, অথবা যে ব্যবস্থা মূলত হিংসার ভিত্তির উপরে প্রাতচ্ঠিত, তার 
প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপনের, অথঘা সামান্য ত্রুটির জন্য কাউকে কাউকে তিরস্কার 
করে ও ধিক্কার দিয়ে অতঃপর তার চাইতে অনেক বড় ব্যর্থতার জন্য যারা দায়ী 
তাদের প্রশংসা করবার অপরাধে আম অপরাধী নই 

এমনটা সম্ভব যে আমার যে-সব নুটির কথা তুমি বলেছ, তা হয়ত আমার 
আছে, 'কস্তু সে-ীবষয়ে আমি সচেতন নই। তা-ই যাঁদ হয় ত সেক্ষেত্রে তার স্পজ্ট 
দৃষ্টান্ত তোমার দেওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় আমার কর্মপন্থা যে তোমার 
কর্মপন্থার থেকে পৃথক, সে-কথা আমি আগেই স্বীকার করোছ। তবে বর্তমান 
ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের কোনও পার্থক্য নেই। 

ডঃ আনসারশর মততযু এক কঠিন আঘাত হয়ে নেমেছে। তাঁর সঙ্গে আমার যে 
সম্পর্ক ছিল, রাজনোতক মৈত্রীর চাইতে তা অনেক বেশী। 

আশা কাঁর তম খাঁলতে যাবে অথবা আমার কাছে এসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর 
জড়িয়ে যাবে। 

স্বরূপকে জাঁনও যে তার চিঠি দুটি আম পেয়োছ। সার তেজকে আম 
[চাঠ লিখব। ূ 

ভালবসা জানাই। বাপ 


১৪১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
নন্দী পাহাড়, 
২১ মে, ১৯৩৬ 
শপ্রয় জওহরলাল, 
হিন্দ; পান্রকা থেকে দুটি কাঁটং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছ। িপোর্টরি তোমার কথা- 
গুলিকে যথাযথভাবে 'লাঁপবদ্ধ করেছে বলে আম বিশ্বাস করি না। তবে এ দুটি 
বিষয় সম্পর্কে তুমি আসলে যা বলেছিলে, তা যাঁদ আমাকে জানাও, সুখী হব। 
মেয়েদের যে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার দায়ত্ব সম্পূর্ণই তোমার 'নজের। বস্তুত 
ওয়াক কমাঁট থেকে মেয়েদের যে বাদ 'দেওয়া যেতে পারে, এমন কথা আর কেউ 
ভাবতেও পারেননি। আর আমার ধারণা, খাঁদর 'বষয়ে তুমি এই কথা বলেছ যে 
জাতির বর্তমান অর্থনাতিতে খাঁদ অপাঁরহার্য, এবং জাতি যখন আত্মীনর্ভর হবে, 
হাতে-তৈরী কাপড়কে তখন হটে গিয়ে মিলের কাপড়ের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। 
ভালবাসা জানাই। 
বাপ, 


১৪২ মহাতয়া গান্ধী কর্তৃক লাখত 
বাঙ্গালোর, 


২৯ মে, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার ২৫ তারিখের চিণি পেয়োছ। তুমি তাহলে প্রায় 'বিদযদ্বেগে সফর করে 
বেড়াচ্ছ। প্রয়োজনীয় শাক্ত যেন তুমি লাভ কর। মান্র এক সপ্তাহও যাঁদ খাঁলতে 
থাক, সে এক অপ্রত্যাঁশত' সৌভাগ্য বলেই বিবোচত হবে। 


১৬৩ 


খাদ সম্পর্কে যে বিবৃতি তুমি দিয়েছ, প্রকাশ্যভাবে আম তাকে কাজে 
লাগাতে চাই। এ-বিষয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছেন। আমাদের আপন 
লোকদের মধ্যে যাঁরা খাঁদতে বিশ্বাসী, বিকৃত সধীক্ষপ্ত ববরণাঁট তাঁদের মনে উদ্বেগ 
সৃস্টি করেছে। তোমার বিবৃতাঁট অবস্থাকে একটু শাস্ত করবে। 

ওয়ার্কং কাঁমাঁটিতে কোনও মাহলা-সদস্য না নেওয়া সম্পর্কে তুমি যে যুক্তি 
দেখিয়েছ, তাতে আম সন্তুষ্ট হতে পাঁরান। কাঁমাটতে একজন মাঁহলাকে গ্রহণ 
করবার কিছুমান আগ্রহও যাঁদ তুমি দেখাতে, তাহলে প্রবীণদের মধ্যে একজনের 
সরে দাঁড়াবার ব্যাপারে কিছুই অসুবিধা হত না। একমাত্র ভুলাভাই সম্পর্কেই 
চাপ দেওয়া হয়োছল, যাঁদ অবশ্য একে চাপ বলা যায়। এবং প্রথম যখন তাঁর 
নাম উল্লেখ করা হয়, তোমার তখন কোন আপাতত হয়ন। অন্য কোনও সদস্য 
সম্পকেই চাপ দেওয়া হয়নি। অতঃপর একজন সমাজবাদীর নাম বাদ দিয়ে একজন 
মাঁহলাকে গ্রহণ করবার পথে কোনও বাধাই তোমার ছিল না। তবে যতদ্‌র আমার 
মনে পড়ে, সরোঁজনশ দেবীর পাঁরবর্তে কাকে নেওয়া হবে, এ 'নয়ে তুম গনজেই 
বরং অস্মাবধেয় পড়েছিলে, এবং তাঁকে বাদ দিতেই তুমি ব্যগ্রতা দোৌখয়োছলে। 
এমন কি, এ-কথাও তুম বলোছলে যে ওয়াক কাঁমাটতে সর্বদাই যে একজন 
মাহলা এবং কিছুসংখ্যক মুসলমান সদস্য রাখতে হবে, এই এীতহ্য অথবা প্রথায় 
তোমার আস্থা নেই। সুতরাং মাহলা-সদস্য বজর্নের ব্যাপারে আমার মনে হয়, 
আপন স্বাধীন অভিরুচি অনুযায়ীই এ-কাজ তুমি করেছ। প্রথাকে লঙ্ঘন করবার 
আকাঙ্ক্ষা অথবা সাহস অন্য কোনও সদস্যের হত না। এ-কথাও তোমাকে আমার 
বলতে হবে যে কোনও কোনও কংগ্রেসী মহলে গোটা দোষটা আমার উপরে চাপান 
হচ্ছে, কেননা আমিই নাকি 'মসেস নাইডুকে বাদ দয়োছ, এবং কোনও মাঁহলা-সদস্য 
যাতে না থাকেন তার জন্য পীড়াপশীড় করেছি। অথচ, তোমাকে বলোছ, এমন- 
কিছ? করবার সাহস আমার নেই। মাহলা-সদস্য বাদ দেব ক, মিসেস এন.কেও 
আম বাদ দিতে পারতাম না। 

অন্যান্য সদস্যদের সম্পকেও আম এই ধারণা পোষণ করে আসাছ যে আদর্শের 
জন্য উচিত মনে করেছ বলেই তুমি তাঁদের বেছে নিয়েছ। সকলেই যেখানে মহত্তম 
উদ্দেশ্য অর্থাং আপনাপন বাদ্ধ-বিবেচনা অনুসারে আদর্শসেবার উদ্দেশ্যে অনু- 
প্রাণত, সেখানে “বেহায়া” অথবা হায়াদার'এর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তোমার 
চিঠিতে তোমার বিবৃতি সমার্থত হয়েছে। তোমাকে জানাতে পার যে এই বিবৃতি 
পড়ে রাজেনবাব্‌, সি. আর. এবং বল্লভভাই খুবই বেদনা পেয়েছেন। তাঁরা মনে 
করেন যে সম্মানজনকভাবে, এবং সহকমর হিসেবে তোমার প্রাতি অটুট আনুগত্য 
নিয়েই তাঁরা কাজ করবার চেস্টা করেছেন। এ-বিষয়ে আম তাঁদেব সঙ্গে একনত। 
তোমার বিবৃতি থেকে মনে হয়, তোমার প্রাতি অন্যায় করা হয়েছে। 

তৃতাঁয় বিষয়টি সম্পর্কে জানাই, বিষয়টি পারচ্কার হয়ে গেলেই আম হুখী 
হব। তুমি কী বলতে চাও আমি জান না, তবে যতক্ষণ না আমাদের দেখা হচ্ছে, 
ততক্ষণ সেটা মূলতুবী থাক। যে ক্লেশ তোমাকে ইতিমধ্যেই বহণ করতে হচ্ছে, 
আম আর তার মান্রা বাড়াব না। 

ডঃ আনসারীর স্মাতরক্ষা সম্পর্কে জানাই, আসফ আলীকে আম আমার এই 
সুস্পষ্ট আভমত জানিয়োছ যে রাজনৈতিক অবস্থার যতাঁদন না উন্নাত হচ্ছে ততাঁদন 
পর্যন্ত বাবার স্মাতিরক্ষার ব্যবস্থা যেমন মুলতুবি রাখা হয়েছে, ডঃ আনসারণর 
স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও তেমনি ম:লতুব রাখা উচিত। তোমার কি অন্যরকম মনে 
হয়ঃ 


৯৬৪ 


কমলার স্মৃতিরক্ষার কাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। 
রাজকুমারীর চিঠি এইসঙ্গে পাঠালাম। এর মধ্যে ইন্দুর উল্লেখ আছে। 
ভালবাসা জানাই। 


১০ তারিখ পর্যন্ত বাঙ্গালোর 'সাঁটর ঠিকানায় আছি। 
৯১৪৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 


বাপ, 


সেবাগ্রাম, 
১৯ জুন, ১৯৩৬ 
হাতের লেখার অস্পম্টতার জন্য চিঠিথাঁন যাঁদ পড়তে না পারা যায়, 
তাহলে ফেলে 'দও। 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার অবগাঁতর জন্য সঙ্গের কাগজখানকে গতকাল তোমার কাছে পাঠাতে 
যাচ্ছ, এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। 
রাঁঞ্জত এখন আগের চাইতে ভাল আছে জেনে সখী হয়োছ। নিজের যত 
তাকে নিতেই হবে। 
আম চাই না যে তোমার ওয়াকিং কামিটিতে কোনও মাঁহলা-সদস্য না নেওয়া 
সম্পর্কে বিশেষ কোনও বিবৃতি তুমি দাও। মাহলা-সদস্য না থাকাটা এবং অন্যান্য 
সদস্যের গ্রহণ অথবা বজন তুল্যমূল্য নয়। ওয়ার্কং কামটি থেকে মহিলাদের 
একেবারে বাদ দেবাব মতন সাহস অথবা ইচ্ছা আমাদের কারও ছিল না। তোমার 
মনোভাবের এইটেই যাঁদ সাঠক ব্যাখ্যা হয়, তাহলে সময় খন আপনা থেকে আসবে 
তখনই সেটা বাঁঝয়ে বলা উচিত। 
অন্যান্যদের বিষয়ে' জানাই, যা হয়ে গিয়েছে এখনও যে তার সম্পর্কে তুমি 
ক্ষূন্ধ হয়ে আছ, এতে আঁম দুঃাঁখত। আদর্শের খাতিরে আনিচ্ছাসত্তেও ভুলাভাইকে 
তুমি গ্রহণ করেছ। এবং প্রথম আলোচনার সময়েই তুমি এ-ব্যাপারে কোন-ীকছ 
উল্লেখ করবার আগেই আম বলোছিলাম যে ওয়াঁকং কামাটিতে অবশ্যই কিছু 
সমাজবাদী সদস্য নিতে হবে। তাঁদের নামও আম বলোছলাম। যা-ই হক, 
কে কার নাম বলেছিল, তার উপরে আম গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না; আমি 
গুরুত্ব আরোপ করতে চাই এই ব্যাপারটার উপরে যে সকলের সমবেত আদর্শকে 
সফল করে তুলবার জন্য চেস্টা করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা কেউ পাঁরি- 
চাঁলত হনাঁন; সকলেই এই একই উদ্দেশ্যে পারচালিত হয়েছেন। 
আমার যতদূর মনে পড়ে, যে-ীববৃতিটি আম দেখেছিলাম আর তুমি আমাকে 
যা পাণিয়েছ তা এক নয়। তুম যোঁটকে চিণির সঙ্গে পাঠিয়েছ, সোঁটকে আমি 
এই প্রথম দেখলাম মনে হচ্ছে। দয়া করে ডঃ হ-কে জিজ্দেস কর, অন্য কোনও 
বিবৃতি তান প্রচার করেছেন কিনা। এমন কি, যোট তুমি পাঠিয়েছ, তারও সঙ্গে 
ডাক্তার আমাকে যা বলতেন তার পার্থক্য বর্তমান। তাঁর মতামতকে আম যাঁদও 
ুটিষুক্ত বলে মনে কারি, তব তাঁর মতপগ্রকাশে আমার কিছুমান আপান্ত নেই। 
আমার অভিযোগ এই যে তান আমার কাছে এক কথা বলেছেন, অতঃপর প্রকাশের 
সময় অন্য কথা বলেছেন। ডঃ হ-কে তুমি স্বচ্ছন্দে এচিঠি দেখাতে পার। 
আশা করি কুশলে আছ। পাঞ্জাবে যে-রকম ঝড়ের বেগে তুমি সফর করে 
ফিরলে, আম তাতে তখন উদ্বেগ বোধ না করে পাঁরানি। 
ভালবাসা জানাই। বাপু 


৯৬৬ 


৫ 
৯৪৪ রবীন্দ্রনাথ 1লাখত 
ঠাকুর কর্তৃক নটি 
৩১ মে, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার মহান গ্রন্থথখান সবেমান্র পড়ে শেষ করেছি। বইটি আমার উপরে 
গভীর রেখাপাত করেছে। তোমার এই 'বরাট কাজের জন্য আমি গৌরব বোধ 
কার। এর খুঁটিনাটি নানা বরণের মধ্য 'দয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে মানাবকতার 
সেই গভশর ন্রোতোধারা, তথ্যের জটিলতাকে আতন্রম করে যা আমাদের সেই 
মানব-সত্তার কাছে উত্তীর্ণ করে দেয়, আপন কর্মের থেকে যে মহত্তর, পাঁরবেশের 
থেকে সত্যতর। 
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টিটি 
১৪৫ চাল-স দ্রেডোলয়ন কর্তৃক লিখিত 
ওয়াঁলংটন, কাম্বো, 
মোরপেট, 
১২ জুন, ১৯৩৬ 


প্রয় মিঃ নেহরু, 
আপনার বই আম পড়োছি। বইয়ের মধ্যে যে-মানুষাঁটর পাঁরচয় পেলাম, তাঁর 
সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছে। আপাঁন আর আঁম, দুজনেই আমরা হ্যারোতে 
আমাদের জশবন শুর্‌ করোছ। নপশীড়ত মানুষের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবার শক্ষা 
সেখানে আমরা পাইাঁন। আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে আপনার দেশবাসীর 'নর্যাতন 
আর দরিদ্র, আর আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যুদ্ধ আর বাঁস্ত-জীবন। আমাদের দ'জনের 
চিন্তার মধ্যে যথেম্টই সাদশ্য রয়েছে। যাঁদ কখনও ইংল্যান্ডে আসেন, অবশ্যই 
আমাকে জানাবেন। আমি যে ভারতবর্ষে যাব, এমন মনে হয় না। তার কারণ, 
যাবার মতন লাল অথবা লালাভ সব দেশ যেখানে রয়েছে, সেখানে জার্মান, 
ভারতবর্ষ আর ইভাঁলর মতন কালো দেশে যাবার ইচ্ছা আমার নেই। তবে 
একান্তই যাঁদ যাই, আপনাকে আমি খদুজে বার করব। তা সে আপান কারাগারেই 
থাকুন আর মুক্তই থাকুন । 

মিন্রতাসূত্রে আবদ্ধ 

চার্লস ট্রেভোলয়ন 


১৬৮ 


১৪৬ সার মহম্মদ ইকবাল কর্তৃক লাখিত 
লাহোর, 
২১ জুন, ১৯৩৬ 

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল, 

গতকাল আপনার যে চিঠি পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনার 
প্রবন্ধগাঁলর উত্তরে আমি যখন লাখ, তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে আহ্মদীদের 
রাজনোতিক মনোভাব সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। বস্তুত আম যে একটা 
উত্তর লিখেছিলাম, তার প্রধান কারণ এই ষে ীবশেষ করে আপনাকে আমার দেখাবার 
ইচ্ছে ছিল. মুসালম আনুগত্যের উত্তব কী করে হয়েছে এবং শেষ পর্যস্ত কী ভাবেই 
বা তা আহমদী ধর্মীবশ্বাসের মধ্যে একটা প্রকাশের 'ভাত্ত খুজে পেয়েছে। আমার 
প্রবন্ধটি প্রকাশের পর সাঁবস্ময়ে আমি উপলান্ধ করলাম যে এাতহাঁসক কী কণ 
কারণে আহমদী ধর্মাবশ্বাসের শিক্ষাগ্াল তার বর্তমান রূপ নিয়েছে, এমন 'কি 
শিক্ষিত মুসলমানরাও তা জানেন না। তা ছাড়া পাঞ্জাবে ও অন্যত্ও আপনার 
মুসলিম অনুরাগণরা আপনার প্রবন্ধগাঁল পড়ে বিচলিত বোধ করোছিলেন; তার 
কারণ তাঁদের মনে হয়োছল যে আহমদী আন্দোলনের প্রীত আপানি সহানুভূতি- 
সম্পন্ন । এ-কথা ভাববার প্রধান হেতু এই যে আহমদীরা আপনার প্রবন্ধগুল পড়ে 
অত্যন্তই উল্লাসত হয়ে উঠোছল। আপনার সম্পর্কে এই ভুল ধারণা সৃষ্ট হবার 
জন্য আহমদী পন্রিকাগুলিই প্রধানত দায়ী। যা-ই হক, আমার ধারণা ষে ভ্রমাত্মবক, 
এ-কথা জেনে আমি সুখী হয়েছি। ধর্মতত্বে আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ নেই, 
তবে আহমদীদের আপন অস্ত্রে তাদের ঘায়েল করবার জন্যই এ নিয়ে আমাকে 
নাড়াচাড়া করতে হয়োছল। এ-বষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ষে ইসলাম 
ও ভারতবর্ষের সম্পর্কে অত্যন্তই সং উদ্দেশ্য নিয়ে আমার প্রবন্ধীট লিখোছলাম। 
ইসলাম ও ভারতবর্ষ, আহমদীরা এই দ:য়ের প্রাতই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, 
এ-বিষয়ে আমার কিছ_মান্র সন্দেহ নেই। 

লাহোরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নস্ট হওয়ায় আমি অত্যন্তই দ:ঃখত। 
আম তখন অত্যন্তই অসস্থ ছিলাম; ঘর থেকে বাইরে যাবার সাধ্য আমার ছিল 
না। নিরবচ্ছিন্ন অসংচ্ছতার ফলে গত দু বছর ধরে কার্যত আমাকে অবসর-জীবন 
যাপন করতে হচ্ছে। এর পর কবে আবার পাঞ্জাবে আসছেন, দয়া করে আমাকে 
জানাবেন। আপনার প্রস্তাবিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ সম্পর্কে আমার 'চিঠ কি 
আপানি পেয়েছিলেন? আপনার চিঠিতে তার প্রাপ্তিস্বীকার না থাকায় আশঙ্কা 
কার যে আমার সে-চিঠি আপনার হাতে পেশছয়ান। 

ভবদীয় 
মহম্মদ ইকবাল 


১৪৭ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক লিখিত এ 

ওয়ার্থা, 
২৯ জুন, ১৯৩৬ 

'প্রয় জওহরলালজণী, 

মতামত ও দৃম্টিভঙ্গীর সুপারজ্ঞাত পার্থক্য সত্বেও লখনউ কংগ্রেসের পর 
আপাঁন যখন ওয়ার্কিং কমিটির সদসাপদে আমাদের নিয়োগ করেন, তখন আমরা 
আশা করোছলাম যে একটা মিলিত কর্মপন্থা স্থির করে নেওয়া সম্ভব হবে, এবং 
মতপার্থক্যের কথা ভূলে গিয়ে ও যে-ষে বিষয়ে আমাদের মতৈক্য হবে তার উপরে 


৯৬৯ 


দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মিলোমশে আমরা কাজ করতে পারব। নিজেদের খাপ খাইয়ে 
নেবার জন্য যথাসাধ্য আমরা চেম্টা করে আসাছ, 'কন্তু দৃভাগ্বশত আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে এমন কোনও সামঞ্জস্য সম্ভব হয়ান, গ্ুথক মতাবলম্বী দুই পক্ষ যাতে 
মিলোৌমশে কাজ করতে অথবা মালতকণ্ত হয়ে কথা বলতে পারে। আমরা মনে 
কার যে বিশেষ করে এই সময়ে, কংগ্রেস যখন সমাজবাদের প্রস্তাব গ্রহণ করোন 
তখন তার সভাপাঁত ও ওয়ার্কং কাঁমাটর অন্যান্য সমাজবাদী সদস্য ষে সমাজবাদ 
প্রচার করছেন ও তার উপরে গ্রুত্ব আরোপ করছেন, এতে করে দেশের স্বার্থ 
ক্ষুপ্র হবে। আমাদের সকলেরই মনে হয় যে দেশের প্রথম ও চূড়ান্ত লক্ষ্য এখন 
স্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে জাতীয় সংগ্রামে আমরা নিরত রয়োছ, 
তারও সাফল্যের সম্ভাবনা এতে ক্ষাতগ্রস্ত হবে। আপনারও এই ধারণা বলে মনে 
হয়, এবং এ-ধারণা আপান ব্যক্তও করেছেন ষে আপনার ইচ্ছানুষাক়্ী ওয়ার্কং 
কামাট গঠন করা হয়ান, পক্ষান্তরে এই কাঁমাটকে আপনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, এবং আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে একে আপাঁন মেনে নিয়েছেন। লখনউর 
ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা 'কস্তু আপনার ধারণার বপরীত। আমাদের 
কেউই [আপনার] উপরে সামান্যতম চাপ দিয়েছে বলেও আমরা জান না। যা-ই 
হক, আপনার ঘোষণাবলীর দ্বারা যে-অবস্থার সৃস্টি হয়েছে তা অত্যন্তই অসন্ভোষ- 
জনক, এবং যে-সব সহকমা্কে আপাঁন বিঘ বলে গণ্য করেন, ওয়ার্কং কামাটিতে 
তাঁদের উপস্থিতির ফলে আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটছে, এ-কথা যাতে আপনার 
মনে না হয়, তার জন্য আমরা মনে কার যে কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাকে 
আমাদের দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে এও আমরা মনে করি ষে ১৯২০ সন থেকে 
কংগ্রেস যে-সব আদর্শ, কর্মপল্থা ও নাত অনুসরণ করে আসছে, এবং বিশেষ 
করে বর্তমান অবস্থায় যে-সব আদর্শ কর্মপন্থা ও নীতকে আমাদের দেশের পক্ষে 
সবেত্তিম বলে আমরা বিবেচনা কারি, এবং ইাঁতমধ্যেই যা প্রভূত ফলপ্রসূ হয়েছে, 
কংগ্রেসের পক্ষে এখনও তাকেই অনুসরণ করা কর্তব্। আমাদের আভিমত এই যে 
আপনার ও অন্যান্য সমাজবাদী সহকমাঁর বক্তৃতার ফলে, এবং সেইসব বক্তৃতায় 
উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য সমাজবাদীরা যে-সব কাজ করেছেন তার ফলে দেশের সর্বনই 
কংগ্রেস সংগঠন দূর্বল হয়ে পড়েছে; এবং এমন কোনও লাভ তার হয়নি যাকে এর 
ক্ষাতপূরণ 'হসেবে গণ্য করা যায়। জাতির আশু রাজনৈৌতিক কর্তব্য, বিশেষত 
নির্বাচনী কর্মসূচী সম্পর্কে আপাঁন যে-সব কথা প্রচার করেছেন, তার ফলাফল 
অত্যন্তই ক্ষাতকর হয়েছে; এবং আমরা মনে কার, যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে 
আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে সংগঠন ও সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

আত্যান্তক অনিচ্ছাসত্েও এ-কারণে ওয়াকিং কাঁমাট থেকে আমরা পদত্যাগের 
সিদ্ধান্ত করোছি। প্রভূত চিন্তার পর যে-ব্যবস্থা অবলম্বনের 'সিদ্ধাস্ত আমরা করোছ, 
আপনার ও আমাদের নিজেদের দক থেকে এটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা বলেই আমাদের 
মনে হয়, এবং আমাদের বিবেচনায় দেশেরও এতে সর্বাধিক মঙ্গল হবে। 


রাজেন্দ্র প্রসাদ বল্পভভাই প্যাটেল 
দস. রাজাগোপালাচারণ জে. বি. কৃপালনশ 
জয়রামদাস দৌলতরাম এস. ডি. দেব 
যমুনালাল বাজাজ 


৯৭০ 


১৪৮ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক 'লাখত 
ওয়ার্ধা, 


১ জুলাই, ১৯৩৬ 

[প্রয় জওহরলালজাঁ, 

গতকাল আমাদের সাক্ষাং শেষ হবার পর মহাত্মাজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে 
আমাদের কথাবার্তা হয়েছে; নিজেদের মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরে আমরা পরামর্শ করোছ। 
আমরা জানতে পারলাম যে আমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, তাতে আপাঁন 
অত্যন্তই দ:ঃখিত হয়েছেন; বিশেষ করে আমাদের 'চাঠির বাচনভাঁঙ্গতৈ আপানি খুবই 
বেদনা পেয়েছেন। আপনাকে বিব্রত করবার অথবা দুঃখ দেবার কোনও উদ্দেশ্যই 
আমাদের ছিল না, এবং আপাঁন যাঁদ এমন কোনও আভাষ অথবা হাঙ্গত দিতেন 
যে এতে আপানি দুঃখিত হয়েছেন, তাহলে বিন্দমান্র দ্বিধা না করে চিঠিখানির 
আমরা সংশোধন অথবা পাঁরবর্তন করতাম। কিন্তু সমগ্র অবস্থাকে পনার্ববেচনা 
করে আমরা এই চিঠি ও আমাদের পদত্যাগ প্রত্যাহার করবার "সিদ্ধান্ত করেছি। 

আমাদের পদত্যাগ আমরা প্রত্যাহার করছি; সুতরাং এই ব্যাক্তগত পত্রে 
আমাদের' মনোভাবকে আরও 'ীবস্তাঁরতভাবে বর্ণনা করে ব্যাপারটাকে পাঁরম্কারভাবে 
[ববৃত করবার অনূমাতি. আপাঁন নিশ্চয়ই আমাদের দেবেন। যে-চিঠি প্রকাশিত 
হতই, তাতে এত বিস্তারতভাবে আমাদের মনোভাব বর্ণনা করা সপ্তব ছিল না। 
আপনাকে দুঃখ দেবার 'বিন্দুমান্র ইচ্ছে নিয়ে একাজ করতে বাঁসাঁন। 

আমাদের মনে হয়েছে যে সংবাদপত্রে আপনার যে-সব বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, 
তাতে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মসূচী সম্পর্কে তত কথা আপনি বলেনাঁন, যতটা 
এমন এক বিষয় সম্পর্কে বলেছেন, কংগ্রেস কর্তৃক যা গৃহীত হয়নি। আমরা 
আশা করেছিলাম যে কংগ্রেস-সভাপাঁত হিসেবে কংগ্রেসের সংখ্যাগারষ্ত পক্ষের 
মুখপান্র হয়েই আপান কথা বলবেন। কিন্তু এতে করে দেখা যাচ্ছে যে তা না করে 
ওয়ার্কং কামিটি ও কংগ্রেসে আমাদের যে-সব সহকম্ণ সংখ্যালঘুপক্ষভুক্ত, তাদের 
মুখপান্ন হিসেবেই আপাঁন কথা বলেছেন। অবশ্য এমনটা সম্ভব, এবং আপাঁন 
সে-কথা আমাদের বলেওছেন যে আপনার বক্তৃতার মধ্যে যে-অংশে সমাজবাদের কথা 
থাকে, শুধু সেইটুকুই প্রকাশ করা হয়, সংবাদপন্রগীলতে বাকী অংশগ্ালকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয় না, কেননা সংবাদ হিসেবে তার মূল্য কম বলে বিবেচনা করা হয়। 
[কস্তব একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আপনার বক্তৃতার প্রকাঁশত বিবরণ 
যারা পাঠ করে তাদের সংখ্যা শতগুণ বেশী, এবং আপনার বক্তৃতাবলশর এই বৃহত্তর 
শ্রোতৃবর্গের উপরে তার ষে প্রভাব পড়ে, তা উপেক্ষা করা আপনার ঠিক হয় না। 

আমাদের বিরুদ্ধে এক রশীতমত অবিশ্রাস্ত আভযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
আমাদের সম্পর্কে এমন আচরণ করা হচ্ছে যেন আমাদের কার্যকাল শেষ হয়ে 
গিয়েছে; যে-সব ভাবনাচিস্তা পর্যাধত ও বর্তমানকালে যার কোনও মূল্য নেই, 
যেন আমরা তারই প্রাতভূ; যেন দেশের অগ্রগাতিকে আমরা শুধু 'বাঘবতই করাছি) 
যেন অন্যায়ভাবে আমরা ক্ষমতা আঁধকার করোছ এবং ক্ষমতার ক্ষেত্র থেকে আমাদের 
তাড়িত করলেই সঙ্গত হয়। গান্ধষীজীর সঙ্গে থাকাকালশন যে-সব আদর্শ, কর্ম- 
পন্থা ও কৌশল আমরা শিক্ষা করোছ, কোনও প্রাতষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে 
কাড়াকাঁড় করাকে তাতে 'নাঁষদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে যে অন্যরা 
আমাদের প্রাত এক বিরাট আঁবচার করেছেন ও এখনও করছেন, এবং সহকমা ও 
সভাপাঁত হিসেবে আপনার কাছে যে-আশ্রয় পাবার ন্যায়সঙ্গত আঁধকার আমাদের 
ছিল, তা আমরা পাচ্ছি না। আমাদের বিতাড়িত করবার জন্য যখন ব্যাপক প্রস্থতি 


৯১৭১৯ 


চলছে, এবং আপনার উপাঁস্থাীততেই যখন সেই মর্মে ঘোষণা করা হয়, এবং ট্রেড 
ইউানয়ন কংগ্রেসে যেমন বলা হয়েছিল তেমনভাবে যখন বলা হয় যে এইসব গোম্ঠীর 
প্রীতিই আপাঁন সহানুভূতিসম্পন্ন, তখন আমাদের মনে হয় যে এসব কথা যারা বলে, 
এতে শুধু তাদের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, কিছু পাঁরমাণে আপনার 
আভমতেরও পাঁরচয় পাওয়া যায়। এতে আমরা বেদনাবোধ কাঁর। তার কারণ 
কোনও ক্ষমতাকেই আঁকড়ে থাকবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। ধাপে ধাপে 
এই কথাই আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি যে সহকমর্শ হিসেবে আপনার কাছ থেকে 
যে-পারমাণ আস্ঘা পাওয়া আমাদের উচিত ছিল তা আমরা পাচ্ছি না, এবং আমাদের 
সম্পকে অথবা আমাদের মতামত সম্পর্কে আপনার আর কিছ.মান্ শ্রদ্ধা নেই। 
স্বভাবতই এর ফলে আমাদের মনে হয়েছে যে আপানি আমাদের একটা 'বিঘ] বলেই 
মনে করেন, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যাঁদ এই অবস্থায় আসীন থাকি, তার দ্বারা কোনও 
লাভ হবে না। 

বোম্বাইয়ের মাঁহলা-সভায় আপাঁন যে বক্তৃতা দেন তার ফলে আমরা অনেকেই 
চমাঁকত হয়ে ডীঠ, এবং আমাদের মনে হয় আপিন ত হয়ত ভাবছেন যে আমাদের 
গ্রহণ করতে আমরা আপনাকে বাধ্য করোছ এবং আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বর্তমান 
ওয়ার্কং কাঁমাটকে আপনার মেনে 'নতে হয়েছে । এই যে আপনার মনোভাব, 
লখনউতে যাঁদ এ-কথা আমরা জানতে পারতাম, ঘটনার গাঁতি তাহলে অবশ্যই অন্য- 
রকমের হত। 

গঠনাত্মক কাযক্পিমকে আমরা কংগ্রেসের কর্মসূচীর এক আবচ্ছেদ্য ও গুরত্বপূর্ণ 
অংশ বলেই মনে কার। এ-কথাও আমাদের মনে হয়েছে যে দেশের অবস্থা সম্পর্কে 
যে-রকম ব্যবস্থা আপাঁন অবলম্বন করছেন, গঠনাত্বক কায্রম তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 

ব্যাক্তগত ব্যাপারের কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও অত্যন্তই তীব্রভাবে এ-কথা 
আমরা অনুভব করেছি যে গত ষোল সতের বছর যাবং যে আদর্শ ও নীতির জন্য 
আমরা সংগ্রাম করে এসোঁছ এবং দেশের পক্ষে যাকে আমরা একমান্ন সত্য আদর্শ 
ও নীতি বলে বিশ্বাস করি, অতি সুূপারক্পিতভাবে তর ক্ষাতসাধন করা হচ্ছে, 
এবং এই খেলায় যারা নিরত রয়েছে, আপনার নিজের মনোভাব ও সহান্ভাতি 
তাদেরই দিকে । আমাদের মনে হয়েছে, আমরা এর সঙ্গে সম্পাঁক্ত থাকার ফলে 
একটা ভুল ধারণার সৃস্টি হচ্ছে এবং এক হিসেবে আমাদের অনিচ্ছাসত্বেও আপন 
অন্জ্রাতসারে এ-কাজের আমরা সহায়তাই করাছ। এই ধরনের কাজের ফলেই ধরে 
ধীরে কংগ্রেস সংগঠন ও দেশে কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষাতগ্রম্ত হচ্ছে; তার কারণ 
সামাগ্রকভাবে দেশ এখনও পূর্বোক্ত আদর্শ ও নাঁতিতে আস্থা রাখে। এর ফলে 
কংগ্রেস দূর্বল হয়ে পড়ে. এবং কমাঁদের মধ্যে এক্যবিনাশী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। 
এবং স্বভাবতই আগামণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের সন্ভতাবনাও এতে হ্রাসপ্রাপ্ত 
হয়। এ-বাপারে আপাঁন ভিন্নমত পোষণ করেন। নর্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে 
অবশ্য নিশ্চয় করে কিছ বলা যায় না, এবং এ-ব্যাপারে মতের পার্থক্য থাকা 
স্বাভাবিক। আমরা এই যুক্তির ন্যাধ্যতাকে মেনে নিয়েছি যে আমাদের পদত্যাগ 
ও তার ফলাফলের দ্বারা 'নর্ধাচনে সাফল্যের সম্ভাবনা বাঁদ্ধপ্রাপ্ত না হলেও হ্থাসপ্রাপ্ত 
যে হবে না, এবিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যে-চূড়াস্ত ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন 
করব ভাবাছলাম তা যেন আমরা না কার। আমাদের মধ্যে কয়েকজন মনে করেন 
যে আমাদের এই কাজের ফলে এমন সব ঘটনা ঘটা সম্ভব, যাতে করে নির্বাচনের 
ব্যাপারে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, এবং এ-ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নেওয়া 
উচিত বলে আমরা মনে কর না। একই সঙ্গে অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত আঁভিজ্ঞতার 
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থেকেই আমাদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্ট হয়েছে যে কংগ্রেস সংগঠন ও শৃঙখলার 
সাবক শোৌথল্য ঘটেছে, এবং যে-পল্থা আপনার সর্বোত্তম বলে মনে হয় তদনূযায়শ 
আপনি যাতে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন তার জন্য এ-বিষয়ে 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে কার। 

আপনাকে বারংবার আমরা বলেছি যে বিশেষ কোনও একটি কাজ অথবা 
বক্তৃতার ফলে যে আমাদের মনে এই ধারণার স্ন্ট হয়েছে তা নয়, সামাগ্রক কার্য” 
কলাপের ফলেই এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে; এবং আমাদের মনোভাব আপাঁন যাতে 
সম্যক অবগত থাকেন ও এ-বিষয়ে কিছ করবার প্রয়োজন বোধ করলে যে-ব্যবস্থা 
আপনার সর্বোত্তম বলে মনে হয় তা যাতে আপাঁন অবলম্বন করতে পারেন, তার 
জন্য খোলাখুলিভাবে এ-কথা আপনাকে জানান উচিত বল্সে আমরা মনে কার। 
আপনি এতে বেদনা পেয়েছেন, এজন্য আমরা দূঃাঁখত। অবস্থার আরও অবনাত 
হক, এ আমরা কখনও কামনা কার না। আশা কার এই চিঠিতে অবস্থা আরও 
খারাপ না হয়ে বরং পাঁরম্কার হয়ে যাবে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং 
আমাদের সকলেরই পক্ষ থেকে এই চিঠি িখাছ। আমাদের দক থেকে আমরা 
বলতে পার, এই ঘটনার জন্য আমরা দায়ী বটে, তবে দেশের যাতে সর্বাঁধক মঙ্গল 
হবে বলে আমরা মনে কার, সেই অনুযায়ীই এ-কাজ আমরা করোছিলাম। পদত্যাগ- 
পল্লাট সম্পর্কে আপান ধরে নিতে পারেন যে আদৌ এটা আমরা পেশই কারান। 
সুতরাং পদত্যাগপন্রটি দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন। 

বলা বাহল্য, ব্যাক্তগতভাবে শুধু আপনার উদ্দেশেই এ-চিঠি লেখা হল। 
দপ্তরের নাঁথপত্রের অংশ হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা হক, এ আমরা চাই না। 

ভবদীয় 
রাজেন্দ্র প্রসাদ 


১৪৯ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 
এলাহাবাদ, 
& জুলাই, ১৯৩৬ 
প্রয় বাপু, 


গতকাল রান্রে এখানে এসে পেশছেছি। ওয়ার্ধা পাঁরত্যাগের পর থেকেই আমি 
শারীরকভাবে দুবল ও মানাঁসকভাবে উীদ্বিপ্ন বোধ করাছ। অংশত দৌহক কারণই 
যে এর জন্য দায়ী তাতে সন্দেহ নেই-শাণ্ডা লেগে আমার গলার অসুখ আরও 
বেড়েছে। কিন্তু অংশত এর অন্যান্য কিছু কারণও রয়েছে। এমন সব কারণ মন 
ও আত্মার উপরে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। ইউরোপ থেকে ফিরবার পর থেকেই 
আম দেখতে পাচ্ছ, ওয়ার্কং কাঁমাটর সভার পর আম অতস্তই ক্লাম্ত বোধ করি। 
এই সভাগ্ীল আমার জাীবনাীশাক্তকে যেন দমিয়ে দেয়, এবং প্রাতাঁট সভার পরেই 
আমার মনে হয় যেন আমার বয়স আরও বেড়ে গিয়েছে । ওয়ার্কং কাঁমাটতে যাঁরা 
আমার সহকমর্ট, তাঁদেরও যাঁদ এই রকমের আঁভজ্ঞতা হয়ে থাকে, তাতে আম 
বিস্মিত হব না। আঁভজ্ঞতাটা অশুভ; এতে করে ভালাভাবে কাজকর্ম করা যায় না। 
ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমাকে বলা হয়োছিল ষে দেশের নৌতক অবনয়ন 
ঘটেছে, এবং তারই ফলে আমাদের ধীরগাঁতিতে এগোতে হচ্ছে। গত চার মাসে 
আমার যে সামান্য আভন্তা হয়েছে, তাতে কিন্তু এই ধারণার সমর্থন পেলাম না। 
বস্তুত যেখানেই আম গিয়োছি, সেখানেই আমি উচ্ছলিত জাবনীশাক্তর পারচয় 
পেয়োছ। জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে আমি বিস্ময়বোধ করোছ। এর 
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কারণ কা, তা অবশ্য আম নিশ্চয় করে বলতে পারব না। আম শুধু নানারকমের 
অনুমান করতে পাঁর। স্বভাবতই জনতার এই উদ্দীপনা আমার মনে আশার সন্গার 
করেছে ও নূতন উদ্যমে আমাকে ভাঁরয়ে তুলেছে ।* কিন্তু ওয়ার্কং কামাঁটর প্রাতাট 
বৈঠকেই আমার এই উদ্যম যেন চুপসে যায় এবং নিঃশোঁষত ব্যাটারর মত আমাকে 
ফিরে আসতে হয়। শারীরকভাবেও অসুস্থ ছিলাম বলে এবারে এই প্রাতীক্রয়া 
যেন তীরতম হয়ে দেখা 'দিয়েছিল। 

তবে আমার শারীরক অথবা মানাসক অবস্থা জানাবার আঁভপ্রায়ে আপনাকে 
এই চিঠি লিখতে বাঁসান। এর চাইতে গরবত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আম ডীদ্বশ্ন 
রয়োছ, এবং এ-যাবং আমি এর থেকে উদ্ধার লাভের পাঁর্কার কোনও পথ খুজে 
পাইনি। তাড়াহুড়া করে অথবা বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা না করে কোনও- 
কিছু আম করতে চাই না। তবে কোন পথে আম চিস্তা করাছ, মনঃাস্থির করবার 
পূবেই সেটা আপনাকে আম জানাতে চাই। 

গোলযোগ মিটিয়ে দেবার জন্য ও সংকট 'নবারণে সাহায্য করবার জন্য যা-ীকছু 
আপাঁন করেছেন, তার জন্য আপনার কাছে আম কৃতজ্ঞ। তখনও এ-বিষয়ে আম 
নিশ্চিত ছিলাম এবং এখনও এ-কথা আম 'নশয় করে জান যে যে-অনৈক্য ঘটতে 
বসৌছল, নির্বাচনসমেত আমাদের সকলেরই কাক্তের পক্ষেই তার পাঁরণাম মারাত্মক 
হয়ে দাঁড়াত। কি্তু এত করেও কোথায় এসে দাঁড়ালাম আমরা, এবং ভাঁবষ্যতেই 
বাকী আমরা আশা করতে পারি? রাজেনবাবূর চিঠিখানি দ্বতীয় চিঠি) এবং 
আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচন্ড আঁভিযোগ আঁম আবার পড়লাম। এ-আভযোগ প্রচণ্ড 
বটে, কিন্তু মাহলা-সভায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাটি ছাড়া এ-আভযোগের স্পম্ট কোনও 
কারণ তিনি দেখানান। বন্তৃত, মাহলা-সভায় যে বক্তৃতা আম দিয়েছিলাম, তার 
সঙ্গেও বৃহত্তর কোনও সমস্যার যোগ নেই। আসল কথা হল এই যে, আমার কার্ধ- 
কলাপে কংগ্রেসের স্বার্থ ক্ষগ্ন হচ্ছে। যে-কাজ কংগ্রেসের ক্ষাতি করছে, এবং 
নির্বাচনে তার জয়লাভের সন্ভাবনাও তাতে ক্ষীণ হচ্ছে। আম যাঁদ এই ধরণের 
কাজই করে যাই, অবস্থার তাতে আরও অবনাঁত ঘটবে, এবং এই গুরত্বপূর্ণ 
ব্যাপারে আমার সহকমর্ঁটরা কোনও ঝধাক 'ীনতে চান না। 

এখন বলাই বাহুল্য, এ-আভযোগের মধ্যে যাঁদ িছুমান্র সত্যতা থেকে থাকে, 
তার সম্মুখীন আমাকে হতেই হবে। ীবষয়াট এতই গুরূতর যে একে ডীঁড়য়ে 
দেওয়া চলে না। এর মধ্যে সাদা আর কালো, দু রঙের মিশ্রণ নেই, পরিণামগত 
শৃভাশুভের সক্ষম বিচার এটা নয়। এর সবটাই কালো রঙে একে দেখান হয়েছে, 
আর তাই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও সহজতর হবে। আসলে যত নরমভাবেই 
কথাটা বলা হয়ে থাক না, প্রকৃত বক্তব্য এই' দাঁড়াচ্ছে যে আমি এক দুঃসহ আপদ- 
স্বরূপ, এবং কিছ দক্ষতা, উদ্যম, আগ্রহ আর ব্যক্তিত্ব-যার অস্পম্ট কিছ আবেদন 
বর্তমান, এই যে সব গুণ আমার রয়েছে, এই গুণাবলশীও বিপজ্জনক, কেননা অপান্লে 
এগুলি ন্যস্ত হয়েছে। এর থেকে একটিমান্ সিদ্ধান্ত করা যায়। 

লখনউর আগে, এবং এমন কি 'িছ;-পাঁরমাণে লখনউতেও আমার এই ধারণা 
হয়েছিল যে এ-বছর মিলোমশে কাজ চালিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না। 
এখন স্পম্টই দেখা যাচ্ছে যে আমি ভুল ধারণা করোছলাম। দূ; পক্ষের কোনও পক্ষ 
থেকেই অবশ্য চেম্টার কোনও নাট হয়নি। দোষ সম্ভবত আমারই। তবে আমার 
দোষ সম্পর্কে আম সচেতন নই। 'নজের দোষ অবশ্য কারও চোখেই পড়ে না। 
সে যা-ই হক, এ-কথা অনস্বীকার্য যে আঁত্মক এমন কোনও আনুগত্য বর্তমানে 
নেই যা আমাদের সকলকে একত্র বেধে রাখতে পারে। এ একটা যাল্মক সমণ্টি 
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হয়ে দাঁড়য়েছে। দু পক্ষই চাপা অসস্তোষে ও আত্মনিরোধী মলোভাবে ক্ষ হয়ে 
রয়েছেন। মনন্তত্বের ছান্রমান্রেই জানেন যে এই অবস্থা থেকে ব্যক্তিগত ও সামাঁজক 
নানাপ্রকারের অবাঞ্ছনীয় গটেষার সৃষ্ট হয়ে থাকে। 

এবার যখন বোম্বাইয়ে গিয়ে পেশছই, তখন বহু লোকই অবাক বিস্ময়ে আমার 
[দকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কীভাবে ষে আমি সঙ্কট কাটিয়ে উঠলাম, তাঁরা 
ভেবে পাচ্ছিলেন না। সকলেই যেন সেখানে জানতেন টোইমৃস অব ইণ্ডিয়ায় ইীতি- 
পূর্বে এই সংবাদও প্রকাশিত হয়োছল) যে এক শান্তিপূর্ণ নির্বাণ আম লাভ. 
করতে চলোছি। বলাই বাহুল্য এ-নর্বাণ রাজনোৌতিক। সব ব্যবস্থাই ঠিক করে 
রাখা হয়েছিল, বাকী ছিল শুধু অক্ত্যোষ্টান্রিয়া। বস্ময়বোধের এই হল কারণ। 
ভেবে অবাক হয়ে গেলাম যে সাধারণ বহু লোকও এত খবর রাখে, আর এইসব 
জোর গুজবের কিছুই আম জান না। কিন্তু আমি না জানলেও এইসব গুজব 
রটবার সস্পম্ট কারণ ছিল। বতমানে আম যে কতখান দূরে সরে এসোছ, 
এতেই তা বুঝতে পারা যাবে। 

আমার বর্তমান চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমার গ্রন্থে ও তার পরেও আম 
বস্তারতভাবে লিখোছ। আমাকে যাঁদ বিচার করতে হয় ত তথ্যের অভাব হবে না। 
এ-সব চিন্তা ক্ষণকালের চিন্তা নয়। এরা আমারই এক আবচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ । 
ভাবষ্যতে হয়ত আমার চিন্তা-ভাবনার পাঁরবর্তন অথবা রদবদল ঘটবে, কিন্তু যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার প্রাতি আমার নিষ্ঠা রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রকাশ না করে আমার 
উপায় নেই। বৃহত্তর এঁক্যের প্রাত গুরুত্ব আরোপ কার বলেই যথাসম্ভব নম্রভাবেই 
এইসব চিন্তাকে আম প্রকাশ করতে চেষ্টা করোছি। একটা অনড় 'সদ্ধান্ত হিসাবে 
এগুলিকে আম প্রকাশ কারান; এমনভাবে প্রকাশ করোছলাম, অন্যের চিন্তা যাতে 
উাদ্রক্ত হয়। এই যে মনোভাব, কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে এর কোনও বরোধ আমি 
দেখতে পাইনি। আর নির্বাচনের প্রসঙ্গে বলতে পার, আমার এই মনোভাবের 
ফলে আমাদের লাভই হয়েছে, এ-মনোভাব জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলেছে। 
িস্তু এত নম্র ও অস্পম্ট হওয়া সত্তেও আমার সহকমা্রা আমার এই মনোভাবকে 
বিপজ্জনক ও ক্ষাতিকারক বলে মানে করেন। এমন কি, এ-কথাও আমাকে বলা 
হয়েছে যে সবসময়েই যে আম ভারতবর্ষের দাঁরপ্র্য ও বেকার-সমস্যার উপরে গুরুত্ব 
আরোপ করি এটা 'িচক্ষণতার পাঁরচায়ক নয়। অন্তত আম যে-ভাবে এটা করাছ, 
সেটা ঠিক নয়। 

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, 'দাল্ল ও লখনউ-এই দু জায়গাতেই আম 
পারজ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সামাজিক ব্যাপারে আমার মনোভাবের প্রকাশ 
করবার স্বাধীনতা আমার থাকবে । আপাঁন ও কামাটির সদস্যরা তাতে সম্মত 
হয়েছিলেন বলেই আমার ধারণা । প্রশ্নটা এখন আর ততটা মতামত-সংক্রান্ত নয়, 
যতটা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত। তার চাইতেও বেশী । এ-প্রশ্ন জীবনের 
মূল্যবোধ-সংক্রান্ত প্রশ্ন । যার প্রাত আমরা প্রভূত মূল্য আরোপ করে থাক, তাকে 
বজন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। 

বিরোধ যে দেখা দিয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কে সত্য আর কে ভ্রাম্ত, এ নিয়ে 
তর্ক করা বৃথা। তবে ঠিক পথে আমরা চলছি কিনা, গত সপ্তাহের ঘটনাবলীর 
পর তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা 'দিয়েছে। আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে 
সংক্ষেপে নাঁখিল ভারত রাল্দ্রীয় সামাতর পরবতর্গ সভায় পেশ করে তার 'নর্শ 
অনৃযায়ী কাজ করাই এখন আমাদের পক্ষে সঙ্গত। ঠিক কীভাবে এটা করলে 
সব চাইতে ভাল হয়, সেপবধয়ে এখনও আমার স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। তবে 
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বেশী যুক্ততকের মধ্যে না গিয়ে যথাসাধ্য সহজভাবেই এ-কাজ করা উাচত হবে। 
আমার পক্ষ থেকে যুক্তিতর্ক আদৌ উত্থাপন করা হবে না বললেও চলে। 

এর ফল সম্ভবত এই হবে যে আম অবসর গ্রহণ করব, এবং আঁধকতর এক্য- 
সম্পন্ন একটি কামাটি গঠিত হবে। 

আপাঁন আমাকে বলোছিলেন, একটা বিবাঁত আপাঁন প্রচার করবেন। তা যাঁদ 
করেন, আমি সুখী হব। তার কারণ আম চাই যে, প্রাতাঁট বক্তব্যকেই স্পস্টভাবে 
দেশের সম্মূখে পেশ করা হক। 

এখনও কারও কাছে এ-ব্যাপারের আম উল্লেখ করাছ না। তবে আম জান 
যে আপনার হাতে গিয়ে পেৌশছবার আগেই উশক-মারা ধৃষ্ট কিছকছ্‌ চোখ 
এ-চিঠি দেখে.নেবে। কিস্তু তাদের সহ্য না করে উপায় নেই। 

বোম্বাইয়ে মুলার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আমার 
অনুরোধেই আমেদাবাদ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে এসেছিল। তার কাছে জানতে 
পার যে আপাঁন তাকে যা বলেছেন তার সঙ্গে আম যা লিখোছ অথবা বলোছি তার 
তথ্যগত কোনও পার্থক্য সে লক্ষ্য করোন অথবা উল্লেখ করোন)। বস্তুত আপনার 
কাছে 'লাখত তার চিঠিতে সে স্পম্টভাবে এ-কথা জানয়েওছে। তবে সে-চিঠির 
দু-একটা বাক্য হয়ত আপনার চোখে পড়েনি। আপাঁন নিজে যাতে দেখতে পান, 
তার জন্য সে তার পূর্বেকার চিঠির একটি অনুলাপ আপনার কাছে পাঠাবে বলেছে। 

ওয়ার্ধায় শুনলাম, গুজরাটাী মেয়েরা নাক বলাবাল করছে যে ওয়ার্কং 
কামাঁটতে যে মাহলা-সদস্য নেওয়া হয়নি, আপনি অথবা বল্লভভাই অথবা আপনারা 
দুজনেই তার জন্য দায়ী। এ-বষয়ে মৃদুলার কাছে খোঁজ করেছিলাম। সে আমাকে 
বলল যে সে যতদূর জানে এমন কথা কেউ বলে না অথবা ভাবেও না। 

এ-বিষয়ে সরোজনণর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। 

জীবরাজ মেহতা এবং খুর্শেদের সঙ্গে আম দেখা করেছি। ব্যয়ভার ইত্যাঁদ 
সম্পর্কে জীবরাজ 'বধানের সঙ্গে একমত নন। তবে তাঁর পূর্বের অঙ্কটা তান 
কছু-পারমাণে কমিয়ে এনেছেন। এখন তান বলছেন যে 'নর্মাণ-কার্য সরঞ্জাম 
ইত্যাদির জন্য ২ লাখই যথেষ্ট হওয়া উচিত। সংরাক্ষত তহবিল হিসেবে আরও 
২ লাখ থাকলে তান খুশী হবেন। এই আভিমতও 'তাঁন জানালেন যে আগের 
পারকঙ্পনা অনুযায়ী স্বরাজ ভবনের জাঁমতে বাঁড় না তুলে আনন্দ ভবনের পু 
দিককার জমিতে বাঁড় তোলা উঁচিত। এ-বিষয়ে মিউানাসপ্যালাটিতে আম খেজি 
ন্বে। 

নাখিল ভারত রাম্ত্রীয় সামাতির আঁধবেশনের সময় বোদ্বাইয়ে কমলা মেমো- 
রিয়ালের ট্রাস্টীদেরও এক বৈঠক আহ্বান করতে আম ইচ্ছক। সেইসঙ্গে স্বরাজ 
ভবনের ট্রাস্টীদেরও বৈঠক আহবান করতে চাই। 

বোম্বাইয়ে নার্গিস আমাকে পণড়াপণীড় করে এক জার্মন গলরোগ-বশেষজ্জের 
কাছে পাঁঠিয়েছিল। এই ভদ্রলোক আমাকে বলেছেন যে গলাকে বিশ্রাম দেবার জন্য 
এক সপ্তাহের জন্য আমাকে একেবারে চুপ করে থাকতে হবে। এ আত কঠিন 'কাজ। 

ভালবাসা জানাই। 

আপনার প়েহের 
জওহরলাল 


৯৭৬ 


১৫০ মহাত্মা গান্ধণ কর্ভৃক 'লাখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, 
৮ জুলাই, ১৯৩৬ 
'প্রয় জওহরলাল, 


এইমান্র তোমার চিঠি পেলাম। ওয়ার্ধার ঘটনাবলী সম্পর্কে সময় করে তোমার 
কাছে চিঠি জিখব ভাবাছলাম। তোমার চিঠি পাবার পর সে-কাজটা শক্ত হয়ে 
দাঁড়াল। আম শুধ্‌ এইটুকু বলতে চাই যে প্রত্যাহার-পন্তাটি যখন তোমাকে দেওয়া 
হয়, তখন তার যে-অর্থ তুমি করোছলে, ওটর অর্থ আসলে তা নয়। 'চাঠখানি 
আমি দেখবার পর তবেই তোমাকে পাঠান হয়োছল। পদত্যাগের পাঁরবর্তে অনুরূপ 
একাঁট চিঠি পাঠাবার পরামর্শ আমিই 'দিয়ৌছলাম। চিঠিখানর প্রাত তুমি আর- 
একটু স্মাবচার করলেই আম সুখী হব। সে যা-ই হক, আমার দূঢ় আভমত এই 
যে বছরের বাকী সময়টায় সমস্ত কলহ থেকে নিবৃত্ত থাকা ডীচত, এবং কারও 
পদত্যাগ করা উঁচত নয়। সঙ্কটের সৃষ্ট হলে নিখিল ভারত রাম্ট্রীয় সামাত 
পঙ্গু ও ক্ষমতাহশন হয়ে পড়বে, এ সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থাই সে করতে পারবে না। 
দুই বিরোধ ভাবাবেগের মধ্যে সে আন্দোলিত হতে থাকবে । 'নাখল ভারত রাম্দ্রীয় 
সামাতকে ইতিপূর্বে কখনও সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়ান; এখন যাঁদ গণতন্দের 
দোহাই 'দয়ে তাকে এক সঙ্কটের সম্মুখীন করে দেওয়া হয় ত সে অত্যন্তই অন্যায় 
কাজ হবে। িঠিখানির তাৎপর্যকে তুমি বাঁড়য়ে দেখছ। তর্ক আম করব না। 
তবে শান্ত চিত্তে অবস্থাটাকে বিবেচনা করে দেখবার জন্য এবং নৈরাশ্যের মুহূর্তে 
তার কাছে আত্মসমর্পণ না করবার জন্যই তোমাকে আম অনুরোধ জানাব। নৈরাশ্য 
তোমাকে শোভা পায় না। ওয়াং কাঁমাটির বৈঠকে তোমার পাঁরহাসপ্রবণতার 
পারচয় দেবে না কেন? এত বছর ধরে কিছমান্র বিবাদ না করে যাঁদের সঙ্গে কাজ 
করে এসেছ, তাঁদের সঙ্গে মিলোৌমশে চলা তোমার পক্ষে এত শক্ত হবে কেন? 
তাঁরা যাঁদ অসাহিফুতার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন, সে-অপরাধ ত তোমারও 
কিছু কম নয়। তোমাদের পারস্পরিক অসাহফ্ণুতার জন্য দেশ যেন না ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 

জার্মান বিশেষজ্ঞ আত সঙ্গত উপদেশ 'দিয়েছেন। আশা কার সে-উপদেশ 
তুমি গ্রহণ করেছ। 

ভালবাসা জানাই। 

বাপ, 


১৫১ জে. বি. কৃপালনা কর্তৃক লিখিত 
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ, 
১৯ জুলাই, ৯৯৩৬ 
'প্রয় জওহর, 


বোম্বাই থেকে তুম কিছুটা অসুস্থ হয়েই ফিরোছলে। আমি তখন তোমাকে 
বিরক্ত করতে চাইনি। এখন তুমি আবার মোটামুটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে 
পেয়েছ। তাই তোমাকে কয়েক ছন্র লিখাছ। 

ওয়ার্ধার এবারকার ঘটনার প্রাত তুমি যতখান ব্যাক্তিগত তাৎপর্য আরোপ 
করেছ, ততখানি ব্যাক্তগত তাৎপর্য তার নেই। আমার কাছে অন্তত এই ব্যাপারটার 
তাৎপর্য নিতাস্তই রাজনোতিক। এ-কথা আমি কখনও কল্পনাই কারান যে আমার 
সহকমাঁদের সঙ্গে যোগদানের ফলে তোমার প্রাত আমার ব্যাক্তগত অনুরাগের অভাব 
সূচিত হয়েছে। তোমার বন্ধত্বকে আমি সর্বদাই মূল্যবান বলে বিবেচনা করোছ। 


১৭৭ 


এর 'ভীত্ত অবশ্যই রাজনোতিক। কিস্তু তোমার সঙ্গে আমার দশর্ঘকান্দের ঘাঁনত্ঠতা 
এই সম্পকর্কে বন্ধৃত্বে পারণত করেছে। এর পারমাণ ষে কতখাঁন তা তুমি না-ও 
জানতে পার। তার কারণ, কথায় কখনও তা প্রকাশ করা হয়ান। আজ হয়ত শুনে 
তুম বাঁস্মত হবে কিল্তু কথাটা সত্য যে তুম মুক্ত ছলে না বলে আমার 'ববাহকে 
আম দেড় বছরের জন্য ছয়ে দয়োছলাম। যে-ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানে আর- 
কেউই উপাস্থত থাক বলে আম চাইনি, সে-ক্ষেত্রে আমি চেয়োছলাম যে তুমি 
উপাস্থত থাকবে । এ-সবই সূচেতাকে আমি বুঝিয়ে বলৌছলাম। আমার বয়সের 
কথা ভেবে স্বভাবতই সুচেতা যাঁদও আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না, তবু সে 
আমার মনোভাব বৃুঝোঁছল ও তা মেনে নিয়োছল। খুর্শেদ বেন আমাদের দুজনেরই 
বন্ধু; তোমার প্রাত আমার অনুরাক্তির কথা সে জানে। 

বাপু বললেন, আমার জন্যই তুমি সবাধিক দুঃখ পেয়েছ। তোমার আভিযোগ 
এই যে মাঝে-মাঝেই আমাদের দেখা হওয়া সত্ত্বেও এ-সব কথা আমি তোমাকে 
জানাইনি। তোমার আঁভযোগ যে আত ন্যাধ্য, এ আম স্বীকার করে 'নাচ্ছ। 
আমার 'দক থেকে দুর্জয় এক লজ্জার কারণেই এ-সব কথা আম তোমাকে জানাতে 
পারিনি। লখনউর পর থেকেই ভাবাছ যে এ 'নয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। 
কিন্তু যে-ভাবেই হক, আমাদের গাঁতাবাধ ও কাজের তাড়াহুড়ো ও চাপের জন্য 
আলোচনাটাকে ক্রমাগতই মুলতুবি রাখতে হয়েছে; কথা বলবার সুযোগ সৃন্টি করে 
দিতে আম পারান। 

ওয়ার্ধার ঘটনা- আম যতদূর জান- আকস্মিক; এ-ঘটনা পূর্বপারক্পিত 
নয়। যাঁরা সই করেছেন, তাঁদের মানাঁসক প্রতীক্রয়ার মধ্যে একটা এঁক্য ছিল। 
এ-কাজের যে কোনও ব্যক্তিগত তাৎপর্য থাকতে পারে, এ-কথা কেউ কল্পনাও 
করেনি। তুমি এ-কথা না জানতে পার, কিস্তু প্রথম িঠিখানর প্রায় সবটাই এবং 
দ্বিতীয় চিঠিখাঁনর সবটাই রাজেন্দ্রবাব মুসাবদা করেছেন। তুমি হয়ত শুনে 
বাস্মত হবে, কিন্তু সাঁত্যই আমরা সকলেই মনে করাছলাম যে তুমি আমাদের একটা 
বঘ বলেই মনে কর, এবং পরিবর্তন যাঁদ ঘটে, তুমি তাতে দুঃখিত হবে না। 
এও আমরা ভেবেছিলাম যে সমাজবাদশদের নিয়েই যে কার্ধ-পাঁরষদের পুনর্গঠন 
করতে হবে এমন কোনও কথা নেই, তবে সমাজবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও 
মোটামুটি যাঁরা তোমার সঙ্গে একমত, এমন কিছু লোককে নিয়ে কার্য-পাঁরষদকে 
পুনগঠিন করা যেতে পারে। সকলের কথা আম বলতে পার না, কিন্তু আমাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যাক্তই এ-কথা ভাবেননি ষে তুমি এতে-বিপর্যস্ত বোধ করা দূরে 
থাক_বিব্রত বোধ করবে। আমরা যে ভুল ভেবেছিলাম, ঘটনাবলণর দ্বারা সে-কথা 
প্রমাণিত হবার পর তোমাকে এত কথা এই কারণে জানাচ্ছি যে এর ফলে আপন 
অজ্ঞাতসারে বন্ধদের প্রতি অবিচার না করে ঠিকমত তুমি তাদের কাজের 'বচার 


আমি প্রকাশ করেছি, স্বভাবতই তাতে তুমি 'বাস্মত হয়েছ। বেশ িছুকালের 
জন্য ঘটনাস্থল থেকে তুমি দূরে 'ছিলে। পটভূঁমকা সম্পর্কে তোমার যে ধারণা 
রয়েছে, তা খুব স্পষ্ট নয়। সমাজবাদশ বন্ধদের সঙ্গে মতাবরোধ ঘটেছে বোম্বাই 
কংগ্রেসের আগেই। এমন কি এ-মতাঁবরোধ পুনা সম্মেলনের আগেই দেখা দেয়। 
তুমি হয়ত জান ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা সম্পর্কে পুনা সম্মেলনে 
তারা যা বলোছিল, তার বিরুদ্ধে আমিই 'ছিলাম প্রধান বক্তা । বরং বলা যায় একমান্ 
বক্তা। এ-কথাও হয়ত তুমি জান যে কাঁতপয় বন্ধ_-বিশেষ করে ভুলাভাই ও অন্য 
১২ 
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কয়েকজন--আমার এই বিরোধতাকে পছন্দ করেনান। দপ্তর গ্রহণের অনেক আগে 
থেকেই আম তাঁদের বিরোধতা করোছ। এই বিরোধিতার কারণ--এবং প্রসঙ্গত 
আমার মনোভাব_ তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি। 

বাপুর মর্যাদা হানি করবার চেস্টা এবং তাঁর নীতিকে আক্রমণ করাকে আম 
এক 'বিরাট প্রমাদ বলেই গণ্য কার। আম বিশ্বাস কার যে তান যাঁদ বেচে থাকেন, 
তাহলে সংগ্রামের জন্য আবার তাঁকে আমাদের প্রয়োজন হবে। আম জান, সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হবার জন্য 'তাঁন ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এখন তান শুধু উপযুক্ত 
সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন। এ-কারণে, তাঁর প্রভাবহানির চেম্টা করলে অথবা তাঁর 
পারকজ্পনা সম্পর্কে ঠাট্রাবদ্রুপ করলে রাজনৌতক ব্যাপারে সেটা মৃূঢতারই 
পরিচায়ক হবে। অথচ সমাজবাদীরা ব্যাক্তগতভাবে ও সাম্মলিতভাবে এই কাজই 
করেছে, ও এখনও করছে। 

আম ীবশ্বাস কার যে এক হিসেবে আমিও সমাজবাদী । রাশিয়ায় যা সম্ভব 
হয়েছে, অনেকের মত আমও সে সম্পর্কে স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল । এ-বিষয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য আঁধকাংশ বই-ই আম পড়েছি। কিস্তু ভাবুক মানুষ আম ততটা নই, 
যতটা কাজের মানুষ। এ-কারণে, কবে আমার চোখের সামনে সম্পূর্ণ চিন্রটা ফুটে 
উঠবে, কাজ শহরু না করে তার জন্য আম প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারি না। 
কোনও সংস্কারকই কখনও তা করেছেন অথবা করতে পারেন বলে আমার মনে 
হয় না। আর যাঁদই বা তা কেউ করেন ত অমার মনে হয়, তিনি দেখতে পাবেন 
যে তাঁর কাজের শাক্ত নম্ট হয়ে গিয়েছে । 1শল্পীরা ত বস্তানষ্ত হবার জন্য তাঁদের 
চিত্রের মধ্যে স্মস্ত-কিছ,কে প্রকাশ করেন না বা সমস্ত-কিছু খটিনাটকে তার মধ্যে 
এনে ঢোকান না। আমাদেরও শিল্পীর মত হওয়া প্রয়োজন। যা-কছ; দূরে রয়েছে, 
কম হিসেবে আঁম তাই তার সম্পর্কে কিছুটা অসাহষ্। উপাস্থত মূহূর্তই 
আমার সমস্ত মনোযোগ ও কাজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। উপাঁস্থত মুহূর্ত বলতে 
সংকীর্ণ আদর্শহীন কছ; আম বোঝাচ্ছি না; উপাস্থিত মুহূর্ত বলতে বাস্তববাদী 
সংস্কারক যা বোঝেন, তাকেই বোঝাচ্ছি। আম 'বশ্বাস কার যে জাতীয়তাবাদ 
একটা পর্যষিত আদর্শ নয়; বিশেষ করে আজকের ভারতবর্ষ ত নয়ই। যতাঁদন না 
আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছি, ততাদন পর্যন্ত এ-আদশ" 
বাসী হয়ে যাবে না বলেই আম বশ্বাস করি। এ-কারণে এই 'বিশ্বাসও আম রাখি 
যে সমস্ত শ্রেণী এবং প্রায় সমস্ত স্বার্থকেই এই আদর্শের পাঁরপূরণে নিয়োগ করা 
যেতে পারে, এবং এরই 'ভাত্ততে একাঁট সাম্মীলত কর্মক্ষেত্রও রচনা করা সম্ভব। 
আম বিশ্বাস কার যে স্বাধীনতার আদর্শ এক যথেস্টই উদ্দীপনাময় আদর্শ, এবং 
সে-আদর্শের পারপূরণ সহজসাধ্য নয়। আমি বিশ্বাস কার যে এই আদর্শ ভারত- 
বর্ষের সমস্ত শ্রেণীর হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি। এ-কারণে সাধারণ মানুষের 
দাষ্টপথে আরও সুদূর কোনও লক্ষ্য তুলে ধরতে আমি ভয় পাই, পাছে তাদের 
একাগ্রতা তাতে 'বিনম্ট হয়। একাগ্রতা নষ্ট হলে তাদের কর্মশাক্তও নম্ট হবে। 
এ-সত্য আধাশক সত্য। তাই আম জান যে যুক্তির জোরে একে খণ্ডন করা 
সম্ভব। কিন্তু, বিশ্বাস যখন কর্মের রূপ নেয়, সামায়কভাবে খণ্ডসত্যও তখন পর্ণ- 
সত্য হয়ে উঠতে পারে। 

এ-কথাও আমি বিশ্বাস কার যে আমরা একটা ক্ষয়িফু জাতি নই। এমন কিছ; 
মূল্যবোধ আমাদের আছে, যার আয়ুম্কাল শেষ হয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে 
কার না। অনস্তাঁত্বক মূহ্‌র্তে বাপু যেমন করেছিলেন, আমার দেশবাসীও নিজেদের 
জন্য তেমন-কিছ একটা উদ্ভাবন করে নিতে পারবে, তাদের বৃদ্ধির উপরে এই 
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আস্থা আম রাখ। সেটা যে ঠিক কী হবে, তা আমি জান না। তবে যাঁদের 
চিন্তা, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণরূপেই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত, তাঁদের সুদড় 
আস্থা যা-ই হক না কেন, আপাতত আম তাঁদের কাউকেই বিশ্বাস কার না। 
দুর্ভাগ্যবশত, আম বিশ্বাস কার যে আমার তরুণ সমাজবাদী বন্ধুদের সকলের 
সম্পকেহি এ-কথা খাটে। 

প্রবীণতর গোষ্ঠী অতীতে যতই না কেন যোগ্যতর পাঁরচয় দিয়ে থাকুন, তাঁদের 
চাইতে এই তরুণদের সঙ্গেই আজ তুমি বেশী মতৈক্য খুজে পেয়েছ বলে আমার 
বিশ্বাস। তরুণদের সান্নধ্যেই তুমি বেশী স্বাস্ত বোধ কর। আদর্শগতভাবে বাপুর 
চাইতে তোমার সঙ্গেই তাদের বেশী মিল। সমাজবাদীরা যে-ভাবে মৈন্রী স্থাপন 
করেন, তাতেও আমার অনাস্থা । তাঁদের মৈত্রী সামীয়ক। পুণায় তাঁরা যমুনাদাস 
নামক জনৈক ব্যাক্তুর সহায়তা িয়োছলেন। আশু ব্যাপারে সামায়ক একটা স্মাবধা 
লাভ করলে পাঞ্জাব ও বাংলার সাম্প্রদায়কতাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাঁদের 
আপাঁত্ত নেই। ভারতীয় রাজনশীততে একে আম বিপজ্জনক মনে কার। এই 
[বিপজ্জনক ব্যাপারের হাত থেকে বাপ আমাদের অনেকখানই রক্ষা করেছেন বলে 
আমার বিশ্বাস। আম জান যে বাপুর অনুগামীরাও এ-কাজ করে থাকে। 
পার্থক্যটা শুধু মান্রার। আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্ত আম বিশ্বাস কার 
যে সমাজবাদী বন্ধূরাই এ-খেলায় সর্বাধিক নৈপুণ্য দোখিয়েছেন। চরিন্রহখন, সাহস- 
হশন ও অধঃপাঁতিত একটা দেশের পক্ষে এ-খেলা অতি মারাত্মক। 

আদর্শগতভাবে যে-দল বাপুর আধকতর িকটবতণ+ এ-কারণে স্বভাবতই আম 
তাঁদের সঙ্গে যোগ 'দিয়েছি। গত বছর ভিতর থেকে এই দলের সঙ্গে আম যে 
সংগ্রাম করেছি, সমাজবাদী বন্ধূরাও সে-কথা ভালভাবেই জানেন। কিস্তু আজ আমি 
দেখাঁছ যে যতই ক্লুটপূর্ণভাবে হক, একমাত্র সেই দলাটই গঠনাত্মক কার্যক্রম ও 
মোটামুটিভাবে বাপুর মতবাদকে সমর্থন করছে, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে বাপুর 
প্রয়োজন যে সমানই রয়েছে, একমান্র সেই দলাঁটই এ-কথা বলছে। শহনে তম 
বিস্মিত হবে, লখনউতে আম যখন শুনলাম যে ভুলাভাইকে ওয়ার্কং কাঁমিটিতে 
গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তখন জয়রামদাসের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথা 
হয়, এবং দুজনেই আমরা দ্রুত বাপুর কাছে 'গয়ে বল্লভভাইয়ের সম্মূখেই এ-ীবষয়ে 
আমাদের মতামত অত্যন্ত দ্‌ঢ়ভাবেই বাপুকে জানাই । যমুনালালজীও সেখানে 
উপাচ্ছিত ছিলেন। বাপু তখন আমাদের পপ. বোর্ডের অবসানের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে বললেন যে এ বোর্ডের কাষন্রমের প্রাতানাধ হিসেবে কাউকে রাখতেই হবে। 
যা-ই হক, তাঁকে অথবা 'ব' অথবা শেঠজীকে আমরা কিছুমাত্র টলাতে পারলাম না। 
রে নাতি দর তখন আমরা অনুরূপ কোনও আপান্ত 

1 

গত দু-তিন বছর ধরে যে-পথে আমি চিন্তা করছি, সংক্ষেপে তা তোমাকে 
জানাবার চেষ্টা করলাম। যে-সব কথা লিখলাম, তা যে তোমার ভাল লাগবে, এমন 
আশা আঁম কার না। তবে তোমার প্রাত আমার ষে গভশর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা 
বর্তমান, সে সম্পর্কে যে তোমার কোনও সন্দেহ নেই, শুধু এইটুকু জানলেই আমি 
সুখী হব। প্রকৃতই এ-কথা আমি বলতে পার যে রাজনোতিক ক্ষেত্রে একমাত্র বাপ 
রর রি রা রাজা রান সারির রানা রার 
শ্রদ্ধা কার। 

চিঠিখানি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য আমি সত্কুচিত নই। কেননা, 
বলতে গেলে আমার মনের কথা এখনও -প্রায় কিছুই বলা হয়নি। এর ফলে, আমরা 
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যাতে সবিস্তারে এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি, তার জন্য যাঁদ আমাদের 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেই সুযোগকে আমি স্বাগত জানাব। তার 
একমান্র ফল যদ এই হয় যে ভবিষ্যতে রাজনশীতিক্ষেত্রে যে-কাজজ করতেই আম 
বাধ্য হই না কেন, আমার ব্যক্তিগত অনুরাগ সম্পর্কে তুমি সন্দিহান হবে না, 
তাতেই আম সম্তৃষ্ট হব। চিরানুগত 


জীবত 
১৫২ সংভাষচন্দ্র বস; গলাখত 
টন শির ০/০, ঈদ সুপারিপ্টেন্ডেন্ট অব প্যালস, 
৩০ জুন, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহর, 
তোমার ২২ তাঁরখের চিত্ত ২৭ তাঁরখে আমার হাতে পেশছেছে। চিঠিখাঁন 
পেয়ে খুশী হয়োছ। কাগজ পড়ে মনে হল তুম অত্যাধক পাঁরশ্রম করছ। তোমার 
স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাই ডীদ্বপ্রও হয়োছলাম। অজ্পকালের জন্য হলেও তুমি যে 
বিশ্রাম নিতে মুসৌরি গিয়েছিলে, একথা জেনে আমি সুখী হয়েছি। অত্যাধক 
পারশ্রম না করা যে তোমার পক্ষে কতখানি শক্ত, তা আমি বুঝ; তবুও আশা রাঁখ 
যে নিজেকে তুমি খুব-বেশন ক্লান্ত করে ফেলবে না। তুমি যাঁদ অসস্থ হয়ে পড়, 
সকলেই তাতে অসবিধেয় পড়বে। 
তোমার ভগ্নীপাঁত রাঁঞ্জতের সম্পর্কে যা জানয়েছ, তা আত উদ্বেগজনক। 
যা-ই হক, ডাক্তাররা যে গুরুতর কিছ আশঙ্কা করেন না, এ-কথা জেনে ছটা 
রনিলিদ বায়ু-পারবর্তন ও বিশ্রামের ফলে 'তাঁন সস্থ হয়ে উঠবেন আশা 
ন। 
আম এখানে মোটামুটি ভালই আছি। অল্প-কিছুটা পেটের গোলমাল চলছে। 
সেইসঙ্গে ফ্লুতেও ভুগে উঠলাম এটা অবশ্য নিছক জাবাণ্ঘাঁটত গলরোগও হতে 
পারে)। তবে ধারে ধারে এ সমস্তই সেরে যাবে। 
তোমার লাইব্রেরিতে যাঁদ নীচের বইগ্দীলর কিছু-কিছ থাকে, এবং এগ্ীল 
চালাত রতি ধ না হয়, তাহলে এক-এক দফায় একটি-দুটি করে 
ও 
১। গর্ডন ঈস্ট প্রণীত 'হস্টারক্যাল জিয়োগ্রাফ অব ইউরোপ । 
২। পিট রিভার্স প্রণীত ক্ল্যাশ অব কালচার্স ্যান্ড কনট্যাক্্ অব রেসেস। 
৩। জে. এ. স্পে্ডার প্রণীত শর্ট 'হস্ট্রি অব আওয়ার টাইম-স। 
৪। আর. পি. দত্ত প্রণীত ওয়জ্ পালটিজ ১৯১৮-৩৫। 
৫&। জে. বি. এস. হলডেন প্রণীত সায়েন্স আন্ড দি ফিউচার 
৬। হাক্সাল প্রণীত আফ্রিকা ভউ। 
৭। র্যাল্ফ ফক্স প্রণশত জোঙ্গস (চোঙ্গস) খান। 
৮। বার্নেস প্রণত 'দি ডিউাট অব এমপায়ার। 
সম্প্রতি যে-সব কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ প্রকাঁশত হয়েছে, উল্লাখিত বইগযালর 
পরিবর্তে সেগালও কোন-কোনটি পাঠাতে পার। "চিঠিপত্র অথবা বই ০/০. সুপারি- 
শ্টেন্ডেন্ট অব পুলিস, দাঁজালং, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 
আশা করি তুমি এখন আগের চাইতে ভাল আছ। 
ভালবাসা জানাই। ম্নেহানরক্ত 
সুভাষ 


১৮১ 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, পরাক্ষান্তে প্রেরত 
এলাহাবাদ্‌ ক্র 


১৫৩ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত 


আমাদ্বারা সংশোধিত নয় 
সেবাগ্রাম, 
৯৫ জুলাই, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 


১। টি অব আই-র চিঠি সম্পর্কে আমার তার আশা কার তুমি পেয়েছ। 
গতকল্য এটি সংগ্রহ করে আম আদ্যন্ত পাঠ করি। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেউই 
কখনও আমাকে কিছ লিখে জানায়ান। 'চঠিখাঁন পড়ে আমার এই বিশ্বাসই দূ 
হল যে, তোমার যে মানহানি করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে তোমার আইনগত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উঁচত। 

২। তুমি যাঁদ আমাকে ভুল না বোঝ ত বাল, ব্যাক্ত-স্বাধীনতা সঙ্ঘের সঙ্গে 
তুমি আমাকে জাঁড়ত না করলেই আম সুখী হব। আপাতত কোনও রাজনৌতিক 
প্রীতষ্ঠানে আম যোগ দিতে চাই না। আর তা ছাড়া বরাবর যে-ব্যক্তি আইন 
অমান্য করে আসছে, তার এতে যোগদানের কোনও সার্থকতাও নেই। সঙ্ঘবে আমি 
যোগদান করি আর না-ই কার, সে-কথা ছেড়ে দিলেও আরও গভীরভাবে বিবেচনা 
করবার পর আমার এই আভমতই দড় হয়েছে যে সরোজনীকে এর প্রোসডেন্ট 
করাটা ভুল হবে। বস্তুত কোনও আইন-অমান্যকারীকেই এর প্রোসডেস্ট করা 'ঠিক 
হবে না। এখনও আমার আভমত এই যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কোনও 
খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীকেই এর প্রোসডেণ্ট করা উচিত। আর তা যাঁদ তোমার 
পছন্দ না হয় ত এমন একজন খ্যাতনামা লেখককে তোমার প্রোসডেস্ট করা ডীচত, 
যিনি আইন-অমান্যকারী নন। সদস্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতেও আমি তোমাকে 
অনুরোধ জানাব। উৎকর্ষে তোমার প্রয়োজন, সংখ্যায় নয়। 

৩। তোমার চিঠিখান মম্্পশর্শ। তোমার ধারণা, তোমার প্রাতিই সব চাইতে 
অন্যায় করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে তোমার সহকমারা তোমার মতন সাহস 
ও খোলাখুলি মনোভাবের পারচয় দিতে পারেনান। তার ফল হয়েছে মারাত্মক । 
আম সব সময়েই তাঁদের বুঝিয়েছি যে, তাঁরা যেন খোলাখুলিভাবে ও অকুতোভয়ে 
তাঁদের মনের কথা তোমাকে বলেন। কিন্তু সাহস না থাকার লে যখনই তাঁরা 
কথা বলেছেন, অতি অগোছালোভাবে বলেছেন, এবং তৃমি বিরক্ত বোধ করেছ। 
তুম সহজে বিরক্ত হও; তাঁদের তুমি সহ্যও করতে পার না; তাই তোমাকে তাঁরা 
ভয় পেয়ে এসেছেন। তোমার তিরস্কারে ও দাপটে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সর্বোপার 
তোমার ভাবে তাঁদের মনে হয়েছে যেন 'নজেকে তুমি অন্ত্রান্ত বলে মনে কর ও তাঁদের 
চাইতে অনেক বেশী বোঝ । তাঁদের মতে এ তোমার অন্যায় দাব। তাঁদের ধারণা, 
কিছুমান্ন সৌজন্য তুমি তাঁদের দেখাওাঁন, এবং সমাজবাদীদের ব্ঙ্গবিদ্রুপ ও 
অপব্যাখ্যার হাত থেকে তুমি কখনও তাঁদের রক্ষা করান। 

তোমার অভিযোগ এই যে তোমার কার্যকলাপকে তাঁরা অনিষ্টজনক বলেছেন। 
তার অর্থ ত এই নয় যে তুমি আনম্টকারী। তোমার গুণাবলী অথবা কাজের 
সমালোচনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা চিঠি লেখেনান। তোমার গাঁতময়তা এবং 
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দেশের জনসাধারণ ও যুবস্মাজের উপর তোমার প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণই 
সচেতন। তোমাকে ছাড়া যে চলবে না, তা তাঁরা জানেন। এইজন্যই তাঁরা তোমাকে 
পথ ছেড়ে ?দতে চেয়েছিলেন। 

গোটা ব্যাপারটাকেই আমার একটা 'বিয়োগাদ্য প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। এ- 
কারণে লঘুচিত্তেই এই সমগ্র ব্যাপারটাকে দেখবার জন্য আম তোমাকে অনুরোধ 
জানাব। নিাখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতিকে যাঁদ ব্যাপারটা তুমি জানাও, তাতে আমার 
মনে করবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার পারিবারিক ব্যাপারে সালাশ করবার অথবা 
তাঁদের ও তোমার মধ্যে একপক্ষকে বেছে নেবার দূরবহ দায়ত্ব তুমি 'নাখল ভারত 
রাষ্ট্রীয় সামাতির উপর অর্পণ কর, এ আম চাই না। যা-ই কর না কেন, কাজকর্ম 
নিজে সম্পন্ন করে তবেই তোমাকে নাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতির সম্মুখীন হতে 
হবে। 

প্রাতাঁট সাব-কমিটি ইত্যাঁদতে তাঁদের সংখ্যাধক্য ঘটেছে, এ 'নয়ে তুম 
' আপাত্ত করছ কেন? এইটেই ক সব চাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়? সবসম্মাতিত্রমে 
তাঁরা তোমাকে দপ্তরের জন্য নির্বাচিত করেছেন বটে, কিন্তু এখনও তুমি ক্ষমতা 
হাতে পাওাঁন। অন্যভাবে ক্ষমতা পেতে তোমার যত সময় লাগত, তার চাইতে 
কম সময়ে তুমি যাতে 'ক্ষমতা পাও, এইজন্যই তোমাকে দপ্তর দেওয়া হয়েছে। 
কণ্টক-মুকুটের জন্য আম যখন তোমার নাম প্রস্তাব কার, তখন অন্তত এই কথাই 
আমার মনে ছিল। মাথায় যাঁদ কাঁটার আঘাত লেগেও থাকে, তব্য এ-মূকুট মাথায় 
করেই রেখ। কাঁমিটির সভাগ্ীলতে আবার তোমার পাঁরহাসপ্রবণতার পাঁরচয় দাও। 
সৈইটেই তোমার স্বাভাবিক ভূমিকা । তুচ্ছতম ব্যাপারে যে ক্লোধে ফেটে পড়তে 
উদ্যত হয়, সেই দুশ্চ্তাগ্রস্ত, সদাবিরক্ত মানুষের ভূমিকা তোমার নয়। 

শুনোছ নববর্ষের দিনে লাহোরে নাক তুমি ন্রিবর্ণ পতাকা ঘিরে নৃত্য 
করোছলে। তৃমি যাঁদ আমাকে তার করে জানাও যে সোঁদন তুমি যতখান উৎফুল্ল 
ছিলে, আমার চিঠি পড়বার পর আবারও তুমি ততখা'নি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছ, তাহলে 
খুব খুশী হব। 

তোমার গলাকে একবার 'িশ্রাম দিতেই হবে। 

আম আমার 'ববৃতাঁটর পুনর্মার্জনা করাছ। "স্থির করেছি যে তুমি না দেখা 
পর্যস্ত এটি আম প্রকাশ করব না। 

স্থির করোছ একমান্ন মহাদেব ছাড়া আর কেউই আমাদের চিগিপন্র দেখবে না। 

ভালবাসা জানাই। 


১৫৪ আনস্ট টলার কর্তৃক লিখিত 


বাপ 


লশ্ডন, 

২১ জুলাই, ১৯৩৬ 

প্রয় নেহর;, 
তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই । গত সপ্তাহের বাভল্ল সমালোচনায় আমাদের 
নাম যে একই সঙ্গে একবার উল্লোখত হয়েছে, আমিও তার জন্য গর্ববোধ করছি। 
এ-যাবৎ যতগুলি আত্মজীবনী আমি দেখোছ, তোমারাঁট তার মধ্যে সেরা কয়েক- 
খানির অন্যতম। এতে যে শুধু বিরাট এক ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা 
নয়, বাইরের এবং ভিতরের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমার দেশবাসারা যে 
মহান সংগ্রামে নিরত রয়েছে, তারও পাঁরচয় এতে পাওয়া যায়। তোমার বইখানি 
পড়তে পড়তে বারবার আমাদের ভাবনাগত এঁক্যকে আমি অনুভব করেছি । মাঝে- 
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মাঝেই আমার মনে হয় যে যারা কারাজীবন বাপন করেছে, সেইসব মানুষের মধ্যে 
এক অদৃশ্য ভ্রাতৃত্ব-সম্পকক গড়ে ওঠে। এ-সম্পর্ক যন্ত্রণার উপরে, এবং কারাবাস- 
কানে হৃদয়ের ষে মহত্তর উপলান্ধ হয় তার উপরে প্রাতান্তত। 

তোমার কন্যা হীন্দিরার কাছ থেকে খবরাখবর পাবার জন্য মিসেস টলার ও 
আম সাগ্রহে প্রতীক্ষা করাছ। সে যাঁদ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে, খুশী হব। 

সপ্তাহ কয়েক আগে মিসেস টলার আমার নতুন একখান নাটকে আঁভনয় 
করলেন। নাটকখাঁনর নাম “নো মোর পীস”। তাঁর আঁভনয় খুবই সাফল্যমান্ডত 
হয়েছিল। সম্ভবত শতকালে তান লন্ডনে গিয়ে অভিনয় করবেন। সেপ্টেম্বর 
মাসের শেষে আম আমোরকায় যাচ্ছি। সেখানে নানা বিষয়ে আমি বক্তৃতা দেব। 
কয়েকাঁট বিষয় হলঃ 

“হিটলার, সম্ভাবনা ও বাস্তব” 

“আপনি কি আপনার যুগের জন্য দায়ী?” 

“আধ্াঁনক নাট্যশালা ।” 

ইউরোপের পাঁরীস্ছাতি সম্পর্কে তোমাকে আমার 'কছ: গলখবার দরকার নেই। 
এ সম্পর্কে অশম যেটুকু জান, তুমিও সেটুকু জান। জাতিসজ্ঘের অন্তার্নাহত 
দুর্বলতা ক্রমেই আরও বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং ফ্যাঁসস্ট একনায়করা তার 
সুযোগ গ্রহণ করছেন। ইউরোপে ফ্যাসিবাদী ও গণতাম্ন্িক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে 
একটা চড়ম্ত সংগ্রাম আনবার্য হয়ে দাঁড়ীবে। একমান্র সমস্যা হল এই যে গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রগ্ল একটা স্পম্ট কর্মসূচী ও দঢ়ু সঙ্কজ্প নিয়ে একতাবদ্ধ হবে 'কিনা। 
তা যাঁদ না হয়, তাহলে যা তারা এড়াতে চাইছে, তাদের কাজের ফলে ঠিক সেইটেই 
ঘটবে। অর্থাৎ অদূর ভাবষ্যতেই যুদ্ধ বাধবে। দূভাগ্যের গবষয় এই যে হীতহাস 
থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। জার্মান গণতন্্ও ছিল দুর্বল; তাই গৃহযুদ্ধ এড়াবার 
চেম্টায় [হটলারকে তারা একটার পর একটা সুবিধা ছেড়ে দিয়োছল। নিজেদের 
ধবংসের পথ এরা নিজেরাই পরিম্কার করে 'দিয়েছে। 

তোমার প্রবন্ধাট আম সাগ্রহে পাঠ করলাম। প্যালেস্টাইনে ইহুদী-সমস্যা 
সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, তার সঙ্গে আম সম্পূর্ণ একমত। দুটি ?িবপদ বর্তমান। 
এক হল ইহদী জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয়তাবাদের মোহে জাতীয়তাবাদের থেকে 
যা মহত্তর, আধ্াীনক যুগের সেইসব চিন্তাদর্শের কথা যারা ভুলে যায়। আর দ্বিতীয় 
বিপদ আরব জাতীয়তাবাদী দল, ফ্যাসিবাদী প্রচারের ফলে মন বিষিয়ে বাওয়ায় 
যারা বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা বিস্মৃত হয়েছে। 

তোমার বই এ-দেশে, এমন কি তোমার বিরোধীদের মধ্যেও, প্রবল সন্ড়া 
জাগিয়ে তুলেছে। 

দন কয়েক আগে লর্ডস সভার প্রখ্যাত একজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনা 
হাচ্ছল। তানি বললেন, ইতিমধ্যেই বইখান 'তানি দুবার পড়েছেন। মূখে এক, 


কাজে আর...শুভেচ্ছা জানাই। ০ 
পি 
///৫৫. 


৯১৮৪ 
১৯৫৫ ক্রিস্টিয়ান টলার কক [লাখত 


প্রিয় মিঃ নেহরু, 

কাল দুপুরে ইন্দিরা আমাদের সঙ্গে খেল। দুঃখের কথা মিঃ টলার উপা্ছিত 
থাকতে পারেনান; আমেরিকার ভিসা পাবার চেষ্টায় তাঁকে মার্কন কনসালের 
কছে যেতে হয়েছিল। এ-ব্যাপারে মিঃ টলার কিছু অসৃবিধেয় আছেন। হীন্দিরার 
সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তান খুবই নিরাশ হয়েছেন। 

ইন্দিরার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আম ভারণ খুশশ হয়োছি। আত সুন্দরী মেয়ে, 
এবং অপাপবিদ্ধা। দেখে আনন্দ হয়, আবার নিজেকে বড় অসহায়ও লাগে। অম্মার 
মনে হল, ও যেন ছোট্ট একটি ফুল, হাওয়া এসে অনায়াসে ওকে ডীঁড়য়ে নিতে পারে। 
তবে হাওয়াকে ও ভয় পায় বলে ত মনে হল ন7। 

প্রবল আগ্রহ এবং গভীর সহানভূতি নিয়ে আপনার জীবন পড়তে শুরু 
করাছি। 

শুভেচ্ছা ও গভাঁর শ্রদ্ধা জানাই। 


লপ্ডন, ২৭ অগস্ট, ১৯৩৬ 


ভবদয় 
ন্রিস্টিয়ান টলার 
চিরানুরক্ত 
আনননস্ট টলার 


আস্তারক শুভেচ্ছা । 


১৫৬ মহাত্া গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম, 
৩০ জুলাই, ১৯৩৬ 
প্রয় জওহরলাল, 


উদ্তট' সব কর্মসূচী বাদ 'দয়ে সকলের যাতে মঙ্গল হয়, সেই কাজের জন্য 
তুমি তোমার উদ্যমকে যাঁদ সয় করে রাখ, তাহলেই আম সখী হব। 

তুম তোমার চিত্তের সরসতা যাঁদ না হারাও, এবং বর্তমান সহকমাঁদের মাধ্যমেই 
তোমার নাঁতকে যথাসম্ভব সফল করবার প্রয়াসে তোমার কার্যকাল পর্যস্ত স্বপদে 
থাকতে মনহাস্থর কর, তাহলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাঁবিষ্যং সম্পর্কে অর্থাৎ 
আগামী বছরের পারিকজ্পনা সম্পর্কে চিন্তা করবার সময় এখন এসেছে । যা-ীকছুই 
ঘটুক, বিরোধিতা করা তোমার চলবে না। এই আমার দঢ় আভমত। বাবার মতন 
তুম যখন অনুভব করবে যে কংগ্রেসের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে তুম প্রস্তুত, 
বর্তমান সঙ্গীরাও তখন তোমার বিরোধিতা করবে বলে আমার মনে হয় না। 
আশা কার, বেম্বাইতে তুমি সহজেই সাফল্য লাভ করবে। 

কমলা মেমোঁরয়ালের ব্যাপারে আম উদ্বিগ্ন রয়োছ। অর্থ সংগ্রহ অথবা পাঁর- 
কল্পনার কাজ কতটুকু কী এগোল, তা আম জান না। খর্শেদ অথবা স্বরুপ 
অথবা দুজনেই যাঁদ এই কাজে মনোনিবেশ করে থাকে ত ভাল কথা। স্বরৃপকে 
জানিও, এ-ব্যাপারে তার কাজকর্ম সম্পর্কে সে আমাকে ওয়াকবহাল রাখবে বলেই 
আমি আশা করি। 

সমাজবাদের প্রশ্ন নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না। আমার লেখার 
পুনর্মাজনা শেষ হয়ে গেলেই সেটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তারপর সেটা ছাপাখানায় 
যাবে। দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা নেই। একমান্র বর্তমান মূহূর্তের 
উপরেই আম মনোনিবেশ করতে পশর, এবং এই বর্তমানই মাঝে-মাঝে আমাকে 


১৮৫ 


উদ্বিগ্ন করে তোলে। বর্তমান মুহূর্ত সম্পর্কে যাঁদ ঠিকমত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
যায়, ভবিষ্যতের ভাবনা তাহলে ভাঁবধ্যতের জন্যই তুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু 
আগে থাকতে কিছ বলা আমার উচিত নয়। 

আশা করি সাঁত্যই তুমি ভাল আছ। 

ভালবাসা জানাই। 

বাপ; 

জে্কিন্স ও আমার মধ্যে যে পন্রাবানময় হয়েছে, তা তুমি দেখবে । মামলা- 
মোকদ্দমা আমিও অপছন্দ করি। কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা এমনই ব্যাপার যে একটা 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার । 


১৫৭ মহাতআ্া গান্ধণ কর্তৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, 
২৮শে আগস্ট, ১৯৩৬ 

প্রিয় জওহরলাল, 

গতকালকের আলোচনা আমাকে ভাঁবয়ে তুলেছে। যা তোমার কাছে এত সোজা 
তা আম যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বাঁদর দিক থেকে আঁম 
দেউালয়া হয়েছি বলে ত' মনে কারনে । কাজেই তোমার বক্তব্য যাতে বুঝতে পার 
সে ভাবেই স্পম্ট করে বলা উচিত নয় কি? হয়ত তোমার সঙ্গে আম একমত 
হব না; কিন্তু সে কথাটা বলার সুযোগ দেবে তো! অথচ তুম কি বলতে চাও 
কালকের অলোচনায় তার িছুই স্পম্ট হয়ান। সম্ভবত আমার মত অন্যান্যরাও 
তোমার কথা স্পম্ট বুঝতে পারেন নি। আম রাজার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা 
করাছ। তুমিও যাঁদ সময় করে তোমার কর্মসূচী নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা কর, 
ভাল হয়। সময় সংক্ষেপ বলে বিস্তারিত লিখলাম না। তবে কী বলতে চাই তা 
নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। 

ভালবাসা জেনো 


১৫৮ এডওয়ার্ড উমসন কর্তৃক লিখিত 


বাপ, 


হোটেল সাসল, দিল্লী, 
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৬ 
প্রয় নেহরু, 


গবর্ণমেন্ট (এ দেশের গবর্ণমেণ্ট 'রাজদ্রোহের” মান অনেকটা নচে নাঁময়ে 
ফেলেছে) আমার চিঠিপত্রের উপরেও যেন খরদূষ্টি রেখেছেন। আম 'নিঃসন্দেহ 
যে, এ চিঠিও আপনার নিকট পেপছতে যথেষ্ট দেরী হবে। সেজন্য আম আগে 
থাকতেই লিখাছি। 

আঁম ২।৩ দিন এলাহাবাদে ঘোর রাজদ্রোহণী রাইট অনারেবল্‌ স্যার তেজ- 
বাহাদুর সপ্রুর সঙ্গে কাটাব। সন্ভবত ৩০শে বা ৩১শে অক্টোবর তাঁরখে আমি 
এলাহাবাদ পেশছব। 

আপনি কবে এলাহাবাদ যাবেন তা সপ্রুকে লিখে জানাবেন কি? 

আমি কবে নাগাদ এলাহাবাদ যাব আজ সঠিক করে বলতে পারছিনে, কারণ 
সেটা নিভ'র করছে সপ্রুর উপরে-কোন দিনটা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে, 
২৯শে কি ৩০শে! তবে পরশুর মধ্যেই খবরটা পেয়ে যাব মনে করি। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় আমার চিঠি এক 'দিনের পথ যেতে চার পাঁচ দিন লেগে যায়। 


১৮৬ 


আমার এই চিঠি আপনার হাতে পেশছবার আগে যে ভদ্রলোক এটা পড়ে দেখবেন 
আমার বিশ্বাস, তিনি খুব ভদ্রলোক, দয়ামায়াও আছে। সৃতরং আশা কার, একটা 
নকল রেখে তিনি তাড়াতাঁড়ই শচঠিটা আপনার নিকট পাঠাবেন। 
আপনার একাস্ত 
. এডওয়ার্ড টমসন 
পুনশ্চ-লন্ডনের একখানি কাগজ আমার কাছে লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে! তা 
যে কোন বিষয়েই হউক। কি লেখা যায়, তাই বিবেচ্য । ভাবাছ, রাজদ্রোহের 
ব্যাপারে ভারত সরকারের ধারণা সম্বন্ধে হুল ফোটানো বা আঁতে ঘা দিয়ে একাঁট 
প্রবন্ধ লিখব। ভারত সম্বন্ধে আমার ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যাঁদ লাখ তা 
নিশ্চয়ই কৌতৃহলোদ্দীপক হবে বলে মনে করি। 


১৫৯ এডওয়ার্ড টমসন করৃকি লাখিত 


প্রয় নেহরু, , 

সম্ভবত আগামীকাল ১৮-৩৮ এর ্রেণে আম কলকাতা যাব। 

এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সুম্তুভাবে ছু লেখা সম্ভব নয়। যাহোক 
প্রস্তাবনা আকারে আমি কি বলতে চাই এ সঙ্গে তা পাঠাচ্ছ। এটা যাচ্ছে- 
তাই হয়েছে; সময় পেলে ভাল করা যেত। কিস্তু কি বলা হয়েছে তা আপনার 
জানা দরকার। সি. আই. ভি.রা এটা আটকেও রাখতে পারে। 

তারপর, কতকগুলি প্রশ্নও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ঠিকভাবে লেখা না হলেও 
মোটামুটি এগুলিই আপনার ইংলণ্ডের বন্ধদের জিজ্ঞাস্য। জবাব দিতে গিয়ে 
যাঁদ মনে করেন কোথাও ভুল মানে হতে পারে, তবে সেটা ছেড়ে দেবেন। যেমন 
টাচ কথাটির ভূল তাৎপর্য হওয়া সম্ভব। কিংবা যাঁদ কোন 'বষয়ে আম প্রশ্ন 
না করে থাঁক অথবা যে বিষয়ে আপাঁন কিছ বলা প্রয়োজন মনে করেন তবে 
িনজেই প্রশ্ন করে উত্তর 'দিয়ে দেবেন। 

আপনার কাছে হয়ত একটু কেমন ঠেকবে; কিন্তু, আমি ত" ঝানু সাংবাদিক 
নই (বরং নিকৃণ্ট)। 

কিছদন আগে “নিউজ ক্লানকলে” আম কি লিখোছলাম তা আপনাকে 
জানানো উচিত। আম লিখোছলাম যে, আমার মতে (১) পাঁরণামে কংগ্রেস 
সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবে। (২) গান্ধী আর প্রথম শ্রেণীর রাজনোতিক 
নেতা হিসাবে গণ্য হবেন না এটা যাঁদ ভুল বিচার হয়ে থাকে সেজন্য তিনিই 
প্রধানতঃ দায়ী। তান আমাকে বন্ধু বলে ডাকলেও তাঁর কাছ থেকে ন্যায্য ব্যবহার 
পাহীন!!) ৩) সংবধানের আওতায় কাজ সুরু করলে কংগ্রেসের পাঁরবর্তন 
অবশ্যন্তাবী; তার আগেকার অবস্থা আর থাকবে না। 

আমার সম্পূর্ণ ভূল মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাতে ভুল না হয় সেজন্য 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছি; কিছ; কিছু যে ঠিক এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। 

এদেশে এসেই আম কিছু লিখোঁছলাম-_ছাপাবার উদ্দেশ্যে নয়-সেগুলি এই 
সঙ্গে পাঠালাম। এ থেকে মোটামটি আমার দূষ্টিভাঙ্গ বুঝতে পারবেন। হয়ত বা 
আম একজন খাঁটী উদারপল্থশী। 

ওটা নষ্ট করে ফেলবেন। এ সব এখন চলবে না। দেখাঁছ ওটা আগাগোড়া 
ভুল ধারণা থেকে লেখা হয়োছিল। আপনার 

এডওয়ার্ড টমসন 


৩০শে অক্টোবর, ১৯৯৩৬ 


১৮৭ 


পুনশ্চ সংখ্যা উল্লেখ করে উত্তর লিখলেই আম বুঝতে পারবো আপনি 
কোনটার কথা বলছেন। আপনি ঠিক জানবেন আমি ভারতের স্বাধীনতার একান্ত 
পক্ষপাতশ; এবং একবার যাঁদ এ বিষয়ে আমার মনৈ বিশ্বাস জল্মে তবে আম তা 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন করব। কিন্তু আম যাঁদ আপনাদের সঙ্গে একমত হতে না পারি 
তবে সমথকের ভান করতে পারবো না। 


১৬০ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত 
১৬ সদর স্ট্রগট, কাঁলকাতা, 
১লা নভেম্বর, ১৯৩৬ 

প্রয় নেহরু, 

বইগ্ীল পেয়ে আম খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপাঁন ত বইগ্ালতে আমার 
নাম 'লখে দেনান! 

আপাঁন আমার 'লাখত কোন বই চান কি না জানতে চেয়েছিলাম। আপাঁন 
বলেছেন,-না। "দুঃখের বিষষ; কিন্তু আর কোনো বই না হলেও মেসোপটোময়ার 
যুদ্ধের উপন্যাসখানি অন্তত পড়বার মতো। 

একাঁটি কথা ছাড়া গান্ধী সম্বন্ধে আর কিছ বলব না। আইন অমান্য আন্দোলন 
ণকছুটা সাফল্যলাভ করা সত্তেও ব্যর্থতায় পর্যবাঁসিত হয়েছে। তান যাঁদ অতঃপর 
নতুন কোনও পথ আঁবচ্কাব না করতে পারেন তাহলে হয়ত তান কেবল নামে মার 
একজন ক্ষমতাশশীল 'গণপতি' হয়েই থাকবেন; গণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা 
ছাড়া তাদের একটা স্থির লক্ষ্যে পারচালনা করতে পারবেন না। 

দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধেও তান কোনরূপ উচ্চবাচ্য করছেন না, অথচ ওটা 
আপনাদের দেশের কলগ্‌ক। আসলে তান রক্ষণশশল। 

আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে “নউজ ক্রানকেলে” আমার দুটি প্রবন্ধ অন্য 
রকমের লেখা হত। তবুও আমার মনে হয় কেবলমাত্র কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা 
করলে কংগ্রেসের শক্তি সন্বন্ধে ধারণাটা উচ্চ হওয়াই সম্ভব। গতকাল যখন একদল 
যুবক আমাকে ঘিরে ধরে আভযোগ করেছিল যে আঁম কেবল িবারেলদের সঙ্গেই 
দেখা সাক্ষাৎ করাছ, তখন 'নজের সমর্থনে অন্তত এ কথাটা বলা যেত। 

বর্তমানে সবপ্রধান বিষয় আমার যা মনে হয় তা এই--€১) শাঁসতদের উপরে 
শাসকদের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশী; ৫২) শাসকবর্গের নিষ্ঠুরতার মান্রা 
চরমে উঠেছে। 

আম যখন বলেছিলাম আপনারা ভুল পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখন 
আপনাদের (এবং সর্ব সকল স্বাধীনতাকামীদেরই) বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শক্তি সমাবেশ করার কথাটাই মনে পড়ছিল। আম অতীত 
ঘটনার চুলচেরা বিচার করাব পক্ষপাতশ নই, সে সম্বন্ধে কাউকে দোষারোপ করতেও 
চাইনে। কিন্তু প্রায় রোজই সংবাদপন্রে যা দেখাঁছ তাতে বোকা বনে" থাকবারও 
কোন মানে হয় না। লোকেরা ত আর নিজেদের ধ্বংস চায় না। আপনার 


এডওয়ার্ড টমসন 
৯৬১ এডওয়ার্ড উমসন কর্তৃক লিখিত 
সকার্টপ, বোরস্‌ হিল্‌; অক্সফোর্ড, 
২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৬ 
প্রয় নেহর;, 
অশেষ ধনাবাদ। আপান যে সময় করতে পেরেছেন সে আপনার সৌজন্য। 


৯৮৮ 


একে ত বয়স হয়েছে, তার ওপরে ভারত ও পাশ্চান্তের সব ব্যাপারে ভুল 
ভেঙ্গেছে, নিরাশও হয়েছি। তাই স্থির করেছি, শেষ কটা 'দন নিজের দেশের 
ব্যাপারেই মনোনবেশ করব। ধা সত্য ও স্মন্দর বলে বোধ হয়েছে তার প্রসারের 
জন্য ২৬ বছর [িফল চেষ্টা করে বর্তমানে উপলান্ধ করাছ, ভারতের জন্য ষে ইংরেজ 
নিজেকে বিব্রত করে,সে নির্বোধ। ভারতীয়রাও তাই মনে করে এবং সেটা ষে 
ঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আঁম ধিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, 
ধিদেশীদের মধ্যে যাঁরা ভারতের সব কিছুই মোহাচ্ছন্ন দাষ্টতে দেখে থাকেন 
আপনার দেশবাসীরা তাঁদেরই সমর্থন করেন এবং 'িন্র বলে মনে করেন। অবশ্য 
এটা ঠিক যে, সকলেই যার যার ব্যাপার ভাল বোঝেন; তবে আপনার দেশবাসীরা 
এই সব অন্ধ-অনূরাগীদের অকর্মণ্যতা যাঁদ না দেখতে পান, তাহলে বলতে হবে 
যে আম বুঝতে না পারলেও এরাই সাত্যকারের কাজের লোক। আমার মনে হয় 
উচ্ছবাসসর্বস্ব ও বিচার ব্টাদ্বহশন হৃজুগ 'প্রয়দের বিরাট দলই ভারতবর্ষকে গাধার 
টুপ মাথায় দেওয়া এক কিন্তুতাঁকমাকার চেহারায় দাঁড় কাঁরয়েছে। (ভেবে দেখলে 
আপনারও এ রকম মনে হবে ।) 

গত ২৬ বছর কাল যাবৎ আম দেখে আসাছ বৃটিশ, ইউরোপীয় ও আমেরিকা- 
বাসণরা- এদের মধ্যে আবার বাজে মারা স্লীলোকও আছে--ভারতবর্ষের পেছনে 
অনবরত লেগে থেকে একটা কৃত্িম প্রাধান্য অর্জন করে নেয় এবং বেশ জাঁকয়ে 
বসে। অথচ এসব লোক এত খেলো যে ভারতের বাইরে কেউ এদের আঁভমতের 
কানাকাঁড়র মূলাও দেয় না। কিন্তু ভারত এমন একটা বিষয়বন্ধু যার দৌলতে এসব 
মূর্খের দল ভারতের সংবাদপরসমূহে প্রাধান্য পায় এবং এমন কি দেশবিদেশে 
কতকটা খ্যাঁতিও লাভ করে। আত্মস্ভারতার বশেই এসব লোক আপনাদের কাছে 
আসে, আদতে ভারতের উপর এদের কোন টান নেই। 

আপনার জন্যে দুঃখ হয়। বাস্তাবক এত অল্প দিনের পরিচয়ে আপনাকে 
আমার যেমন ভাল লেগেছে, বহুকাল আর কাকেও তেমন ভাল লাগোঁন। আম 
এখনও মনে কাঁর যে, যাঁদ আমরা পরস্পরকে আরও ঘাঁনম্ঠভাবে জানতে পারতাম 
এবং অবসর সময়ে নিজেদের বিভন্ন আঁভজ্ঞতা 'নয়ে আলোচনা করা যেত, তাহলে 
আমরা একে অপরের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের 
দুজনের পথ ভিন্ন; অবশ্য পথ পথই এবং সে পথেরও শেষ আছে। আমার যান্রা- 
পথের শেষটুকু কাটবে ইংরেজ কবি ও উপন্যাঁসকের যা যথার্থ পেশা তাতে আত্ম- 
নিয়োগ করে। আর আপাঁন আপনার দেশবাসীর নির্বাদ্ধতার ফলে দার্ণ নিরাশ 
হবেন। 

আম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করোছ যে, আপাঁন মানীসক সূর্য বজায় রাখতে 
পারেন; এমন কি, যখন বাধ্য হয়ে ভারতমাতার নূতন মান্দরে পৃজা দেন কিংবা 
'ন্রবাত্কুরে হারজনাদগকে বংসামান্য িছদ উৎসর্গ করার আনুষ্ঠানক আড়ম্বরে 
যোগ দেন, তখনও। আপাঁন অদ্ভুতভাবে নিজের আত্মসম্মানটুকু বজায় রেখেছেন। 
কস্তু কতাঁদন আর তা পারবেন? মহাত্মাজশকে যেমন একটা চক্র ঘরে ধরেছে, 
তেমনি আপাঁনও তার ক্রমবর্ধমান পাঁরবেন্টনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। এই 
আপনার নিয়াত, নিদারুণ দুর্ভগ্য। কারণ কখনও কখনও ঘটনার নীরব দর্শক 
হওয়া ছাড়া আপনার গত্যস্তর থাকে না। 

পশ্ডিতজশী, সব কিছুরই একটা হেতু আছে। এমন কি ইংরেজদের অযৌক্তি- 
কতারও। আজকের দিনাঁট বছরের সেই তিন দিনের একাঁদন যোঁদন শ্রীঅরাঁবন্দ ঘোষ 
'দর্শন' দেন। যেখানে আমি এই চিঠিটা লিখাঁছ সেই পাঁশ্ডচেরীতে নিশ্চয় আজ 
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ছোঁয়াচ লেগে গেছে। যত সব মূঢ়ের দল তার “দর্শন লাভ করতে যাচ্ছে এবং 
মূহূতের মধ্যে ভাক্তভরে প্রণাম আর পূজা সেরে বের হয়ে আসছে। শ্রীঅরাবন্দ 
মাকে পাশে দাঁড় কারয়ে নিজেকে ঈশ্বরের অবঅর বলে জাহর করে থাকেন; 
ম্যাক রিচার্ড বলেন 'মা” কখনও পার্বতী” কখনও বা ইন্দ্র। যাহোক যে দেশে 
এমন আজগ্বাব ব্যাপার ঘটে সে দেশে আপাঁন কী করতে পারেন? আশ্চর্য যে, 
বাদ্ধমান লোকেরাও এতে যোগ দেন। অথচ এক কালে অরাবন্দ প্রথর ধাশীক্তু- 
সম্পন্ন ব্যাস্ত ছিলেন। আমার একজন ভারতীয় সহকমর্ঁশ ছিলেন, স্বভাব চাঁরন্রের 
দিক থেকে তাঁকে খুব সং এবং সরল বলে জানতাম; এখন তিনিও তাঁর একজন 
অনুগত "শষ্য! 
কিন্তু সম্ভবতঃ আমার এ ধরণের কথা লেখা উাচত নয়। আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যেই কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য আছে। এই যেমন আপাঁন আপনার “প্লিম্পসেস্‌ 
অব ওয়াল্ড শহস্ট্রী”গতে নেপোঁলিয়নের স্ত্ুতিবাদ করে পাঠকদের অবাক করে 
[দয়েছেন। (জওহরলাল নেহরুর পক্ষে এটা খুবই বিস্ময়কর!) সুতরাং পাণ্ডিচেরী 
আশ্রমের কার্ষকলাপের মধ্যে চিরস্তন সত্যের প্রকৃত কার্ষকারতা এবং রহস্যময় 
ব্রহ্মান্ডের শাক্তর পাঁরচয় আপাঁন পেয়েও যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আম ক্ষমা চাই। 
এবার অন্য কথায় আসা যাক্‌। অনেক বিষয়েই আপনাদের নেহর্‌ পাঁরবার 
খুব ভাগ্যবান। বিশেষ করে রূপে গুণে অতুলনায়া মেয়েদের বেলায়। ইন্দিরাকে 
লেখা আপনার 'চঠিগ্ীল অপূর্ব সৃন্ট। তিনি যাঁদ আমার স্ী ও আমাকে 
বন্ধভাবে গ্রহণ করেন তবে আমরা সম্মানত বোধ করব। এবং আমরা যে শুভানহধ্যায়শী 
তা ?তাঁন বুঝতে পারবেন। 
বোম্বে থেকে &ই িসেম্বর পি এণ্ড ও কোম্পানীর “মালোজা” জাহাজে আম 
রওনা হব এবং সেই সঙ্গে ভারতের ব্যাপারে আমার সন্রিয় যোগাযোগেরও হাতি 
ঘটবে; কিন্তু তার আগে আমার দ্যাট এীতিহাঁসিক গ্রন্থের খসড়াটা দেখা এবং আরও 
দু, একটা খুচরা কাজ সেরে নিতে হবে। 
ভারতের কোন কিছুই আম ঠিক বুঝতে পাঁরনে। এ যেন অরাঁবন্দ ঘোষের 
নূতন অব্যক্ত ধর্মের মতই দুর্বোধ্য। কিন্তু এসব চলবেই। আঁম আপনার সৌভাগ্য 
কামনা কার। আপাঁন ঠিকই বলেছেন, সব কিছুর আমূল পাঁরবর্তন প্রয়োজন। 
কিন্তু আপনার এবং আমার দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই যার যার স্বার্থানৃযায়ী 
একটি অংশের পাঁরিবর্তন চায় এবং তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য 
অন্যায়ভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। 
অনগ্রহ করে আপনার বোনকে আমার কথা মনে কাঁরয়ে দেবেন। ভাঁর 
আতিথেয়তা আমার অনেক কাল মনে থাকবে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় 
হলে ভাল হত। আপনি আবার যখন অক্সফোর্ডে আসবেন আশা কার, তখন 
তাঁর সঙ্গে আমার স্তীর পাঁরচয় হবে। 
আপনার 
এডওয়ার্ড ' টমসন 
১৬২ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত 
বোরস হিল, অক্সফোড? 
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ 
প্রয় নেহর;, 


আপানি যে চাঠ লিখেছেন সে আপনার সদাশয়তা। “নিউজ ক্রুনিকূল”এ 
প্রকাশিত প্রবন্ধটি আমাদের সাক্ষাতের পূববেই লিখোঁছলাম। তবু মনে হয়, 
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দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবন্ধটির মূল প্রাতিপাদ্য বিষয় ঠিক আছে। আম যখন ভারতে যাই 
তখনই জানতাম ইউরোপে এবং আমার 'নজের দেশেও গণতান্তক আদর্শ ক্রমশ 
লোপ পাচ্ছে। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে জেনে গেলাম যে এদেশেও এই আদর্শের 
অবল্যাপ্ত ঘটছে। 

“নিউজ ক্লানকল-” পাত্রকায় লেখার সময় আম আপনার “আতজনীবনশ" 
সম্বন্ধেই একাস্তভাবে ভাবাছলাম। আঁধকাংশ পাঠকের মতে শাস্ত্র প্রাত আপনার 
উচ্মার প্রকাশ, এই সুন্দর বইখানর একটি মস্ত খুত। সম্ভবতঃ আপাঁনও তা বুঝতে 
পারছেন। আপনার প্রাতি যে আবিচার করেছি সেটা সংশোধন করে আম “নউজ 
ক্ুনিকিল”এ লিখব । 

শাস্লী আমার বন্ধু। এছাড়া রাজন্যবর্গের সম্পর্কে তান সাহসের পরিচয় 
দিয়েছেন বলে আমি মনে কার। আমার গত দহ, বছরের এীতিহাঁসক গবেষণা 
আমাকে ঘোরতর রাজন্যবর্গ-বিদ্বেষী করে তুলেছে । আপাঁনও বলেছেন ভারতে ও 
ইংলন্ডে আগা খাঁ যে হালচালে চলেছেন তা দেখে আপান স্তীন্ভত হয়েছেন। আমিও 
হয়োছ। এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের হালচাল দেখে আমারও অবাক লাগছে। 

“নিউজ ক্রানকল”এ এ প্রবন্ধাট লেখার সময় মনে করেছিলাম সপ্রয এবং 
আম্বেদকরকে জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনা যাবে; 'কস্তু এখন দেখাঁছ সেটা ভুল। 
সপ্রু ত সমাজতন্দের আতঙ্কেই আস্থর, আর শেষোক্ত দলের লোকেদের এখনও 
দেশাত্বোধ জাগেনি। আগে এদের অন্ততঃ একপুরুষ সামাজিক ও অর্থনোতিক 
ব্যাপার স্মাবচার লাভ করুক। 

মন থেকে এই বিশ্বাস দূর করুন যে, আম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ 
পোষণ করাছি কিংবা “মাদার ইন্ডিয়া" বইয়ের মত কতকগ্যাল তর্কসাপেক্ষ বিষয় 
সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আমার 'বশ্বাস 'মডার্ণ 'রাভয়?, প্রভীতি কাগজ মারফৎ যে সব 
কথা রটেছে যা আঁধকাংশই কাম্পনিক, তা থেকেই আমার সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা 
জন্মেছে । এবং কিছাঁদন আগে পর্যন্ত লোকের কথার উপর নির্ভর করেই আমিও 
আপনার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে 'নিয়েছিলাম। কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে আপনাকে 
বাস্তাবকই আম ভুল বূঝেছি। কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝলেন ক না বুঝলেন তা 
নিয়ে আপাঁন সম্ভবতঃ মাথা ঘামান না। আর আম যাঁদ ভেবে থাঁক যে, যারা 
“মডার্ণ রিভিয়ু” গোঁ্ঠর মত দেশপ্রোমকদের কথায় গুরুত্ব দেন আপাঁন তাঁদেরই 
একজন, তাহলে তাতে আপাঁন্তর কারণ থাকতে পারে বলে আমিও মনে করব না। 
গত বিশ বছর ধরে প্রকাশিত আমার রচনাগ্ীলতে যথেষ্ট ভুলভ্রাস্ত আছে বটে, 
কিন্তু যে ধরণের ক্ষদ্রতার জন্য আপাঁন আমাকে দোষারোপ করেছেন তা নেই। 
অবশ্য আম জান, যাঁদ কেউ ভুলেও কখনও সমালোচনা করে থাকে তবে তাকে 
শত মনে করা হয়। বস্তুত যাঁরা কালেভদ্রে সমালোচনা করেন তাঁরা জাতীয় 
আন্দোলনের প্রকৃত শত্রু নয়। আসলে শত্রু হল আন্দোলনের যত গলগ্রহ দল, 
যেমন, শৈলেন ঘোষ, সৈয়দ হোসেনরা ও রেজম প্রভৃতি (যাদের দেশপ্রেম হায়েনার 
দেশপ্রেমের মত), আর যত অজ্ঞ পাঁশ্চমী চাটুকার। হয়ত একদিন আপাঁনও একথা 
স্বীকার করবেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে যাঁদ কোন সাহায্য 
করতে পাঁর আম নিশ্চয়ই তা করব। কিন্তু সম্ভবতঃ এটা আপনার বিশ্বাস হবে না। 

দেখছি, আমার চিঠিখানা আপনার ভাল লেগেছে । আমার শরীর মন বড় ক্লান্ত। 
তবে এ চিঠিতে পাণ্ডিচেরী সম্পর্কে একটা বিশেষ উল্লেখ ছিল। আমি স্বীকার 
করাছ, অরাঁবন্দের উদ্তট কাজ-কারবারের কোন গুরুত্ব নেই। তবু অনেক মোহভঙ্গের 
পরেও যাঁদ আবার বিভ্রান্ত হতে হয় তবে সেটা দুঃখের ব্যাপার। অরবিন্দ একজন 
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বিরাট জ্ঞানী ও আদর্শ চারন্রের লোক এবং প্রকৃত দেশপ্রোমক বলেই বরাবর আমার 
দড় বিশ্বাস ছিল। তাঁকে জঘন্য ভণ্ডর্‌্ণে দেখবার জন্য আম প্রস্তুত ছলাম না। 
আমার জানা এক ভদ্রলোক অরবিন্দের একজন প্রধান সহকারী আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেনান)। যাহোক, উাঁন এককালে আমার সহকম” 
1ছলেন, পরবতাঁকালে আবার অমৃতসরের ঘটনার অব্যবাহত পরেই) আমার 
কলেজাট ধ্বংস করবার চেষ্টাও করেছিলেন। গর মধ্যে তথন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম 
জব্ল জব্ল করত, কপটতার লেশমান্র ছিল না। কিস্তু এখন তার পারিবর্তন দেখে 
আমার মনে দুঃখ হয়েছে। এক মুসলমান ভদ্রলোকের কথা বলাছ; পরম ধর্মীনম্ঠ 
বলে ভারত ও ইংল্ডের সর্বত্র এত খ্যাঁতি। সম্প্রীতি তাঁর সকালবেলাকার উপাসনা 
ও ধ্ীয় অনৃষ্ঠানাদ দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং আপাতখাঁট ধর্মটা 
আমাকে মুদ্ধ করোছিল, আবার ওর সাম্প্রদায়ক ভাবও এত উগ্র যে, যেখানেই তাঁর 
হাতে ক্ষমতা সেখানে 'হন্দুরা কখনও সুবিচার পায় না;এই লোকাঁটকেই দেখলুম 
অরাবন্দকে ণশব' আর সেই ফরাসী স্ত্রীলোকাঁটকে "পার্বতী" জ্ঞানে পুজা করছেন। 
ক্যাপ্টারবেরর আর্জীবশপ একজন প্রচ্ছন্ন থিয়সাঁফস্ট, এমন কথা শুনলে আমার 
মনের অবস্থা যেমন হত এও তাই হল। যাঁদ এমন একজন প্রখ্যাত মুষ্পম প্রধান 
এ প্নকম ভণ্ডকে পূজা করেন তবে আর শ্বাস করবেন কাকে ? 

যাঁদ আবার কখনও আমাদের দেখা হয় হেবে, আশা কার; যাঁদ কখনও আবার 
অক্সফোর্ডে আসেন তবে আমাদের এখানে এসেই উঠবেন তঃ?-জবার দেবার দরকার 
নেই, মনে রাখলেই হবে) আপনাকে জিজ্ঞেস করব, রাগের অনেক কারণ থাকা সত্বেও 
যখন আপনার আত্মজীবননীতে একটা মহানুভবতার পাঁরচয় দিতে পেরেছেন, তখন 
“গ্রশ্পসেস্‌ অব 'হস্ট্রী” বইয়ে আগাগোড়া আমার দেশবাসীর সম্পর্কে এমন 
অনুদার মনোভাব প্রকাশ করলেন কেন? এ ঠিক আপনার মহৎ স্বভাবের সঙ্গে 
খাপ খায়ান। তথ্যের দিক থেকে ভুল আমরা সকলেই করে থাঁক! আর আপনার 
বইয়ে ত অদ্ভুত পটুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ ভুল ত প্রধানত তথ্যের দিক 
থেকে নয়। তবে আম মনে কার এর একটা 'বশেষ বা সামাঁয়ক কারণ ছিল; 
শরীর মন অসস্ছ থাকলে এ রকম হয়ে থাকে, এই যেমন ভারত সম্পর্কে আমার 
বর্তমান মানাঁসক প্রীতান্রিয়া। এ বিষয়ে পন্রালাপ করে খামকা আপনার সময় 
নম্ট করতে আম বলব না। যে কোনও ব্যাপারেই হোক চিঠিতে বরাবর ভুল 
বোঝাবুঁঝ হয়। পাঁরণামে আপনার জীবন ব্যর্থই হোক কংবা যে গুঁটিকতক 
ব্যাক্ত মানবজাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন আপন তাদেরই একজন 
হন- আপনার খ্যাত ও প্রভাবের দিক থেকে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখা আপনার 
উঁচত। আপনার নিজের জন্যই একটা কিছ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত,--আমার 
দেশবাসীর জন্য আপনার কোন দায় নেই, কেননা তাদের দিক থেকে উজ্মার সৃষ্ট 
হয়েছিল বলেই ত আপাঁন আবচার করেছেন। 

পাঁরশেষে বক্তব্য এই যে, আপনার হাতে পেশছবার আগে 'িশ্চয়ই এ চিঠি 
অন্যে পড়ে দেখবে। তাই গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আম খুব সহজ করে লেখাই 
ভাল মনে কার। 

আম কোন রকম ভারত-বিরোধী মনোভাব 'নিয়ে যাচ্ছিনে। কিন্তু আমি জান 
আমরা, ভারতঈয় বা ইংরেজরা উভয়েই আত হতভাগ্য জীব; আম অত্যন্ত নিরাশ 
বোধ করছি। 

মনে হয়, অন্যান্য জাতীয়তাবাদদের মত আপনার মনের কোণেও এই বাসনা 
যে, কোন ইংরেজ যাঁদ ভারতের বন্ধু বলে, বিবেচিত হতে চায়, তবে কখনও ভারতের 
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সমালোচনা করা তার উচিত নয়। আমাদের দেশের শ্রামক দলও তাই চায়; অথচ 
এই দলে বিশ্বাসঘাতকতা, দলত্যাগ এবং িমোক্রাস-বরোধী কার্যকলাপের অন্ত 
নেই। যাহোক আমার দ্বারা একাজ হবে না। যাঁদ ভেবে থাকেন, কাজটা ভুল 
হচ্ছে জেনেও আম মুখ ঝজে থাকব, তবে আমাকে শত বলেই মনে করবেন। 

১৬ বছর আগেকার অসহযোগ আন্দোলনটাকে অন্যায় বলে মনে কাঁরান। 
নৌতিক দিক থেকে এ আন্দোলন যাঁক্তযুক্তই মনে হয়েছে এবং চালাতে পারলে 
সাফল্যলাভ করত। কিন্তু মুসলমান ও আরও অনেক দল যখন এ আন্দোলনকে 
সমর্থন করল না, তখন এটা বন্ধ করে অন্য পল্থা অবলম্বন করা উচিত 'ছিল। 
দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধাগ্রস্ত মনে এ আন্দোলন চালানোর ফলে মুসলমান ও কায়েমী 
স্বার্থবাদশরা শক্তিশালী হয়েছে। 

গোল-টোবল বৈঠকের আগে পর্যস্ত আম কখনও গান্ধীকে ভ্রান্ত মনে করিনি; 
এ সময়ে তিনি উদ্ধত ও অযৌক্তিক মনোভাব দেখিয়ে ছিলেন। হয়ত বৈঠকে 
না আসাই তাঁর উচিত ছিল। “কন্তু আসার পরে তান যে ব্যবহার করলেন তা 
সমর্থনযোগ্য নয়; ভারতবর্ষ থেকে আরও যাঁরা এসোঁছলেন তাঁদের তান বন্ধ, 
বলে স্বীকার করেনান, তাঁদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করাও যাক্তিযুস্ত মনে 
করেনান; অথচ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এক, চেস্টা এক এবং গুদের মধ্যে অনেককেই 
িাজেদের মতামতের জন্য ইতঃপূর্বে লাঞ্থনা ভোগ করেছেন। 

কংগ্রেসের যে কোন অগ্রগাঁতি নেই, এই ধারণাটাই কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে 
ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; ফকেথাটা শুনুন, আম যে সব বিষয়ে বা সম্পূর্ণ ভুল 
কার তা নয়)। গত ২৬ বছর ধরে আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছে 
তাতে দেখাঁছ যে কংগ্রেস কদাচিং তার সংগ্রামী কৌশল পাঁরবর্তন করে, আর 
করলেও খুবই দ্বিধাগ্রস্তভাবে করে। বঙ্গভঙ্গ কালে আন্দোলনের অবস্থা যে রকম 
গল আজও অনেকটা তাই আছে। গান্ধনীজ সম্বন্ধে সম্প্রীতি আমার যে ধারণা 
হয়েছে তানি যাঁদ তাই হন তাহলে আঁম বলব, জনগণের মধ্যে বর্তমানে উদ্দীপনা 
সাঁন্ট কার ছাড়া তাঁর আর কোন ক্ষমতা নেই। আর, সে উদ্দীপনাকে কোন্‌ পথে 
চালিত করবেন অথবা কোন কাজে লাগাবেন তারও কোন ধারণা নেই। 

খুব ভাসা ভাসা ভাবে দেখলে আমি নিঃসন্দেহ যে আপনার নিজস্ব সমাজ- 
তল্লবাদ একটি ভুল পদ্ধাত। ককস্তু এ ক্ষেত্রে আম বিশ্বাস কার আপনার ধারণাই 
শেষ পযন্ত ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। সমগ্র অর্থনৌতক ও সামাঁজক (এবং 
বিশেষতঃ ভারতবরের ধর্মীয়) কাঠামোটা অদ্ভুত। এতে যে আপনার বিরদুদ্ধ- 
বাদীঁদের জোর একটু বেড়েছে তা জানি; কিন্তু তথাপি এমন কথা আম বলতে 
পারাছনে যে, আপনার কার্ধপদ্ধাতিটা এখন পাঁরবর্তন করা উঁচিত। 

আম যে পদ্ধতগ্ল ভ্রান্ত বলে মনে কার সেগুীলই আপনার উপর জোর 
করে চাঁপয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার মতে জগতের পারস্ছিতির 'দিকে লক্ষ্য রেখে 
কংগ্রেসের সহযোগিতা করা উচত; এবং সহযোগিতা যে করতে যাচ্ছে সে কথা স্পম্ট 
করে বলা উঁচত। সেই সঙ্গে সংবিধানের যে সব অংশে নৈতিক গুরুত্ব নেই অথচ 
কেবলমাত্র গায়ের জোরে 'টাঁকিয়ে রাখা হয়েছে, সেগ্যীলকেও সরাসাঁর প্রত্যাখান করা 
উচিত। ভগবানের দয়ায় শুভ মুহূর্তে এতেই আপনাদের বাহূতে আমতশক্তি 
সষ্টারত হবে। ঘেটনার গাঁত দেখে মনে হয় তেমন শুভ মুহূর্ত তান নিশ্চয়ই 
দেবেন)। বর্তমান ষূগের শ্রেষ্ঠ রাজনশীতাঁবদ হচ্ছেন রুজভেল্ট আর ডি. ভ্যালেরা; 
এ*রা দুজনেই নৌতিক ধারা বজায় রেখেছেন, এবং কার্য দ্বারা যা বস্তুত সমার্থত 
হয়েছে গুরা তাই বলেছেন, তার বোশ নয়। 1. ভ্যালেরা ধাপে ধাপে আয়ল্যান্ডকে 
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অগ্রগাতর পথে নিয়ে গেছেন; আর মাত্র এক ধাপ এগিয়ে গেলেই যা হওয়া দরকার 
তাই হবে। 
আপনার কাজটা আরও বেশি শক্ত। কারণ, দ্রেশীয় রাজন্যবর্গ এবং মুসলমান 
সম্প্রদায় আপনাদের বিপক্ষে । আর, আপনাদের একেবারে সীমানার মধ্যেই ত 
আপনাদের আলম্টার রয়েছে; তাছাড়া প্রাতান্রিয়াশশীল পুরুূত ও গোড়ার দল ত 
আছেই! জনসাধারণকে প্রথমে বিভ্রান্ত ও পরে তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে কংগ্রেস 
তার নিজের পথ ক্রমেই বন্ধুর করে তুলেছে । কথার ত একটাই অর্থ হবে, সুতরাং 
কাজের দ্বারা যা শীঘ্রই মিথ্যা প্রাতপন্ন হবে লোকে তেমন কথা কেন বলবে ? 
আপনারা নিজেরাই নিজেদের পরাজয় ডেকে আনছেন। এর প্রাতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ 
এবং ক্ষতিকর হবে। দুঃখের বিষয়, আপনি আমাকে ভারত-বিদ্বেষী বলে মনে 
করেন। আপাঁন অবশ্য তা মনে করতে পারেন। আমার এই তিক্ততা ভারতের 
[বিরুদ্ধে নয়, পাঁথবীটার মাতগাঁতর বিরৃদ্ধে। মুসলমানদের ও রাজন্যবর্গের কঠোর 
মনোভাব আমার জানা আছে। এরা আমাদের দেশের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে হাত 
মালয়েছে এবং সাধ্যমত সব ছু গ্রাস করতে ও আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্য 
প্রত্যেকটি সন্তাব্য অস্ত্র তারা প্রয়োগ করবে। আর এই জেদী শন্রুর পাল্লায় পড়ে 
কংগ্রেস হয় (১) শাসন কার্ধে যোগ না 'দয়ে রান্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগীল ওদেরই 
দখল করতে দেবে, (২) কিংবা শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ 
করবে এবং অতে শন্তুপক্ষ বাইরের দলের সঙ্গে দ্‌্ুভাবে জোট পাকাবার একটা 
ওজদহাত পাবে। 
না। আপনারা আপনাদের কথাটা স্পম্ট করে খুলে বলুন যাতে করে মনে 
কোন সন্দেহ না থাকে, এবং জগৎ যাতে তা শোনে ও উপলান্ধ করে, সেই ব্যবস্থা 
করুূন। এটা কিন্তু সেই ৩০ বছরের পুরণো অসহযোগের ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়। 
যে যে জায়গায় সম্ভব মল্লীত্ব গ্রহণ করূন। এবং আইন ও শাসন কার্য মারফৎং 
যা 'কছু ভাল করা সম্ভব তা করুন। আর, আপনাদের প্রাতাঁটি আঁধকার ও প্রাত 
ইণ্চি ভূমি দাবী করুন। এবং আরও যে অনেক ীকছু দাবী করবেন তা প্রথম 
সযোগেই বলে 'দিন। 
এভাবেই ক্রমশ আপনারা মুসলমানদের বোঝাতে পারবেন যে তাদের ভাঁবষ্যং 
ভারতের সঙ্গে জাঁড়ত, বৃটিশ টোরদের সঙ্গে নয়। আপনাদের জাতীয় আন্দোলন 
বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে একে 'হন্দয আন্দোলনই বলা চলে। 
(মনে কিছু করবেন না!) এটাকে ভারতীয় আন্দোলনে পাঁরণত করুন। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা আপনাদের লক্ষ্য থেকে 'পাছিয়ে পড়ছেন; তাই অন্য রকম 
বলা ঠিক হবে না। 
আমার এ চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই; তবে আমি ভারত বিদ্বেষী বলে 
আপনার যে দৃঢ় ধারণা জল্মেছে আপাতত সে মনোভাবটা পরিহার করুন। 
আপনার একান্ত 
এডওয়ার্ড টমসন 
১৬৩ এডওয়ার্ড টউমসন কর্তৃক লিখিত 
ওরা জানুয়ারী, ১৯৩৭ 
প্রয় নেহর;, 
এই দেখুন, কি ভাবে সাক্ষাংকারের বিবরণটা খবরের কাগজে বেরিয়েছে 
অসঙ্গত শরোনামা, বড় হরফে ছাপা প্রভাতর জন্য আম দায় নই। দুঃখের বিষয়, 
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গোড়াতে যে মন্তব্য করেছিলাম তা একেবার বাদ দেওয়া হয়েছে। তা থেকে 
বোঝা যেত, আপনার সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা আমার আছে। মোদ্দা কথা এই, 
বর্তমানে আমাদের সভ্যতার প্রায় কৈশোর অবস্থা চলছে, তাই সব ব্যাপারকেই 
উত্তেজনামূলক করে দাঁড় করাতে হয়। সিনেমা এবং ব্যাপক ফোৌমনিজম্‌ আমাদের 
শেষ করে 'দিয়েছে। বর্তমান যুগের মজ্জায় মজ্জায় ঘুন ধরেছে। 

আমাদের মাথার উপরে যে বিপদ ঘাঁনয়ে এসেছে তাতে বাঁঝ বা আমরাও 
ভারতের দিকে তেমন করে নজর দিতে পারছিনে। 

প্রসঙ্গত্রমে জানাচ্ছি যে, আমার একটা প্রবন্ধ আপনার ভালই লাগত এবং মূলত 
আমার সঙ্গে একমতও হতেন; কিন্তু অনেক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও তা 
প্রকাশিত হয়নি। কারণ প্রথমত, মিসেস সিম্পসন কাগজ দখল করোছিল এবং 
পরে সম্ভবত কোন একজন চিন্রতারকার রোম্যান্সের ব্যাপারটাই কাগজ জুড়ে ছিল। 
2ঃখের বিষয়, আমার একটা শিক্ষা হল। আর কখনও জনীপ্রয় কাগজে 'লখে 
সময়ের অপব্যবহার করব না। এদের শবশ্বাস করা যায় না। 

কছুঁদন হল প্যাত্রীসয়া এগ্‌ণ্য নামে একটি মেয়ে আমাদের কাছে এসৌছল । 
সে আপনার মেয়ের একজন খুব অনুরাগ বন্ধু । আপনার মেয়ের সম্বন্ধে সে 
আবশ্রান্ত গঞ্প করত। তারা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছে। 

১৯৩৭ সনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার একান্ত 

এডওয়ার্ড টমসন 
নিউজ ক্রানকৃল, ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭ 
শাসন সংস্কারের সূচনায় ভারতে বিপদ্জনক পার্রাস্ছিত 
ধনউজ ক্লুনিক্জ্‌এর প্রাতনিাধির সাহত নেহরুর আলোচনা 

নতুন বছর আবার ভারতকে পাঁথবীর রঙ্গমণ্টের কেন্দ্রস্থছলে নিয়ে এল। 
আগামী মাসেই নতুন শাসনতন্ত্র অধীনে আইন সভার নির্বাচন হবে এবং পয়লা 
এাপ্রল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কাকরণ হবে। 

জাতীয়তাবাদীদের বা 'হোমরুল” পম্থীদের বেসরকারণ পার্লামেন্ট অর্থণৎ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র বজন এবং চালু করার ব্যাপারে নানা রকম 
বাধা সৃম্টি করবার সিদ্ধান্ত করেছে। হ্যারো এবং কোম্্রজে শিক্ষাপ্রাপ্ত জওহরলাল 
নেহরু এই বিরোধী দলের নেতা এবং কিছাীদন আগে তিনি তৃতীয়বারের জন্য 
কংগ্রেসের সভাপাঁত নিরবচিত হয়েছেন। 

শনউজ ন্রানকলু'এর পক্ষ থেকে ভারত সম্বন্ধে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড 
টমসনের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে নেহরু বলেন “শাসনতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য” 
এবং ৮$টশ সৈন্যবাহিননকে অবশ্য ভারত ছাড়তে হবে। 


“আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে”” এডওয়ার্ড টমগসন 

নেহরু চারত্র আমি যতটা বুঝোছ তাতে "তান যে সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে 
সম্পূর্ণ 'বাচ্ছন্ন করতে চান, এমনটা মনে হয় না। 

তাঁর যাঁদ এ বিশ্বাস থাকত যে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রকৃতই সমাধিকার সম্পন্ন 
জাঁতিগ্যালর একটি সাঁম্মীলত পাঁরবার এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাত তার 
যোগ্য সম্মান পেয়ে থাকে, তাহলে ভারতবর্ষকে এই দলে রাখতে তাঁর আপাস্ত 
হত না। 

ণকন্তু তান মনে করেন, কায়েমী স্বার্থ আমাদের পেয়ে বসেছে এবং আমাদের 
দাুকতা ও মাস্ত্কহশীনতার দরুণ ভারতের দাসত্বের এখন চরম অবস্থা; সৃতরাং 
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আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করলে ভারতের মুক্ত নাই। নেহরুর সঙ্গে 
আমার আলোচনা প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে নিম্নে বার্ণত হল :- 

প্রশন :_জানা গেল আপাঁন বলেছেন, ভারতবর্ষ নতুন শাসনতল্ন “স্পশহি 
করবে না। একথা বলতে আপাঁন কি বোঝাতে চেয়েছেন ? 

উত্তর :- শাসনতন্ম 'কপর্শ না করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা আমরা যখন 
নর্বাচনপ্রাথ হয়োছি তখন এ শাসনতন্ত্র সংস্পর্শে এসে গোঁছ। 

আসল কথা এই যে, আমরা শাসনতল্পের প্রাত সহযোগিতার মনোভাব 'নয়ে 
অগ্রসর হচ্ছিনে। 

এই শাসনতন্ম আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপানো হয়েছে। আমাদের 
কিছমান্র পছন্দ হয়ান এবং যাতে এটা কার্যকরী না হয় তার জন্য আমরা যথাসম্ভব 
বাধা সৃষ্ট করব। 

এর যুক্তরাষ্ট্র সম্পাকতি অংশটুকু আরও জঘন্য। 

প্রশ্ন :_-ভারতের দাঁরদ্যু আত ভীষণ; এ অবস্থায় লোকে যাতে দর্দশার হাত 
থেকে কতকটা রেহাই পায় সেজন্য এই শাসনতন্তকে কাজে লাগান ভাল হবে না কি? 


প্রধান সমস্যা 

উত্তর :_-এই শাসনতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা এর দ্বারা ভারতের কোন একাঁট 
প্রধান সমস্যারও সমাধান সম্ভব নয়। ভূমি, দারিদ্যু, বেকার সমস্যাগীলর সমাধান ত 
একান্ত দরকার । 

কিস্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এর সংস্ঠু সমাধান হবে বলে আমরা মনে 
কারনে । আমরা পন্থা বাৎলে 'দিয়োছ এবং তা হল কনাঁস্টটুয়েন্ট এসেমারি। 

প্রন : আমার কথা হল এই যে, দেশশয় রাজ্যের প্রজাদের আস্তত্ব স্বীকার 
করা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া 'নয়ে কোন কথা বলার সাহস কংগ্রেসের 
নেই। আপাঁন কি বলেন? 

উত্তর: কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপেক্ষা করে না; তবে কিনা কংগ্লেসের 
কার্যকলাপ বোৌশর ভাগ বৃটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ । যেমন অন্যান্যদের বেলা তেমানি 
দেশীয়রাজ্যের প্রজাদের। রাজনৌতক, অর্থনৌতক, নাগাঁরক ইত্যাদি আধকারের 
দাবী কংগ্রেস সমর্থন করে থাকে। 

অবশ্য অন্যান্য স্থানের সমস্যা নিয়ে বিশেষ ব্যাতব্যস্ত থাকার দরুণ এবং নেতাদের 
মধ্যে অনেকেই বোঝার ভার বাড়াতে রাজী না হওয়াতে কংগ্রেস দেশীয়রাজ্যের 
প্রজাদের জন্য বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারোনি। 


একনায়কত্ব চলবে না 

কস্তু নীতি হিসাবে তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রচারও করা হয়েছে। 

প্রশন:_-প্রকৃত 'ডোঁমিনিয়ন স্টেটাস কি? স্বাধীনতার সমতুল্য নয়? 

উত্তর:--'ব্টিশ ডোমানয়ন'গুলির ন্যায় পদমর্যাদা পেলেও সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত 
থেকে ভারত ক ধরনের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে তা আঁম ধারণা করতে 
পারাছনে। এ দুটো এক নয়। আঁম এটা বুঝতে পার যে একমান্র স্বাধীন 
ভারতবর্ষ 'ব্রটেনের সঙ্গে বন্ধত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। 

প্রন: ফ্যাসিস্ট দেশগ্যলির ন্যায় ভারতেও একনায়কত্ব প্রাতান্ঠত হোক-- 
এটা কি আপান ইচ্ছা করেন? 

উত্তর:-আঁম এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, বিশেষ করে ব্যাক্তিগত এক- 
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নায়কত্বের। তবে ঘোর সঙ্কটের সময়, প্রধানত সামারক সঙ্কটকালে কতকটা 
সমস্টিগত একনায়কত্বের প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে কার। 

কিন্তু সাধারণ পাঁরাস্থিতিতে “এই ব্যবস্থার প্রবর্তন যুক্তিষ;ক্ত নয়। 

প্রশ্ন: ভারতের একটা আত কৃন্িম ও অজ্প 'দনের নয় কি? 

ভাষা ও বর্ণের 'ভাত্ততে ভারত ভিন্ন 'ভন্ন জাতিতে 'বভক্ত হলে আরও তাল 
হয় না কিঃ 

উত্তর: আমার বিশ্বাস, ভারত এই ভাবে বিভক্ত হলে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় 
হবে। ভারতের এঁক্য শুধু বাঞ্চনীয় নয় একান্ত আবশ্যকও বটে এবং এ সম্বন্ধে 
ভিন্ন মত পোষণ করেন এমন কোন বাদ্ধমান ব্যক্ত ভারতে আছেন কিনা আমার 
সন্দেহ। দেখতে হবে এই এঁক্য যেন পাঁড়াদায়ক না হয়ে, সাংস্কীতিক এবং অন্যান্য 
ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। 

প্রশ্ন: ভারতের দারিদ্র প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে সম্পস্ত করে তোলে। সে 
সমস্যার সমাধানকজ্পে আপনি ক প্রস্তাব করেন? 

উত্তর:- আমার মনে হয় ভারতের বিশেষ সমস্যাগীলর সমাধান করতে হলে 
কাঁষ, বৃহৎ 'শক্প, গ্রামোল্নয়ন, সমাজকল্যাণ প্রভাতি বিষয়ে এক সবীঙ্গীন অর্থ- 
নোৌতিক পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করাই একমান্র পন্থা । 


কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা চলবে না 

কায়েমী স্বার্থের ন্যায় বড় বড় বাধা দূর করলেই এইরূপ ব্যবস্থা কার্যকরী 
করা সম্ভব। সুতরাং সর্বাগ্রে এই ধরনের বাধাগাঁল দূর করা প্রয়োজন। 

প্রশ্ন :-বৃটিশরাই আপনাদের একমান্র প্রতিবন্ধক নয়। সাম্প্রদায়ক কলহ 
এবং রাজন্যবর্গও যে ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় একথা কি আপনার মনে হয় না? 

উত্তর:-অর্থনৌতক সমস্যার তুলনায় সাম্প্রদায়কতার গুরুত্ব আত সামান্যই । 
আর বৃটিশ রাজপ্রাতানাঁধদের সঙ্গে শতবর্ষ পূর্বেকার চুক্তির জোরে রাজন্যবর্গ যে 
সামস্ততান্তিক ও স্বৈরাচারী শাসন চাঁলয়ে যেতে পারবে, এরকম আশা করা বাতুলতা 
মান্ত। শেষ পর্যন্ত দেশীয়রাজ্যের প্রজারাই তাদের রাজাদের একটা ব্যবস্থা করবে। 

প্রশ্ন :_ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দুটি প্রদেশ থেকেই সর্বাপেক্ষা আঁধকসংখ্যক 
সৈন্য সংগৃহীত হয়, কয়েকটি প্রদেশের আঁধবাসীরা সৈন্যবাহনীতে যোগই দেয় না 
আর অবাঁশষ্ট প্রদেশগ্যীল মাত্র কয়েক শত লোক সৈন্যবাহিনীতে পাঠায়। সেখানে 
একাট ক্ষুদ্র অংশের হাতে রয়েছে অস্্শস্ত, আর দেশের বৃহদাংশের ঝুপকও তাকে 
নতে হচ্ছে; সে অবস্থায় সেখানে কি কখনও গণতান্লিক সরকার গঠন সম্ভব বলে 
আপনি মনে করেন? 

উত্তর: সৈন্যবাহনীর সমস্যা খুব একটা গুরুতর নয়। সেনাবাঁহনী বলুন 
আর দেশরক্ষী দলই বলুন ভারতের সকল স্থান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। 
আর বর্তমান ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নতুন সরকারের সংঁবধানের অনুগত হবে না, 
এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। 

বৃটিশ সৈনাবাহনীকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। 


১৬৪ রবপন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'লাখত শাস্তি নিকেতন, বেঙ্গল, 
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ 

প্রয় জওহরলাল, 
ইীন্দরা তার চিঠিতে আমার প্রাত যে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে তাতে আম 
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সাত্যই অভিভূত হয়েছি। ইন্দিরা চমৎকার মেয়ে; সে তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের 
মনে একটা মধুর স্মৃতি রেখে গেছে। তোমার চারাতিক দৃঢ়তা ও আদর্শ সে 
পেয়েছে; এবং আত্মসখপরায়ণ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে যে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে 
পারোন এতে আম মোটেই আশ্চর্য হইনি। এর পরে তুমি যখন তার কাছে চিঠি 
দিখবে তাকে আমার আশশর্বাদ জাঁনও। আমাদের বাংসারক উৎসব চলছে। 
আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় লোকের ভিড় ও কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত পাঁড়াদায়ক। 
কিন্তু ব্া্ধমানের মত তোমার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা আর করলাম না!! 
আস্তারক আশীবাদ জেনো। 


তোমার একান্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
কংগ্রেস শাবির, ফৈয়াজপুর 
১৬৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ 


শপ্রয় জওহরলাল, 

আশা কাঁর তুমি আজকের মধ্যেই কাজ শেষ করতে পারবে, এবং সম্ভবত কাল 
দুপুরের পরেই আমাকে চলে যেতে দেবে। 

ভাঁবষ্যতে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের আধবেশনের অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে আমার 
ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের মাঝামাঝি একটা সময়ে আধবেশন হয় তার জন্য 
কংগ্রেসকে তুমি নির্দেশ দাও, এ আম ইচ্ছা কাঁর। শীতে হাজার হাজার লোকের 
যাতে কন্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা উঁচিত। এই সময়ে কংগ্রেসের আঁধবেশনে যাতে 
উপাস্ছিত থাকা যায় পালশমেণ্টের সদস্যদেরও সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আইন 
সভায় যাঁদ কংগ্রেস সংখ্যা গাঁরম্ঠতা লাভ করে তবে বড়াঁদন, ইস্টার ইত্যাদ উৎসবে 
ছুটির মতই কংগ্রেসের আঁধবেশন উপলক্ষেও ছটর ব্যবস্থা না করার কোন যুক্তি 
নেই। আমি স্বরূপকে বলেছি কমলার স্মৃতির রক্ষাকল্গে যেখানেই হোক শাঘ্র 
জাঁমর ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারপর বাড়ী বাড়ঈ চাঁদা আদায় সুরু করতে হবে। 

ভালবাসা 'নিও। 


১৬৬ ভি. গোলাঞজজ কর্তৃক লিখিত 


যাপন 


লন্ডন, 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ 
শপ্রয় নেহর;, 


এলবার্ট হলে অন্:ম্ঠিত সভায় আপনার প্রোরত বাণীর জন্য আমার আস্তারক 
ধন্যবাদ জানবেন। বাণীপ্রেরকের নাম আম প্রথমে ঘোষণা কারান : 'কস্তু “ভারতের 
জনগণ” কথাটি পড়া মাত্র করতালি ধর্নিতে বাঁধর হবার উপক্রম হয়োছিল : 
টোলিগ্রামের শেষ অংশটুকু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস-ধ্ান দ্বিগুণ হল--তখনও কিন্তু 
আপনার নাম পড়া হয়নি। শেষকালে আপনার নাম যখন ঘোষণা করা হল শ্রোতাদের 
প্রশংসাধ্বনি চতুগ্গণ বেড়ে গেল। শ্রোতাদের এই উল্লাস নিঃসন্দেহে প্রাতপন্ন 
করেছে ষে প্রত্যেকটি শ্রোতা আপনার আহ্বানে সাড়া 'দিতে প্রন্থুত। 

আপনি জেনে খুশি হবেন, এই সপ্ডা অদ্ভুত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং আমাদের 


৯১৯৮ 


ধশ্বাস এর একটা বিশেষ রাজনোতিক প্রাতাক্রয়া হতে পারে। 
আমার অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 


আপনার ভ্রাতৃপ্রাতম 
পাঁণ্ডিত জওহরলাল নেহর? ভি. গোলাঞ্জ 
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ 
যুক্তপ্রদেশ 


১৬৭ স্যার জ্ট্যাফোর্ড ক্রীপৃস কর্তৃক লাখিত 
৩, এলম কোট; টেম্পূজ্‌ ই. সি. ৪, 
৩রা মার্চ, ১৯৩৭ 

প্রয় নেহরু, 

সময় করে আমাকে যে এরূপ দীর্ঘ ও সুন্দর একখানি চিঠ লিখেছেন সে 
আপনার বিশেষ অনগ্রহ। চিঠিতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে; তা ছাড়া 
বর্তমানে আমার দেশবাসীর যা বিশেষ প্রয়োজন সেই জয়ের আশা ওতে ব্যক্ত 
হয়েছে; সুতরাং চিঠিটা পর্রীবউন' পান্রকায় প্রকাশ করব স্থির করোছ। 

ট্রেড ইউীনয়নগুঁলর ও পার্টর কর্মকর্তাদের প্রচণ্ড বিরোধতা সত্তেও 
আমাদের এঁক্য আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই যথেম্ট রাজ- 
নৈতিক আলোড়ন সৃম্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ভাল ছাড়া খারাপ 
কিছুই করেনি। 

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে আপনি যের্প অদ্ভুত অনপ্রেরণা সাঁষ্ট করেছেন 
তাতে আমার ঈর্ষা হয়। কর্মপ্রেরণার বিরাট প্রভাব সাঁত্যই আমার ঈর্ধার বস্তু। 
ওরকম একট আন্দোলন এখানে হলে ভালই হয়। কিন্তু সপ্ততত আমাদের মধ্যে 
একটু বোশ কীনত্রমতা ঢুকেছে, এবং আমাদের গণতন্দ্র অনেক বেশী সুযোগ-স্নীবধার 
ব্যবস্থা করেছে। নির্বচনে আপনাদের অদ্ভুত সাফল্যের জন্যে আপনাকে ও 
কংগ্রেসকে আমার আভনন্দন জানাচ্ছ। অতঃপর, কংগ্রেসের আঁধবেশনে আপনারা 
কি "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইণ্ডিয়া এ্যাক্র প্রবর্তন সম্পর্কেই বা আপনারা কি আভমত 
প্রকাশ করেন তা জানবার আমাদের বিশেষ আগ্রহ থাকবে। 

আমার 'বশ্বাস সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকাল ভারতে যে সমস্ত ফ্যাঁসিস্ট 
কার্যাবলী অন্ান্ঠত হচ্ছে, আপনারা তার দৃঢ় াবরোধিতা করবেন। আমরা 
আপনাদের বিশেষ কিছ সাহায্য করতে পারব বলে মনে কারনে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ- 
জাঁনত পাঁরীাস্থিতির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের পার্ট এখনও সচেতন নয়; কিন্তু 
আমরা এ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করার এবং এ ধরনের আন্দোলনের দাঁয়ত্ব 
বোঝাবার চেষ্টা করছ। 
আছে বলে মনে কাঁর। আপাঁন নানা কাজকর্মে দারুণ ব্যস্ত থাকেন; তবদ যাঁদ 
মাঝে মাঝে দহ একটা চিঠি কিংবা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠান খুব ভাল হয়। 

আবার আন্তারক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি । আপনার একাস্ত 


৯০১ 


১৬৮ লর্ড লোখিয়ান কর্তৃক লিখিত 
[সমূর হাউস 
১০ ওয়াটারল: প্লেস, এস ডাব্রউ-১ 


৪চঠা মার্চ ১৯৯৩৭ 
ব্যাক্তিগত 
প্রয় মিঃ জওহরলাল নেহরু, 


এখানে এখন আন্তর্জাঁতক পারস্থিতিটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়, তবু এদেশে 
ষতটা সম্ভব আম ভারতের নির্বাচন বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আসছি,। কংগ্রেস 
সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করাতে, পরস্তু ছয়াট প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
করায় আম খুশী হয়োছ। কারণ, ভারতবর্ষে এই প্রথম একটি কার্যক্ষম 
ও নিয়মানূবতর্ঁদ জাতীয় দল দায়ত্ব ও ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠত হবে। আমি 
আস্তীরকভাবে আশা কার যে কংগ্রেস যেখানে যেখানে সংখ্যাগারষ্ঠ হয়েছে সেইসব 
প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আঁম জান আপনারা এাঁবষয়ে 
রুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং সেটা বৃটিশ শাক্তর প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে 
শাসনতন্তে যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে শুধু সে জন্যেই নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
জাঁমদাররাও যে প্রাধান্যলাভ করবে তাও একটা কারণ। 

দুটি কারণে আম এই অনুরোধ করাছি। প্রথমত যেখানে দায়ত্বশশল গবর্ণ- 
মেন্টের নশীত প্রবার্তত হয়েছে সেখানে শাসনতন্দের মধ্যে যে কোন রক্ষাকবচই 
থাকুক না কেন তার জন্য আইনসভার সংখ্যাগারষ্ঠ দল যে শাসন পাঁরচালনার সম্পূর্ণ 
দায়ত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না,-ইতিহাসে এমন একটিও নজীর নেই। আণুলিক 
প্রশাসনিক ক্ষমতার "ভাত্ততে পার্লামেণ্ট প্রদেশগ্ীলতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার 
প্রাতিষ্ঠা করতে আগ্রহশীল। মন্ত্রীসভা যাঁদ জনসাধারণের বিরাট অংশের মত- 
বিরোধী কোন নশীত না গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের প্রাতীনাধরাও যাঁদ গৃহীত 
পল্থার ভাঁবষ্যং ফলাফলের দায়িত্ব নিতে পারেন তবে কোন গভর্নরই বেশী 'দিন 
ধরে মন্ত্রীসভার বিরোধিতা করতে পারবেন না। সুতরাং আম 'বশ্বাস কার শাসন 
পরিচালনার আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এখন কংগ্রেস পূর্ণ দায়ত্ব খাটাতে পারবে, এবং 
একটা আঁভিজ্ঞতাও অর্জন করবে যা সরকার পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করা ছাড়া 
অন করা যায় না। 

বৃটেনের সঙ্গে কংগ্রেসের মূল বিরোধটা হল শাসনতল্তে যুক্তরাম্দ্রীয় ব্যবস্থা 
সম্পর্কে; কংগ্রেস শাসনক্ষমতা আয়ত্ত করে নয়ে বৃটেনের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা 
বোঝাপড়া করতে পারবে। 

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, আম বিশ্বাস কার বর্তমানে যে সুসংবদ্ধ এঁক্য 
বিরাজ করছে তা বজায় রাখাই ভারতের একমার গুরত্বপূর্ণ স্বার্থ; যুক্তরাম্ত্রীয় 
শাসনতন্তে এই এঁক্যের কাঠামোটা বজায় রাখবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে । ছাঁব্বিশাট 
সার্বভৌম রান্ট্রে বভক্ত ইউরোপের অবর্ণনীয় দুর্শা, অসীম ব্যর্থতা এবং সমস্যা 
সমাধানে সম্পূর্ণ অক্ষমতা লক্ষ্য করে দেখলে এটা বুঝতে পারবেন যে, শুরুতেই 
সমগ্র দেশটার জন্যে একটা শাসনতন্ত্র হাতে পেলে ভারতবর্ষের পক্ষে মস্ত সুবিধা হবে। 
এমন একাঁদন ছিল যখন চাঁনদেশে মাণুুদের মত, রাশিয়ায় জারদের মত, ব্রিটেনেও 
স্বৈরাচারী পল্থায় ভারতবর্ষে এঁক্য বজায় রাখত। সোঁদন আর নেই। আপনারা 
চান শাসনতন্তে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা বাভন্ন হোক! কিন্তু সেজন্য যুক্তরাম্ত্রীয় 
কাঠামোটা ধংস ও দেশের এক্যকে বিনষ্ট করে ভারতকে ইউরোপের অবস্থায় এনে 
দাঁড় করানোর চেয়ে এ যুক্তরাম্্রীয় ব্যবস্থার আওতায় থেকেই সেটা লাভ করার জন্য 
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সংগ্রাম করা আধিকতর সমীচীন নয় কি? আমার ত' মনে হয় অন্য কোন পল্থার 
চাইতে এই পন্থ্ব অনুসরণ করলে আপনারা আরো তাড়াতাঁড় আপনাদের লক্ষ্যে 
পেশছতে পারবেন, জনসাধারণের পক্ষেও বেশি লাভজনক হবে। 

পাঁরশেষে আমার বক্তব্য এই যে গভর্নররা যাতে তাঁদের সংরক্ষিত ক্ষমতা 
প্রয়োগ না করেন এর্‌প অঙ্গীকার দাবী করা উচিত হবে বলে আম মনে করিনে। 
তাঁরা এ ধরনের অঙ্গীকার করতে পারেন না এবং এরকম প্রীতশ্রাতি আদায় করার 
চেষ্টা অবাস্তব বিষয়ে বিবাদ করারই নামান্তর মান্র। দায়িত্ব গ্রহণ করাই হচ্ছে আসল 
কথা। এবং দেখতে হবে সেই দায়ত্ব পালনের ব্যাপারে যাতে কেউ হস্তক্ষেপ না 
করে, কেননা আপনারা ত, আপনাদের কার্যনীতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে রাজশীই 
আছেন। 

বছরখানেক আগে আমাদের মধ্যে বন্ধত্বপূর্ণ আলোচনা হয়োছল বলেই 
আমার বিশ্বাস, আমার আজকেই এই চিঠি আপাঁন ক্ষমার চোখে দেখবেন। আম 
এই চিঠি লিখাছ আপনার ও ভারতের প্রাত সাঁদচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, আর এই 
শবশ্বাসের বশবতর্ণ হয়ে যে, বিশেষত ভোটাধকারের মারফৎ এই শাসনতন্দম ভারত- 
বাসীদের হাতে এমন ক্ষমতা এনে 'দয়েছে যাতে (অবশ্য একেবারে বিনা সংগ্রামে ও 
নার্বঘ্যে নয়) তারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে; 
যে পদ্ধাত অধুনা পাঁথবনীতে ধনতান্ত্িক শোষণ-ব্যবস্থার চেয়েও হান দ্রীজেডি সৃষ্টি 
করেছে-যা একমান্র গণতন্ত্ই দূর করবার চেষ্টা করেছে-সেই পদ্ধতিতে নয়। 

আপনার একান্ত 
লোঁথয়ান 


১৬৯ বল্পভভাই' প্যাটেল কক লিখিত 
আমেদাবাদ, 
১ই মার্চ, ১৯৩৭ 
প্রয় জওহরলাল, 
খবরের কাগজে দেখাঁছ ৮ই তাঁরখে পুণাতে এম. পি. ীস. সির আঁধবেশনে 
মল্্রীত্ব গ্রহণের বিপক্ষে 'সদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । আবার সেইদনই মহারাম্ট্রের নব- 
নির্বাচিত আইনসভার সদস্যেরা একটি সভার অনুষ্ঠান করে মল্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সেখানেই থামেনান; আঁধকন্তব আর এক প্রস্তাবে মৃখ্য- 
মন্লী পদে নিয়োগের জন্য মিঃ নরাম্যানের নাম সুপারিশ করেছেন। এটা খুব 
অন্যায় হয়েছে । আপাঁন সম্প্রীতি এ সম্বন্ধে যে নিদেশি জারী করোছালেন তা 
সরাসার লঙ্ঘন করা হয়েছে। বম্বে থেকে মন্ত্রীত্ব পদের জন্য সাক্রয় প্রচারকাষেরি 
দরুণ এটা হয়েছিল বলে আম আশঙ্কা কাঁর। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এম. পি. স. সি 
আইনসভায় 'নর্বাচিত সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। কেন্দ্র থেকে যাঁদ 
দৃঢ়ভাবে নিয়ল্ণ না করা হয় তাহলে সমস্তই গোলমাল হয়ে যাবে। আপনার 
অধগাঁতর জন্য আম এ রিপোর্টের কাঁটং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছ। 
আমি ১৯৪ই তারিখ সন্ধ্যায় বম্বে হয়ে দিল্লী পেপছব। 
আশা করি আপাঁন ভাল আছেন। 
আপনার একাস্ত 
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১৪ই এপ্রল আমাদের অন্যান 
কারবার জন তুমি আসতে জেনে আশ্বস্ত হওয়া গে 

সভাপাতত্ব করিবার জন 

রাজনোৌতক পারি 


লক্ষ্য করাছ; 
আম অতানত আগ্রহের সে ভারতের ঠক এবং বিজ্ঞারত খবর 
আমোরকার কয়েকটি পত্র ঘন ভার 
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বক্তৃতাপ্রদান উপলক্ষে অক্টোবরের প্রথম ভাগে আম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। 
[হিটলার ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। হিটলারের 
আভ্যন্তরীণ নীতি এবং সংখ্যালঘু, উদারনোতিক* ও সমাজতল্তীদের উপর তার 
নির্যাতন ও দমননশীতির বিরুদ্ধেই কেবলমান্র নয়, বিশ্বশাস্তর পক্ষে আশওকাজনক 
তার পররাম্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাও উদ্দেশ্য ছিল। স্পেন দেশে ফ্া্কো 
বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে হিটলারের যোগসাজস ও সেই বিদ্রোহে তাঁর সমর্থন সম্পর্কেও 
আমাকেও বলতে হয়েছে। আঁম আমোঁরকার সবন্ত ভ্রমণ করোছি ও সাধারণ জন- 
সমাবেশ, বিশ্বাবদ্যালয়সমূহ, মাঁহলা সঙ্ঘ, লেখক ও বার্তাজাঁবি এবং বেতার প্রভাতি 
সমাজের 'বাভন্ন স্তরের লোকের কাছে বক্তৃতা করোছি। | 

বক্তৃতা সফর তন মাস ধরে চলোছল। এমন প্রায়ই ঘটেছে যে আমি দিনে 
দুবার করে বক্তৃতা করোছ, এমনকি একদিন চারবার বলতে হয়েছে। আমার কাজ 
সম্পর্কে আপনার ওৎসুক্য আছে জান বলেই আম আমার বক্তৃতা সম্পারতি 
ছু কিছু কাঁটং এই সঙ্গে পাঠাঁচ্ছি। 

যাদের কাছ থেকে আশা করা যায়ান সেই জনসাধারণ এবং হালউডের ফিল্ম 
আঁ্স্টদের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণ অগপ্রত্যাঁশত এবং 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। 

হলিউডে একটি অত্ন্ত প্রভাবশালী নাংসী বিরোধী লগ আছে। হলিউডের 
শ্রেন্ত চিত্র-প্রযোজক, কাহনীকার এবং 'চন্রতারকাদের অনেকেই এর সভ্য। 

সফর শেষ করে হলিউডে ফিরে এসেছি। বর্তমানে আমি মেত্রো গোল্ডুইন 
মেয়ারের হয়ে “লোলা মনটেজ"” নামে এক সিনেমার কাঁহনী 'লিখাছ। লোলা 
মনটেজ এক অদ্ভুত আইরিশ মেয়ে; একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর কন্যা। ভারতে 
যৌবন কাটিয়ে সে পরবতর্ঁ জীবনে“স্প্যানশ ড্যান্সাররূপে লন্ডনে আঁবর্ভৃতা 
হয়। পরে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লাডউইগের বান্ধবীরূপে পরিগাঁণত হয়োছল। 
বহু বছর যাব ১৯৮৪৮ সনের মিউনিক বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত--এই রাজার রাজ- 
নীতির উপর স্তীলোকাঁটর বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল; পাঁরশেষে ওর 'নর্ধাসন এবং রাজার 
রাজ্চুতি ঘটে; বিদ্রোহও থামে । ইতিহাসে" প্রায়ই যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে 
থাকে, তেমনি এই লোলা মনটেজকে ইউরোপের প্রাতিক্রিয়ার সময়ে স্বাধীনতার 
মুখপান্র হিসেবে দেখা 'গিয়োছল। 

আমার এখানকার কাজ শেষ হলে আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবো । সেখানে 
আমার দুশট নাটক আভিনীত হবে। দুটোই পুস্তক আকারে মীদ্রত হবে এবং 
প্রকাশিত হওয়া মান্ন আপনাকে পাঠাব। গত ১৯২৯ সালের পরে আর আমার 
এখানে আসা হয়াঁন। দেখাঁছ ইতিমধ্যে আমেরিকার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। 
প্রবল আর্থিক সঙ্কট জনসাধারণের, বিশেষ করে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে 
খুব একটা নাড়া দিয়ে গেছে। তুচ্ছ আশাবাদ এবং ডলার প্রশীতির পরিবর্তে বর্তমানে 
এখানে একটা আধ্যাত্মক আস্িরতা, সামাঁজক সমস্যার স্বরূপ অবগত হওয়ায় 
একটা ইচ্ছা এবং সমাজ ও আর্টের ক্ষেত্রে সততার প্রাতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। 

আমার আরও মনে হয় যে আমোরকইে একমার দেশ যে ফ্যাসীবাদ থেকে 
আতদ্রত শিক্ষা গ্রহণ করেছে। 

জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ “স্বাধীনতা সচেতন” হয়েছে; এবং রৃজভেক্টের 
নর্বাচন ব্যাপারে প্রধান প্রশ্ন ছিল স্বাধীনতার পক্ষে কি বিপক্ষে 2 আগামা মাসে 
রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করবো আশা কার। আমোরকার ইতিহাসে 'তাঁন একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। 
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কবে যে ইংলন্ডে ফিরবো তা এখন বলতে পারাছনে। আপাততঃ কছাীদন 
আমি আমোরকায় থাকব। 

ইউরোপের ঘটনাবলশর খবর* আমি যা জান, অনুমান করাছ, আপাঁনও তা 
জানেন। ইউরোপে য্‌দ্ধ ঘাঁনয়ে এসেছে সন্দেহ নেই। বর্তমানে এক এক দেশের 
পল্টন বা ক্ষত্রে ক্ষুদ্র সৈন্য দলের ভিতর লড়াই চলছে । যে কোন সময়ে যুদ্ধ বেধে 
যেতে পারে। 

ইংলণ্ড ও ইটালর মধ্যেকার বিরোধ ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং 
আমার মনে হয় মুসোলিনী যে হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার কারণ তাঁর 
'্রাটশ বিরোধী মনোভাব। কখনো কখনোও মনে হয় যে হিটলার এবং সোভিয়েট 
রাঁশয়ার মধ্যে আণ্ালক যুদ্ধ না হয়ে ইংলণ্ড ও ইট্ালর মধ্যেই হয়ত আণ্ালক 
যুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে। গণতন্ত্রী দেশগুলি স্পেনের ব্যাপারে অর্থনৌতিক দিক 
থেকে একটা ভূল করেছে, এটা পরবতাঁকালে বিশ্ববাসী নাও বুঝতে পারে। ফ্রাঙ্ো 
এবং ফ্যাসী নাৎসী মৈত্রীর জয়লাভের পরে ইউরোপের পাঁরাস্থাত কি দাঁড়াবে সে 
চিন্তা না করে তাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ ঘোষণা করেছেন; তাতে ইউরোপে গণতন্ত্রের 
আনশ্চিত অবস্থাটা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে আশা কার, 
অতাতের অন্যান্য ব্যাপারের মত গণতন্ত্রী দেশগ্যাল হস্তক্ষেপ করতে আতরিক্ত 
দেরী করে ফেলবে না। 

ভারতবর্ষে কি ফ্যাসী আন্দোলন আছে? ওখানেও কি নাংসীরা প্রচারকােরি 
দ্বারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে? 

আপনার মেয়ের খবর কি? সে কি এখনও লন্ডনে আছে ? 

আপাঁন আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। 

আপনার 
আনস্ট্‌ টলার 


১৭২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ারধা 
&ই এ্রীপ্রল, ১৯৩৭ 
অসংশোধিত 
প্র জওহরলাল, 
তুমি অসুস্থ হবে কেন? আর অসুস্থ হলে বশ্রাম নেবে না কেনঃ ভেবোৌছলাম 
ইন্দু আসার পর তুমি চুপ চুপি কোথাও সরে পড়বে। ইন্দু পেশছলে তাকে 
আমার ভালবাসা জানও। এই সঙ্গে তাকেও একছন্ন লিখে পাঠাচ্ছি। 
এবার তোমার 'বরাক্তর কারণ সম্বন্ধে বাল। যে কারণেই হোক, আম ষা 
কিছু বাল বা কার তাই যেন তোমার কাছে অগ্রীতকর হয়ে দাঁড়ায়। চুপ করে 
থাকা সম্ভব ছিল না। আমি মনে কার এই প্রসঙ্গে ভদ্রতা ও অভদ্্রতা কথা দুটির 
প্রয়োগ ঠিকই হয়োছিল। এই বিবৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ থেকে তুমিই প্রথম 
অভিযোগ করেছ। সবারই যাঁদ এ আঁভযোগ হত আমার কছুই করার ছিল না। 
তুমি লিখেছ বলে আমি খুশী হয়োছ। যতক্ষণ ব্যাপারটা আমার কাছে খোলসা 
না হচ্ছে কিংবা তোমার আশঙ্কা দূর না হচ্ছে ততক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে মানিয়ে 
চলবে। আমার বিবৃতির ফলে খারাপ কিছু হবে বলে আশঙ্কা করিনে। তোমার 
মনে কি এমন কিছ আছে যা আমি বুঝতে পাচ্ছিনে ? 
কমলাদেবাী ওয়ার্ধা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। তান 
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দিল্লশ থেকে আসাছলেন। আমার কামরায় দুবার এসে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ- 
আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তান জানতে চাইলেন কেন নরোজনশ দেবকে 
বাদ দেওয়া হয়েছে, রাজাজী কেন লক্ষমীপাঁতিকে দ্লূরে রাখলেন, কেনই বা অনসয়া 
বাঈকে বাদ দেওয়া হল, ইত্যাদি। এই বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আমার কতটা হাত 
ছিল তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম এবং সেই মৌন দিবস সোমবারে তোমাকে যা 
লিখোঁছলাম তার যতটা মনে এল প্রায় সবই তাঁকে বললাম। অবশ্য, একথা তাঁকে 
বললাম যে সরোজনীকে আগে বাদ দেওয়া কিংবা পরে অন্তভূক্ত করার ব্যাপারে 
আমার কোন হাত ছিল না। এ কথাও বলেছি যে আমি যতদূর জান, লক্ষরপাঁতকে 
বাদ দেওয়ার ব্যাপারে রাজাজশীর কোন হাত ছিল ন্য। 

আম মনে কার তোমার এসব কথা জানা দরকার । 

আশা কার চিঠি যখন পেশছবে তখন তুমি সম্পর্ণ আরোগ্য শাভ করেছ। 
তুম কিস্তু 'মা'র কথা ছু উল্লেখ করো না। 


ভালবাসা জেনো-- 
বাপ 
১৭৩ লর্ড লোঁথম্নান কর্তৃক লাখত 
ব্লিক্ং হল, 
এইলশেয়াম, 


৯ই এরাপ্রল, ১৯৩৭ 
গোপনায় 

প্রয় মিঃ জওহরলাল নেহর;, 
আপনার ২৫শে মার্চ তাঁরখের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ । ণ্টাইমস' পাত্রকায় 
লিখিত আমার চিঠিতে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ণনয়মতান্তিক শাসনকার্যে মল্লশদের 
পরাম্শকে নাকচ করার জন গভর্নর তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না'ঁ_ 
এই রকম আশ্বাস যাঁদ দেওয়া হয় তবেই কংগ্রেস মন্ত্ীীত্ব গ্রহণ করবে, কংগ্রেস 
কাঁমাটর এই যে আভমত এটা আম 'খুব শোভন' বলে মনে কারনে । এখানে আম 
আমার যাঁক্তর পুনরুক্তি করব না, তবে এটুকু বলা দরকার যে আসলে ব্যাপারটা 
হল এই যে-গভরন্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা, না করা বাধ্যতামূলক নয়; 
পরস্তু সেটা নির্ভর করে তাঁর 'ববেচনার উপর। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ 
করলে আইন ও শৃঙ্খলা এবং সংখ্যালঘুদের আঁধক ক্ষাতি করা, না, মান্ত্িসভার 
পরামর্শ গ্রহণ করলে ক্ষাতিটা বেশী হবে, গভনর তা আগেই বিবেচনা করে দেখবেন। 
গতকাল লর্ডউসভায় জেটল্যাণ্ডও একথা বলেছেন। দায়ত্বশশীল গভনমেস্টের এই 
মূলনীতির জনই যেখানেই এই শাসন পদ্ধাত প্রবার্তত হয়েছে এবং জনীঁপ্রয় 
মল্লিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছে সেখানেই এই পদ্ধাতি 1নর্বাচকমণ্ডলশ ও আইন- 
সভার হাতে ভ্রুমে ক্রমে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়েছে । কারণ এটা অবশ্যন্তাবী। 
যতক্ষণ পর্য্ত মাল্পসভা তার নীতির অযৌক্তিকতার দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলশকে বিরুদ্ধ- 
বাদী করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যস্ত গভর্নরের পক্ষে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ 
করা অসম্ভব না হলেও কার্যত কিন; কেননা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই নিয়ম- 
তাঁন্নক সঞ্কটের সূন্টি হয় এবং শেষ পর্যস্ত আর একটি সাধারণ নির্বাচনের 
অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে অপ্রার্থত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা জার করার 
ফলে নির্বাচকমণ্ডলী গভর্নরের নীতির পরাজয় ঘটায়। সুতরাং একথা বলা চলে 
যে, আপনাদের দূম্টিভঙ্গীর দিক থেকেও পূর্বাহ্ে কোনও প্রকার আশ্বাস চাওয়ার 
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নীতি ঠিক নয়। আপনারা নিজেরা যেমন কোন অঙ্গবকারে আবদ্ধ হতে চান না 
তৈমান গভর্নরও চান না; এবং এই ধরনের অঙ্গীকার বোৌশ ভুল বোঝাব্মঝর সৃষ্টি 
করবেই। তার চেয়ে বরং প্রচলিত পন্থায় মন্্ীত্ব গ্রহণ করূন, আইন প্রণয়ন করুন 
এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবার জন্য গভরন্নরকে আহ্বান করুন না কেন? যাঁদ তান 
হস্তক্ষেপ নাই করেন তবে ত” পুরাপ্র ক্ষমতাই আপনাদের হাতে থাকবে; এবং 
মাত্র কয়েক সপ্তাহ কিংবা মাস কয়েকের মধ্যে প্রদেশগ্লিতে পালামে্টার ব্যবস্থা 
পূর্ণদমে কার্ধকরী হবে; মন্ত্রীমণ্ডলণী যাঁদ নবোধের মত কার্য না করে তবে 
সুরু হবার পর থেকে যতই দিন যাবে ততই হস্তক্ষেপ করা ধ্রমশ কাঠন ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়াবে । যাঁদ তিনি হস্তক্ষেপ করেনই, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দক থেকেই 
আপনাদের অবস্থা বর্তমানের চেয়ে অনেক বোশ ভাল হবে। 

আপনার চিঠির শেষ প্যারায় আপান লিখেছেন, ষে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
অখণ্ডতা রক্ষা এবং সুদ় করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ একমত, 
[কস্তু নতুন শাসনতনল্মে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দ্বারা এই 
সংহতি বজায় রাখার সুবিধে হবে বলে আপাঁন মনে করেন না। আম কিন্তু এটা 
বুঝতে পারছি না। আমোরকা, কানাডা বা অস্ট্রোলয়ার শাসনতন্তের সঙ্গে 
এই নূতন ভারতীয় শাসনতন্দের মূলগত কোনই প্রভেদ নাই। অর্থাং শনর্বাচক- 
মণ্ডলী সমেত দেশবাসা প্রতেকের প্রাতানাধত্ব করবে যে যংক্তরাম্ট্রীয় আইনসভা 
তারই মাধ্যমে ভারতের অখণ্ডতা বজায় থাকবে, এবং বাভন্ন রাজ্য ও 
প্রদেশসমহ শাসনতনল্ল অনুযায়ী আইনানুগ ক্ষমতা পরিচালনা করবে। সমগ্র 
ভারতবর্ষের জন্য যে কোনও সংঁবধান উদ্ভাবন করতে হলেই এই সব নীতির 
উপর ভর করতে হবে। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে এর মধ্যে এমন কিছ ক 
বষয় আছে যা সামাঁয়ক ভাবে প্রয়োজন হতেও পারে কিংবা নাও হতে পারে; 
কিন্তু আপনাদের দ্যাম্টভঙ্গীর দিক থেকে তো বটেই অপর যে কোনও লোকের দক 
থেকেও এগ্যাীল খুবই আপাঁত্তজনক। এই যেমন যুক্তরাম্ট্রীয় আইন পাঁরষদে গণ- 
তন্ত্র ও স্বৈরতন্তের পাশাপাঁশ অবস্থান এবং অন্যায়ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে 
ভোটদানের ক্ষমতা প্রদান। এরূপ আর একট বিষয় হল জাঁমদারদের রক্ষাকবচ। 
যুক্তরাষ্দ্রীয় আইন পাঁরষদের সদস্যদের সরাসার ও জনীপ্রয়তার ভিত্তিতে নির্বাচিত 
না হওয়াটাও আম ব্যাক্তগতভাবে একটি ন্লুট বলে মনে কার; কারণ যে পর্যন্ত 
যুক্তরাম্ট্রীয় পারষদে প্রদেশগুলির প্রাতিনাধরা থাকবে সে পর্যন্ত ভাঙ্গন ধরাবার 
মজ্জাগত প্রবৃর্তর দর্‌ণ প্রদেশগাল কেন্দ্রে আতীরক্ত আসনলাভ করবে। তদুপাঁর 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তো যেন আছেই। তবে আমি মনে কারি যুক্তরাম্ট্রীয় শাসন- 
তন্তাটকে ধ্বংস না করে এই সব ভরাট শুধরে নেওয়া যায়। একাঁট নতুন গণ- 
পাঁরষদের মধ্যে মুসলীম অথবা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে 
আপনারা পাবেন ক না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 'কস্তু দাঁয়ত্বশীল 
গভরনমেন্ট জনগণের প্রাতানাঁধদের হাতে ষে ক্ষমতা প্রদান করে তার একটা স্প্ট 
ধারণা আমার আছে: তাতে আমার বিশ্বাস শাসনতন্মের কাঠামোর মধ্যে থেকে বাদ্ধ 
খাটিয়ে এবং দ্রুত এ সকল কুটি সারানো যতটা সহজ হবে বাইরে থেকে সংবিধানকে 
বাঁতিল করবার চেম্টা করে তত সহজে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আম মনে করি 
যে, এই শাসনতন্ল বাতিল করার চেষ্টার আঁনবার্য পানাম হবে ভারতের নিজস্ব 
ভৌগোলিক সংহতিকে নম্ট করা। আঁম "বিশ্বাস কার দায়ত্বশীল শাসন পদ্ধাত 
যাঁদ কোনও স:নিয়ন্পিত শাক্তশালশ দলের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে তারা 
শাসনতল্লে কিছু পাঁরবর্তন সাধন করতে পারেন, কেননা এঁ ক্ষমতা ভারতীয় আইন- 
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সভাগীলর হাতেই আছে। আর তা ছাড়া ভারতীয়রা যাঁদ একমত হয় তাহলে 
আপান্বিকর বিষয়গুলি সম্পর্কে & শাসনতন্্টা একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজয়ে 
দেবার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টকে বাধ্য করতেও পারেন; গোলটোবল বৈঠকের 
আঁধবেশন কালেই যাতে কোন প্রকারে শাসনতন্্টা চাল করা যায় সে উদ্দেশ্যেই 
এরকম কতগুলো বিষয় ওতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়োছল। আপাঁন অবশ্য এ 'বিষয়ে 
আমার সঙ্গে একমত হবেন না; কেননা আম ত' জানি যেটা আপনাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য- সেই প্বাধীনতা'লাভের জন্য দায়িত্বশীল শাসন পদ্ধাত একটা স্নানয়াল্ত 
সংখ্যাগুরু দলের হাতে যে ক্ষমতা দেয় তার উপরে আপনার তেমন আস্ছা নেই, 
যেমন আমার আছে। যাহোক আমার বিশ্বাস আপাঁন যাঁদ সপ্রুর সঙ্গে এ বিষয়ে 
আলাপ করেন তাহলে তান আপনাকে বুঁঝয়ে দিতে পারবেন যে আপনারা যতটা 
ধারণা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশ ক্ষমতা এই সংবিধান সংখ্যাারষ্ঠ 
দলকে 'দয়ে থাকে । বস্তুত ক্ষমতা পাঁরচালনার আসল চাঁবকাঠিই আপনাদের হাতে 
যাচ্ছে, অবশ্য সেটা কাজে লাগাতে পারা চাই। ঠিক এই জন্যই এখানকার রক্ষণশীল 
দল এটা নিয়ে এত বোশ লড়োছলেন। 


একান্ত আপনার 
লোথয়ান 
পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
এলাহাবাদ 
১৭৪ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখিত 
৩রা মে, ১৯৩৭ 
প্রয় নেহর;, 


আপনার অসুখের সংবাদে খুব দুঞাখত হলাম। আশা কার আপান এখন 
অপেক্ষাকৃত সূঙ্থছ আছেন। আপাঁন যে আমাকে চিঠি [িখবার সময় করতে পেরেছেন, 
সে আপনার বিশেষ সৌজন্য। ভারতের রাজনোতিক ব্যাপারে কথা বলার আঁধকার 
আপনার তুলনায় আমার কিছুই নেই। আমাদের যখন মতের অনৈক্য ঘটে তখন 
সম্ভবত ভুলটা আমারই হয়। তবু আমি যে ভারতের ব্যাপারে ওৎসূক্য প্রকাশ 
কার সেটা একজন বাইরের লোক কিংবা একজন ইংরেজ হিসেবে কারনে। পরস্তু 
ভারতের কংগ্রেস আন্দোলনের গুরুত্ব, আধুনিকতা ও অতুলনীয়তায় আমি বিশ্বাস 
কার বলেই আমার এই আগ্রহ; তাছাড়া কংগ্রেস যার জন্য লড়াই করছে আমিও 
আমার দেশের জন্য তা চাই এবং আপনাদের সংগ্রামকে আমার সংগ্রাম বলেই মনে 
করি। আমার বিশ্বাস ণনউজ ক্রানকৃল'এ রাজনোৌতিক বিষয়ে একটিমান্র প্রবন্ধই 
প্রকাঁশত হয়েছিল। এবং আপনাকে ত, বলেছি যে সেটাও বম্বেতে আগেই না লেখা 
হলে অন্যরকম ভাবে লেখা হত। অন্য প্রবন্ধীট কয়েকাঁট নিছক ববাঁতির সমান্টমান্র; 
সেটাও আবার এক সহ-সম্পাদক অরো সহজ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে কোন 
কোন স্থলে ভুলও করেছেন যেমন তিনটে লাইন কমাতে গিয়ে “জাতীয় কংগ্রেস 
বৃটিশ কর্মচারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল”__এই কথাঁট আমারই বক্তব্য বলে 
ছাপিয়েছিলেন। যাই হোক, একটা বিষয়ে আপানি মনে দ্বিধা রাখবেন না, এবং 
তাতে আমার প্রতি একটু সুবিচার করা হবে। যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়োছঙ্গ 
তখন আমি খুব পণীড়ত, শ্রান্ত, অসুখী ও বিভ্রান্ত ছিলাম। আপনার সঙ্গে যে 
কথাবার্তা হয়োছিল তা গোপনে; কখনো কিছ: প্রকাশ্যে বালান, কাগজেও ছাপাইনি: 
তব, আমার কথাব্তর্তার ধরনে আপনার এ ধারণা হওয়া বাঁচত্র নয় যে, রেজমণ, 
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রামানন্দ চ্যাটার্জি এবং এ শ্রেণীর অন্যান্যদের আম খুব বড় দরের বলে বাঁড়য়েছি। 
কিন্তু আমি যখন প্রকৃতিস্থ থাক, তখন তাঁদের শ্রদ্ধা ত' কাঁরই না, এমনাঁক তাঁদের 
নিয়ে বছরে পাঁচ 'ানিটও মাথা ঘামাইনে। অবশ্য অতীতে এপ্রা মাঝে মাঝে আমার 
মন বিগড়ে 'দয়েছেন। তাও এই কারণে যে নানা স্বার্থান্বেষী ও আত্মপ্রচারবাগণশ 
লোক এবং ষতসব নিরোধ লোক আপনাদের আন্দোলনে এসে জুটেছে। আপনাদের 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলে কখনও এদের কেউ গ্রাহ্য করত না। এইরকম 
লোকেরই শেলী “ইলাসাস্ট্ীয়াস অব্সাঁকওর' এই আখ্যা দিয়েছেন। বুদ্ধিমান ও 
সুচারুসম্পন্ন লোকদের কাছে এরা ধরা পড়ে যায় এবং ওদের কাছে আপনাদের 
উদ্দেশ্য হেয় হয়। অন্যান্য দেশের লোকেরা যে ভারতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না 
তার জন্য আপনাদের এই সব লোকেরাই অনেকাংশে দায়ী। যাহোক আঁম স্বীকার 
করাছ, এরা মন বিগড়ে দিতে পারেন, এ মর্যাদাটুকু এদের দেওয়া উঁচত নয়। 
আচ্ছা, যে যে বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত এখন সেই সব বিষয়ের আলোচনা 
করা যাক। গতবার ভারত পাঁরদর্শনের ফলে আমার যে বড় পাঁরবর্তন হয়েছে 
তা হল এই যে আম এখন রাজন্যবর্গের ভশষণ বরোধী হয়ে উঠেছি। আম যে 
ইতিহাসের বই খাছ তাতে এটা প্রকাশ পাবে। আর এই শরংকালে আমার যে বই 
বের হবে তাতেও থাকবে। আমার বিবেচনায় এই সামন্ত রাজারা একটা উৎপাত 
বিশেষ এব" আধকাংশই একেবারে বাজে লোক। তাঁদের সম্পকে যে সব আঁবশ্বাস্য 
চাটরুবাদ শোনা যায় তাও ত" সাংঘাতিক! এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ 
হবে না। 
জেটলাণ্ডের বহ্বাড়ম্বর সম্পকেও আম আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। 
[তান 'বশেষ করে একজন দলীয় লোক, এই আমার ব্যাক্তগত ধারণা । সাধারণ 
লোকের চিন্তা, ভাবনা ও দুঃখকম্ট সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই নেই। তাঁর দ্বারা 
ভারতের কিংবা আমার দেশের কোন কাজ হবার নয়। তিন শুধু একজন খাঁটি 
' টোরী। 
হাঁ, সম্ভবত দৌহকশীক্তর কথাটাই আম খুব বোঁশ ভাবাছ। আমার বয়স 
এখন ৫১ বছর। আম লিবারেল দলের লোক। এই দলের চমৎকার (অর্থাৎ কনা 
এককালে ছিল ও ?ানভাঁক আন্দোলন যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীমক শ্রেণীর জন্য কিছ: 
সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল, বলতে গেলে আজ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তার 
সবটাই)। উদারনোতক দল বিশ্বাস করত যে শান্তপূর্ণ উপায়ে সর্বত্র সকল রকমের 
অন্যায় অবিচার দূর করা যায়। আমাদের আধকাংশই আজ চিরনিদ্রায় আভভূত 
এবং আর যাঁরা আছেন তাঁরাও বিভ্রান্ত ও অকালে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছেন। -১৯১৩ 
সনে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পাঁরান যে এমন 'দনও আমরা দেখবো যখন জার্মান 
গুপ্তচরদের টাওয়ারে গুলী করে মারা হয়েছে এবং একজন লোককে গুরুতর 
রাজদ্রোহের, কারণে তৃতীয় এডওয়ার্ডের কোন আইনবলে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে। 
কাপুরষতার জন্য গুলী করে মারা হবে এমন একটি লোককে আমি তার আগের 
নিজের চোখে দেখোছ। আর এখন দেশে দেশে স্ী পুরুষকে তাদের 
একটু উদার রাজনৌতিক মতামতের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। মান্্র কয়েকাঁদন 
আগে একরান্রে বেতারের সংবাদ এত একঘেয়ে বিয়োগানস্ত হয়ে উঠোছল যে শেষটায় 
প্রহসনে দাঁড়াল। প্রথমে শোনা গেল মরকোতে ৩০জন লোককে গুলী করে মার 
হয়েছে; তারপরে শুনলাম স্পেনের একদলকে, তারপর আবাঁসানয়াতে, তারপর 
চীনদেশে এবং শেষ পর্যস্ত শুনলাম রাশিয়াতে এক স্টেশন মাস্টারকে গুলী করে 
মারা হয়েছে যেহেতু তিনি দেশ দিতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলায় এক ট্রেন 
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দুর্ঘটনা ঘটোছিল। সেই জন্যই আমরা কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারতা অথবা 
সামারক আইনের আবিচার অসম্ভব বলে ধরে নিতে পারিনে। 

এই দেখুন না সাগরের ওপারেই ত” আয়ল্মান্ড£ বৌশ দিনের কথা নয় তথাকার 
ফ্রী স্টেট গভর্নমেন্ট কয়েক সপ্তাহে ৮০ জনেরও বোশ লোককে মৃত্যুদণ্ড 'দিয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, স্পেন নিয়েও আমাদের ভাবনার অস্ত নেই; আমার ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু 
ও সহকমর্ঁ জিওফ্রে গ্যারাট ও অন্যান্য বন্ধ;রা অনেকাঁদন যাবং সেখানেই আছেন। 
কংগ্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পক্টা যেমন আমার চেয়ে বোৌশ, তেমাঁন আবার স্পেনের 
সঙ্গে আমার সম্পর্ক আপনার চেয়ে বোশ। ভারতে থাকাকালীন, আম জেনোছ 
যে বলপ্রয়োগে 'রাজদ্রোহ' দমন করবার জন্য একদল ভারতীয় ও বৃটিশ নির্মমভাবে 
প্রস্তুত হয়েছেন, অবশ্য যাঁদ তেমন অবস্থার উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ডের সমর্থন পাবার 
জন্য তারা উত্তেজনার সাঁষ্ট করতে পারেন। আম মনে করতাম এবং আজও কার, 
যে, সময়মত ক্ষমতায় আসীন থেকে প্রয়োজনীয় আইনাঁদ প্রণয়ন করবার জন্য 
কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উীঁচত। আর কংগ্রেস যাঁদ মল্ত্ীত্ব গ্রহণ না করে 
তাহলে বিগত কুঁড় বছর ধরে যেমন ঘটেছে তেমাভাবে সাল্প্রদায়ক ও স্বার্থান্বেষী 
বাক্তরা এর মধ্যে নিজেদের দলীয় ও ধমাঁয় লোক ঢোকাবে, এবং ফলে উন্তট, 
অকেজো ও অপদার্থ মন্ত্রীসভাই থেকে যাবে। 

যাক, এর কোন কিছুতেই বিশেষ কিছু যায় আসে না। শুধু একথা যেন মনে 
না করেন যে, আপনার চিঠি লেখাটা পণ্ডশ্রম হয়েছে। আপনার চিঠিটা আম 
গভশর মনোযোগ দিয়ে পড়োছ এবং এর প্রায় সবটাই খুব যুক্তিপূর্ণ। যাঁদ 
মুসলীম সাম্প্রদায়িকতা থেকে নিম্কীতি পেতে পারেন তবে একটা মস্ত কাজ হবে। 
আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যে, আপনারা জয়লাভ করছেন এমনাক সাম্প্র- 
দাঁয়কদের বিরৃদ্ধেও। আমি জানি আপনাদের শাসানো একটু বেশি কড়া হলে 
ওরা গায়ের জোর খাটাবে। আপনারা মুসলীম নৃপাঁতির্গ ও মৌলভাঁদের 
বিরুদ্ধেও দাঁড়য়েছেন নাঃ যাই হোক আম আপনাদের সাফল্য কামনা করি। 
আমি জান না ক করে আপনার এমন ধারণা হল যে, কংগ্রেস আন্দোলনকে আমি 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বলে মনে কারনে । আম যাঁদ আপনাদের সাহায্য 
করতে পাঁর নিশ্চয়ই করব। অবশ্য কি করে করব তা বলা শক্ত, তবে সুযোগ 
আসবেই; এবং যখন আসবে তখন আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। 

আপনার একান্ত 
এডওয়ার্ড টমসন 

গ্লিম্পসেস অফ হিস্ট্রি সম্পর্কে 

বইখানি পড়ে মনে হয় কেবল ইংরেজদের দোষ ধরা হয়েছে; এটা আপনার 
মত লোকের পক্ষে শোভন হয়ান। আমি হলে যে যে অংশে এদের উল্লেখ আছে 
সেগুলো খুব খুঁটিয়ে দেখতাম। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ভারতের গুরুতর 
আঁভিযোগগলো আপনি কেন ভদ্র ভাবে এবং ফলাও করে আলোচনা করেছেন; অথচ 
ভারতের প্রশ্ন জাঁড়ত নেই এমন বিষয় আলোচনা কালে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে ইংলন্ডের 
কাজ ষ্ক্তিসঙ্গত বলে বহু এঁতিহাঁসক মত প্রকাশ করেছেন সেগ্‌লোর উল্লেখ 
করবার বেলায়ও আপনার উদার মনোভাব প্রকাশ পায়ান। আমার বিশ্বাস, যে অংশে 
নেপোঁলয়ন সম্পর্কে লেখা হয়েছে সেটাই এই বইখাঁনর নিকৃষ্টতম অধ্যায় 
স্বীকার করছি যে, আপনার নেপোিয়ন-সুঁতির হেতুটা আম ঠিক বুঝতে পারাছনে। 
এঁ কয়েক পৃষ্ঠায় নেপোলিয়নের দোষ ঢাকবার চেস্টা করা হয়েছে বলে মনে করি। 


ডিউক ভি. এন্‌. হাইমের অথবা নূরেমবার্গে পৃস্তক বিক্রেতা পামে-এর ঘ্ণ্য 
১৪ র্‌ 
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হত্যাকান্ড সন্বন্ধে এতে কোন উল্লেখই নেই। ইংরেজদের 'নীচাশয়তা'র নিল্গাটা' 
বাস্তবিকই মান্রা ছাড়িয়ে গেছে। ১৮১৪ সনেও নেপোলিয়নের সঙ্গে খুবই ভাল 
ব্যবহার করা হয়োছিল; তা সর্তেও তান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইউরোপে রক্তম্রোত 
বইয়ে দিলেন। তখন তাঁর পক্ষীয় বুরবোঁরা কিংবা প্রুশীয়রা সুযোগ পেলে তাঁকে 
গুলশ করে মেরে ফেলত। একথা ঠিক যে নেপোলিয়নের পতনের পর সব্ব্ধ একটা 
প্রাতীক্রিয়ার যুগ এসোঁছল এবং তাঁর 'বজেতারাও ছিল মহা অপদার্থ। এদকে 
যাঁদও তারা নেপোলিয়নকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনান, তবু রাজাদের দেবদত্ত আঁধকার 
মেনে নিয়ে তারা তাঁকে বিশেষ শাস্ত না দিয়েই ছেড়ে 'দিয়েছিল। এবং সেই সব 
নেপোলিয়ন-স্ত্তি ও সেন্ট হেলেনার ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন দেখে আমার 
অবাক লাগছে। আমার বইয়ের তাকে “সেন্ট হেলেনার প্রকৃত শহীদ” সম্পর্কে 
একখানি পুরনো বই আছে। আশা থাক্‌ বা না থাক নেপোঁলিয়ন কিস্তু ওখান 
থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য যড়যন্্রকারী দলবল সহ নানাভাবে চেষ্টা করাঁছলেন)' 
এমতাবস্থায় 'হাডসন লো'র জন্য আপনার দুঃখ হয় না কঃ এ পৃষ্ঠা কয়াট পড়ে 
মনে হয় যেন আক্রমণে সাফল্যলাভ করাতেই আপ্পান তাঁর প্রশংসা করেছেন। এসব 
আর বাদ দেওয়া চলে না, এতে বইয়ের সুনাম নস্ট হয়েছে। নিজেকেই জিজ্ঞাসা 
করে দেখুন না ১৮১৪ সনে বা ওয়াটারলূর পর 'িভ্রশান্তি ক করতে পারত অথবা 
দি করা তাদের উচিত ছিল. আর তাহলেই বা ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত! 
যৃদ্ধের প্রসঙ্গে আমার দেশবাসঈর প্রাতি আপাঁন অনদার হয়েছেন। আপনার 
শব্দসস্তার ও রচনায় এই হীঙ্গত রয়েছে যে, আমরা কেবলমাত্র একটা নৌ অবরোধ 
খাড়া করেছিলাম আর যুদ্ধের খরচ যোগান দিয়োছিলাম। এক্ষেত্রে আপাঁন ভুল 
করেছেন বলে মনে করি; যেমন আঁম অনেক সময় করোছ। অথনৎ এসব যেন 
বিতর্ক সভার নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে লেখা হয়েছে; এবং তাও এমন একটা ব্যাপার 
সম্পর্কে যেটা, ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত যারা, তাদের কাছে একান্তই সত্য ও শোচনীয় 
এবং যার পেছনে একটা বিশেষ মনোভাব রয়েছে। অনঃগ্রহ করে এই ধরনের 
মনস্তাত্বক ভূল করবেন না-কারণ এই ধরনের ভুলের জন্য অনেক মাশুল যোগাতে 
হয়। জালয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
আমি এরূপ ভুল করৌছলাম বলে আপনার মনে হয়েছে। আমি ত' মনে করি 
আপাঁনও সেই ভূল করেছেন, যৃদ্ধের ীববরণ [লখতে 'গয়ে, যে যুদ্ধে আমার দেশের 
দশ লক্ষাধক সেরা যুবক প্রাণ হারয়েছে, আমরা প্রত্যেকে কেউ ভ্রাতা, কেউ পত্র, 
কেউ বা নিকট বন্ধ; হারিয়েছি। প্রসঙ্গত বেলাজয়ম আক্রমণের ব্যাপারটাই ধরুন না; 
এঁ ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে আপান ত" সম্পূর্ণ ভুল কথা লখেছেন। চব্বিশ ঘণ্টা 
আগে থাকতেই আক্রমণকারণ সৈন্যবাহিনীর চলাচল শুরু হওয়াতে যা প্রমাণিত 
হয়েছে বলে আপাঁন 'লখেছেন আদতে তার কিছুই নয়। আম জান ফ্রান্সের সঙ্গে 
যোগ দেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল, না হলে আমরা 'ানজেরাই ধ্বংস হতাম । 
দ্ধের সমসামায়ক একজন ইংরেজ হিসেবে এও জান যে, বেলজিয়মের আক্রমর্ণ 
আগেও বৃটেন মনে করোন তার গায়ে যুদ্ধের ছোঁয়াচ লাগবে । জনসাধারণের কাছে 
বেলাঁজয়মের রাজা আবেদন করাতেই সকলে একজোট হয়ে গভর্নমেন্টের পেছনে 
দাঁড়য়েছিল; দেখা গেছে তখনকার 'দনে 'বাঁভন্ন জাত তাদের প্রাতশ্রীত রক্ষা 
করত। কংগ্রেস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আম যে ধরনের ভুল কার বলে আপাঁন বলে. 
থাকেন-যেমন, সরকার কিংবা কর্মকর্তা কিংবা নেতৃগোষ্ঠির সমর্থক জনগণের কথা 
বস্মাত হই,-অন্য জাঁতগুলোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপানও কি তেমন ভুল' 


২১৯ 


করেন নাঃ ধিনি দারুণ দঃখভোগের পরেও অমন মহৎ ও উৎকৃষ্ট একথা গ্রন্থ 
প্রণয়ন করতে পেরেছেন-আপনার “আত্মজীবনশ'র কথা বলাছি-তাঁন কি করে 
নিজের স্বাক্ষরে ভাবের দিক থেকে বপরীত অন্য কিছ7 বদেশীদের- বৃটিশই হোক 
কিংবা আমোরকান- সমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারেন 2 এই বইয়ের নানান জায়গায় 
অনুদারতা প্রকাশ পেয়েছে বলে আম মনে কাঁর। কিন্তু তার খঠাটনাটি বিষয় নিয়ে 
আম আপনাকে বিরক্ত করব না এবং সেভাবে বইটা আমি বচারও কাঁরান। 
আপনার গ্রল্থাঁট একটি বিস্ময়কর কীর্ত। এ অবস্থায় আম শুধু এ কথাই বলাছ 
(আমার আগেই বলা উচিত ছিল), এবং কাল রান্রে বইখানির পাতা উল্টাতে উল্টাতে 
যে সামান্য ভুলগুলি চোখে পড়ল তার উল্লেখ করছি। 

পঙও ৬৫১৯। মেটকাফ্‌ ১৮৩০ সনে সংপ্রীম কাউম্সিলের সদস্য ছিলেন, এবং 
১৮৩৪ সনের পূর্বে গভর্নর জেনারেল) হননি, কিংবা ১৮৩৫ সন পর্যন্ত আগ্রার) 
গভর্নর ছিলেন না। 

প্র ৬৭৩। শেষের দিক থেকে চতুর্থ ছত্রে প্রোগ্রেস কথাটির স্থলে 'প্রোফেস 
হবে। 

পৃঃ ৬৭৪। পরে সমর্থন করেছিলেন বটে 'িন্তু বস্তুত রামমোহন রায় সতাঁদাহ 
প্রথা রদ করাটা বাদ্ধমানের কাজ হবে বলে মনে করেনান। কেবলমান্র কয়েকাঁট 
ক্ষুদ্র সহজ নিয়ন্বিত গণ্ডীর মধ্যে; যেমন (আমার বিশ্বাস) শ্রীরামপুরে দিনেমাররা, 
গোয়ায় পতুর্গীজরা এবং তাঞ্জোরে মারাঠারা এ প্রথা নিষিদ্ধ করোছিল। এ ছাড়া 
এমন কোনও শাসক আমার জানা নেই যে, অগে এই প্রথা 'নাষদ্ধ করোছল। তাও 
একেবারে বন্ধ হয়নি; উনিশ শতাব্দীতেও তাঞ্জোরে বিধবাদের দাহ করা হয়েছে। 
কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় স্থানীয় কার্যকারণের দরুণ এই প্রথা বন্ধ 
করা সহজ হয়েছে। মালাবারে বংশে মাতার প্রাধান্য হেতু সেই উপকুলে সতঈদাহ 
প্রথা বন্ধ হয়োছল, এবং সেই মনোভাব সমগ্র দাক্ষণ ভারতে ছাঁড়য়ে পড়ৌছল। 
মোগল সম্রাটদের মত মেটকাফও 'দল্লীতে এই প্রথা নিবারণ করোছলেন। আকবর ও 
শাজাহানের রাজত্বকালে অবশ্য সময়ে সময়ে লোকে এই নিষেধাজ্ঞা এাঁড়য়ে যেত। 
১৬৬৫ সম্ভবত মাদ্রাজের একজন ব্রিটিশ গভর্নর এ সহরে সতাঁদাহের একাঁট 
ঘটনা বন্ধ করেছিলেন বলে আম জাঁন। আমার হাতের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও 
বইপন্র নেই, আর আমার লেখা নোটগীলও হারয়ে গেছে; তবে এটা সম্পূর্ণ অসত্য 
যে মারাঠারা সতপ্রথা 'নাঁষদ্ধ করোছল। পুণার 'বাটশ এজেন্ট ম্যালেট ঘন ঘন 
সতীদাহ দেখে আঁতিষ্ঠ হয়ে উঠোছিলেন। “সঙ্গমের” ধারে উক্ত ম্যালেটের একটি 
বাঁড় ছিল; পরে সেটা এলফিনস্টোন দখল করেছিলেন। যেটা সত্য সেটা হচ্ছে 
এই যে ভারতে অনেক বিষয়ে মারাঠাদের মধ্যেই মানবিক এীতহ্য প্রকাশ পেয়েছে 
এবং তাদের দেশে সতদাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। কিন্তু শবাজীর 
পরে পাইকারী হারে ক্লীতদাস-দাসী ও জন্তুদের হত্যাকাণ্ড থেকে শূরু করে এ রকম 
অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল। মারাঠাদের সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে। 
সেইষূগে মানাবকতার দিক থেকে তারা অবশ্য আমার দেশবাসীকে ছাড়য়ে 
গিয়োছল। কিন্তু তাঞ্জোর ছাড়া আর কোথাও তারা সতশদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করোনি, 
বরং তাঞ্জোরেও সফল হয়নি। আসল কথা, একজন মহৎ লোক এই প্রথা নাষদ্ধ 
করোছলেন এবং তিনি হলেন লর্ড উইিয়ম বোণ্টক, সেটা স্বীকার করেন না কেন 
এবং একজন মহৎ লোককে শ্রদ্ধা জানাতেই বা কুণ্ঠা কেন? উজ্জীয়নীতে সতাঁদাহের 
টিনা রাগ রা কারার রর স্লরর চারা বিহান সার 
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পৃঃ ৬৮৪। হাঁ, দেখাঁছ আপাঁনও ঠিক ধরেছেন যে মহার্ধ ছিলেন রবীন্দ্র- 
নাথের পিতা । 

পৃঃ ৬৯৯। পাঁকং লুণ্ঠটনেরর অনেক কাহিনী আম প্রত্যক্ষভাবে শুনোছি এবং 
চখনাদের প্রাত যের্প ব্যবহার করা হয়েছে বলে আপাঁন লিখেছেন তার অনেকক্ষেত্্ে 
আম আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু মিশনারী মাই দুজন, আপনার এই কথা 
আম মোটেই বিশ্বাস করিনে। নিহত মিশনারীদের অনেকেই “চায়না ইন্ল্যাপ্ড 
ণমশনের” অন্তর্ভুক্ত ছিল; ওটা একটা অসাম্প্রদায়িক প্রাতষ্ঠান; সদস্যরা নেহাৎ দীন- 
দারিদ্র, ওদের কোন ক্ষমতা ত' নেই-ই, এমনাক মাসে মাসে বেতনটার জন্যও অদৃণ্টের 
উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। অবশ্য একথা সাঁত্য যে মিশনারীদের হত্যাকাণ্ডকে 
জার্মানী কিয়াওচো আঁধকারের ছুতো হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আর ঠিক সেই 
সময়ে বাটিশ মিশনারী সোসাইটিগুলি অতবতের কথা স্মরণ থাকা সত্তেও বলাছি,_ 
উদ্দেশ্য মহৎ না হলেও তাদের ভাল কাজের সখ্যাঁতি করুন) লক্ষ্য রেখোছল যাতে 
তাদের গভনমেন্ট মিশনারদের হত্যাকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সাদ্ধির কাজে না লাগায়। 
আম মনে কার 'মিশনারীদের কথাটা আপাঁন ঠিক মত 'ববেচনা করেনান; বইয়ের 
চখন সম্পাঁক্ত অংশ পড়ে মনে হয় মিশনারীরাই সব কিছুর মূলে, কিস্তু বস্তুত 
তা নয়। 'পাঁকংএর লুগ্ঠনকর্ম মিশনারীদের দ্বারা পারচালিত হয়েছিল। (পৃঃ 
৭২২) আপনার এই উক্তির প্রমাণ কোথায় ঃ আমার কিন্তু এতে সন্দেহ আছে। 

পৃঃ ৭৮০ 2. পারস্যদেশ। যদি বৃটেনের প্রকৃতই ইচ্ছা থাকত তাহলে যুদ্ধ 
শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনায়াসে পারস্য আঁধকার বা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত। 
কামাল কর্তৃক গ্রীকদের পরাজয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক তো আমি দেখতে পাইনে 
(যাঁদও আপনি সোজা কথায় বলেছেন যে, এটা বৃটেনের ফন্দির পরাজয় বস্তু 
সপ্তবত আপাঁন জানেন যে এর জন্য একা লয়েড জজ দায়ী ।) আসল কথা, 
আমাদের গভনমেন্টও বুঝতে পেরোছলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী কাজ-কারবারের শুরু 
থেকে এযাব অনেক তার দখলে এসেছে, সুতরাং পারস্যের দশা যা হোক না কেন, 
তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়ান। এমন কি আমাদের মিত্র, মহম্মেরার শেখকেও- 
স্বাধীনতা হারাতে হয়োছিল; তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় তেহরাণে, আর 
তার রাজ্য পারস্যের অন্তভুন্তি করা হয়। আমার মনে হয়, যুদ্ধের শেষে সব ব্যাপারে 
যে রকম বিভ্রান্ত ও জাঁটলতার সৃম্টি হয়োছল সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই। 
বলশেভিকদের যে একটা গুরুত্ব আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। 
তারা যখন প্রথম ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠল তখন আম টাইগ্রীসের পূর্বতীরবতর্ঁ অণুলে 
ধছিলাম। আমার মনে আছে নেভেম্বর, ১৯১৭) ব্যাপার দেখে শুনে আমাদের 
সেনাপাঁতরা যেন কোতুক বোধ করেছিল আর কিছুটা হতবাদ্ধি হয়ে পড়োছল। 
আপনার কি মনে হয় নাযে এস্থলে এমন বিষয় আপাঁন উল্লেখ করেছেন যা বঙ্ঠুত 
পরব কালে ঘটোছিল ? 

প$ ৮৮২। বাঁটশরা ওয়াশংটন সহরটা পাাঁড়য়ে দিয়োছল এটা ঠিক কিন্তু 
খুব অন্যায় করেছিল। তবে আগে আমোৌরকাবাসীরা কানাডার ঘরবাড়ী ও পরানো 
বইপন্রের দপ্তরখানা নির্মমভাবে জবালিয়ে দিয়েছিল বলেই ইচ্ছা করে প্রাতশোধ 
নেওয়া হয়েছিল। 

পৃঃ ১৯৬৮। এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি। “ইংলন্ড বহ7 আগে থেকেই 
তার মতলব ঠিক করে রেখেছিল। এবং পরে বেলজিয়ামের ব্যাপারটা একটা সাবিধা- 
জনক অজ্‌হাত হিসেবে খাড়া করে রেখোছল"- একথা আম বিশ্বাস কাঁরিনে। 
আম বেশ ভালভাবেই জান আপাঁন কি বলতে চান। কিস্তু এই ধরনের বক্তব্য 


১৩ 


অনদার ভঙ্গীতে প্রকাশ করার একটা বিপদ আছে। ব্যাপারটা সঠিক হলেও লোকে 
বিশ্বাস করতে চায় না। আপাঁন নেহরু, আপনার পক্ষে এইভাবে লেখা শোভা 
পায় না। আপাঁন ত' রামানন্দ চ্যাটার্জ কিংবা শৈলেন্দ্নাথ ঘোষ নন। আপনি 
হচ্ছেন জওহরলাল নেহরু); একজন ইংরেজ সে কথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে বলে ক্ষমা করবেন। 

পৃঃ ৪৬৫। ডাইনীদের জীবন্ত পাঁড়য়ে মারা সম্পর্কে” ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে 
এবং স্কটল্যান্ডে তাদের পোড়ান হয়োছিল বটে, কিন্তু আমার শবশ্বাস ইংলশ্ডে ভাইনী 
পোড়াবার একটিও নজীর নেই। তাদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছে- অথবা ডুঁবয়ে মারা 
হয়েছে। যাহোক এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। কিস্তু আমার মনে আছে ষে 
«আমৌরকাস্থ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁতি” সেই গর্দভ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ 
বোস্টনে এক সভায় বলোছলেন, “১৮১৮ সালেও আপনারা বোস্টনের প্রকাশ্য স্থানে 
ডাইনীদের জীবন্ত পদাঁড়য়ে মেরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃবন্দ (মেয়েদের 
সংখ্যা ছিল বেশ) একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চীৎকার করে বলল 'না"!! 
'তনাট কারণে বোস্টনের লোকের ক্ষুন্ধ হয়োছল- সনটা ১৮১৮ না হয়ে ১৬৯০ 
হবে, জায়গাটা ছিল সালেম, বোস্টন নয়, আর তাদের পোড়ান হয়ান, ফাঁস দেওয়া 
হয়োছল। তারপর তাঁর বক্তৃতার প্রাতাট কথায় সকলে টিউকারী 1দয়োছল। 

প্রসঙ্গন্রমে বলছি যে, মানবজাতির হাতহাস আত শোচনীয় হলেও ইংরেজ- 
জাঁতর তিনাট গণ আছে, যা আপান বিশ্বাস করতে পারেন। অন্য ষে কোনও 
জাঁতর অপেক্ষা অনেক আগে আমরা ডাহীন 'নধনকার্য ত্যাগ করোছ, আদালত- 
ঘাঁটত অত্যাচারও আমরা আগে বন্ধ করেছি। এবং ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য যে 
মূল্য দিতে হয়েছে সেটা আমাদের পক্ষে সাত্য একটি মহৎ কাজ হয়েছে। কদাচিং 
হলেও আমাদের প্রাপ্য প্রশংসাটা যেন আপনি দেন। এতে আপনার সমালোচনা 
আরও বেশি জোর ধরবে। 

পৃঃ ৪৮১ এবং অন্যন্র। “অশোকের পঁরিবতে "অশোকা” নামকরণ সুন্দর 

। নু 
পৃঃ &০৭। অন্ধকুপ সম্পর্কে সাঁতিক মন্তব্য এই নয় যে, ওটা উল্তাবন করা 
হয়ৌোছল (আম তা বিশ্বাস কারনে); আম বাল ওটা নেহাৎ বোকামির কাজ, 
উদ্দেশ প্রণোদত শয়তান নয়; এবং ১৯১৮ সালে মোপলা বন্দীদের শ্বাসরোধ 
করে মারাও “ঠিক একই ধরনের” বোকামি হয়োছল যো আরও কম ক্ষমাহ)। 

পৃঃ ৫&১০। যখন আপাঁন ঝলন দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা ইংরেজদের পরাজিত 
করোঁছিল আম অনুমান কার আপা 'ডেকান' কথাটার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। 
দক্ষিণ অণ্টল বলতে 'কস্তু আমরা মহশীশূুরের আশপাশই বুঝি, ওয়ারগাঁও অণ্ুল 
নয়। 

পৃঃ &৫৯। আপাঁন মনে করেছেন তেরাঁট কলোনশর সঙ্গে ইংরেজের কলহটা 
সাধারণ ব্যাপার; কিন্তু তা বিশ্বাস করা কঠিন। যুদ্ধের ফলে লাভবান হওয়া সত্ত্বেও 
তাদের নীচতা, যুদ্ধের খরচ দেবার আঁনচ্ছা, ইত্যাঁদ সম্পর্কে ইংল্ডের বলার কিচ্ছু 
ছিল না, আপনার এই আঁভমতও মেনে নেওয়া যায় না। আম মনে কার এই 
অংশগুলি গ্রল্থাটর সাধারণ মানের চেয়ে নণচু স্তরের হয়েছে। সম্ভবত কোন ভাল 
আমেরিকান এীতহাসিক এগুলো অনুমোদন করবেন না। য্দ্ধে যোগদানের জন্য 
ইংলন্ড আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, বেলজিয়ম আক্লমণকে সাক্ষাৎ 'অজহাত, পেয়োছল 
মার, এই যাঁদ আপনার আঁভমত হয় তবে প্রাতানাধস্ব ব্যাঁতরেকেই কর ধারের 
মানেটা কিঃ কিন্তু আপান নিশ্চয়ই জানেন এছাড়াও কত গুড় কারণ 'ছিল। 


৯১৪ 


দাক্ষণাণ্চলের রাষ্ট্রগালও একেই পৃথক হবার আধকার দাবা করাছল; তাতে 
গমাবার সেই তেরাঁট কলোনী একযোগে এত কম কাজ করেছিল যে, যখন গৃহযুদ্ধ 
আরস্ভ হল তখন এ রাম্ট্রগঁল আইনের দিক থেকেও সুবিধা পেয়ে গেল। ১৭৮৯ 
সালে (সম্ভবত) ভাঁজশীনয়ার বিপক্ষে এই আঁধকার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলা 
হয়ান। কিন্তু আপাঁন ত' জানেন, আমেরিকার নব্যযগের এীতিহাঁসিকরা সেই রাষ্ট্- 
বিপ্লবের যুদ্ধকে ?ক ভাবে বর্ণনা করে থাকেন। 

পৃঃ ৬০৯। পাঁরশেষে শেষ প্যারাপ্রাফটা সম্বন্ধে নিজে আবার একটু ভেবে 
দেখবেন এবং আপনার বিবেচনায় “ভদ্র এবং উদার ব্যবহার” কাকে বলে আমাকে 
তা জানাবেন। 

এ এক মহান কীর্তির আতক্ষদদ্র সমালোচনা । আপাঁনই এটা চেয়েছিলেন। 
কিন্ত আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে, কোনও ক্ষতি না করেও যে-কথা মুখে বলা 
যায় সেটাই লিপিবদ্ধ করলে সব সময়ই অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আপনার বিরুদ্ধে 
এসবের চাইতেও আমার গূরূতর আঁভযোগ আছে £ আপাঁন এ তিনখানি বইতে 
আমার নাম লিখে দেনান। তিন টুকরা কাগজে “এডওয়ার্ড টমসন ফ্রম জওহরলাল 
নেহর” এই কথা কয়াট আপনার 'লখে পাঠান উচিত ছিল বলে মনে করি। 

ইন্দিরাকে বলতে ভুলবেন না এখানে এলেই যেন উনি আমাদের সঙ্গে দেখা 
করেন। প্যার্রীসয়া এ্যাগনু আমার স্ত্রর এক প্রিয়তমা বান্ধবীর (ষিনি সম্প্রাত 
মারা গেছেন) কন্যা । শুভেচ্ছা জানবেন। 

আপনার একান্ত 
এডওয়ার্ড টমসন 


১৭৫ মহাত্মা গান্ধী করুক লিখিত 
সেবাণ্রাম, ওয়ার্ধা, 
২৫শে জুন, ১৯৯৩৭ 
প্রয় জওহরলাল, 
এইমান্্র সীমান্ত প্রদেশ সম্পার্ত নীতির উপর তোমার বিবৃাতিটা পেলাম। 
খান সাহেব আর আমি ওটা পড়লাম। আমার খুব ভাল লেগেছে । আচ্ছা, 'ব্রাটশ 
এবং স্পেনীয় বোমাবর্ষণ, এ দুটোই ক ঠিক এক রকম? '্রাটশের ক্ষয়ক্ষাতির 
পরিমাণটা জানা গেছে কি? ব্রিটিশ কর্তৃক বোমাবর্ষণের কি অজুহাত দেখান 
হয়েছেঃ এসব ব্যাপার আবার তোমাদের মত, আমার ভাল জানা নেই, সৃতরাং 
রাগ কোর না বা হেসো না। খবরের কাগজ আমি কমই পাঁড়, সুতরাং তা থেকে 
খুব সামান্যই জানিতে পারি। কিন্তু আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বাস্ত 
হয়ো না। তোমার বিবৃতির কক প্রাতান্রুয়া হয় তা লক্ষ্য করব। হয়ত এ বিষয়ে 
কিছু আলোকসম্পাত করবে। আর নয়ত সাক্ষাংমতে তৃমিই সে অভাব পূরণ করবে। 
আশা করাছ মৌলানাও আসবেন। কিস্তু যাঁদ 'তান না-ই আসেন তুম এ তারিখাঁট 
বজায় রাখবে; আশা করি তিনটে 'দন যেন একটু 'নারাবাল কাটাতে পাঁর। 
আশা করি ইন্দু ভাল আছে। 
ভালবাসা জেনো 
বাপ, 


২৯৫ 


৯৭৬ মহাত্মা গান্ধী কুক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, 
(তাঁরথ নেই) 
প্রিয় জওহরলাল, 
তোমার চিঠিগ্‌লো আমার ভাল লাগে। তাতে এমন অনেক খবর থাকে যা 
আম অন্য কোন রকমে পাইনে। প্যান-ইসলাম আন্দোলন সম্বন্ধে আম িছুই 
জানতাম না। কিন্তু এতে আম খুব আশ্চর্যও হহাঁন। সাক্ষাংকার সম্পর্কে আমার 
িবাঁতটা তুমি দেখে থাকবে। তুমি আমার কাজের পদ্ধাত তো জানই। এইসব 
দেখা-সাক্ষাতের ফলে আমার ক্ষমতা বাড়ে। দেশের লোকে যাতে আমার কাজের 
প্লকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে, তোমার এবং অন্যান্য সহকমাঁদের তা দেখা দরকার । 
]স. আর. সম্বন্ধে তুমি ভেবো না। তিনি ঠিক আছেন। তথাঁপ যে যে বিষয়ে 
তোমার দ্ধ আছে সেগুলো নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে পার। ১৯৫ তাঁরখ 
বিকেলে আম শান্ত নিকেতন রওনা হচ্ছি এবং সেখান থেকে ৯৯শে যাব 
€য়ালকান্দা। 
ভালবাসা জেনো 
বাপু 
১৭৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
৯০ই জুলাই, ১৯৩৭ 
প্রিয় জওহরলাল, 
গতকাল মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। প্রদেশগূলিতে 
মুসলমান মন্ত্রীদের মনোনয়ন ব্যাপারে যাঁদ তাঁর পরামর্শ নিতেই হয় তবে আম 
মনে কার জনসাধারণকে তা আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মৌলানা এতে রাজন 
আছেন। আর যাঁদ তুমি মনে কর ওয়াঁকং কাঁমাটর সঙ্গেও আলোচনার প্রয়োজন 
আছে, তাহলে সেটা টোলগ্রামে করা হোক। 
আশা কার, তুমি 'হিন্দী-উর্দু প্রসঙ্গটা নিয়ে শীঘ্রই খবে। 
তোমার একান্ত 
বাপু 
১৭৮ মহাত্মা গান্ধী কতৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, ওয়াধা 
১৫ই জুলাই, ১৯৩৭ 
অসংশোধিত 
ধপ্রয় জওহরলাল, 
আজই নির্বাচনের দিন। আম অপেক্ষা করে আছ। এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য 
হুল তোমাকে জানানো যে, আম কংগ্রেস মন্দিসভার কর্তব্য কার্য এবং অন্যান্য 
প্রাসাঙ্গক বিষয় সম্বন্ধে লিখতে শুরু করে 'দয়োছ। প্রথমটা আমি ইতশ্ততঃ 
করোছলাম; কিল্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে একটা তোলপাড় চলছে কিনা, তাই 
ভাবলাম আমার লেখাই উচিত। হরিজন" পাব্রকার জন্য লেখা আমার প্রবন্ধের 
একটা কাপ তোমাকে আগে পাঠাতে পারলে ভাল হোত। মহাদেব ওটা দেখবে। 
যদ তার কাছে কোনও কাঁপ থাকে তাহলে সে তোমাকে পাঠাবে। তৃঁমি পড়ে 
আমাকে জানিও আমি ও ভাবে লিখে যাব কিনা। সমস্ত ব্যাপারটাই তুমি পারচালনা 
করছ, আমি তাতে হাত দিতে চাইনে কেননা, দেশের কাজে আমার সর্বাপেক্ষা 
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প্রত্যাশা তোমার কাছে। আমার লেখার দরুণ যাঁদ তুমি বিব্রত বোধ করে থাক 
তবে সেটা স্পম্টত ক্ষাতর কারণ হবে। 
আশা কার মৌলানার সম্বন্ধে লেখা আমার চিঠিটা পেয়েছে। 
ভালবাসা জেনো 
বাপব 
১৭৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
২২শে জুলাই, ১৯৯৩৭ 
প্রয় জওহরলাল, 
মৌলানা সাহেব একাঁদনের জন্য ওয়ার্ধায় এসোঁছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক 
কথাবার্তা হল। পারষদের মুসলীম লীগ সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেস সদস্যদের যে 
একটা চুক্তি হয়েছে তার খসড়াটা আমাকে দেখালেন। দাঁললটা ভাল হয়েছে বলেই 
তো মনে হল। কিন্তু মৌলানা বললেন, যে এটা তোমার পছন্দসই হয়েছে কিন্তু 
ট্যা্ডনজীর হয়ান। মৌলানার কথা মত আম ট্যাপ্ডনজীকে এ 'বষয়ে লিখোঁছ 
'কন্তু আপাস্তর কারণটা কি 
&০০২ (পাঁচশ” টাকা) বেতন এবং তদুপাঁর বড় বাড়ী ও মোটরগাড়ীঁ ভাতা 
ইত্যাঁদ সম্পরকে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। যতই ভাবাছ, ততই শুরুতেই এতটা 
বাড়াবাঁড় আমার খারাপ লাগছে। এ সম্পর্কেও মোলানার সঙ্গে আমার কথা 
হয়েছে। 


ইন্দু কেমন আছে ? 
ভালবাসা জেনো 
বাপ 
১৮০ বল্পেভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত 
কংগ্রেস হাউস, 
বোম্বাই-৪ 
৩০শে জুলাই, ১৯৩৭ 


গোপনায় 

প্রিয় জওহরলাল, 

গত কয়েক দিনের মধ্যে কতকগ্ীল গরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হওয়াতে আমি 
২৭শে তারিখে ওয়ার্ধায় গিয়োছলুম; আবার আজ সকালে ফিরোছ। বাপুর সঙ্গে 
নানান বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। 'বাভন্ন প্রদেশে যে বেতন এবং ভাতার 
হার স্থির হয়েছে তার বিবরণ শুনে তিনি স্পম্টতই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বাপুর 
সঙ্গে আলোচনার পর 'বাভন্ন বিষয়ে যে সব নির্দেশ রচনা করা হয়েছে তার একটি 
খসড়া আপনার অনুমোদনের জন্য এইসঙ্গে পাঠালাম; আপনার যেমন ইচ্ছা অদল 
বদল করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি জরুরী বলে খসড়া নদেশাবলর কাঁপ ছ'জন 
মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের জ্ঞাতার্থে আঁগ্রম পাঠান হল, অবশ্য বলে দেওয়া হল যে, এগুলি 
খসড়া নির্দেশের আগ্রম কাঁপ এবং আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। আপনার সমর্থন 
পেলেই চূড়ান্ত নিদেশ গুদের জানয়ে দেওয়া হবে। 

খবরের কাগজে দেখলাম আপনার প্রদেশে মূসলীম লীগের সঙ্গে কথাবাতা 
নিস্ফল হয়েছে। বর্তমানে এই রকম কোনও মীমাংসার আশা করা যায় না। 

ওয়ার্ধা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'মঃ নরাম্যানের প্রাতহিংসা প্রবৃত্তিটা যেন 
আরো বোঁশ তণব্র হয়ে উঠেছে। সংবাদপব্রগূলো রশীতমত ইতরাম ও ভয় প্রদর্শন 
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করছে। আপাঁন নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে নরাম্যানের সর্বশেষ বিবৃতিটা দেখে থাকবেন। 
তান তদস্ত দাবী করোছিলেন, 'কস্তু দেখা যাচ্ছে এখন সেটাকে কোনও প্রকারে 
াঁড়য়ে যেতে চাইছেন এবং সেজন্যে তিনি ওয়ার্চিং কাঁমাটর উপর দোষারোপের 
চেস্টা করছেন। তান বাপুর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালোখি করছেন এবং সম্ভবত শীঘ্রই 
বাপু তাঁর শেষ কথা সংবাদপত্রের মারফৎ জানিয়ে দেবেন। আপনার চিঠির কয়েকাঁট 
অংশ উধৃত করে নরাম্যান তাঁকে 'লিখেছেন। যাঁদ প্রয়োজন হয় তাহলে এঁ 'চাঠটা 
যাতে পুরোপ্ার প্রকাশ করা যায় সেজন্য আপনার অনুমাঁতি চাই। সমস্ত বাক- 
বিতশ্ডা থেকে আমি আপাতত দূরে সরে আছ; অবশ্য 'বিতন্ডা একতরফাই চলছে। 
বাপুর বিবাত প্রকাশের পর হয়ত আপনাকেও একটা বিবৃতি দিতে হতে পারে, 
তাই তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত চাঠিপন্র 'বানময় হয়েছে আপনার অবগাঁতির জন্য তার 
নকল আম আপনাকে আগামী কাল পাঠিয়ে দেব। দন কয়েকের জন্য আম 
আগামী কাল আমেদাবাদ যাচ্ছি। আশা করি ভাল আছেন। 
আপনার একাস্ত 
বল্পভভাই 

পুনশ্চ-চিঠিটা সই করবার পরেই এ. পি. থেকে খবর পেলাম নরাম্যান তদন্তের 

দাবী প্রত্যাহার করে এইমান্র এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু 

তিনি আভযোগগাাঁল প্রত্যাহার করেন নি। অথচ একজন ভদ্রলোক হিসেবে 

তাঁর সেটা করা উচিত ছিল। বাপু সত্বর একটা বিবৃতি প্রচার করছেন; 

আপনি তারপরে শেষ একটা বিবৃত যেন দেন। 
পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 

এলাহাবাদ। 


১৮১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ারধা, 
৩০শে জুলাই, ১৯৯৩৭ 

প্রয় জওহরলাল, 

হন্দী ভাষার উপরে তুমি যে প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছ তার প্রাপ্তসংবাদ মহাদেবের 
কাছে পেয়ে থাকবে; তা ছাড়া ভাইসরয় যে আমাকে ৪ঠা তারিখে দিল্লা যাবার 
নিমন্্রণ জানিয়েছেন-কোন বিশেষ কারণে নয়, নিছক দেখা সাক্ষাতের আভপ্রায়ে_ 
সে খবরটাও আশা কার মহাদেব তোমাকে দিয়েছেন। এ আমন্তরণের উত্তরে আমি 
জানিয়োছি যে, আমার সাঁমান্ত ভ্রমণের ইচ্ছা এবং খান সাহেবের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারী সম্পর্কে আম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, এটা তিনি পূর্বেই বুঝতে 
পেরেছেন। যাহোক আমি ৪ঠা তারিখে দিল্লী পেপছব। সাক্ষাৎকারের সময় বেলা 
সাড়ে এগারোটা; সৃতরাং আশা করছি সেই 'দিনই "দল্লী থেকে রওনা হয়ে ৫ই 
তারিখে আম সেবাশ্রামে ফিরতে পারবো । 

বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা এবং অশুভ 'হন্দী-উদর্য বিতণ্ডার ব্যাপারে আমার 
ষে মানাঁসক প্রাতন্রিয়া হয়েছিল তা জানিয়ে জাঁকিরকে আম একটা চিঠি লিখে- 
ছিলাম। তার উত্তরে জাকির আমাকে যে চিঠি 'লখেছে তার একটা নকল পাঠাবার 
জন্য তোমাকে এই চিঠি 'িখাছ। এই স্যাচীস্তত চিতিথাঁন তোমারও দেখা দরকার 
বলে আমি মনে কার। 

বাঁসীর নির্বাচনকে আম চূড়ান্ত পরাজয় বলে মনে করি না। এ পরাজয় 
গোঁরবের এবং এর দ্বারা এই আশাই সূচিত হচ্ছে যে, যাঁদ আমরা এভাবে ধারভাবে 
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অগ্রসর হই, তাহলে মুসলমানদের কাছে কার্যকরীভাবে কংগ্রেসের বাণী পেশছে 
"দিতে পারব। তবে আম এখনও এই মত পোষণ করি যে, আসল কাজ ব্যাতরেকে 
গ্রামে গ্রামে কেবলমান্র বাণী প্রচার করলে পাঁরণামে তারা আমাদের প্রয়োজনে সাড়া 
দেবে না, কিন্তু সব নিভর করছে আমাদের কার্ধপ্রণালীর উপর, িভাবে আমরা 
তাদের উদ্বন্ধ করব। 

মাদ্বাজে মেহের আল্গীর বক্তৃতা আমার চোখ খুলে 'দিয়েছে। জানিনে তিনি 
সাধারণ সমাজতাল্লক আঁভমত কতটা পোষণ করেন। তাঁর বন্তৃতার কাটং রাজাজণী 
আমাকে পাঠিয়েছেন। আশা কার তোমাকেও এক কাঁপ পাঠিয়েছেন। বক্তৃতা 
খুব খারাপ হয়েছে বলে মনে করি, তুমি সেটা খেয়াল করবে । পড়ে দেখলাম এগুলো 
কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। 

মাদ্রাজে আবার রায়ও বক্তৃতা 'দিয়েছেন। তুমি এসবের 'কাঁটং পাও মনে কাঁর। 
তব পিয়ারীলাল আমার জন্য যে সমস্ত 'কাঁটং রেখেছে তোমার আশু অবগাঁতর 
জন্য সেগ্দাল এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। রায় আমাকেও চিঠি লিখছেন। তার শেষ চিঠিটা 
তোমার দেখা দরকার । যাঁদ নম্ট না করে থাক তাহলে এই সঙ্গে পাঠাব। তাঁর 
মনোভাঘটা তোমার কেমন লাগছে? আম ত, তোমাকে আগেই বলেছি আম তাঁকে 
বুঝতে পারাছনে। তুমি খদ্দরকে “লভার অফ ফ্রীভাম” আখ্যা 'দিয়েছ। 
ভারতবর্ষে যতাঁদন আমরা ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা বলব ততাঁদন তোমার এই 
কথাটা স্থায়ী হবে। এই স্যন্দর প্রবচনাঁটর যে অন্তার্নীহত ভাব তা হিন্দীতে রুপান্তরিত 
করার জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর কাঁবর প্রয়োজন। আমার কাছে এটা শুধুমান্র 
কাব্য নয়। এতে এক মহাসত্য উচ্চারিত হয়েছে যার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা এখনও 
হদয়ঙ্গম করতে পারানি। 

ভালবাসা নিও 
বাপ; 

যেখানে মেহের আলীর বক্তৃতার উল্লেখ করেছি তার পরের প্যারাতেই আবার 
রায়ের বক্তৃতার কথাটা িখোছি; এর দ্বারা আম বলছিনে যে, রায়ের বক্তৃত" এ 
একই পর্যায়ে পড়ে। 


১৮২ মহাআা গান্ধী কর্তৃক 'লাখত 
দ্রেন কামরা 
৩রা আগস্ট, ১৯৩৭ 

প্রয় জওহরলাল, 

'দিল্লিগামী খ্রেনে বসে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। এই সঙ্গে আমার মুখবন্ধ 
বা যা কিছু বল পাঠাচ্ছি। আরও বিশদ করে লিখতে পারলাম না। 

পৃস্থু এবং পাঞ্জাবী কথা দুটোর আগে তুমি “সম্ভবত” কথাটি ব্যবহার করেছ। 
এ ক্রিয়া বিশেষণাঁট বাদ দাও। এই যেমন খান সাহেব, তিনি কখনও পদুস্তু ছাড়বেন 
না। আমার ধারণা ওটা কোনো একটা হরফে লেখা হয়, তবে সেটা কি আম ভূলে 
গেছি। আর পাঞ্জাবী? গুরুমুখী অক্ষরে লেখা পাঞ্জাবীর জন্য শিখেরা মরতে 
পারে। ও 'লাঁপমালার কোন সৌন্দর্য নেই। কিন্তু শুনেছি শিখজাতিকে অন্যান্য 
হিন্দুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে [সন্ধী-লাপর মতই ওটা বিশেষ করে 
উদ্ভাবন করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, বর্তমানে জোর করে শিখদের গুরুমহখনী 
পরিত্যাগে রাজী করান অসন্তর বলে মনে করি। 

দাক্ষিণাত্যের চারটি ভাষার মধ্যে থেকে একটা সাধারণ [লিপি উদ্ভাবন করার 
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প্রস্তাব তুমি করেছ। আমার মনে হয় চারাট ভাষার সধামশ্রণের পারবর্তে দেবনাগরি 
লাঁপ গ্রহণ করা তাদের কাছে সহজ হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এ 
চারাঁট ভাষার যোগে একটা মিশ্রণ উদ্ভাবন করা যাকে না। সংস্কৃতের সঙ্গে ষে সমস্ত 
প্রাদোৌশক ভাষার মূলত সংযোগ রয়েছে-যাঁদ সংস্কৃতের একটা অঙ্গ না হয়--তবে 
তারা দেবনাগরাী হরফই গ্রহণ করতে পারে, এই হল সাধারণ আঁভমত ; আমার ইচ্ছা তুমি 
এই মতই সমর্থন কর। হয়ত জান এই ধরনের প্রচারকার্য চলছে। তাছাড়া তোমার 
আমার চিন্তাধারা যাঁদ এক হয় তাহলে তুমি এ আশা প্রকাশ করতে দ্বিধা কর না 
যে, 1হন্দ; আর মুসলমান একাঁদন একাত্ম হবেই এবং তারা হন্দুস্থানী ভাষা 
বললেও একই 'লাপমালা অর্থাৎ দেবনাগরণ গ্রহণ করবে; কারণ এই 'লাপ আধকতর 
বিজ্ঞানসম্মত এবং সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগ্ীলর প্রাদোশক মহান 'লাপমালার 
সমজাতীয়। , 

তুমি আমার প্রস্তাব যাঁদ আংঁশক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ কর তাহলে যে যে স্থানে 
অদল-বদল প্রয়োজন ন্রাট 'নর্দেশে সেই জায়গাগ্াীল 'চাহৃত করতে তোমার কোন 
বেগ পেতে হবে না। তোমার সময় বাঁচাবার জন্য আমার দানজেরই এরূপ করার 
ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার শরীরের ওপর এখন এই আঁতারক্ত পাঁরশ্রম চাপান “ঠিক 
হবে না। 

আমার ধারণা এই যে, তোমার প্রস্তাব আমার অনুমোদন করার মানে এই নয় 
যে, আম হিন্দী সম্মেলনকে হিন্দী শব্দটকে বর্জন করতে বলব। তুমি যে এই 
মানে করবে না সে বিষয়ে আম 'নাশ্চত। আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব এই নিয়ে 
চিন্তা করোছ। 

যাঁদ তৃমি আমার মতামত গ্রহণ করতে না পার তাহলে নির্ভলতার জন্য 'ভূমিকায়' 
নিম্নালাখত বাক্যটি যোগ করে দিলে ভাল হয়--“অন্তত এটা মোটামুটি অনুমোদন 
করতে আমার মনে কোনও "দ্বিধা নেই।” 

আশা কার ইন্দুর অপারেশন 'নার্বঘেই সম্পন্ন হবে। ভালবাসা নিও। 


বাপু 
১৮৩ মহাত্মা গান্ধী কতৃক 'লাখত 
৩রা আগস্ট, ১৯৩৭ 


হিন্দী-উর্দুর প্রশ্নে জওহরলাল নেহরুর প্রবন্ধাট অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 
পড়লাম। সমস্যাটা শেষের দকে এক অপ্রীতিকর 'বতণ্ডায় পরিণত হয়েছে। 
অবস্থার এই অপ্রীতকর পাঁরবর্তনের কোন ন্যাধ্য কারণ নেই। যাই হোক, 
জাতীয়তা এবং কেবলমান্ শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, বিষয়াটর 
উপযুক্ত ব্যাখ্যায় জওহরলালের প্রবন্ধ এক অমূল্য অবদান। তাঁর গঠনমূলক 
প্রস্তাবগৃলি যদ সংগ্লস্ট ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে যে মতদ্বৈধতা 
সাম্প্রদায়কতার দিকে তার অবসান ঘটবে। প্রস্তাবগ্াল ব্যাপক এবং খুবই যযুক্তি- 


সঙ্গত। 
এম, কে. গান্ধী 


৯৮৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখত 
ট্রেন কামরা 
ৃ ৪ঠা আগস্ট, ৯৯৩৭ 
প্রিয় জওহরলাল, 
আম আচ্ছা বোকা! তোমার চিঠি.পেয়েই আমার কাগজপত্র ঘেটে দেখলাম, 
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অবাক কাণ্ড। মেহের আলীর বক্তৃতার 'কাঁটং ওর মধ্যেই থেকে গেছে। আম 
চিঠিতে মেহের আলীর বক্তৃতার উল্লেখ করোছ, মাসানীর নয়। 

ওয়ার্ধা ফিরে চলোছি; প্রেত ভীষণ ঝাঁকুনি, এই অবস্থায় এই চিঠি লিখাছা। 
এখন রাত সাড়ে দশটা । ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং বক্তৃতাটার কথা মনে হতেই খপুজতে 
শুরু করলাম। গতকালের কামরাটা এর চেয়ে ভাল 'ছল। 

ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করোছি। সরকারণ ইস্তাহার নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। 
ওতে সাক্ষাৎকারের সাঠক বিবরণই দেওয়া হয়েছে। আরও কিছ প্রাসাঙ্গক 
ব্যাপারেরও আলোচনা হয়েছে। কৃপালনীর কাছে সব শুনবে । তবে একটা কথা 
বলে রাখছি--ভাইসরয় আমার মত তোমাকেও সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করতে 
পারেন। আম তাঁকে বলোছি যে, তোমাকে যাঁদ আমল্নণ জানানো হয় সম্ভবত তুমি 
তা প্রত্যাখান করবে না। ঠিক বলেছ ক? 

রায়ের বন্তৃতাগুল তোমার উপর জোর করে চাপিয়ে 'দিয়োছি বলে আম 
দুঃখীত। আমার মনে হয় তোমারও ওগ্াীল পড়াতেই হত। যাহোক এ সম্বন্ধে 
তোমার আভমত জানবার জন্য আমার খুব তাড়া নেই। ইতোমধ্যে যাঁদ না পড়ে 
থাক, তাহলে ধীরে সুস্ছে পড়লেই চলবে। 

ইন্দুর অস্ত্রোপচার বোম্বাই-তে হবে, এই আমি মনে কারি। 

ভালবাসা নিও। বাপু 


১৮৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত 
ঝাঁসীর নিকটবতঁ কোনও স্থান 
৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৭ 

প্রয় জওহরভাই 

সারাদিনের মধ্যে প্রীতশ্রুত চিঠি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ান। ঝাঁসীতে 
রান্র ১:৫০ মিঃ বাপুর চিঠি ডাকে দিতে হবে বলেই সেই সঙ্গে আমার চিঠিটাও 
জুড়ে দিলাম। আপনাকে যে বষয়গ্ীল সম্বন্ধে বলতে চেয়োছলাম তা এই ঃ-- 
(১) পাঞ্জাবী ও পস্তুর আগে 'সপ্তবত" শব্দটি না থাকাই বাঞ্চনীয়। (পঙঃ ২ ও ১০) 

বাপুর তাই মত; এই প্রসঙ্গে আমি শুধ্‌ বলতে চাই যে, শিখদের গুরু নানক 
ও অন্যান্যদের) আঁধকাংশ শ্রেগ্ত সঙ্গীত যা তাদের গবের বস্তু, সেগ্াীল পাঞ্জাবী 
ভাষায় লাখত। শখরা যাঁদ এর স্বীকীতির জন্য কোন সংগ্রাম নাও করে থাকে তবু 
আমাদের স্বীকার করা উচিত। আমার মনে পড়ছে, খান সাহেব বলোছলেন, সম্ধ'র 
মত পস্তুরও একটা লাপমালা আছে, সেটা অনেকটা উর্দুরই পাঁরবার্তত রূপ এবং 
সমস্ত পাঠানেরা এই ভাষায় কথা বলে। খান সাহেব এবং আরো কয়েকজন উর্দু 
জানেন এবং বলেন, কারণ তাঁরা ওটা িখবার চেস্টা করেছেন। এবং আর সবাই 
অর্থাৎ বিরাট বিরাট জনসমাষ্ট আদৌ উর্দু জানেন না। (২) পৃ ৪ ১ ও 
২ অনুচ্ছেদ) এবং পৃঃ ১১ ডে ও ৭ অনুচ্ছেদ)। সঙ্ধষী-আপাঁন বলেছেন উর্দু 
ভাষা সিন্ধী ভাষাকে নিজের অন্তর্ভুন্ত করে নিতে পারবে। কিস্তু উল্টোটা হবে না 
তো? শিন্ধী ভাষা খুব ভালরুপে উর্দু ভাষাটা গ্রহণ করেছে এবং এখন কয়েকাঁট 
অক্ষর তাতে যোগ করেছে আর উচ্চারণ সংস্কৃতের মত, আরবী বা ফরাসীর মত নয়। 
বলাটা দোষের নয় যে, সিষ্ধী উর্দূকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছে। সূতরাং 'সিঙ্ধণরই 
উর্দুকে আয়ত্ত করার কথা । উর্দুর 'সন্ধীকে নয়। কিন্তু আম মনে করি, আপাঁনও 
কাদির হারল জরিসাার সা রদ হজরালীর 
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দক্ষিণ ভারত--৪র্ঘ পৃন্ঠা-উপরের প্যারা হিন্দীর বিরুদ্ধে অনর্থক আতঙ্ক 
সুষ্টি করে এক শ্রেণীর গোঁড়া, তেলেগ্‌ আমল এবং কানাড়ী ভাষাভাষী লোক 
একটা ভেদ নীতি খাড়া করেছে; এ প্যারাটা অজ্ঞাত্রসারে তা উস্কে দিতে পারে। 
বস্তুত পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন ষে, একাদকে তামিল ও মালয়ালম এবং অন্যাদকে 
দেবনাগরীর মধ্যে যতটা সম্পর্ক আছে, তেলেগু ও কানাড়ী এবং অন্যাদকে দেব- 
নাগরীর মধ্যেও যতটা সাদৃশ্য রয়েছে, তামিল ও মালয়ালম এবং তেলেগ-কানাড়ীর 
মধ্যে ততটা সম্পর্ক নেই। ভাষা হিসেবে তামিল ও মালয়ালম একগোন্তভু্ত ; 
তেলেগন্‌ ও কানাড়ী অন্যগোম্তিভুত্ত। দাক্ষণ ভারতে যাতে দেবনাগরী গ্রহণযোগ্য 
হতে পারে সে উদ্দেশ্যে কিছ কিছ পারবর্তনের প্রস্তাব করে রাজাগোপালাচারী 
কয়েকাঁট প্রবন্ধ িখেছেন। প্রকৃতপক্ষে বহুসহম্র দক্ষিণ ভারতাঁয় আত অল্প 
আয়াসে দেবনাগরী 'লাপমালা শিক্ষা করেছেন; এটা কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ ভারতের 
দেবনাগরী 'লাপ প্রচলনের সপক্ষে যাচ্ছে। আমি কিছুদিন আগে সৌরাস্ট্রের 
(জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০) থেকে একজন দাক্ষণ ভারতখয়ের চিঠি পেয়েছি। তাতে 
তান লিখেছেন যে, তাদের ওখানে তেলেগ--তাঁমল 'মাশ্রত একটা 'লাঁপ ছল); 
বর্তমানে সেটা লোপ পেয়েছে এবং তারা তেলেগু-তাঁমলের বদলে সানন্দে দেবনাগরণ 
গ্রহণ করবে। 

তাঁমল, তেলেগ এবং কানাড়ী ভাষীরা আমাদেরই ধর্মগ্রন্থ পড়ে; সেগুলি 
আবার সবই সংস্কৃতে লেখা । তাদের কাছ থেকে এইটুকু আশা করা যায় যে 
তাদের দেবনাগরণ গ্রহণ করতে বলাটা যে জুলুম করা হয় তা নয়, বরং ধম্রল্থ- 
পাঠ তাদের কাছে সহজসাধ্য হবে। 

পাঁরশেষে বন্তব্য এই যে, যাঁদ চারিটি দাক্ষণ ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে একটি 
লাপমালার উদ্ভাবন করা হয়, যেটা অসম্ভব বলে মনে করি) তাহলে উত্তর ভারতের 
পক্ষে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে চিরকালের জন্য বাধা সূস্টি করা হবে। 
অপরপক্ষে একটি 'লাঁপমালার ব্যবস্থা হলে তামিল তেলেগুর ন্যায় ভাষা 1শক্ষার 
জন্য উত্তর ভারতের লোকদের খুব উৎসাহ হবে। আম এখানে মান্র দুটি ভাষার 
উল্লেখ করলাম, কারণ মালায়লম ভাষা তমিল আর সংস্কৃতের মশ্রণ, ওঁদকে তামিল 
পরেনি উঠার রিনার রাত রা 

)। 

আর একাঁটমান্র বিবেচ্য বিষয় আছে, যা আম উল্লেখ করতে ভূলে গেছি। 
তেলেগু, কানাড়ী এবং মালয়ালমের মধ্যে খুব বেশশ পাঁরমাণে সংস্কৃত শব্দের মিশাল 
রয়েছে। এবং সেটা দিন 'দিন বেড়ে চলেছে। এমনাক তামিল ভাষাও আজকাল 
অনেক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করছে। দেবনাগরাী 'লাঁপর ব্যবস্থা হলে এ কাজে আরো 
জোর ধরবে। 

আমি তাই আশা করাঁছ আপাঁন দেবনাগরণী এবং পারসী এই দুটি লাপমালার 
বেশী আর মনে স্থান দেবেন না। 

(৩) পৃঃ ৭। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার এবং একটি খবর হিসেবেই বলা হচ্ছে। 
আপনি বলেছেন জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বাংলা ভাষা সর্বাপেক্ষা 
আধিক অগ্রসর হয়েছে। আমি জাননে। কিছাদন আগে আমি আময় চকবতর 
সঙ্গে কথা বলেছিলাম। 'তাঁন বললেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়েরও 
যথেষ্ট বিব্শী নেই। এত বছরে 'গীতাঞ্জলগ' উরধ্বসংখ্যায় ২০০০ কাপ, 'জশীবন- 
স্মৃতি, ১০০০ কাঁপ 'বিক্ষী হয়েছে, এবং অন্যান্য বইয়েরও এ একই দশা। এর 
থেকে আমার ঘা ধারণা হয়েছে, আপনারও তা হবে কিনা তাই ভাবাছ। 
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ঝাঁপ এসে গেল, এবার আমাকে আসতে হচ্ছে। এটা আর একবার দেখে 
দেবার মত সময় নেই। বিশ্ত্রী হাতের লেখাটা মাফ করবেন। দোষ ট্রেনের, আমার 
নয়। 
আপনার 
মহাদেব 
১৮৬ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, ওয়ারধা, 
৮ই আগস্ট, ১৯৩৭ 
প্রয় জওহরলাল, 


মেহের আলীর বন্তৃতা উল্লেখ করে যে চিঠি 'লিখোছলাম তাতে একাট বিষয় 
লিখতে ভুলে গোঁছ। গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ের বন্দীদের মাাঁন্ত দিয়ে রাজাজী যে 
ইস্তাহার জার করেছেন তার কথা বলাছ। তোমার চাঠ পাওয়ার আগেই আম 
ওটা পড়োছলাম। এতে আম অসম্ভুষ্ট হইনি। সম্ভবত এই কারণে যে তুমি গ্রীজ্ম- 
কালশন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজটা অনমোদন করেছ, আর আম কোন রকমেই তা 
সমর্থন করতে পাঁরান। “কিন্তু মান্তদানের দ্বারা যে অপরাধ সমর্থন করা বোঝায়নি, 
সে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার ছিল বলে মনে কার; যাঁদও আইনের চোখে ওটা 
অপরাধ। আমার আশঙকা হয় কংগ্রেস ক্ষমতায় আসান হয়ে অনেক সময় পূর্ব- 
বতাঁরা যে ভাষা প্রয়োগ করে গেছে সে ভাষাই ব্যবহার করবে, যাঁদও উদ্দেশ্য 
হবে বাভন্ন। 
ইন্দুর অস্ব্রোপচার উপলক্ষে বোম্বাইতে তোমার সময় বেশ ভালই কাটবে বলে 
আশা করি। অস্ত্রোপচার হয়ে গেলে টেলিগ্রাম করে খবরটা 'দিও। 
ভালবাসা জেনো । 
বাপু 
যাঁদ নরাম্যান তোমার কাছে আসেন তাহলে তাকে তদন্তের অনুমাঁতি দিও। 
এ ব্যাপারে বোম্বাইতে তোমাকে কিছুটা ঝঞ্াট সহ্য করতে হবে বলে আমি 
দুঃখীত। আম কি করছি তা মহাদেব তোমাকে বলবে। 
বাপ, 


১৮৭ আনন্ট টলার কর্তক লাখত 
সাণ্টা মাঁণকা, ক্যাঁলফোর্ণয়া 
২৩শে আগম্ট, ১৯৩৭ 
প্রয় জওহরলাল নেহর7, 
আপনার ১৯শে জুলাইয়ের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এ আপনার অসীম 
অন্ঃগ্রহ যে, এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন। আম আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার বই 
হিন্দী ও মারাতী ভাষায় প্রকাশিত হলে আমার পক্ষে যে সেটা কত আনন্দের ব্যাপার 
হবে সে আপনি অনুমান করতে পারেন। 
আমার “নো মোর পিস” নামক মিলনাস্তক নাটকখানি আপাঁন পেয়েছেন কি? 
আমার প্রকাশককে বইটা আপনাকে পাঠাতে বলেছিলাম। 
আমার স্তর হলিউডে আমার কাছেই আছেন। তিনি অতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তান হাসপাতাল থেকে এসেছেন এবং দূত 
আরোগ্যলাভ করছেন। 
আম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চীনের ঘটনাবলখ লক্ষ্য করাঁছ। মনে হচ্ছে চীনাদের 
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প্রচন্ড প্রাতিরোধ সর্তেও জাপান তার ইচ্ছামত অণ্চল দখল করতে সমর্থ হবে। 'ল'গ 
অব্‌ নেশনস'এর অবস্থাটা বড় করুণ ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়য়েছে। মূলতঃ মানুষের 
আঁধকার রক্ষার্থে এবং মানুষের প্রাতি আক্রমণ প্রাত্তরাধার্থে প্রাতীষ্তত হয়েও লগ 
এমন অবস্থায় পেশছেচে ষে, দৈনান্দন জরুরী সমস্যারও আলোচনা করতেও সাহস 
পায় না, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত' দূরের কথা । আমাদের কালের সঙ্কট 
এই যে, ফ্যাসঈীবাদী ও আধাফ্যাসীবাদণ রাজ্যগৃঁল তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন 
এবং তাদের আঁভমত চাঁপয়ে দেবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকে; 
অপর পক্ষে গণতন্রী দেশগ্ীল নেহাৎ সঙ্কোচের সঙ্গে তার প্রাতিরোধ করে চলে, 
প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে চায়; অথচ 
দেখা গেছে আপোষে কোন কিছুর সমাধান হয় না। স্পেন তার আর একটি উদাহরণ । 
বর্তমান যুগের এই অভ্যুত্থান সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যাগ্লিকে 
নাড়াচাড়া দেবে। ১৯১৪ সালে যে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়োছল তা প্রকৃতপক্ষে শেষ 
হয়ান এবং আরও কতাঁদন চলবে তা জাননে। শুধু এই আশা করতে পার যে 
কতকগুলো ব্যাপার অপরিহার্যরূপে ঘটলেও পাথবীর [বিশেষ অংশসমূহ ধৰংসপ্রান্ত 
হবে না। 

জার্মানী থেকে যে সংবাদাঁদ পাই তাতে বুঝতে পার নাংসী-বিরোধী দল খুব 
মত যথেস্ট শন্তিশালণ নয়। এঁদকে নাসীরা তো জামনিশকে যুদ্ধের জন্য তৈরশ করছেই, 
সুতরাং যতাঁদন না কার্যতঃ সঙ্কট উপস্ফিত হয় ততাঁদন পর্যন্ত নাংসীদের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করেই চলতে হবে। অবশ্য আম বলাছ না যে তারা অচিরেই যুদ্ধ চায়। 
ভয় দোঁখয়ে এবং ধাপ্পা দিয়ে তারা রাজ্য জয় করতে চায়, যুদ্ধও এড়াতে চায়, 
কেননা যুদ্ধের ফল তাদের পক্ষে শোচনীয় হতেও পারে । ইতিমধ্যে তারা ফ্যাসীবাদী 
শীস্তগুঁলকে সংগঠনের চেষ্টা করছে। কয়েকাঁদন আগে “নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌-এ” 
একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম; তাতে দক্ষিণ আমোরকার কোন কোন অংশে তাদের প্রভাব 
বিস্তারের চমকপ্রদ বিবরণ 'ছিল। 

সকন্যা আপাঁন আমার স্ত্রীর এবং আমার শুভেচ্ছা ও প্রণীত জানবেন। আশা 
করি আমার চিতির জবাব পাব। 

আপনার 
আনন্ট টলার 


৫৮৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত 
শান্তনিকেতন, বঙ্গদেশ 


২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ 


প্রয় জওহরলাল, 
াবপদে এবং জবনের বাঁধন যখন সহসা শিথিল হয়ে আসবে তখন তোমার 
প্রীতির উপর সম্পূর্ণ নিভর করতে পারব জেনে আশ্বস্ত হলাম। আম 'এতে 


সাঁত্য আভভূত হয়েছি। 
প্রণীতশশল 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৪ 


১৮৯ মহাত্মা গাঙ্ধণী কর্ডৃক লিখিত 


সেবাগ্রাম, ওয়ারধা 
১লা অক্টোবর, ১৯৩৭ 
প্রয় অওহরলাল, 


আমার দক থেকে বলতে পার পট্াভির মনোনয়ন ঠিক হয়েছে। তবে আম 
মনে কার, তুমি কর্মিটির সভাদের মতটা জেনে নেবে। 

ওয়ার্ধায় যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগদান করার সময় তুমি 
পাবে কিনা জানিনে; অবশ্য তোমার কাছে নিমন্ত্রণ পন্র পাঠানো হয়েছে। যাঁদ পার 
এসো; কিন্তু জরুরী কাজের প্রয়োজনে যাঁদ তোমার অন্য কোথাও উপাস্থিতির প্রয়োজন 
হয় তাহলে আমি তোমাকে সম্মেলনে আসতে বলছিনে। দুটো দিন বেশ ধকল সহ্য 
করতে হবে সন্দেহ নেই, তব তুম এলে আম একটু ভরসা পাব। 

ভালবাসা জেনো । 


বাপ 
পুনশ্চ ৪ এই সঙ্গে একখান চেক এবং চিঠি পাঠাচ্ছি; এর থেকে সৈয়দ হাবিবের 
সঙ্গে আমার যে পন্নালাপ হয়েছিল, তার কি ফল হল তা জানতে পারবে। 
যেখান-সেখান থেকে সে টাকা নিচ্ছে বলে আম তাকে শুধ্; [তিরস্কার 
করোছলাম; তোমার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তা উল্লেখ কাঁরান। 


১৯০ রবীন্দ্রনাথ লিখিত 
রন শান্তনকেতন, বঙ্গদেশ 
১০ই অক্টোবর, ১৯৩৭ 
'প্রয় জওহরলাল, 
তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় আম খুব 
আনাঁন্দত। তবে শান্তনকেতনে আসার কস্ট থেকে তোমাকে অব্যাহতি 'দিলাম। 
আগামীকাল ১১ই অক্টোবর থেকে এ মাসের শেষ পর্যস্ত আম কলকাতায় থাকব 
বলে আশা কার, সুতরাং ২৫শে তারখ কিংবা যে কোন দিন তোমার স্াবধা হবে 
আমার সঙ্গে ওখানে দেখা করলে খুঁশ হব। আম এখনও চাকংসাধীন আছ এবং 
কলকাতায় যাঁদ অত্যাশ্চর্য বৈদ্যাতিক 'চাকৎসা ব্যবস্থায় রাজী না হই--তাহলে নাকি 
৯. প্রকাতির পক্ষ থেকে গুরুতর শাস্ত পাবার আশঙ্কা আছে। তুমি যাঁদ সময় করতে 
পার তাহলে আমার “সাথে একবারের জায়গায় দুবার দেখা করবে। সম্ভবত আম 
রতলীর কোন বাগানবাড়শতে বাস করব। তখন কুষ্ণা কলকাতায় থাকবে এবং 
সেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ভালবাসা নিও। 
প্রীতিশীল 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৯১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
১২ই অক্টোবর, ১৯৩৭ 
প্রিয় জওহরলাল, 


তোমার চিঠি পেয়েছি। ২৫শে এখান থেকে রওনা হয়ে কালকাতা যাবার 
চেষ্টা করাছ। তখন কংগ্রেস প্রদেশগ্ীলতে মন্ত্রীসভা কি কি কাজ করেছে তা 
আমাকে জানাবে । আশা করি তোমার সার্দ ও গলার ব্যাথাটা সামায়ক এবং পাঞ্জাবে 


২২৫ 


তোমার যে খাট্রুন গেছে তাতে বেগ পেতে হয়নি। সীমান্ত প্রদেশের আবহাওয়া 
নিশ্চয়ই খুব চমতকার। ভালবাসা জেনো। অন্তত কছনাদনের জন্যে তুমি সমস্ত 
1জাঁনস যাঁদ সহজভাবেই নিতে পার তবে ভাল হয়। 

বাপ, 


১৯২ অমৃত শের [গিল কর্তৃক লাখত 
[অমৃত শের গিল একজন প্রাতভাসম্পন্না নারী চিত্রশিল্পী 'ছিলেন। তানি 
প্যারসে শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁর চিন্রাদ সেখানকার একাদেমীতে 
প্রদর্শিত হয়েছিল। যৌবনের প্রারস্তেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।] 


৬ই নভেম্বর, ১৯৩৭ 

এই কিছুক্ষণ আগে কে একজন আমাকে বললে, “জওহরলাল নেহরদ অস্চ্ছ তা 
জানেন তো?” সাঁত্য বলতে ক আম জানতাম না; কারণ খবরের কাগজ আম 
কখনও পাঁড়নে। কিছুকাল যাবং আম আপনার কথা খুব ভাবাছলাম; সম্ভবত 
সেজন্যেই আপনাকে চিঠি লেখার কথা মনে হয়ান । 

তাই আপনার চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়োছ এবং যারপরনাই খুশি 
হয়োছি। 

বইখানার জন্য ধন্যবাদ । 

সাধারণত জীবনী বা আত্মজীবনী আমার ভাল লাগে না। মনে হয় সব ভুয়া। 
যত সব বড় বড় কথা আর নিজেকে জাহর করার চেস্টা। কিন্তু আপনারটি বোধ 
করি আমার ভাল লাগবে । সময় সময় আপাঁন আপনার পাঁরবেশটা ছাড়তে পারেন। 
এই যেমন, আপাঁন বলবেন, “যখন প্রথম সমদুদ্র দর্শন করলাম;” কিস্তু অপরে বলবেন, 
“যখন সমুদ্র আমাকে প্রথম দেখল ।” 

আম আপনাকে আরো ভাল করে জানতে চাই। যাদের সামাগ্রক চরিন্রের মধ্যে 
এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যার দরূণ তাদের আচরণের মধ্যে অসঙ্গাত যাঁদ বা থাকে, 
পরস্পর বিরুদ্ধতা থাকে না, আর যারা কদাঁপ কোনো আফশোসের আঁটাল সূতাকে 
আপনাদের পেছনে টেনে চলে না, সেইরকম লোক সর্বদা আমাকে আকর্ষণ করে। 

জীবনের একেবারে সুবুতেই সব কিছু গোলমেলে ঠেকে বলে আম মনে কারিনে; 
তবে কছাাদন পরে দেখা যায় প্রথমে যে ব্যাপার খুব সাধারণ বলে মনে হয়েছে 
এবং যে অনুভূতি অকপট মনে হয়েছে তা বস্তুত খুব পঁড়াদায়ক ও জঁটিল। 
'একমান্র অসমাঞ্জস্যের মধ্যেই সামঞ্জস্য বিরাজ করে। 

কিন্তু আপনার মনে একট হর্য আছে। 

আমার চিন্রাীশজ্পের সম্পর্কে আপনার সাঁত্য কোন আগ্রহ ছিল বলে আমার 
'বিশবাস হয় না; আপানি আমার আঁকা ছবির দিকে তাঁকিয়েছেন 'কস্তু মন 'দিয়ে 
দেখেননি । 

আপনি খুব কঠোর প্রকৃতির লোক নন। আপনার মূখের ভাব কৌমল। 
আপনার মুখের চেহারা আমার ভাল লেগেছে। স্পর্শকাতর, ভোগাসম্ভি এবং 
একটা যেন 'নাঁল্িতার ভাব রয়েছে। আপনাকে একটা কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি-_ 
আমার বাবা আপনাকে পাঠাতে বললেন। এটা "তান হলিখেছেন। 

আপনার 
অমৃত শের গল 


৯৫ 


২৬ 


১৯৩ চবেজিন। লাখত 
নাইড়ু কর্তৃক সা 
কাঁলকাতা 
১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৭ 
প্রয় জওহর, 
আম আধুনিক টাওয়ার অব্‌ ব্যাবেল থেকে লিখাঁছি। বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী 
ও ইংরেজীর তর্ক নিয়ে জগৎ যখন তাঁর চারদিকে তুমুল তরঙ্গ ভঙ্গে জোয়ার ভাটায় 
বইতে থাকে তখন এ ছোট্র মানুষাঁট গোন্ধী) 'না্লপ্তভাবে পালং শাক চিবোতে 
ও কুমড়ো সেদ্ধ খেতে থাকেন। নিজের স্বাস্থ্য সম্পকে একগংয়োমির দরুণ বিধান 


ভঙ্গুর আস্তে আর ক্ষীয়মাণ রন্তধারাতেই নয়, অন্তরের অন্তস্থলেও পীীড়ত। 
অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও দ্র্যাজক মৃর্তি......ভারতের ভাগ্যনিয়স্তা আজ নিজের ধ্বংসের 
শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন। 

আর তুমি আর একজন ভাগ্যনিয়ন্তা, তোমাকে আম জল্মাদনের আঁভনন্দন 
পাঠাচ্ছি। তোমার চিঠিপন্ত্র মাঝ পথে খুলে পরাক্ষা করা হয় বলে এটা তোমার 
কাছে হয়ত ঠিক সময়ে পেশছবে না। গত দু বছর ধরে তোমার মনঃকস্ট ও 
নিঃসঙ্গতা আমি গভীরভাবে বোধ করে আসছি; অবশ্য প্রাতকারও নেই। 

তোমার জীবনে নতুন বছরে তোমার জন্য কি প্রার্থনা করব? সুখ? শাস্তি ? 
সাফল্য? এসব জ্জিনষ সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত প্রয় কিন্তু তোমার কাছে এর 
কোন গ;র্ত্ব নেই, আন_ুষাঙ্গক ব্যাপাব মান্র। ব্যান্তগত স্বাধীনতা নয়, একটা জাতির 
দাসত্ব মোচনই যাদের কাম্য এবং সেই স্বাধীনতাকে যারা জীবনের চেয়েও বোশ 
সূল্যবান মনে করে সেই সব স্বাধীনতাকামীদের নানা বাধাবঘন আতিক্রম করতে 
হয়,_তোমাকেও করতে হবে; আম তাই বন্ধ তোমার জন্য আঁবচাঁলত নিম্ঠা ও 
অদম্য সাহস প্রার্থনা করাছ। দুর্হ এবং বিপদসঙ্কুল পথে দ়পদক্ষেপে এগিয়ে 
চল, থাকনা জীবনে দুঃখ, বেদনা, আর নিঃসঙ্গতা । মনে রেখ তোমার সবাঁকছ_ 
ত্যাগের চরম পুযস্কার হবে স্বাধীনতা .... কিন্তু এই চলার পথে তুম একা নও। 

ঘেহশীলা সরোজনন 


১৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
ওয়ার্ধার পথে 
১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭ 
'প্রয় জওহরলাল, 
সেই রাঁববারের কালরাত্িতে এবং মৌনদিবস সোমবারে তুমি যখন আমার পাশে 
ঘুর ঘুর করাছলে তখন আম যেন তোমার চোখের দষ্টিতেই ব্যান্তগত চিঠির 
কথাগুলো পড়তে পেরোছিলাম। এখনও আমার শারীরিক দুর্বলতা যায়ান। সমস্ত 
গানাঁসক পাঁরশ্রম থেকে আমার দীর্ঘ দনের অবসর প্রয়োজন 'কন্তু সম্ভবত তা আর 
হয়ে উঠবে না। 
বাংলার বন্দীদের ব্যাপারে আম কি করোছ তা তোমাকে জানাবার জন্য এই 
চিঠি লিখাছ; তাছাড়া কাজটা তোমার মনোমত হল কি না তাও জানা দরকার। 
কথাবার্তার কাজটা বড় বিরান্তকর লেগেছে । এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে- মনুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয় কি না, এই বিষয়ে আম ভ্রাতৃদ্বয়ের 
সঙ্গে আলাপ করোছি। অবশ্য ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবার কিছু ছিল না; আর 


২২৩ 


বন্দীমযান্ত যখনই হোক, সেজন্য জনমতই যে চাপ দেবে এ বিষয়ে নাশ্চস্ত থাকা 
সম্ভব 'ছল। ভ্রাতৃদ্বয়ের কিন্তু ইচ্ছা ষে কথাবার্তা চালানো হোক, ওাঁদকে গণ- 
[বিক্ষোভও চলুক। আম 'কি ভাবে অগ্রসর হতে চাই তা গুদের খুলে বলল:ম; 
আন্দামানের বদ্দীদের টোলগ্রামে যে পরামর্শ দিয়োছিলুম, আমার প্ল্যানটা সেই 
রকমের ছিল। 

তদনুযায়ী আম দ্বীপান্তর প্রত্যাগত ও দেউলগ প্রত্যাগত বন্দীদের সাথে এবং 
গত রাত্রে হজলাী বন্দীদের সাথে দেখা কার। মীাল্দগণ “গ্রামে এবং স্বগৃহে 
অন্তরীণ” রাজবন্দীদের আঁবলম্বে মস্ত দিতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং আগাম চার 
মাসের মধ্যে বন্দী ?শাবরের যে সমস্ত রাজবন্দীদের নিরাপদ বিবেচনা করবেন তাদেরও 
মানত দেবেন। আর যারা থাকবে তাদের যাঁদ শীঘ্র মুন্তি দেওয়া নাই হয়, তবে 
গভর্নমেন্ট আমার সুপাঁরশ গ্রহণ করবে। বন্দীদের বর্তমান মনোভাবটা জানতে 
পারলে তবে আম সুপারিশ করতে পারবো । স্বাধীনতালাভে আহংস পন্থায় তারা 
আর বিশ্বাসী নয় এবং তারা কংগ্রেস অনুমোঁদত কার্ধক্রম মেনে চলবে, এই কথা যাঁদ 
আম সরকারকে বোঝাতে পাঁর তাহলে সরকার তাদের ম্যান্ত দেবেন। এই সম্পর্কে 
গভরনমেন্ট যে কোন সময়ে তাদের নীতি ঘোষণা করতে পারেন। বাভিন্ন জেলে 
এবং হিজলা ক্যাম্পে সব বন্দীদের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তার বিস্তারত 
ববরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করাছনে। জানিনে এসব তোমার মনোমত হবে কিনা । 
যাঁদ তোমার ঘোর আপাত্ত থাকে তাহলে টোল করে জানাবে; অন্যথা তোমার চিঠির 
প্রত্যাশায় থাকবো । 

সংবাদপত্রের খবর ছাড়া আমেদাবাদের ধর্মঘট সম্বন্ধে আম কিছু জানিনে। 
শোলাপুরের খবরও কাগজেই যা পাচ্ছি। এসব ব্যাপারে অশাস্তি বোধও করাছ। 
কংগ্রেসীদের একাংশ কংগ্রেসের নিয়ম শৃঙ্খলা না মানতে পারে, কিংবা কংগ্রেস 
বাহর্ভৃত লোকজনের কার্যকলাপ সংযত করা না যেতে পারে; তা বলে অবস্থা যাঁদ 
আমরা আয়ত্তে না আনতে পাঁর তবে গাঁদ দখল করে থাকাটা কংগ্রেসের নীতির 
দক থেকে ক্ষাতিকর হবে। 

“বন্দে মাতরম' সম্পর্কে বাকবিতণ্ডার আজও শেষ হয়নি। ওয়াং কামাঁটর 
সদ্ধান্তে বাংলা দেশের অনেকেই ক্ষঃন্ধ হয়েছে। সুভাষ আমাকে বলেছে যে, সে 
আবহাওয়াটা শান্ত করার চেষ্টা করছে। 

নতুন গভর্নর কার্যভার গ্রহণ করার পরেই একবার আমাকে বাংলাদেশে যেতে 
হবে বলে মনে কার। 

আশা কার তুমি ভাল আছ। সংবাদপত্রে স্বরূপের সম্পর্কে যে খবর বের 
হয়েছে তা উদ্বেগজনক। অত পারশ্রম করা বোধ করি ওর স্বাস্থ্যে কুলোয় না? 

নাগপুরের কাছাকাছি এসে এই চিঠি লিখাছি। আজ সন্ধ্যায় আমরা ওয়ার্ধা 
পেপশছব।, ভালবাসা নিও। 

বাপি, 


১৯৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত 
মগনওয়াদি, ওয়ারধা 


১৯শে নভেম্বর, ১১৩৭ 

প্রয় জওহর ভাই, 
আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেলাম । সামুয়েলের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যা লিখেছেন 
তা বুঝতে পারাছ। পোলককে লিখে দিচ্ছি ষে, যাঁদ তিনি আপনার সাথে দেখা 
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করতে চান তাহলে আপানি আনন্দেই দেখা করবেন.। অনুপচাঁদ শা'র প্রস্তাবে আপানি 
যে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের আস্তত্ব জানয়ে তাকে চিঠি লিখেছেন সে আপনার সদাশয়র্তা। 
আঁমও এখন তাকে লিখছি। * 

মহশীশর প্রস্তাবের উপর বাপুর লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি নিজেই আপনার 
১৪ই তাঁরখের চিন্তির উত্তর দিতেন। কিন্তু পারেননি, এমন কি মুখে বলে যেতেও 
পারলেন না। তিনি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে চিকিৎসকেরা মনে করেন সামান্য 
খাটুনও তার পক্ষে বিপঙ্জনক। আপনার চিঠির মোট কথাটা তাঁকে বলোছ। 
তান বললেন, পর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নশীতিটা যে লঙ্ঘন করা হয়েছে সে 
বিষয়ে তান 'নিঃসন্দেহ। তান জানেন কংগ্রেস অতাঁতেও মধ্যস্থতা করেছে এবং 
কাজটা ঠিক হয়ান; এক্ষণে ওটা বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে না করলে 'তাঁন 
এঁ প্রবন্ধ লিখতেন না। প্রস্তাবের ভাষাটা যে খারাপ ছিল এটা আপাঁন বুঝতে 
পেরেছেন জেনে তানি খুশী হয়োছলেন; আর তান ঠিক জানেন যে ওয়ার্ক 
কাঁমাটর অন্যান্য সভ্যেরা যাঁদ প্রস্তাবাঁট ষে বাঁধবাহর্ভৃত সে 'বষয়ে আপনার দৃ্টি 
আকর্ষণ করতেন তাহলে প্রস্তাবের সমর্থনে যে বন্তৃতা করা হয়েছে তা বন্ধ করতে 
পারতেন। বস্তুত, এ বন্তুতাগুলো প্রস্তাবটার চাইতেও খারাপ হয়োছল। যাহোক, 
তান বলতে চান যে আপনাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য তার কখনও ছিল না। 
আপাঁন ত” কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন, সুতরাং আপনার দৃষ্টি এদকে আকর্ষণ 
করা ওয়াকিং কামাঁটর অন্যান্য সহকমাঁদেরই কর্তব্য ছিল। আপনি নিয়ম শৃঙ্খলা 
মেনে চলেন, এমন অবস্থায় তাঁদের পরামর্শ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতেন না; তাই তান 
মনে করেন সভ্যেরাই কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। 

আমার এই নিরুত্তাপ কড়া ভাষায় বাপুর মনের ভাব সাঁণিক ব্যস্ত করা গেল না। 
যোঁদন হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনাত ঘটল সৌদনই প্রস্তাবটা নিয়ে খুব খেটোছলেন। 
আজও যখন সেই বিষয়ে কথা বলাছলেন তখন ওঁর অবস্থাটা যেন আবার সোঁদনের 
মতই হল। তাঁকে থাঁময়ে দিলাম এবং বললাম তিনি যা বলতে চান তা আমার 
সাধ্যমত গ্াছয়ে লিখে আপনাকে জানাব। 

রন্তের চাপ এত আঁনয়ামত যে, চিকিৎসকেরা বলেন তাঁকে তার খুশিমত কিছ 
করতে দেওয়া ঠিক হবে না। পক্ষকালের মধ্যে তাঁর কলকাতা যাবার ইচ্ছে ছিল; 
কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছেন যে সেটা তার পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাই অন্তত 
প্রেসারটা ঠিক হবার পরও পক্ষকাল কিংবা আরো কয়েকাদন বিছানায় থাকতে 
রাজী হয়েছেন। প্রীতি জানবেন। 

আপনার 
মহাদেব 


১৯১৬ এ্যাগনেস স্মেডলশ কর্তৃক 'লিশখিত 
জেনারেল হেড কোয়াটার্স 
চীনা অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী 
(লালফোৌজ) 
পাশ্চম সাঁসী প্রদেশ, চীন 
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 
বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আবার আপনাকে লিখাছ। খাস জাপ-আঁধকৃত অণ্চল 
যথা সুইওয়ান, চাহার এবং হোপেই প্রদেশগদীলতে হাজার হাজার চানা ছান্র, কৃষক, 
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মভ্তুর বিদ্রোহ করেছে এবং তারা -স্বেচ্ছাবাহনী গঠন করে জাপানগদের সঙ্গে লড়াই 
করছে। তাদের অস্ত্রশস্ত আছে, কিস্তু শীতবস্ত্র নেই, জুতো নেই এবং অনেক সময়ে 
কয়েকাঁদন ধরে খেতেও পাচ্ছে না। এখানে আমাদের সৈন্যবাহনসও অত্যন্ত অভাব- 
গ্রস্থ; তারা উত্তরাণচলে জনগণকে সংগাঠিত এবং অস্ত্রসাঁজ্জত করছে। স্বেচ্ছাসেনাদের 
জন্য ব্যয় করবার মত অর্থ এদের নেই। ২০০০ হাজার লোকের একটা স্বেচ্ছা- 
সেনাবাহিনীর জন্য মাত্র ১০০০ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে অর্থাং জনপ্রাত প্রায় 
&০ সেন্ট মাত্র! উপবাসকালীন আহার্য হসেবে বরাদ্দ করলেও এতে মাত্র ৪1৫ 
দিন চলতে পারে। 

চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কিছু অর্থ দান করতে 
পারে কঃ গত সপ্তাহে এবং আজও আমাদের সদর দপ্তরের সঙ্গে আমি এ সমস্যার 
আলোচনা করোছ। আর্ক দিক থেকে চীনারা সবন্দই খুব চাপে আছে। সুতরাং 
এখানে চশন থেকে এবং আমোরকা থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহের চেস্টা করাছ। 
এখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'ঈনকট আবেদন জানাচ্ছ। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য 
আমাদের কিছাদন আর যাঁদ দেন তবে 'নম্নালাঁখত ঠিকানায় ব্যাঙ্ক অফ- চায়নার 
সিয়ানফু শাখার (সয়াং, চীন) ড্রাফট পাঠাতে পারেন। 


বিমানযোগে 
হংকং হইয়া মিস এযাগনেস স্মেডলনী 
কেয়ার অফ, লিন পে-ছু চি শেন চাওয়াং ১১ 
[সয়াংফু, সেনাস প্রদেশ, চঈন 
জাপানশরা দক্ষিণ দকে এগিয়ে আসছে, সৃতরাং যা করবার তাড়াতাঁড় করবেন। 
হংকং থেকে সিয়াংএ সোজা বিমান পথ আছে সুতরাং কেবল হংকংএর পথে 
বিমানযোগেই পাঠাবেন। অধীনতার বিরুদ্ধে চীনা জনগণ যে সংগ্রাম করছে তাতে 
সাহায্য করবার জন্য আমরা আপনাদের একান্ত অনুরোধ করাছ। 
একান্ত আপনার 


এ্যাগনেস স্মেডলী 
১৯৭ চুতে কর্তৃক লাখত 
চঈনা ভাষায় 'লাঁখত চিঠির অনুবাদ 
সাঁস, চীন, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৭ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 
চন দেশে প্রেরিত সংবাদাঁদ পড়ে জানা গেল আপাঁন আমাদের মস্ত সংগ্রামের 
সমর্থনে ভারতের নগরে নগরে বহয জনসভা আহ্বান করেছেন। চঈনের জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে চীনা অন্টম রুট সৈন্যবাহনীর চীনা লাল ফৌজ) 
তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ৃ 
আপাঁন জানেন, জাপানীরা চীনের বহু সহর ও প্রধান প্রধান রেলপথগাৃি 
আঁধকার করেছে । আমাদের অস্টম রুট সৈন্যবাহনী--চীনা জনগণের বিপ্রবী- 
বাহন জনসাধারণকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য সংগঠিত ও অস্তসাজ্জত করছে; 
পাঁরণামে অবশ্য আমাদের জয় হবে, মান্তলাভ হবে। আমাদের কাজটা খুবই শঙ্ত, 
কারণ আমাদের সৈন্যবাহিনীর বড় অর্থাভাব। উত্তরে যে যে জায়গায় আমরা 
আমাদের সৈন্যবাহিনশ পাঁরচালিত করোছি সেখানেই আমরা দলতু্ত চাঁষগণকে সাহাষ্য 
করতে পেরেছি এবং তারাও আতিদ্রুত সৈন্যবাহিনীর এক মূল অংশরূপে পারগঁণিত 
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হচ্ছে। 'কন্তু একটি সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছিনে এবং সে কারণেই 
আপনাকে 'লিখাছ। 

সাঁসীর উত্তর প্রান্তের রেলপথ বরাবর, সুইওয়ানে ও চাহার প্রদেশে এবং পাঁশ্চম 
হোপেই প্রভৃতি প্রকৃত জাপানস আঁধকৃত এলাকায় সহম্ত্র সহম্র শ্রামক, কৃষক এবং 
ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যু্থান ঘটেছে। তারা অস্ত্রাদ আঁধকার করেছে এবং 
আক্রমণকারণী সাম্মাজ্যবাদী সৈন্যবাহনশীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেনানীরা 'বাভল্ন দলে 
বভন্ত হয়ে যুদ্ধ করছে। এই স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর অস্বশস্ত্র আছে কিন্তু তাদের 
কোনো শীতবস্ত্র নেই, কম্বল নেই, জুতা নেই; কখনো যংসামান্য খাদ্যের সংস্থান 
থাকে, আবার কখনও বা একেবারেই থাকে না। সম্প্রাত দু; হাজার লোকের একটা 
দল এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহনীর এক ইডীানটের সঙ্গে 
যুস্ত হয়েছে। আমরা তাদের মাত্র ১০০০ চীনা ডলার দিতে পেরেছি, অর্থাৎ গড়ে 
জন প্রতি ৫০ সেন্ট। এ টাকায় এক সপ্তাহকাল মান্ন দনে একবেলা আহারের ব্যবস্থা 
করা যাবে। আমাদের সমস্যা এত বিরাট যে, আমরা স্বেচ্ছাবাহনীর প্রয়োজন 
মেটাতে অক্ষম। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা এবং আমরা এখানে চীনে এবং 
বিদেশে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাছ। মস স্মেডল'ী বলোছলেন, আমরা আপনার 
কাছে আবেদন করতে পারি এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, 
যার সভাপাঁত আপাঁন কিছু অর্থ দান করবেন এবং সেটা আমাদের সৈন্যবাঁহনী 
স্বেচ্ছাসেবকদের দিতে পারবে। এটুকু জানবেন যে, আপনাদের দানের প্রাতাট আনা 
সাদরে গৃহীত হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে পেশছবে, যাতে তারা সংগ্রাম চাঁলয়ে 
যেতে পারে। 

চীনা স্বেচ্ছাসেনাবাহনীর নামে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আপনি একটা সাঁমাত গঠন 
করতে পারবেন বলে মনে কাঁর। যাঁদ সম্ভব হয় তাহলে এখনই করুন। আমরা 
জাঁন আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ আধবাসী আমাদের এই সংগ্রামে সহানুভূতিশীল 
এবং তাঁরা সাহায্যের জন্য কু দিতে রাজী হবেন। 

চীনাদের নিয়ে গঠিত অস্টম রুট সৈন্যবাহনীর সর্বাঁধনায়ক হসেবে আমি 
আপনাকে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সমগ্র জন- 
সাধারণকে এই বলতে চাই যে, চীনদেশ পরাধীন নয়, পরাঁজতও নয়, এবং আমরা 
কখনও পরাধীন হতে পাঁরনে বা হবও না। আমাদের সৈন্যবাহিনশ উত্তর চীন থেকে 
কখনও পশ্চাদপসরণ করবে না। যতক্ষণ না তাদের শেষ সৈন্যাটকে আমাদের দেশ 
থেকে, মাণ্ুরিয়া থেকেও বিতাঁড়ত করতে পারছি ততক্ষণ আমরা জনসাধারণের 
সঙ্গেই থাকব এবং আক্লমণকারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহনীর বিরুদ্ধে বিরাম- 
হশন যুদ্ধ চালাবার জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাঁজজত ও সংগঠিত করব। জাপানীদের 
মধ্যে কথা বা প্রচারকার্ষের দ্বারা "বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের সংগ্রাম সবেমাত্র সুরু 
হয়েছে। স্থায়ী চঈনা সরকারী সৈন্যবাহনশ যুদ্ধ করছে। আমরা কখনই পরাঁজত 
হব না, কারণ আমাদের বাঁহনশী জনগণ দ্বারা গঠিত এবং হাজার হাজার লোক ব্রমাগত 
আমাদের বাহিনীতে যোগ 'দচ্ছে আর য্দদ্ধ করছে। 

আমাদের এই সৈন্যবাহনী স্ানয়ন্তিত, স্াশাক্ষত এবং শান্তশালশী; আমাদের 
সৈন্যদের_নতুন স্বেচ্ছাসেবক হতে সুরু করে সেনানায়ক পর্যন্ত,-সকলেরই উচ্চ 
রাজনৌতক শিক্ষা আছে। বর্তমানে এবং ভাঁবষ্যতে এশিয়ার ব্যাপারে আমরা কি 
অংশ গ্রহণ করবো সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ এবং বিশেষ সচেতন। আমরা জানি 
যে আমরা কেবলমান্র চীনা জাতি বা চীনা জনসাধারণের জন্য যুদ্ধ করাঁছনে- সমগ্র 
এশিয়ার জনগণের হয়েই য্দ্ধ করছি; পাঁথবীর নিপশীড়ত শ্রেণী ও অত্যাচারিত 
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জাতির মান্তবাহনীর আমরা একটা অংশ। এই বিষয়ে সচেতন আছ বলেই 
আমাদের সংগ্রামে যে কোনও প্রকারে এবং সকল রকমে আমাদের সাহায্য করার জন্য 
আমরা ভারতীয় জনসাধারণের মহান নেতা [হিসেবে আপনাকে অনুরোধ করাছ। 
চীনা স্বেচ্ছাবাহনীর নামে আমরা আঁর্থক সাহাষ্য সাদরে গ্রহণ করব; গুঁষধধ এবং 
অস্দ্রোপচারের যল্তাঁদ, 'শাক্ষত শল্য চিকংসক ও নার্স পেলে খুঁশ হব; তাছাড়া 
আমাদের সখ দুঃখের ভাগা হয়ে এই যুদ্ধে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদলে যোগ দিতে 
রাজী আছে এমন ভলাশ্টয়ারও আমরা চাই। আমাদের অনুরোধ আপাঁন বিষয়টা 
ভাল করে ভেবে দেখবেন; আমাদের সাহায্য করবার এবং জাপানন দ্ুব্য বনের জন্য 
জোর আন্দোলন করবেন; এবং আমাদের এই ম্যান্তিসংগ্রামের ব্যাপারটা আপনার 
দেশবাসী যাতে সম্যক বুঝতে পারে সে চেস্টা করবেন। জাপানীরা যাঁদ চাঁনকে 
অধীন করতে পারে তাহলে বহু বংসর এমন কি বহযুগের মধ্যেও এশিয়ার কোন 
জাতি স্বাধীনতা অজর্নে সক্ষম হবে না। আমাদের সংগ্রাম আপনাদেরও সংগ্রাম। 
আমাদের দেশের জন্য আপাঁন এ পর্যস্ত যা করেছেন তার জন্য আমাদের সৈন্যবাহনশ 
আর একবার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। 
আপনার সখ্যানুরক্ত 


চুতে 
চীনা অস্টম রুট সৈন্যবাহনশর সর্বাঁধনায়ক 


৯৯৮ হাজণ মিজাঁ আলণী কর্তৃক লিখিত 
(ই'ির ফকির সাহেব) 
শওয়ল 
ওয়াঁজারিস্তান 
১০ রজব, ১৩৫৬ অল হিজরা 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭) 

স্বাধীনতাকামশ জনগণের নেতা এবং ভারতীয় জাতির কীর্তিমান প্রধান 
সমীপেষু 
যথাবাহত সম্মানপুরঃসর নিবেদন এই বেহদত বহৃত তসালমবাদ আরজ 
এই)$-_ 

ভারতের নানা সংবাদপন্ত হইতে অবগত হইলাম যে, সারা ভারত জ্যাড়য়া 
আমাদের বিপক্ষে বহু বিরুদ্ধ প্রচার চলিতেছে (আমাকে ক্ষমা করিবেন)। 
পয়গম্বরের মতই আমাদের দশা, যাঁদও তাঁহার তুলনায় আমরা তুচ্ছ। আমরা প্রকৃতই 
আমাদের জনগণ ও জাতর প্রাত প্রগাঢভাবে অনুরন্ত। এই কারণেই এই যুগের খস্ট- 
বিরোধীদের ঈর্ষাপ্রণোঁদত এই মিথ্যা রটনা--তাহারা আমাদের আজাদশী হইতে 
বাত কাঁরতে চায়। 'কন্তু মহাশয়, আপানি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ঘাঁদ এই 
অত্যাচারীদের আমাদের ভূমি হইতে তরবারীর অগ্রে উৎখাত কাঁরতে না পারি, 
অথবা এই সংগ্রামে লোপ পাইয়া না যাই, আমাদের এবং ভারত সরকারের মধ্যে 
শান্তি প্রাতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের নিকট এক লহমার আজাদশও হাজার হাজার 
বংসরের গোলামী অপেক্ষা শ্রেয় এমন কি তাহাতে যাঁদ আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থার 
কিছুটা উন্নাতিও ঘটে)। 

আমাদের আরও আঁর্জ এই যে, বান্নু এবং ডেরা ইসমাইল খানের নিকটবতরঁ 
অগ্চলে মাঝে মাঝে যে দস্যুবৃত্তি এবং অপহরণের ঘটনাগলি ঘাঁটতেছে, সেগুলি 
সম্পৃণহই ব্রিটিশ চরদের কারসাজ। 'আমরা এই দ.ক্কার্ধের নিশ্চয়ই সমর্থন কাঁর 
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না। আমাদের ধর্মে এই সকল কার্য স্পষ্টতই 'নাঁষদ্ধ। ইসলামধর্ম অনুসারে 
এইরূপ দ:ক্কার্য যাহারা করে, তাহারা জালিম (জুলুমকার) ও মদদ্দ ধের্মদ্রোহ৭) 
এবং ইসলামের এলাকার বাঁহরে? কারণ, ইসলাম শান্তি ও এঁক্যের বাণী-_অত্যাচার 
আর বাড়াবাঁড়র সে সমর্থক নহে--সেগ্যাল তো স্পম্টই সয়তাঁন আর দুষমানি। 

ইসলাম দ্যানয়ায় সংঘাত এবং সমরের সমর্থন করে না। আবার অত্যাচারকে 
বাধা না দেওয়া বা অত্যাচারীর নিকট কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ ইসলামী ভাব- 
ধারার বিরোধী । ইসলাম কাপুরুষকে চরমদণ্ডের ভশীতিই প্রদর্শন কারয়া থাকে। 

জনাব, আপাঁন পাঁরজ্কার বুঝতে পারবেন যে, আমাদের এবং অত্যাচারী 
সরকারের মধ্যে এই যে লড়াই- আমাদের আজাদীর উপর অন্যায় আন্্রমণই ইহার 
হেতু, আমাদের ধর্মান্তরীকরণের উল্মাদনা ইহার কারণ নহে। আল্লাহ আমাদের 
ধর্মীবষয়ে সহজ উপদেশই 'দয়াছেন এবং পাবন্র পথতে ইহাই 1শখাইয়াছেন যে, 
ধর্মে কোনও বাধ্যতা নাই”। ইহার অর্থ এই যে, ধর্ম বাছাই করার ব্যাপারে প্রাতাঁট 
মানুষ স্বাধীন। হিন্দ, মূসলমান বা খস্টান_যাহা খুশশ সে হইতে পারে। 
কোরান হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ধর্ম মানুষের মাতগাঁতি, প্রকীতি এবং 
আধ্যাত্মক ভাবধারার 'িষয়। এই জন্যই মৃত্যুর পরে শেষ হিসাব-নিকাশের দিন 
ধার্য হইয়াছে, যখন মানূষ নহে, আল্লাহ্‌ স্বয়ং জীবনের কাযাবলীর জন্য দশ্ড 
অথবা পুরস্কার 'দিবেন। শ্রদ্ধেয় মহাশয, আপাঁন আমাদের নিকট হইতে ইহা 
জানবেন যে, ওয়াঁজরিস্তানের হালফিল এই দশা (ব্রাটশের) বাড়াবাঁড় এবং 
ভারত সরকারের আক্রমণাত্মক আভযান নশীত গ্রহণের ফল। ইহার অন্য কোন কারণ 
নাই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনের 'িঃ*বাসটুকু আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
গোলামীর ?নকট আত্মসমর্পণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব । আল্লাহ্‌র সাহায্যে ভারত 
যেন তাহাদের হস্ত হইতে নিজেকে মস্ত কাঁরতে পারে এবং আমরা যেন আমাদের 
জল্মভূমিকে আসর অগ্রে স্বাধীন কাঁরতে পাঁর। যেন তাহাই হয়। আমীন ছশ্বর 


যেন এইর্পই করেন)! 
শীলমোহরাত্িকিত 
হাজী মিরা আলশী 
(ইাপর ফাঁকর সাহেব) 
৯৯৯ মহাত্মা গান্ধীকে [খত 
১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৭ 
প্রয় বাপদ, 
এই মাত্র নাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ আই 1স সি) বৈঠকের উপরে লেখা 
আপনার প্রবন্ধাট পড়লাম । মহাশর প্রস্তাব (েংকল্প) সম্পর্কে আপাঁন বলেছেন 
যে, ওটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর আওতার বাইরে। যাঁদ তাই-ই হয়ে 
থাকে, ওটির উপরে আলোচনার অনুমাত দেওয়ার আমার করণ ছিল না এবং 
ওট নিষিদ্ধ করাই উচিত 'ছল। শাসনতান্তক এমন কোন বিধান আমার জানা 
নেই যাতে এই পাঁবণাত হতে পারে। এবং শুধু এই ধরণের 'িধানই সাধারণভাবে 
প্রভাবিত এবং 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর আঁধকাংশ দ্বারা সমার্থত সংকঙ্পকে 
বাধা দিতে পারে। শাসনতন্দের কথা বাদ দিলেও, কংগ্রেস বা 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির পূর্বিতর্ঁ এমন কোনো 1সদ্ধান্ত আমার জানা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, 
এই বিষয়গুলির বিবেচনা করা হবে না। যাঁদও বা এমন প্রস্তাব থেকেই থাকে, আর 
সোঁট চাঁলত 'নয়মভুস্ত হয়ে না থাকে, আম তো বুঝতে পাঁর নে, নাখল ভারত 
কংগ্রেস কামাটির কোনো বিষয়ে বিবেচনা করার ইচ্ছে হলে কি করে তাবাধা সাাঁস্ট 
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করতে পারে। নাখল ভারত কংগ্রেস কামটির নিজের আগেকার গৃহীত প্রস্তাবের 
বিপরীত হলেও সে-প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 
যাঁদ অবশ্য কোন চলিত নিয়ম বা কাষক্রম থেকে থাকে, তাহলে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কামাঁট তা বদল না করা পর্য্ত সেই অনুসারেই কাজ করতে হবে। এমন 
নিয়মের প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি আমি এরুপ প্রস্তাবের কথাও জান না যার 
নীত মহীশুর প্রস্তাব লঙ্ঘন করে। আমরা অতাঁতে যেসকল বিবৃতি বার করোছ 
তাতে এই উল্লেখ আছে যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগাীলতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি 
অনুসরণ করতে ইচ্ছক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যাঁদ হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক 
হয় তো, এই বিবৃতিগলিও তাকে বাধা দিতে পারে না। আমি বুঝতে পারি নে 
আওতার বাইরে এই আইনের বুলাটি কি করে প্রষেজ্য হতে পারে। 

আর একটা প্রশ্ন ওঠে_ হস্তক্ষেপ অর্থ কিঃ প্রস্তাবে কোন দেশীয় রাজ্যের 
উল্লেখই কি হস্তক্ষেপ করা? ব্যান্তুস্বাধীনতার দাব অথবা 'নর্যাতনের নিন্দা কি 
হস্তক্ষেপ করা? যাঁদ তাই-ই হয়, কংগ্রেস স্বয়ং গত দু বছর ধরে [বিশেষভাবে 
এবং স্পম্টতই এই দোষে দোষী । 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহাশর প্রস্তাবাটর শব্দ গ্রল্থন আত খারাপ, 
এবং আমি তখনই কাঁমট দ্বারা এটি কোনক্রমেই পাশ করাতে চাই ান। 'কল্তু এ 
ব্যাপারে আমার অনুভূতির দাম খুবই কম। এক গণতন্দ্ী পরিষদের সভাপাঁতি 
হিসেবেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। প্রস্তাবাট মহীশরের নির্যাতনের নিন্দা- 
সৃচক। এই নির্যাতনের প্রকীতি যাই হোক না কেন, আমরা ক ভাবষ্যতে কোন 
দেশীয় রাজ্যে নির্যাতনের নিন্দা থেকে বিরত থাকব? যাঁদ এই উৎপণড়নকে 
কংগ্রেসের প্রীতি আক্রমণ, আমাদের ঝাশ্ডার অপমান বা আমাদের সংঘটনকে নাঁষদ্ধ 
করাই হয়, তাহলেও ক আমরা নীরব হয়ে থাকব? ব্যাপারটা পাঁরম্কার করে 
নিতে হবে, যাতে আমাদের আফস আর সংঘটন স্পস্ট বুঝতে পারে কোন্‌ পন্থা 
আমরা গ্রহণ করতে চাই। ৃ 

আপাঁন বলেছেন, অন্ততঃ অপর পক্ষের বন্তব্য না শুনে নাঁখল ভারত কংগ্রেস 
কামাঁটর এই প্রস্তাবাট পাশ করা উীঁচত হয় নি। আপাঁন কি মনে করেন আমাদের 
পক্ষে তদন্ত কাম্ট নিযুন্ত করে দেশ্নয় রাজ্যগুঁলতে পাঠানো সম্ভব? দেশীয় 
বাজ্যগুঁল কি রাজী হবে? কয়েকবার দেশীয় রাজ্যগ্ীলর কাছে এ প্রস্তাব করোছি-_ 
একটা কামিটি নয়, শুধুমাত্র একজন লোক গয়ে দু পক্ষের কাছ থেকেই তদন্ত 
করবে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব একই ভাবে উপেক্ষা করেছে। 

এই মহণীশরের ব্যাপারাট বহুদিন ধরেই চলছে। কর্ণাটক প্রাদৌশক কংগ্রেস 
কমিটি এ ব্যাপারে কিছুটা হস্তক্ষেপও করেছেন। তাঁদের সম্পাদকের সঙ্গে 
মহীশরের দেওয়ানের এক দীর্ঘক্ষণব্যাপন সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে। আম বার বার 
দেওয়ানকে দসখোছি এবং তাঁর কাছে নাম করে করে বহু ঘটনা পেশ করোছ। 
অবশেষে তান উত্তরও দিয়েছেন, 'িল্তু আমার মতে তাতে রাজ্যের নীতির গুঁচত্য 
সমার্থত হয় নি। 

গত কয়েক মাস ধরেই মহশীশরের কংগ্রেসসেবীদের সংযত রেখোঁছ যাতে তাঁরা 
কোন হুকুম অমান্যের ব্যাপারে না থাকেন। সত্যই, কোন আদেশই অমান্য হয় নি, 
শুধু সম্প্রতি নারমান যা করেছেন। কর্ণাটক প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটি অবশেষে 
পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মহীশূরের নির্যাতন নাতির 'নন্দা করেছেন এবং 
এ বিষয়ে কি করা কর্তব্য আমাদের কাছে তার আরো 'নর্দেশ চেয়েছেন। সুতরাং 
একথা বলা একরকম ঠিকই নয় যে, 'নাঁথল ভারত কংগ্রেস কমিটি কারো জবানবন্দী 
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না শুনে অথবা একতরফা নিন্দা করেছেন। যতগ্যাল সাধারণ উপার আমাদের 
কাছে খোলা ছিল সেগুলি আমরা খাটিয়ে দেখোছ। 

আঁম এত সব আপনাকে এই জন্যই 'লিখাঁছ যে, আমাদের নশীতটি কি সে সম্পর্কে 
আমার মনে স্পম্ট ধারণা করে [ানতে চাই। আমাদের অনুসৃত পম্থার জন্য আপাঁন 
আমাকে ও 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটিকে ভর্খসনা করেছেন। আম তো এখনে 
বূবতে পারাছ নে, কেন বা কোথায় আমার ভুল হয়েছে। যতক্ষণ অবাঁধ তা বুঝতে 
না পার, ততক্ষণ আমার পক্ষে অন্যথা করা তো দঃসাধ্য ব্যাপার। 


আপনার প্নেহের 
জওহরলাল 

মহাত্মা গান্ধী 

ওয়ারধা (স. পি.) 
২০০ গোঁবন্দবল্পভ পল্থকে 'লাখিত 
২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৩৭ 
ব্যান্তগত 
প্রয় পল্থজণ, 


আজ আম আসাম যাচ্ছি। সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে ফিরছি না। 
যাবার আগে আপনাকে চিঠি লিখে জানাতে চাই যে, সারা ভারত জুড়ে কণ্গ্রেসী 
মন্তীসভাগুলি সম্পর্কে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে তাতে আম অত্যন্ত দুঃখিত 
হয়োছ। ওয়ার্কং কমার সদস্যদের কাছে আমার যে চিঠিগযীল পাঠানো হয়েছিল, 
আপনার কাছেও তার একখান নকল গেছে, তাতে আম আমার মনের কথা ব্য্ত 
করোছলাম। সে মতের প্রকাশে সংযম ছিল, কন্তু সেই সংযমের আড়ালে বিশ্বাসের 
তীব্রতাও 1ছল। প্রয়োগিক ভাষায় বলতে গেলে, কংপ্রেসী মন্ত্রীসভাগ্াল প্রীত- 
গবপ্লব হতে চলেছে। এটা অবশ্য সচেতন সম্প্রসার নয়, কিন্তু পছন্দ করতে গেলে 
ঝোঁকটা এ ইাদকেই পড়ে। এছাড়াও সাধারণ ভাবধারা 'স্থাতশল বা অচল। 
আমাদের 'স্থাতশীল হবার সাহস তো নেই-কারণ তার মানে তো এই যে, 
আমরা শুধুই পূর্ববতর্ঁ সরকারগীলর এীতিহ্য (একট-আধট; ব্যাতিক্রম-সহ) বহন 
করে নিয়ে চলেছি। বাস্তবিকই আমরা বোশাদন অচল হয়ে থাকতে পার নে, 
কারণ পৃথিবী তো অচল নয়। তাই পথ বেছে নেওয়াটা অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছে। 
আর আমার এই ভয় যে, পথানদেশ বেশীর ভাগ ভুলের দিকেই হয়। 

আম এ বিষয়ে সম্পর্ণ নিশ্চিত যে, কংগ্রেসী মন্ত্র্সভার আগমনের ফলে আমরা 
মহাশান্তর আঁধকারী হয়োছি। আংশিকভাবে দেখতে গেলে তাঁরা যে গুটিকয়েক 
প্রাথামত নীতি গ্রহণ করেছেন নিঃসম্দেহে তারই ফলে হয়েছে। কিন্তু আত ব্যাপক- 
ভাবে এই পাঁরবর্তন মনস্তাত্বক, আর অবশ্যন্তাবীও বটে। 'স্তু আমরা তো 
গনস্তত্ব বা কয়েকাট সং কাজের খ্যাতির উপরে টি'কে থাকতে পারি না। 
বেশ কয়েক মাস হ'ল আমরা কাজ চাঁলয়ে যাচ্ছ, আমাদের আরো বেশী ফল 
দেখাতে হবে। এখন যখন এগিয়ে যাবার সময় এসেছে, তখন 'পাঁছয়ে যাবার একটা 
স্পম্ট ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অবশ্য আমরা 'পাঁছয়ে যেতে পাঁর নে, কেননা আন্দোলন 
এতই জোরদার যে, আমাদের পিছিয়ে যেতে দেবে না। কল্তু এই প্রচেষ্টায় এ 
আন্দোলনকে আঁত দুর্বল করে ফেলাছ, আর বৃটিশ সরকার এত বছর ধরে যা 
করতে চেম্টা করেছে. আবকল তাই করোছ-_বিভেদ সৃস্টি করে কংগ্রেসকে বা কংগ্রেসের 
একাঁটি অংশকে বস্তুতই সাম্রাজ্যবাদ ভাবাপন্ন নশীত গ্রহণ করাচ্ছি। এই যাঁদ 
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আঁনাশচিত ঘটনার সম্ভাব্য খারা হয়, তাহলে শাসন-ক্ষমতা যত তাড়াতাঁড় ছেড়ে 
দওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এ বিষয়ে আম সম্পূর্ণ পারিচ্কার বাঁঝ যে, ভিতরে 
থাকার চেয়ে বৌরয়ে আসাই আমাদের ভাল, যাঁদ আগরা যেভাবে চলোছ তার চেয়ে 
দ্রুত না এগিয়ে যেতে পাঁর। বাস্তাঁবক বর্তমানে বিশেষ করে মাদ্রাজ আর 
বোম্বাইতে 'পাছয়ে যাবার প্রশ্নটা আর নেই। 
হয়ত আমার পাঁরিপ্রোক্ষতই ভুল, কিন্তু. আমি তো শুধু নিজের মতো করেই 
ভাবতে আর কাজ করতে পারি। 
এবং এর ফলাফল আত গুরূতর, যা উপেক্ষা করা যায় না। 
আপনার 'বশ্বস্ত 
জওহরলাল 
২০১ খাঁলকৃ-উজ-জমানকে লাখত 
এলাহাবাদ 
২৭শে জুন, ১৯৩৭ 
দ্প্রয় খাঁলক., 
গতকাল 'াবকেলে ণখলাফৎ সংবাদপত্রে বুন্দেলখণ্ড উপাঁনর্বাচন্ী সম্পর্কে 
২৫শে জূন তাঁরখের একাট বাতি পড়লাম। এই বিবাতিখাঁন তোমাকে নিয়ে 
ছয় কি সাতজন দ্বারা স্বাক্ষীরত। আমি অবাক হয়েই পড়লাম। এই জাতের 
দুললে আমি তো তোমার নাম কখনো যুন্ত করতে পারতাম না। যে কোন অবস্থায় 
এটা বিশ্বাস করাই কঠিন হোত, কিন্তু গত এাপ্রলে আমাদের আলাপের পর আমার 
চোখকেই প্রায় বিশ্বাস করতে পার 'নি। গত দু মাস অথবা তারও বেশশ ভারত- 
বর্ষের সাম্প্রাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই। এর থানকটা কারণ 
আমার অসুখ, আর খানিকটা আমার অনুপাঁস্থাত। কল্তু ঘটনার ধারাতত্বে তেমন 
একটা প্রভেদ ঘটায় না। তুম যা করেছ 'খিলাফতে তার যে বিবরণী পেলাম তা 
এই তত্বের মূলেই ঘা মেরেছে। আমাদের কি ধরণের কাজ করা উচিত, এ 'নয়ে 
অতীতে আমাদের মতভেদ ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু আম সব সময়েই ভাবতাম 
আমাদের সাধারণ ভাবধারার ভিতরে এঁক্য আছে। এ যে আমারই ভুল তা বোঝা 
গেল। আমার কথা বলতে পার, আম অতীতে যেমন করোছ, ভাবষ্যতেও তেমাঁন 
করব-তত্বের কথাই বোঁশ করে ভাবব-আমার কাজ থেকে যে ফল দেখা দিতে 
পারে তার কথা নয়। চিন্তা ও কাজের সেই 'ভীন্ত ছাড়া আম তো জলে ভাসমান 
তৃণের সমান হব, যাকে ইতস্ততঃ ভাঁসয়ে নিয়ে যায়, যার হাল নেই, দিকনির্ণয় 
যন্ত্র নেই। জীবন প্রায়ই আমার কাছে ভারী বোঝার মত ঠেকেছে, কিন্তু আমার 
সান্তনা এই যে, কতগ্ল 'নাদর্ট তত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেম্টা করোছ। 
তুমি যা করেছ বা করেছ বলে বিবৃত হয়েছে, তাতে আমি গভীর দুঃখ পেয়োছি। 
এ বিষয়ে আমার কি মনোভাব সেটা তোমাকে জানাবার দাঁয়ত্ব আমার আছে। 
ভেবোছলাম, এবং মনে হয় ভাবার আঁধকারও ছিল যে, আমাকে না জ্ানয়ে তুমি 
অমন কোন পন্থা গ্রহণ করবে না। তোমার প্রাতাট আশ্বাস আমার মনে গাঁথা ছিল 
এবং আম তার দামও 'দিয়োছলাম। এখন সে আশ্বাস আর নেই, এটা তো স্বাভ্াঁবক 
যে আমি একটানা একটা আঘাত পাব। 
এ চিঠিখানা সম্পূর্ণ ব্যান্তগত। রাজনীতির দক থেকে আমার চিঠি লেখার 
কোনো কারণ নেই। 
তোমার 
জওহরলাল 


৩৬ 


[চৌধুরী খাঁলক-উজ জমান য্স্তপ্রদেশের একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী 
ছিলেন। পরে তান মুসালম লীগে যোগ দেন। দেশাবভাগের পরেই 
[তান পাকিস্তানে লে যান।] 


২০২ খাঁলক্‌-উজ--জমান কর্তৃক লিখিত লখনউ 
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৭ 

প্রায় জওহর, 

কয়েক দিন হ'ল ভিতরের কাগজপব্র-সহ তোমার চিঠি পেয়োছ। তোমার মনে 
পড়বে, গত মে মাসে যখন বুন্দেলখণ্ড নির্বাচন লড়াই চলাছল, তখন মুসাঁলম 
গণ-সংযোগ আন্দোলনে যে বিপদ আশঙ্কা করোছলাম, তা তোমাকে বিস্তারত 
নখে জানাই। এবং আমার মনে হয় বর্তমান এই পারাস্থাত কংগ্রেসপী নীতিরই 
ফল। এমন ক সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারা এবং পৃথক 'নর্বাচকমণ্ডলণী চালু থাকার 
সময়েও মুসলিম আসনগনীলতে কংগ্রেসের প্রাতিদ্বন্দ্বিতার দাঁব কেউ অস্বীকার করতে 
পারে না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বাথথের দিক থেকে আমার মনে হয়, মুসলমানেরা 
যখন পৃথক 'নর্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন করছেন, তখন তাঁদের ?ানজেদের রাজনশীতির 
ক্ষেত্র থেকে প্রাতীনাধ পাঠাতে দেওয়াটাই বাঞ্চনীয় । দুরভাগ্যবশতঃ আমি তোমাকে 
এই মতে রাজী করাতে পার নি। আপ্রয় ঘটনাবলী এই নির্বাচনীগ্যালর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জঁড়ত, এবং যতদিন এইগযীল চলবে, আমার আশঙকা হয়, বর্তমান 
অবস্থার কোনো সমাধান হবে না। কংগ্রেসী মুসলিম প্রাথঁকে এবং তার সমর্থক- 
দলকে তাদের প্রাতিদ্বন্বী মূসালম লীগওয়ালাদের মতই সৎ এবং ধার্মক বলেই 
'নজেদের জাঁহর করতে হবে, এবং যুদ্ধমানদের সমস্ত ধর্মোল্মাদনার প্রকাশ দ্বারা 
'নর্বাচকমণ্ডলীকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে হবে। ব্যান্তগতভাবে আমি মনে 
কার, পৃথক ির্বাচকমন্ডলী থেকে কংগ্রেস যাঁদ তার প্রার্থাঁকে জয়ী করাতে সমর্থও 
হয়, তাহলেও যতাঁদন পর্যন্ত সাম্প্রদায়ক বাঁটোয়ারার আংঁশক পরিবর্তন না হয়, 
ততাঁদন পর্ন্ত এই ব্যাপারাট সম্পর্কে জোর করা কংগ্রেসের পক্ষে অন্যায়। 
সোঁদন ডাঃ মূঞ্জে বিজনোর নির্বাচনীর পর তাঁর একাঁটি বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারা ছিন্নাভন্ন করে দিয়েছে বলে কংগ্রেসকে আভনন্দন জানিয়েছেন। আম 
'নাশ্চত জান, কংগ্রেস পৃথকানর্বাচনী প্রথায মুসালম নির্বাচনে এমন কোন 
আভসাদ্ধ থেকে যোগ 'দতে আসবে না; কিন্তু কংগ্রেস যাঁদও আপোসে ছাড়া এঁটি 
বদলাতে বা আধাশক পাঁরবর্তন করতে রাজন নয়, তবুও কংগ্রেসী নীতির অবশ্য 
ফল হ'ল বাঁটোয়ারা ধবংস। কংগ্রেস ও লীগের কর্মসূচীতে এই প্রভেদ ছাড়াও 
এই দুই সংঘটনের সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে যে তিন্ততা দেখা দয়েছে আমি তো 
তা নিবৃন্তর কোনো উপায় দেখাঁছ নে। আর এই উপ-নির্বাচনগুলিও চিরাঁদন 
চলতে পারে না। যখন সেগ্ঁল চুকে যাবে, তখন মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে কর্মসূচী আর 
সুমুখে যে কাজ রয়েছে তার কথা ভাবতে বসবে। আমার আশা এই যে, বিভেদ 
অনেকখানি মিলিয়ে যাবে এবং ভুলে যাওয়াও হবে। 

মুসলিম লীগ এখন স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে একীভূত, সাম্রাজ্যবাদ ধহংসকারী 
যেকোন আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগতা তার অবশ্য কর্তব্য। কংগ্রেস যখন কোন 
সাক্রয় সংগ্রামের কার্যপসূচী চালু করে দেবে, আমার আশা লশগও 'পাঁছয়ে থাকবে না। 
বরং কংগ্রেসের সঙ্গে আতি ঘাঁনন্ঠ সহযোগতায় সে সংগ্রাম করবে। তেমান, 
ব্যবস্থাপক সভার ভিতরের কাজেও লীগ ওয়ারধা কার্যসূচীর সম্পূর্ণ অনুমোদন 
জানিষেছে এবং তার সভ্যরা তা মানতেও বাধ্য। 


২৩৭ 


অপরের উপরে অবৈধ প্রভাব বিস্তার নিয়ে মওলানা শৌকত আলী যে বিবাতাট 
'দয়েছেন, সোঁট সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দেবার মতো আমার এখন অবস্থা নয়। 
তবে একথা বাঁল, মাননীয় হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহমকে মন্ত্রীত্ব বজায় রেখে আসনে 
ইস্তাফা দিয়ে পুনগানর্বাচনে দাঁড়াতে অনুমাত দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের 
এ কাজটি একেবারে সংস্থান-বিরোধী না হলেও নয়ই অত্যন্ত অনুচিত। 
গভনমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ঈ-এ গভর্নরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তান 
বাইরে থেকে কোন ব্যান্তকে এই শর্তে মন্ত্রী নিযুস্ত করতে পারবেন যে, নিয়োগের 
ছ মাসের মধ্যে তাঁকে ব্যবস্থাপক সভায় নিজের জন্য একাঁট আসন সংগ্রহ করে 
নিতে হবে। 'কন্তু কোথাও কোন মন্ত্রীকে পদাঁট বজায় রেখে ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য নিষুন্ত হবার পর নিজের আসনটি ত্যাগ করতে অনুমাত দেওয়া হয় না। 
এছাড়া, তুমি চট করে এটা বুঝতে পারবে যে, আশী বংসরের বিদেশী শাসন 
মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত বাধা দেবার শান্ত ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ক্ষমতাকে 
ভয় ও ভান্ত করার অভ্যাস তার হয়েছে। যে কেউ মন্ত্রী ?হসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান, 
তাঁনই মুসলিমদের এই দরর্বলতার সুযোগ [নিতে বাধ্য হবেন। এই কাষক্রমের 
বিরুদ্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রাতবাদ জানয়োছিলাম, কিন্তু শুধু প্রাপ্ত- 
স্বীকার ছাড়া কোন উত্তর পাই নি। যাক গে, সে তো এখন অতীতের কথা। 
তুমি যে খবর চাও নবাব ইসমাইল খান তা দিতে পারবেন। 

লীগ সদস্যদের দ্বর্বনগত এবং আপাত্তজনক ব্যবহার এবং তাদের প্রচার পদ্ধাতির 
কথাই বাঁল। আমার বিশ্বাস তোমাকে যা জানানো হয়েছে, ঘটনার উপর তার ভিত্তি 
আছে। এবং তা সত্যও হতে পারে। কিন্তু সে তো ছবির এক দিকমান্। কংগ্রেসী 
মুসলিম, অর্হর আর জাময়াত্রা যে কদর্য ভাষা আর গালাগাল রোজ দিচ্ছে এবং 
যে অমূলক প্রচার তারা করে বেড়াচ্ছে তাতে এদের কিছ; কাতিত্ব বাড়ছে না। 
উদাহরণ হসেবে তোমাকে জানাতে পার যে, মওলানা আতাউল্লা শা বুখারী তাঁর 
এক বন্তৃতায় লীগের প্রাতানধিদের পাাতগন্ধময় শব বলে আঁভাহত করেছেন। 
তেমান কংগ্রেসী মুখপাত্র হিন্দস্তানের দ্বারা লগ সদস্যদের ভান্ড- বা মাদারণী বলাও 
দাঁয়ত্বহীন সাংবাদিকতার চূড়ান্ত দষ্টান্ত। অহরদের দ্বারা লাহোরের এক মসাঁজদে 
লীগ-দরদীদের উপরে আক্রমণ থেকে এইটেই বোঝা যাবে যে, কংগ্রেসী সমর্থকদের 
মধ্যেও হিংসার ঝোঁক রয়েছে। তারা দাঁব করে, পৃথক রাজনশাতক সংঘটনের 
আঁস্তত্বে তারা 'ব*বাস করে না, কন্তু মুসালম দলের লেবেলাঁটি বোধহয় পৃথক 
গোষ্ঠীগত স্থায়ীত্বের জন্য মুসালম দ:ব'লতার মঞ্জুরণী হিসেবে বজায় রাখে। 
তাই 'হন্দু-মুসালমের চেয়ে মুসালমে মূসালমেই তিন্ততা বোঁশ। আম 'নাশ্চিত 
জান, এই যে ক্রোধের আতিশয্য এবং দায়িত্বহণীনতা সময়ে এগুলি লোপ পেয়ে যাবে, 
যখন পরস্পরের ভাবধারার ভুল বোঝাবুঁঝর কুয়াশা কেটে যাবে, তখন আমরা 
িন্দাস্তানের আজাদশীর জন্য কাঁধে কাঁধে মালয়ে কাজ করতে পারব। ইতিমধ্যে, 
এই দাট সংঘটনের দাঁয়ত্বশীল সভ্যদের তাঁদের উচ্ছৃঞ্খল মানষগণীলকে বায়ে 
এবং সত্যকারের দেশ দিয়ে সংযত রাখার চেম্টা করা উাঁচত। 

তোমার 
খালিক্‌ 


২৩৮ 


২০৩ মহাদেব দেশাই কর্তৃকি লাখিত 
মগনওয়াদী, ওয়ার্ধা 


রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭ 


প্রয় জওহর ভাই, 

তোমার ২৭ তাঁরখের চিঠি পেয়োছি। তুম যে আদৌ চিঠি লিখেছ এইটেই 
আমার কাছে আশ্চর্য, তার চেয়েও বড় আশ্চর্য এই যে, এতখান 'ীলখেছ। তুমি 
যা বলেছ, আম তা বুঝ । আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনি, কারণ 
আমার মনে হ'ল, তুমি তর্ক চাও নি, তোমার চিঠিতে ষে কথা জোর 'দয়ে বলেছ, 
তারই পাঁরপ্রোক্ষিতে শুধু বাপুর মতামত চেয়েছ। 

বাপুর অবস্থার কোনো উন্নাতি হয়াঁন, তাঁর কাছ থেকে আমরা সমস্ত চিঠিপত্র 
আটক রেখোঁছ। কিন্তু তবু আম ঠিক কার যে, ভান্তারের আদেশ অমান্য করেও 
বাপুর কাছে তোমার চিঠিখানা পড়ে শোনাতে হবে। তাঁকে পড়ে শোনানোয় তান 
খুশণ হয়েছেন, যাঁদ তাঁর পক্ষে উত্তর মূখে বলে দেওয়া আদৌ সম্ভব হোত, 'তাঁন 
তাও করতেন। সে প্রশ্ন ওঠেই না। তান যখন মহশুর-প্রস্তারে বেআইান 
'লখোঁছলেন, তখন তাঁর কি মনে হয়োছল, সেইটেই আমি নিজের কথায় বলতে 
চেষ্টা করব। ওয়াঁকং কামার বৈঠকেও বাপু যে ঠিক এই কথাই বলোছলেন, 
তা তোমার মনে আছে কি না জান না। (তাঁর এঁ ধারণাই ছিল, জমনালালজশীকে 
জিজ্ঞেস করায় তানও তাঁর কথায় সায় দিলেন।) তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, 
প্রস্তাবাঁট তুলতে দেওয়া হবে না। যখন দেখলেন এটা পাশ হয়ে গেল, তানি আঘাতই 
পেয়েছিলেন। 

তোমার নিজের চিঠিতে তুমি স্বীকার করেছ যে, প্রস্তাবাটর ভাষা খারাপ 'ছিল। 
আমার ধারণা, তুমি বলবে, তাতেই এটা বে-আইনি হয়ে যায় না। বাপু তা যায় 
বলেই মনে করেন। এতে শুধু দেশীয় রাজ্যের চণ্ডনশীতিরই প্রাতবাদ করা হয়ান, 
জনগণকে যথাসন্তব সাহায্য করে। যাঁদ এটা লখনউ প্রস্তাবের ভাব ও ভাষার 
গ্বরুদ্ধে না যায় তো আর কি যাবে? বহু আলোচনা এবং চিন্তার পর লখনউ 
প্রস্তাবাট তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রাজেন্দ্রবাবু ১-৮-৩৫-এ যে নীত ঘোষণা করেন এবং 
এ আই সি সি দ্বারা ১৭-১০-৩৫-এ যোঁট গৃহীত হয়, এতে তারই প্রভাব দেখা যায়। 
এই মর্মে ঘোষণার পধীন্তাট এইরূপ ছিল: ইহা বাঁঝতে হইবে যে. দেশীয় রাজ্য- 
গুঁলর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার দায় এবং দায়িত্ব অবশ্যই দেশীয় রাজ্যের জনগণের 
উপর আর্শবে। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিতে নৌতিক এবং বন্ধ-ত্বের প্রভাব খাটাইতে 
পারেন- যেখানে সম্ভব হইবে, সেখানে তাহা অবশ্য খাটাইবেন। বর্তমান অবস্থায় 
কংগ্রেসের অন্য কিছু কারবার সামর্থ নাই, যাঁদও ভারতবাসা, ব্রিটিশ, দেশীয় নৃপাতি- 
গণ বা অপর যে কোন শান্তর অধীন হোক না কেন, ভৌগোলিক এবং এীতহাঁসক দিক 
হইতে তাহারা এক এবং আভন্ন। মতদ্বৈধের উগ্রতায় কংগ্রেসের সীমারেখা প্রায়ই 
মানুষ ভুলিয়া যায়। বাস্তাঁবক, অপর কোন নীত সর্বজনাহতকর আদর্শকে হার 
মানাইয়া দিবে। 

এই যে ঘোষণা, এটি তখন পর্যস্ত অনুসৃত নীতির পুনরাবৃত্তি মা। “দেশীয় 
রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বভাবতঃই দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণ 
দ্বারা পারচালিত হইতে হইবে" লখনউ প্রস্তাব একথা আত স্পম্টভাবে জানিয়ে 
দয়ে এ ঘোষণাকে কংপ্রেসী কানুনের মর্ধাদা দেয়। মহীশর প্রস্তাবের যাঁরা 
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জন্মদাতা, তাঁরা কংগ্রেসের নিজের টেনে-দেওয়া সীমারেখাটি বিস্মৃত হয়েছেন এবং 
কংগ্রেসের বহাদিনের গৃহীত নশীতর ভাবধারার বিরোধীতাই করেছেন। 

আম এবার তোমার অন্য প্রশ্নে আসাছ। তুমি,বলেছ, “এ আই 'স সি প্রস্তাব 
দ্বারা সত্য এবং আহংসা নশাতি ভঙ্গ হয়েছে, বাপ তারও উল্লেখ করেছেন। এগুলি 
গুরুতর আভিযোগ এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ” ইত্যাদ। এটা স্বাভাবিক যে, তুমি 
যখন একথা 'লখাঁছলে, বাপুর নিবন্ধাট তোমার সুমূখে ছিল না। তান বলেছেন, 
যে প্রস্তাব মোসানির) এবং বন্তৃতাগুীল লক্ষ্য এঁড়য়ে গেছে। কি করে এাঁড়য়ে 
গেল তাও ব্যাখ্যা করেছেন এবং 'জওহরলাল নেহর্‌ এ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত 
'ববাঁতিতে কি বলেছেন তা পড়তে এবং মনে রাখতে বলেছেন।, তারপরে এই কথাট 
আছে: “আমার' দ্‌ঢ় বিশ্বাস যে, সমালোচকেরা তাঁদের কাজে সত্য এবং আহংসা 
থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এটা প্রস্তাবের থেকে বন্তুতাগুলির বিষয়েই বৌশ করে বলা 
হয়েছে। তোমাকেও কয়েকজন বস্তাকে টেনে তুলে তাদের তত্ব এবং নীতির গণ্ডীর 
ভিতরে থাকতে বলতে হয়োছল। ্্রীষুস্ত মাসান বললেন, “বহু রাজবন্দী মুনত্ত 
হয়েছেন, বাধ-নিষেধ উঠে গেছে, কিন্তু কংগ্রেসী প্রদেশগীলতে এখনও বহ বন্দী 
আছেন।” মন্ত্রীরা যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শাঁমল হয়ে গেছেন, বা হক বা ?সকান্দার 
হায়াং খানদের মত মন্দ হয়ে গেছেন, এই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ? এটা কি সত্য 
বলা হয় যে, নির্যাতণের সমস্ত অস্ত্রাগার অটুট আছে, যখন কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের 
দ্‌ মাসের মধ্যে মোপলা নির্যাতন আইন রদ হয়ে গেলঃ অন্যান্য বস্তুতাগ্ালর 
আর উল্লেখ করব না। 

মহাশুর প্রস্তাব সম্পর্কে বাপুজনীর এই মত যে, যখন আমরা ঠিক করেই 
সেখানে গোছ এবং আইন অমান্য করোছি, তখন মহশশূর রাজ্যের নীতিকে জুলনম- 
দারী বলা অসত্য। প্ৃণিত জুলুমের নীতি” এবং “যাহারা রাজ্যের ভতর 'দিয়া 
যাইবে তাহাদের জন্য ছাপা হুকুমনামা তৈয়ারী রাখা এগুলি সত্য কথা নয়। 

তোমার চাঠর বাকিটা সম্পর্কে বাপ্‌ তোমার বন্তব্যের খুবই তাঁরফ করেছেন। 
বাপুর কাছ থেকে আসছে বলেই সবাঁকছু মানতে হবে, এমন প্রশ্নই ওঠে না। 
কোনো বিষয়ে নিজের মতটাকে বিনীত ভাবে মেনে নেওয়ার মানে শৃঙ্খলা কখনোই 
নয়। 

এর আগেই তোমার ববাঁত সংবাদপত্রে বার করেছ কি না জান না। যাঁদতা 
না করে থাক, তাহলে এই চিঠির পরিপ্রোক্ষিতে হয়তো আংশিক অদল-বদল করে নিতে 
পারবে। এই চিঠি বা এর অংশাবশেষ তুমি যদচ্ছা ব্যবহার করতে পার--যাঁদও এটা 
আমার 'চাতি, বাপুর নয়। আর আম এটা তাঁকে না দোঁখয়েই ডাকে দিচ্ছ। তোমার 
যাঁদ মনে হয়, বিবৃতিটি যা আছে, সেইভাবেই থাকা উচিত, তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে 
প্রকাশ করতে পার। তার মানে এই বলতে পার যে, যে-উত্তরটি পেয়েছ তাতে তোমার 
বিশ্বাস নেই, এবং তোমার মনের দেশ অনুসারে কাজ করতে চাও। 

আমাদের কয়েকজন মন্ত্রীর কাজে যে সত্য এবং আহংসা ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া 
যাচ্ছে, সে সম্পর্কে খোলাখাঁল এবং পুরোপ্যীর যাতে লেখো, বাপু তাই-ই চান, 
তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভ্রক্ষেপ না করেই তা চান। কেননা, এইযে 
'চ্যাতি, যেখান থেকেই আসুক না কেন, একে নিন্দা করতে হবে। এবং আমাদের 
মন্ত্রীরা যাঁদ সত্যই এই দোষে দোষী হন, তাহলে তাঁদের বাহ্্কৃত করে দেওয়াই 
উচিত হবে। 

বাংলার ব্যাপার নিয়ে যা বলেছ, তিনি তা বোঝেন। বন্দীমৃন্তি নিয়ে তোমার 
উদ্দাম মাতামাত'র আশা করা দূরে থাক, তান যেভাবে বন্দী আর অন্তরশীনদের 
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মান্তর ব্যাপারে গভর্ণর আর মল্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, সেটায় তোমার সমর্থন 
আছে কি না বল, এইটাই তান শুধু জানতে চেয়োছলেন। 
তোমার প্নেহের 
মহাদেব 


০/০. দি টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া, 
বোম্বে 
৬ই িসেম্বর, ১৯৩৭ 


২০৪ ম্ন্যাডলফ মেয়ার্স কর্ভৃক লিখিত 


প্রিয় জওহরলাল নেহর,, 

“ভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন আপনার এই পস্তিকাখানি সবেমাত্র পড়লাম। এতে 
আপনি বুনিয়াদী ইংরাজী ভাষার (59910 87)81157,) উল্লেখ করেছেন। এই 
বুনিয়াদী ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে আমার কৌতূহল সাধারণের চেয়ে ঢের বৌশ। এবং 
আপনার উৎসাহ সত্তেও আপাঁন যে তার উপরে স্মাবচার করেন নি-এই ভেবেই 
মনে মনে এমন একটা কথা খুজে বেড়াচ্ছিলাম যা আপনার বর্ণনার ব্রাটটুকু এক 
কথায় বলে 'দতে পারে। এই সময়ে আপনার আত্মজশীবনীর একাঁট উদ্ধ'তি আমার 
সহায় হ'ল। হয়তো তার কারণ এই যে, এই উদ্ধৃতির লেখক অধ্যাপক জন ডিউই 
'ধনজেই ব্ানয়াদী ইংরাজীর একজন ব্যগ্র সমর্থক। উদ্ধাতিটি এই £-আদর্শের 
পারণাঁতির জন্য যে কোনো কাজ করা হয়...তার সর্বব্যাপক এবং স্থায়ী মুল্যের 
জন্যই তা ধর্মের গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে।, 

বুনিয়াদী ইংরাজী আমার কাছে তো একরকম ধর্মই। আধংাঁশকভাবে তো তাই-ই 
বটে, কারণ দশ্যতঃ এঁট আন্তজাতিক ভাবধারা, এক বিশ্বচেতনা সাঁম্টর জরুরী 
সমস্যার একমান্র কার্যকরী সমাধানের নির্দেশ দেয়, আর তা সর্বসাধারণের যোঁদও 
সাহায্যকারী) সংযোগের বাহন রূপেই দেয়। কারণ, অংশতঃ এ যেন এক ঈশ্বর- 
প্রেরিত ঘন্ন, যার দ্বারা মানুষ ইচ্ছে করলে কথার দ্বারা সূম্ট ইন্দ্রজালের সীমার 
বাইরে যেতে পারে, যা মানুষকে দাসত্বে বেধে রেখেছে, আর জনাঁপ্রয় এবং বিজ্ঞান- 
সম্মত ভাবধারার এমন সর্বনাশ ঘাঁটয়েছে, যা আপাঁন নিজেই আপনার বইয়ে উল্লেখ 
করেছেন। 

এই যে আন্তজ্াতক আর সমাজতাত্ক দিক, আপনি আপনার পৃস্ভিকায় এ দুটি 
দিকের একটিও স্পর্শ করেন নি। অবশ্য এটা আম বাঁঝ যে, বানয়াদশ ইংরাজী 
সম্পর্কে উল্লেখ আপনার ্যান্ততে প্রসঙ্গত এসে পড়েছে, কন্তু একথা আম অনুভব 
কাঁর যে, যাঁদ বুনিয়াদী ইংরাজীর প্রাতি আরো সুবিচার করতেন, তাহলে এমন কি 
বানয়াদী ইংরাজীর ব্যাপক মানাবক উদ্দেশ্য ছাড়াও আপাঁন বুনিয়াদশী "হন্দুস্থানীর 
ওকালাতিটা জোরদার করে তুলতে এবং এর সম্ভাবনায় আরো বোশ উৎসাহ দেখাতে 
পারতেন। জান না, বুনয়াদী সম্পর্কে আপনার পড়াশুনো কতদূর । যাঁদ না 
দেখে থাকেন, তাই আলাদাভাবে দুখাঁন ছোট ছোট বই পাঠাবার স্বাধীনতা গ্রহণ 
করছি। আমি যে দুটি দিকের উল্লেখ করোছ, এ দুখানিতে তাই নিয়েই বলা 
হয়েছে। ওগডেনের নিজের লেখা পডব্যাবেলাইজেশন, আর 'রিচার্ডস-এর বোঁসক 
ইন টিচিং £ ঈস্ট য়্যাপ্ড ওয়েস্ট--বই দুখান পাঠাচ্ছি এই আশায় যে, আপান সময় 
করে চোখ বুলিয়ে দেখবেন এবং সময়-মতো তাদের ভিতরের জিনিস কাজে লাগাবেন। 

এই সবে নিশ্চয়ই আমাকে বেশ খানিকটা 'ছটগ্রস্থ বলে মনে হবে। বাস্তাবক, 
আম নিজেই অবাক হয়ে যাই যে, 'আর যুদ্ধ নয়” এমানধারা আন্দোলন সম্পর্কে 
হতাশ এবং আমাদের উপরে ষে ভয়াবহ বিপর্যয় দোদুল্যমান, তারই সম্মুখীন হয়ে 
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আমার আগে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান ছিল তাও হারাতে বস্োছ কি না কে বলবে। যাহোক, 
মোটামুটি আমার এই বিশ্বাস যে, 'আদর্শ যতই দূরে থাক, বাধা যতই প্রচণ্ড হোক, 
আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে গোঁছ, যখন সর্বসাধারণের মধ্যে এক ভাষার বিস্তার 
আইনজীবীদের পারভাষায় মানুষের উন্নাতর একাঁট অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এাঁট 
ছাড়া সর্বসাধারণের ভাগ্য এত শান্তশালশ হতে পারবে না, যাতে করে জাতীয় 
প্রীতদ্বন্থতাকে পরাস্ত করতে পারে। শযাঁন এঁট নিকটে আনবার চেস্টা করবেন, 
তান "ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে চলবেন--এ তো এক মহান অনুভ্ীত। 

যাঁদ এীতহাঁসক এবং তত্বগত দিক থেকেও আমার বশ্বাস না হয়, শ, ওয়েলস, 
স্বেন হেডিন, হগবেন, িউই, ডবলিউ কে লিয়াও, হক, ওকাকুরা, হাক্সাল, পাঁস 
নান, এীলয়ট স্মিথ, উইকহাম স্টড এবং মাদাম' লিটাভনফ--এমনি কয়েকজনের 
নাম এলোমেলোভাবে করা গেল, এমন মানুষরা দুনিয়া জূড়ে বুনিয়াদী ইংরাজীর 
যে প্রচণ্ড সমর্থন জানিয়েছেন, আমাকে তা 'স্থরানশ্চয় করে তুলবে। এরা নিশ্চয়ই 
ক্ষ্যাপা নন! 

এ বছর যখন লণ্ডনে ছাটিতে গছলাম, তখন 'দ টাইমস অফ হীণ্ডয়ার (যার 
কমরদের মধ্যে আঁমও একজন) ঝনো পাঁরচালকদের দুবছরের প্রচেষ্টার পর 
বনিয়াদীর প্রত কৌতৃহল জাগাতে সমর্থ হয়ে হয়তো আমার সাফল্যে আরো বোশ 
উৎসাহিত হয়েছিলাম। তারই একটা ফল হিসেবে এবং বাঁনয়াদী ইংরাজীর আঁবজ্কর্তা 
ওগডেনের সঙ্গে তাঁর 'শক্ষাপ্রীতিষ্তানে বিশেষ-পড়াশুনোর ছহটটা কাটানোর দরুন 
আমরা ব্নয়াদশ সম্পর্কে একখানা সস্তা বই শীঘপই প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তাতে 
ভারতবর্ষের চাহদার উল্লেখটা বিশেষ করে থাকবে । বর্তমানের বৃথাব্যায়ত, ম।থা- 
ভার ইংরেজণ শিক্ষার পদ্ধীতর বদলে সোঁট হবে বুনিয়াদী ইংরাজণীর ব্যাপক এবং 
প্রবল আভষানেরই সূচনা । 

এই প্রসঙ্গে আপনার পাঁন্তকার একাট মন্তব্য বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে পারে। 
আপাঁন বলেছেন, “...এবং বানয়াদী ইংরাজীর শব্দভাণ্ডার বৈজ্ঞানিক, প্রয়োগক এবং 
বাঁণাঁজ্যক শব্দগূলি বাদ 'দয়ে প্রায় ১৮০টি শব্দে কামিয়ে আনা হয়েছে ।” ওগডেন- 
এর বইয়ে সর্বত্রই যে সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে, সোঁট ৮৫০, এমন কি ৫০টি আন্তর্জাতক 
শব্দ যোগ করলেও মাত্র ৯০০টি দাঁড়ায়।... এ 'নশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। আশা 
কার, প্রয়োজন হলে আপাঁন সেটা স্পম্ট করে বলার আমাদের আঁধকার দেবেন। 
এই প্রসঙ্গে আফিস থেকে একখান চিঠি এর সঙ্গে দেওয়া হ'ল। 

বুক থেকে সবাঁকছ নামিয়ে দেবার পর আপনাকে বলার সুযোগটুকু নিচ্ছি” 
বহুদন থেকেই আপনাকে একথা লেখার ইচ্ছে ছিল যে, এক বছর আগে যখন 
আপনার জাবনস্মৃতি পাঁড়, তখন আমার উপর তা কি গভীর ছাপ ফেলেছিল। 
প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে এতটা মিল। ইংলণ্ডে জন্ম এবং লালিত-পাঁলিত হয়েও আঁম 
জাতে ইহুদী । এবং আমাদের নিজেদের নবজন্মের সংগ্রামে আমিও আপনার মতো 
অনেক সময় নিজেকে ণনঃসঙ্গ এবং গৃহহাঁন' ভেবোছি। এর খানিকটা কারণ এই যে, 
প্যালেস্টাইনের যে আঁধবাসদের মধ্যে আম অগ্রবতাঁ হয়ে সাম্যবাদী মতে পাঁচ বছর 
বাস করোছলাম, তারা বোঁশর ভাগই ছিল িদেশশ ইহুদী আম তো ইংরেজদের 
মধ্যে চিরদিনই ইহুদী, এবং ইহুদীদের মধ্যে ইংরেজ ।) আর খানিকটা কারণ এই 
যে, আন্দোলনের ধর্মের দিকটার সঙ্গে নিজেকে আমি যুন্ত করতে পারান-আর সবার 
উপরে পারিনি এঁ 'বাছাই-করা জাতির, ধারণার সঙ্গে। 

কিন্তু সেটা নগণ্য ব্যাপার। বইখাঁন পড়ে নেতাদের এবং জনগণের নৈতিক 


বীরত্ব এবং আত্মোতসর্গের প্রাত প্রশংসা ছাড়াও যে প্রবল অনুভূতি আমার জেগোছল 
১৬ 
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সোঁট এই, সমস্ত দারদ্যু, এবং পিছিয়ে থাকা সত্বেও ভারত তার অন্তরের এবং 
বাহিরের শ্রীবাদ্ধর ভিতরে অদূর ভাঁবষ্যতে ভারসাম্য এবং এক্য প্রাতম্ঠা করবে। 
এবং আপনার কথায়, দুভ্ণগ্যবশ্তঃ পাশ্চাত্য যা করতে পারেনি সভ্য জীবনধারণের 
সেই কলানৈপুণ্যে পাঁথবীর বাকি অংশের সে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। 
মনে হয় আপনার সাধারণ কারাজীবনের বর্ণনা পড়েই, শুধুমান্ন ভয়াবহ 
অমানীষকতাই নয়, মান্ষের সংস্বভাবের স্থিতিশীল উপাদানের সর্বনাশা অপচয় 
সম্বন্ধেও আমার এই ধারণা প্রথম জল্মোছল। আম ভেবোছলাম, কংগ্রেস নিজেরা 
যখন ক্ষমতা পেয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা যে ব্যবস্থায় এমন সহ্য করেছেন, সে-ব্যবস্থা 
বদলাতে দেরী করবেন না। এই ব্যবস্থা তো কারাগার-সংস্কারকের দল পাঁথবী 
জুড়ে বছরের পর বছর ধরে বৃথাই নিন্দা করে এসেছেন। শিক্ষা, শ্রামকের মঙ্গল, 
মাদকন্ুব্য নাষদ্ধীকরণ এগুলি সম্পকেও একথা খাটে । আমার মনে হয়োছল, প্রচলিত 
ভাবধারা এবং কার্ষের বিরোধী 'হসেবে যাঁরা লালিত, তাঁরা 'নশ্চয়ই অন্য দেশের 
কেদারায়-আসান তাত্কদের চেয়ে পাঁরবর্তনের বৃহত্তর শান্ত হয়েই দেখা দেবেন। 
আম যা বলোছ, তা এক বছর আগেকার কথা। বোধহয় এই কয়েক মাসে 
কিছুই আমাকে তত উত্তোজত করোনি, যত করেছে এই ভেবে যে, দেশের বোশর 
ভাগ জায়গায় এখন আপনাদের ক্ষমতা প্রাতাষ্ঠিত হয়েছে, তাই প্রথম কাজ, প্রথম 
উপলান্ধী আর সহান্ভূঁতির কার্যকরণ প্রকাশ হবে ব্যান্তগত আভজ্ঞতায়, ব্যান্তগত 
দুঃখভোগে লালিত-পালত আদর্শে সেগ্াল হচ্ছে মল্ত্দের আত্মত্যাগের অধ্যাদেশ, 
বন্দঈ-মযান্ত, মাদকদ্রব্য নাষদ্ধীকরণের পরীক্ষায়, দূঢ-সংস্কার. জনাশক্ষা ইত্যাঁদ। 
ধ্বংসাত্মক সমালোচনার চেয়ে গঠনমূলক প্রচেম্টা ঢের কঠিন, এটা আপনারা 
নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছেন। পথ দীর্ঘ, বাধাও বহু এও বুঝতে পারছেন। 
কস্তু আম মনে করি যে, আপনারা যখন সরলতার সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছেন, যখন 
সত্য এবং আহংসাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনারা লক্ষ্যে পেপছতে 
পারবেন-সে-লক্ষ্যে সুখী এবং প্রকৃত সভ্য সমাজ। পাশ্চাত্যের আগেই, এবং 
বোধহয় তার বরোধিতা সর্তেও তা সম্ভব হবে। 
মনে হয়, গান্ষীজী আর তাঁর ছোট নেংটখানা আর ছাগদুদ্ধ এরই মধ্যে পৃথিবীকে 
অন্তর এবং বাহরের এক্য সম্পর্কে কিছুটা অর্থ বুঁঝয়ে দিয়েছে। আমার কাছে, 
যাঁদও এটাকে সারল্যের আতিশষ্য বলেই মনে হয়, তবু ভারতের পক্ষে, আপনাদের 
উদ্দেশ্য' এবং "লক্ষ্য, হিসেবে এই অন্তীর্নাহত ভাবধারা একা প্রতক-বশেষ। 
মনে হচ্ছে, চিঠিখানা কিছুটা এলোমেলো হ'ল। আম এর ভিতরে অনেক 
গছ 'মাশিয়ে ফেলোছি। এর ভিতরে যাঁদ কোন সঙ্গাত থেকে থাকে, হয় তো এই 
ধারণার উপরে তার 'ভাত্ত যে, ভারত সমাজ-বিপ্লবের প্রসব-বেদনায় অধীর, শিক্ষা 
অবশ্যই তার অস্তভুন্ত আর ব্যনিয়াদীর বিপ্লবী ভাবধারা সেই বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ 
ভাঁমকা গ্রহণ করতেও পারে শুধূ ইংরেজী শিক্ষারনীতিই নয়, শিক্ষার সমস্ত মনস্তাত্বক 
আর পাণ্ডিতী ধারাকেও বদলে দিতে পারে (েরচার্ডস দ্রম্টব্য)। 
আপনার 
ম্যাডলফ মেয়ার্স 
২০৫ শহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
এই ভিসেম্বর, ১৯৩৭ 
প্রিয় জওহরলাল, 
৬ াটিনীনা নিজ জনিরসাী এ দুটোই আমি পেতে চাই। 
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তোমার মৃদু আযোগ মহাদেবের চিঠিতে লক্ষ্য করেছি। আমি কি করব? 
আম যেমনাঁট, তেমনাঁটই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। জানি তুমি তা কর। আমার 
প্রত তোমার ব্যবহার কত শিষ্ট তাও জানি। 
যখন খ্াঁশ ক্রপস্কে নিয়ে তুমি আসতে পার। 
ভালবাসা নিয়ো 
বাপু 


পোঃ জিরাদই (সারন) 
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ 
'প্রয় জওহরলালজ+, 


আপনার ২৯শে নভেম্বর, '৩৭ তারিখের চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি, কিন্তু 
কংগ্রেসের পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুঁল তখন আমার কাছে না থাকায় সময়-মতো উত্তর 
দিতে পারান বলে দঃখিত। 
এ-আই-স-সির বৈঠকে উপাঁচ্ছত ছিলাম না বলে, কোন্‌ বিষয়ে কার্যধারা সত্য 
এবং আঁহংসা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, বলবার আমার এান্তয়ার নেই। কিন্তু আমার 
মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখে শ্রীমাসানর প্রস্তাবের ভাষার উপরে জোর না 'দয়ে 
তার উপরে যে বন্তুতগুল হয়, তার উপরেই বোঁশ জোর দেওয়া উচিত 'ছিল। 
মহীশূর প্রস্তাব যে বেআইনি, এই বিবৃতিটি কংগ্রেসের পূররতন 
্রস্তাবগলি অনূসারেই বিবেচিত হওয়া উঁচত। প্রস্তাবাটতে মহশশূর রাজ্যে 
ব্যান্তস্বাধীনতার নিষ্ঠুর বর্যাতন আর দমন নীতির বিরুদ্ধে এ-আই-সি-সির জোরদার 
প্রতিবাদই প্রকাশ পেয়েছে, এবং মহীশুরের জনগণকে আভনল্দন জানিয়ে, তাদের 
ন্যায়সংগত আহিংস সংগ্রামে সাফল্য কামনা করে ভারতের দেশীয় রাজ্যগীল এবং 
'ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে আবেদন করা হয়েছে, তাঁরা যেন মহীশূরের জনগণকে 
তাদের ব্যন্তিস্বাধীনতার দাঁবর সংগ্রামে সর্বাঙ্গীন সমর্থন এবং উৎসাহ দেন। 
এ-আই-স-স বা কংগ্রেসে কোন দেশীয় রাজ্যের বিশেষ কোন কার্যের বা নীতির 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদসচক এবং দেশীয় রাজ্যগ্টল এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে 
জাদের সংগ্রামে সর্বাত্মক সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদানের এমন আবেদনমূলক প্রস্তাব 
পূর্বে কখনো হয়েছে কি না আমার জানা নেই। এই দেশীয় রাজোর ব্যাপারে 
হস্তহেপ না করাই তার চিরাচরিত নীতি। কেবলমাত্র তিনাঁট কংগ্রেস? প্রস্তাব 
আছে, সেই অননসারেই বিচার করে দেখতে হবে ষে, সে-নীতি বাতিল হয়ে গেছে, 
না সংশোধিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি পাস হয়েছিল, 
তাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণকে তাদের আইনসঙ্গত এবং শাস্তপূর্ণ সংগ্রামে 
সহানুভূতি এবং সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়। কংগ্রেস এই নশীতির 
হয়, অবশেষে ১৯৩৫ সালে ওয়াক কামাটর একাট 'বিবাতিতে সেটি 
দেখা যায়, এবং '৩৫ সালের ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবরের এ-আই-স-সর মাদ্রাজের 
বৈঠকে সোঁট গৃহীতও হয়। এ বিবৃতিতে দেশীয় রাজসমূহের জনগণকে তাদের 
বৈধ, এবং শাক্তিপূর্ণ সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ সহানুভূতি এবং সমর্থনের প্রাতশ্রুতি 
জানিয়ে এইগ্ল ক ধরণের হবে তারও নিদেশ দেওয়া হয়। যাহাই হউক, ইহা 
বুঝিতে হইবে যে, রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরে সংগ্রামের যে দায়িত্ব এবং ভার তাহা 
অবশ্যই দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের উপর আর্শবে। কংগ্রেস নশীত এবং বন্ধত্বের 
দিক হইতেই তাহার প্রভাব দেশ*য় রাজ্যগলির উপর বিস্তার কাঁরতে পারে, যেখানে 
সম্ভব হইবে সেখানে সে তাহা কারিতেও বাধ্য। এ এ-মত অবস্থায় কংগ্রেসের অন্য কোন 
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ক্ষমতা নাই, বাঁদও ভারতের সমগ্র জনগণ--তা ব্রিটিশ, ভারতীয় দেশশয় রাজ্যের 
রাজাগণ, বা অন্য যে কোন শান্তর অধীনে থাকুক না কেন, তাহারা ভৌগোলিক এবং 
ধীতিহাঁসক দিক হইতে এক এবং আভন্ন। তর্ক-বতকের উত্তাপে প্রায়ই কংগ্রেসের 
এই সীমাবদ্ধতা মান্ষ বিস্মৃত হয়। বান্তাবকই অন্য যে-কোনো নীতি এই সার্বজনিক 
সংকল্পের পাঁরপল্থী হইবে ' কাঁলকাতা আঁধবেশনের প্রস্তাব এবং এ-আই-স-সর 
এই 'িববৃতাটও ১৯৩৬ সালের লখনউ কংগ্রেসে পুনরায় সমার্থত হয়। এবং 
কংগ্রেস থেকে এই পনর্দেশই দেওয়া হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম স্বভাবতই দেশীয় রাজ্যের জনগণ নিজেরাই চালাইবে।” আমার মনে পড়ে, 
শেষের বাক্যটিতে প্রধানত এই কথাটি বসাবার সংশোধনী প্রস্তাবটি লখনউতে 
বাতিল হয়ে যায়। কাঁলকাতার এ-আই-স-স প্রস্বে শুধু মহীশূর রাজ্যের বিশেষ 
একাট নীত এবং কার্ষেরই প্রাতবাদ করা হয়ান, এতে দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং 
'ত্রাটিশ ভারতের জনগণের কাছে মহাীীশুরের জনগণকে সর্বাত্মক সমর্থন এবং 
উৎসাহের আবেদন জানান হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এটা নোৌতিক এবং মৈন্রম- 
সূচক প্রভাব বিস্তারেরও বহুদর ছাড়িয়ে গেছে। কংগ্রেসী সীমারেখা বিস্মৃত হয়েছে, 
এবং এমন নশীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা সর্বসাধারণের সংক্প পরাস্ত করার জন্যই 
ঘোঁষত হয়েছে। লখনউএর কংগ্রেসী প্রস্তাবে যে পৃববতর্ঁ নশীতির 'ববৃঁতিকে 
সমর্থন করা হয়েছিল, এট তার সঙ্গে খাপ খায়ান। অবশ্য, কংগ্রেসের নশীত 
পাঁরবর্তনের পথ খোলাই আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেসী প্রস্তাবাঁট চালু আছে, 
ততক্ষণ পর্যস্ত আর একটি প্রস্তাব পাশ করা এ-আই-ীস-ীসর আওতার বাইরে। 
এর অথ এই, কোন দেশীধ রাজ্যের আভ্যন্তরীন শাসন-ব্যবন্থায় প্রত্যক্ষভাবে বাধা- 
প্রধান এবং চলমান সংগ্রামে যোগদান। যাঁদ এ-আই-সি-স প্রস্তাব কার্যকরী করতে 
হয়, তাহলে ওয়ার্কং কাঁমাট লোক. অর্থ এবং অন্যান্য দিক 'দয়ে মহাীশ্‌রের 
জনগণকে সাহায্য করতে বাধ্য হবেন। আর যাঁদ আবেদনে সাড়া দিতে হয়, তাহলে 
দেশীয় রাজ্যগুলর এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণেরও তাই করা উঁচিত। এমন 
সমর্থনের কথা কংগ্রেস কখনো ভাবে 'ন বা প্রীতশ্র্াতও দেন নি। এবং এ-আই-ীস- 
সর কলিকাতা প্রস্তাব লখনউ কংগ্রেসের প্রস্তাবকে ছাঁড়য়ে গেছে। মনে হয়, এই 
কারণে গান্ধীজী কলকাতা প্রস্তাবকে এ-আই-ীস-সির আওতার বাইরে বলে মনে 
করেন। 
আপনার 
রাজেন্দ্র প্রসাদ 
২০৭ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখ 
কার টপ 
রা জানুয়ারী, ১৯৩৮ 
'প্রয় নেহর, 


আম স্বীকার করি, মানুষের ব্যাপারটা প্রথমে আসবে। কিন্তু অন্যান্য জন্তুর 
ব্যাপারটাও আসবে বই কি। এদের জন্যও একযোগেই কিছ করা যায়। আরো 
একটা কথা, যাঁদ কয়েকটা ধরনের জন্তু লোপ পেয়ে যায়, তাহলে যে ক্ষাত হবে, তার 
তো পূরণ হবে না, কিন্তু তাই হযেছে। অতাঁত ভারতের একাট টুকরো তো অতল 
গহ্হরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এটা সবসময়েই আমার কাছে সবচেয়ে বড় ওদ্বত্য বলে 
মনে হয়েছে যে, মুল্টিমেয় ক'জন ধনন শাসক মনে করে যে, আপনাদের এবং আপনাদের 
ভবিষ্যং বংশধরদের দেশের অবয়ব ধ্বংস করার তাদের অধিকার আছে। 


২৪৫ 


আপানি এই ব্যাপারে কিছ: সাহায্য করতে পারেন। প্রথমতঃ যাঁদ প্রায়-লোপপ্রাপ্ত 
বলে কোন জন্তু বা পাখাঁকে রক্ষা করা হয়, তাহলে তাকে বাবুর জন্য তুলে দেওয়: 
তো আইনত অপরাধ হওয়াই উঁচিত। আপনাদের এমন কতগ্াল প্রায়-লোপপ্রাপ্ত 
পাখী আছে, যাদের মাংস প্রকাশ্যে বাকু হয়; গণ্ডারের শিং তো কলকাতার চীনার৷ 
এবং আরো কেউ কেউ পয়লা নম্বরের যৌন কামনার ওষুধ বলে মনে করে এবং 'বারুও 
হয়। এমন হন ব্যাপারে যে-জানসগ্যীল ব্যবহৃত হয়, সেগাঁল লাভজনক ব্যবসা 
থেকে বাতিল করে দিলে তাতে সাত্কারের কোন ক্ষাত হবে না। 

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এমন এক ক্রমবর্ধমান জনমত সৃষ্ট করতে হবে, যাতে 
ধশকারের' 'অহঙ্কারক-মূল্য' ধংস হয়ে যায়। তাহলে অমক-তুসক রাজা পাঁচশো 
বাঘ জবাই করেছেন (যেমন রেওয়ার রাজা) অথবা হাজার হাজার বাঁলহাঁস মেরেছেন বা 
কৃষ্ণকায় হরিণ গুলী করে মারার সময় ঘণ্টায় 'ব্রিশ মাইল জোরে গাঁড় ছটিয়েছেন, 
একথা শুনে প্রশংসায় হাত তুলতে অস্বীকার করে ভারতঈয়েরা আমাদের পাশ্চাত্যকে 
পথ দৌখয়ে দেবেন। এই ব্যাপারটার সম্ভ্রম ধ্বংস করুন, দাক্ষণ আঁফ্রকায় জনমত 
তো তা এরই মধ্যে অনেকখাঁন করেছে কোনাডায়ও তা হয়েছে) এবং আঁহংসার 
অনুভূত জাগিয়ে তুলুন, এই ভাবধারা ছড়িয়ে দিন যে আপনাদের সুন্দর বন্য- 
জন্তুগ্ীল ভারতের--তার এ উত্তরাধিকারেরই অংশ-বিশেষ--অন্য কোন লোক তা ধংস 
করার আধকার নেই। 

ভাল কথা, আপনার ওখানে বছরখানেক আগে টাইম য়্যাণ্ড টাইড পান্নকাখাঁন 
দেখোছিলাম। আপাঁন যাঁদ এখনো ওখানা নেন তো চলাতি সংখ্যায় (১লা জানুয়ারপ) 
গিবকানীরের মহারাজা সম্পর্কে আমার প্রবন্ধার্ট আপনার কৌতূহল জাগাতে পারে। 

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা বেতন নিচ্ছেন পড়ে আম যার পর" 
নাই আনান্দত এবং উৎসাহিত হয়েছি। এবং যাঁদও জীবন এক দীর্ঘ মোহ-বচ্যাতির 
মিছিল--শুনে বড়ই খারাপ লাগল, এই যে আত্মোৎসর্গ এর বেশির ভাগই ভূয়ো, 
কেননা তাঁরা বাকিটা “ভাতা” হিসেবে শিচ্ছেন। যাঁদ একথা সত্য হয়, সরকারণী 
আক্রমণে যা হয়ান এতে কংগ্রেসের তা রচেয়ে বোশ ক্ষাত হবে। আশা কার আপনার 
কাছ থেকে শুনবো যে একথা মিথ্যা। এমন একজন ভারতীয় আমাকে একথা বলেছেন 
[যান এ-ব্যাপারে ওয়াকিবহাল । 

িরাঁদনের আপনার 


এডওয়ার্ড টমসন 
২০৮ এস ওয়াজির হাসান কর্তৃক লিখিত 
৩৮ ক্যানং রোড, এলাহাবাদ 


১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ 

প্রিয় জওহরলালজা, 

গত অক্টোবর মাসের মূসঁলিম লগের লখনউ আঁধবেশনে সভাপাতর আভভাষণে 
£মথ্যা ভাষণ, মিথ্যা বর্ণনা ও ধর্ম এবং সম্প্রদায় প্রণোদত ঘৃণা প্রচার শুধু মুসলমান 
আর হিন্দুর ভিতরেই নয় মুসলমানদের নিজেদের ভিতরে সূত্রপাত হয়েছে। 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আঁধকার আর ধর্ম-প্রণোদত ঘৃণার আড়ালে এটা দনের পর 
গদন চলছে এবং ব্রমাগত সত্যের অপলাপও বোঁশ করেই ঘটছে । আম এই কয়েকাঁটর 
বিশেষ করে উল্লেখ করতে পারি; 

(১) যে কংগ্রেস একটি হিন্দ, প্রাতচ্ঠান। 

(২) যে সে স্বরাজ প্রাতম্ঠা চায় না, চায় ভারতে 'হন্দু রাজ্য প্রাতচ্ঠা। 

(৩) যে কংগ্রেস*এবং সাতটি প্রদেশে তার সরকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার 


২৪৬ 


চালাতে এবং তাদের পিষে ফেলতে চায়--বিশেষ করে মুসলমানদের তো বটেই। 
(৪) যে মুসলীম লগ ভারতের আট কোট মানূষের মত এবং ভাবধারার 
প্রতিনাধি। 
(৫) যে কংগ্রেসে সামান্য কয়েকজন মূসলমান আছে, এ কয়জন ইসলামের 
বেইমান। 
আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, এই প্রচারের প্রাতবাদ না করলে, এই 'মথ্যাকে 
প্রকটিত করে না তুললে, এটা সত্য হিসেবেই চলে যাবে, এবং সমগ্র দেশের অর্থনীতিক 
এবং রাজনশীতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের ক্ষাতি করবে। 
উপরে যে অবরোহণীগাঁল দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমার স্পম্ট মত 
এই যে, কোন কেন্দ্্ছলে মার্চের শেষাঁদকে বা এীপ্রলের শুরুতে যেসব মুসলমান 
জনগণ এবং শ্রেণীগূলি কংগ্রেসের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আর যাদের আম কংগ্রেস- 
মনাও বলতে পার, তাদের নিয়ে একটি মহতশী সভা ডাকা এবং প্রয়োজন?য় প্রস্তাব- 
গাল পাশ করা উাঁচত। এবং মুসলীম লীগের প্রচারের বিরোধীতা করে ঘোষণাও 
প্রয়োজন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের এই সভার আহ্বায়ক হওয়া উচিত। 
আম একথাও জানাই যে, কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের সভাপাঁতিদের মধ্যে যে 
আপসের আলোচনা চলছে তাতে কোনরকম বাধা সৃন্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। 
বরং, এই প্রস্তাবিত সভার কার্ধাবল 'নিষ্পাত্তর পথই অনেকখানি পাঁরম্কার করে দেবে 
যা মুসলীম লীগ আর কংগ্রেসী দুইদলেরই মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয়ও 
হতে হবে। পাঁরশেষে আমি আপনাকে এই চিঠিখানির বিষয় হারপুরায় আপনার 
সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত একটা সদ্ধান্তে আসতে অনুরোধ কারি। 
বোধহয়, একথাও উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় যে, এই চিঠিতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে, 
বহু কংগ্রেসী মুসলমানই তা পোষণ করেন। 
আপনার বিশ্বস্ত 
এস, ওয়াজর হাসান 
[এস ওয়াঁজর হাসান বহ্াদন 'নাখল ভারত মুসলীম লীগের নেতৃচ্ছানীয় 
একজন সদস্য ছিলেন। ] 


২০১৯ এম. এ. জিন্নাহ কর্তৃক লাঁখত ১নং হোস্টংস রোড 
গনউ 'দিল্লশ 
১৭ই মার্চ, ১৯৩৮ 

প্রয় পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্‌, 

আপনার ৮ই মার্চ ১৯৩৮ সালের চিষ্ঠি পেয়েছি। আপনার ১৮ই জানুয়ারীর 
প্রথম 'চাঠখান থেকে জানতে পাঁর যে, আপাঁন হিন্দু-মুসলমান এঁক্য বিধানের 
জন্য মতভেদের সূত্রগৃলি জানতে চান। উত্তরে আমি এই লিখোছিলাম 'চাঠপন্রে 
এ-বিষয়ের সমাধান হতে পারে না। সংবাদপত্রে আলোচনাও তেমানই অবাঞ্চনীয়। 
আপনার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জবাবে আমার কংগ্রেসী সমালোচনা ও বন্তব্য কি হবে আই 
ধরে নিয়ে আপাঁন এক বিক্ষোভের তাঁলকা তৈরী করে ফেলেছেন। যে প্রশ্ন আমাদের 
মধ্যে এখুনি বিবেচিত হওয়া উচিত, সেইদক থেকে এটা একরকম সঙ্গত নয় বলেই 
মনে হয়। আপনি এ একই লাইন ধরে ছিলেন, এবং এখনো আপনার মত এই যে, 
এঁ বিষয়গুলো যাঁদও বর্তমান 'বষয়ের সঙ্গে জাঁড়ত নয়, তবুও তাদের আরো 
আলোচনা হওয়া দরকার । কিন্তু আম তো আমার আগেকার চিঠিতে জানয়োছি যে 
আমি তা করতে চাইনে। 


২৪৭ 


যে-প্রশন নিয়ে আমরা শুরু করোছলাম, আম যেমন বুঝোঁছ--সেটা হচ্ছে 
মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যান্তগত আইন এবং জাতীয় জীবনে সরকারে 
এবং দেশ শাসনে রাজনীতিক দাঁবর ব্যাপার। মুসালমদের সন্তুষ্ট এবং সংখ্যাগুরু 
সম্প্রদায়ের ভিতরে নিরাপত্তা এবং প্রত্যয় সৃষ্টি করবে এমন বহহ প্রস্তাব করা হয়েছে। 
আঁম অবাক হয়ে গোছ যে আপ্পনি বলেছেন--কোনা বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জাঁড়ত--হয় আম এগুলি বিলক্ষণ জান, নয়তো এই সমস্যার জাঁটিলতার সঙ্গে 
আমার ততটা পাঁরচয় নেই। যাঁদ তাই-ই হয়, আমি জ্ঞান লাভ করতে চাই । যাঁদ সংবাদ- 
পন্রে কি সভায় সদ্য কোন বিবৃতি করা হয়ে থাকে তা জানালে আমার বোঝার সুবিধে 
হবে এবং আম কৃতজ্ঞ থাকব।' আপাঁন হয়ত চোদ্দ দফার কথা শুনেছেন। 

তারপর, আপানি যে বলেছেন, “এ ছাড়াও গত কয়েক বছরে এমন অনেক কিছু 
ঘটেছে যাতে অবস্থা বদলে গেছে ।” হাঁ, এ সম্পর্কে আমি একমত এবং এই নিয়ে খবরের 
কাগজে বহয প্রস্তাবও দেখা গেছে। যেমন, ৩৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীর ণদ স্টেটস্‌- 
ম্যান আপাঁন দেখবেন, সেখানে মুসলমানের চোখে" নামে একটি প্রবন্ধ বেরোয় আপনার 
সূবিধের জন্য কাঁপ ভিতরে দেওয়া হ'ল)। পরে ১৯৩৮ সালের ১লা মার্চের গনউ 
টাইমস'এর একটি প্রবন্ধে আপনার সদ্য ঘোষণা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। আমার মনে 
হয়, এটি কংগ্রেসের হারপুরা আধবেশনেই হয়, সেখানে আপাঁন এই বলেছেন বলে 
জানা গেছে যে, “এই তথাকাঁথত সাম্প্রদায়ক সমস্যা আম দূরবীনের সাহায্যে পরীক্ষা 
করোছ। যাঁদ কিছু না-ই থাকে, কি আর দেখতে পাবেন। 

১৯৩৮ সালের ১লা মার্চের নিউ টাইমসৃ-এ এই প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়, তাতে 
বহ; প্রস্তাবও করা হয় আপনার সুবিধার জন্য ভিতরে কাঁপ দেওয়া হ'ল)। আরো 
বাল, আপান বোধহয় 'মিঃ ফ্যানের সাক্ষাৎকারাঁটিও দেখেছেন, যেখানে 'তাঁন কংগ্রেসকে 
মুসালম লীগের দাঁবর কয়েকটি দফা উল্লেখ করে হযাশয়ারী 'দিয়েছেন। 

এখন, এটা বোধহয় আপনাকে দেখানো যথেষ্ট হবে যে, যতগুলি প্রস্তাব করা 
হয়েছে বা সম্ভবতঃ করা হবে, অথবা করার সম্ভাবনা আছে- সেগদালর বিশ্লেষণ দরকার । 
অবশেষে আম মনে কার, যে কোন দল বা সম্প্রদায়েরই হন না কেন, খাঁটি 
জাতীয়তাবাদী নেতার কর্তব্য হচ্ছে এটিকে নিজের কাজ বলে মনে করে পাঁরাস্থিতি 
গবচারের দ্বারা মূসলমান ও হিন্দুর মধ্যে একাঁট চুক্তি স্থাপন এবং এইভাবে সাত্যকারের 
সম্মোলত এক্য প্রাতিষ্ঠা। আমরা কোন্‌ সম্প্রদায়ের মানুষ এই কথা না ভেবে 
আপনার এবং আমার এইটেই উদ্বেগের বিষয় এবং কর্তব্য হওয়া সমশচীন। কিস্তু 
আপাঁন যাঁদ আশা করে থাকেন যে, এই সব প্রস্তাবগৃলি সংগ্রহ করে আপনার এবং 
আপনার সহকমীর্দের বিবেচনার জন্য আবেদনকারী 'হসেবে পেশ করাই আমার 
উচিত, আমার ভয় হচ্ছে, আমি এটা পারব না, এই দফাগুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে 
আরো পন্রালাপ চালানোর কারণেই তা পেরে উঠব না। যাঁদ আপাঁন তবুও 
'পড়াপীড় করেন, যেমন আপনার চিঠিতে মনে হয় তা করেছেনও-যখন আপাঁন 
বলেছেন, “সষ্টুভাবে কাজ করবার আগে আমার মন স্পম্টতা দাবি জানায়, অথবা 
কাজের নারখেই ভাবতে চায়। অস্পন্টতা, অথবা আসল বিষয়গুঁল এাঁড়য়ে গেলে 
সন্তোষজনক ফললাভ হবে না। এটা আমার কাছে অদ্ভূত ঠেকে যে, কোন বিষয়গুলি 
নিয়ে আলোচনা হবে, তা বারবার অনুরোধ সত্বেও আমাকে বলা হয়ান।” এটা 
ধনর্ভূলি বর্ণনা বা যথাযথ ছবি বলে মনেই হয় না। কি্তু সেক্ষেত্রে আম কংগ্রেসকে 
সরকারীভাবে এই মর্মে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলতে আপনাকে 
অনুরোধ করব এবং ব্যাপারটি নিখিল ভারত মুসালম লীগের পাঁরষদে 
পেশ করব, কারণ আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপাঁন কংগ্রেস সভাপাঁতি নন এবং 
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“তাই একই ধরনের প্রাতীনাধত্বের ক্ষমতা নেই! এ বিষয়ে আমি যাঁদ 
'কছুমান্ন সাহায্য করতে পারি, কংগ্রেসের জন্য তা করতে রাজী আছি এবং আপনার 
সঙ্গে সানন্দে আম দেখা করব এবং এ বিষয়গ্লর আলোচনাও করব।” আপনার 
সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা সম্পর্কে একথা বোধহয় বলতে হবে না যে, আমি সুখীই 


হব। 
ভবদীয় 
টিটি 
২১০ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত 
১নং উডবার্ন পার্ক 
কাঁলকাতা 
২০শে মার্চ” ১৯৩৮ 
প্রয় জওহরভাই 
খাল থেকে তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। কি বলব, বাপু তোমার 
হণাদ্দকরকে লেখা জবাবটি পড়ে আনান্দত হয়েছেন। তান যা বাদ রেখে [গছলেন, 
তুমি তা পূর্ণ করেছ দেখে তিনি খুবই খুশী । সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে লিখেছ, 
তাঁর খুবই ভাল লেগেছে । যাঁদও কোথাও কোথাও [তান হয়ত 'ভন্ন ধরণের ভাষাই 
ব্যবহার করতেন। 
খাঁল সম্পর্কে বাপু বলেন যে, তোমার বর্ণনা এমন প্রলুন্ধ করে যাকে প্রাতিরোধ 
কবা যায় না। কস্তু একথাও তাঁন বলেন যে, প্রলোভনের প্রয়োজন ছিল না। তিনি 
প্রায়ই ওখানে যেতে চেয়েছেন, হাওয়া বদলের জন্য ততটা নয় যতটা রাজ পাথবীতে 
যে ক্ষুদে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন তা দেখবেন বলে। তাঁর রোঞ্জতের) পরাক্ষা-ীনরাক্ষা 
সম্পর্কে তাঁর গভশর কৌতূহল-কাজ থেকে যখাঁন নিজেকে 'বাচ্ছিন্ন করে নিতে 
পারবেন, সেখানে যাবার সাধ তাঁর আছে। 
গতবারের চেয়ে এখন 'তনি অনেক ভাল আছেন। কাজের চাপ আগেকার মতই 
সমান আছে, এবং ফলও কিছ; সম্ভবত বোধহয় হবে না। কিন্তু গতবারের চেয়ে 
ভালভাবেই সইতে পেরেছেন। 


ভালবাসা নিয়ো। 
তোমার 
মহাদেব 
২১১ গোবিল্দবল্লভ পল্থ কর্তৃক লিখিত 
লখনউ 


২৩শে মার্চ) ১৯৩৮ 
'প্রুয় জওহরলালজা, 
আপনার এই আত সম্ৃদয় পত্রখানির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপাঁন যে খালিতে 
কপদন কাটিয়ে আপনাব কঠিন কাজের প্রচণ্ড এবং আঁবরাম পেষণ থেকে ছটা 
গবশ্রাম পেয়েছেন এর জন্যে আঁম আনন্দিত। আপাঁন বলেছেন. জায়গাঁট মনোরম । 
এবং এখানে এই সন্দর এবং শাস্তপূর্ণ পরিবেশে আপনি ষে কিছুটা বিশ্রাম এবং 
নির্জনতা উপভোগ করতে পারছেন, এইজন্যই জায়গাঁটর প্রাত আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা 
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উচিত। ব্যান্তগতভাবে খালির প্রাত কৃতজ্ঞ থাকার অন্য কারণ আছে, যে-অবসর সে 
টক রি তার কাছেই আপনার এই উপদেশপরর্প পরখানর জনা আমি 
খাণী। 
রা তা বর 
যা বলেছেন, বিশেষ করে সেইগ্যালরই আম মূল্য দিই। সেগযাল যে একেবারে 
আমি জাননে এমন নয়, কিস্তু চিঠিতে কয়েকটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে 
আপনার মনের ভাবনার একাঁট সুস্পম্ট ছবি পেয়েছি। আপান আমাদের সমাজ 
জীবনের কতগুলি দিকের উল্লেখ করেছেন, এবং যে কেউ একথা স্বীকার করবে যে, 
আমাদের আঁধকাংশ মানুষেরই ব্যান্তগত জীবন শোচনীয়ভাবে গদ্যময়, অনূর্বর এবং 
নিতান্তই দুঃখপূর্ণ। আপাঁন যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেইগুলো নিয়ে 
আলোচনা এ চিঠিতে আম করতে চাইনে, কেননা, তা করতে গেলে চিঠির যতখানি 
আকার হওয়া সম্ভব তা ছাঁড়য়ে যাবে। আর আম এখন আপনার উপরে দীর্ঘ 
একখান পন্রাঘাত করতে অত্যন্ত আনচ্ছুক। বরং পরে তা করতে পাঁর। 
ইউরোপে অতাঁক্ত হিটলারী আক্রমণ আর আমাদের প্রদেশে সাম্প্রদায়ক 
হাঙ্গামায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই ঘটনাগ্যালর গুরুত্ব ক্ষাণকের চেয়ে 
ঢের বৌশ, এগ্যালর তুলনায় অন্যান্য সমস্যাগীল তো ম্লান ছায়া মান্ন। 
আস্ট্রয়াভুন্ত একটি পয়লা নম্বরের আন্তজাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এর 
প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। সমগ্র রাজনীতিক পারাস্ছিতি এখন টলমল এবং 
একাঁদকে সশস্ত্র, নির্মম একনায়কত্ব, অন্যাদকে ব্যান্তগত এবং জাতিগত স্বাধীনতাসহ 
গণতন্তের মধ্যে বাছাই করে নেবার সমস্যার সম্মুখীন এখন পাঁথবী। এই ঘটনা- 
গুলো যাঁদও ইউরোপে ঘটেছে, তবু আমাদের স্পর্শ না করে তো পারে না। 
হিংসা এবং রন্তপাতসহ সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা এই প্রদেশে দেখা দিয়েছে, তাতে 
আমি অত্যন্ত ব্যথা আর দুঃখ পেয়োছ। এখন এলাহাবাদ আর বানারসের অবস্থা 
প্রায় স্বাভাবক হয়ে এসেছে, 1কন্তু সাম্প্রদায়ক উন্মত্ততা আবার ষে কোন সময়ে 
বিজ্ফর্ত হয়ে পড়তে পারে। এলাহাবাদের দাঙ্গা সম্পর্কে আপনার তার পেয়োছ, 
এবং একখানা তারও পাঠিয়োছ। আপাঁন 'নশ্চয়ই কাগজে হাঙ্গামার খবর পড়েছেন, 
এবং যখন শীঘ্বই এখানে আসছেন, আম ও [বিষয়ে আর ববস্তারত লিখতে চাইনে। 
রাজনীতির আবরণে গত কয়েকমাস ধরে মূসালম লীগ যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, 
সেইটেই এই পাঁরস্থিতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ধর্মের নামে উন্মাদনা জাগিয়ে 
ভোলা এত দহজ যে, যখন কোনো দল নিজের রাজনশীতিক স্বার্থাসাদ্ধর জন্য 
ততখান নেমে আসতে পারে, তখন আর তার স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রাতি কোনো 
যুক্তিসঙ্গত বিক্ষোভ থাকতে পারে না। 
আশা কার, কুশলেই আছেন। 
আপনার প্নেহাবনত 
জি. বি. পল্থ . 
২১২ সরোজিনী নাইড়ু কর্তৃক 'লাখত 
1দ গোল্ডেন গ্রেশহোল্ড 
হায়দ্রাবাদ-দাক্ষিণাত্য 
২৯শে মার্চ” ১৯৩৮ 
'প্রয় জওহর, 
পুরাকালের স্তোন্রকারের (81:2050 মত পাহাড়ের দিকে চোখ তুলে আশা 
কার এই যোগাযোগে তুমি সান্ত্বনা, শান্ত আর অন:প্রেরণা পেয়েছে । তুমি সেই যুব 
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স্তোন্রকারের মতই নদ থেকে পাঁচাট নাঁড় তুলে নিয়ে প্রাতাটি গোলিয়াথকেই হত্যা 
করতে সমর্থ । তোমাকেও বহু বিশেষ গোলয়াথকে নিধন করতে হবে। 
কলকাতায় যেতে পারাছনে" বলে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে এবং ঠকেও গোঁছ। 
এই একটিবার আম ডান্তারী অনশাসনের বাধ্য হয়ে আছ, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় 
যে, সবখাঁনই আমার গুণ নয়, এটা ছক শাররীক অক্ষমতা- বর্তমানে যার অন্যথা 
করা যায় না। তাই আম সোঁটতে শুয়ে আমার বাগানের পাখীদের গান শ্াঁন। 
বুলবুলেরা কমলা গাছে বাসা বেধেছে, একটা নীল মাছরাঙ্গা তার 
মধ্যাহ্ন ম্লান করতে আসে ঝরণায় আর মধুলোভশ পাখীরা ক্লেমাটস আর বগোনয়া 
ঝোপে ব্যস্ত। তুমি কি কখনো পারসী কবিতা “পক্ষী সভার” অনুবাদ পড়েছ ? 
যখন অন্যান্য বিষয়ে ক্ষুদে মানুষাঁট তাঁর "গান্ধী জাদু চালাচ্ছেন, বল তো 
সাম্প্রদায়ক বাটোয়ারার অগ্রগতিতে 'নেহরু-্লায়'র কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে। আম এ 
[বরান্তকর সমস্যার সক অর্থাট জানার জন্য বড়ই উীদ্বিগ্ণ। বেবের সাঁত্যকারের 
বেবোচিত ঠান্ডা লেগেছে, যার একমান্র তুলনা হয় এ সম্পর্কে তার বুঝতে না চাওয়ার 
বেবোচিত একগংয়েমীর সঙ্গে। যাহোক, সে একটু ভাল আছে। এখন সে এমন 
রঙে হাত চুবিয়ে বসে আছে, ধা জোসেফের বহুবর্ণ কোটকেও হার মানায়। সে তার 
গবরাট পোশাকের আলমারীকে নতুন রূপ আর ছদ্ম আবরণ 'দিচ্ছে। 
আমার স্বামী ১৪ই তারিখে 'কণ্টে রোসো' জাহাজে ভিয়েনায় যাচ্ছেন। বেব তাঁকে 
গবদায় দিতে বোম্বে যেতে পারে । সে হয়তো বেঁটর ওখানে উঠবে। ভাল কথা, 
বেটি আমার উপর চটেছে। তার কারণ, সে ভাবে রাজার রাজনাঁতিচর্চা আমি খুব- 
একটা আমল 'দিইনে! কি ছেলেমানুষ ভাব তো, আর রাজাও তাই--আহা বাছারা ! 
যাঁদ ওদের দুজনের একজনেরও একটু রাঁসকতাবোধ থাকত তাহলে ওদের এবং 
আমার পক্ষে ভালই হোত। 
এটা তোমার কুশল অনুসন্ধানের রীতির কথা মনে রেখেই পাঠ্য হিসেবে 
লেখা হয়েছিল কিন্তু এটা এক অপাণ্য, অসংলগ্র চিঠিতে দাঁড়য়ে গেল! এই যে শতকরা 
একশো ভাগ স্বদেশ কাগজ. কারো দেশাত্মবোধের প্রমাণ দেওয়ার পক্ষে চমৎকার 
বটে, কিন্তু হায় এতে লেখা কি শল্ত! 
ভালবাসা নিও। 
তোমার প্নেহের 
সরোঁজন' 
আমি সি. এল ইউ.র টাকার জন্য বহু লোককে িখোছ। এখনো কোন উত্তর 
আসোঁন। 


২১৩ মহাত্মা গান্ধী কতৃক লাখত 
সেবাগ্রাম 
২৫শে এপ্রল, ১৯৩৮ 

প্রয় জওহরলাল, 

মহাদেবের সামান্ত প্রদেশ ভ্রমণ বিবরণের এটা একটা কাঁপ। আমরা 
আশঙ্কাজনক খবর পেয়োছলাম, এবং নিজে যেতে পাঁরাঁন বলে ওকে পাঠানো 
উচিত মনে হয়েছিল। সব সদস্যদের কাছেই এইগ্ঁল বাল করাছ না। মওলানা 
আর সূভাষের কাছে নকল পাঠাচ্ছি। এই বিবরণশগুলি আমাকে ব্যথা দিয়েছে। 
মহাদেবের আরো অনেক কিছ বলবার আছে। অবশ্য, ভাইদের কাছেও একাঁটি নকল 
পাঠাচ্ছি। আশা করি, তোমার ভাইদের উপর যে 'বিরাট প্রভাব আছে তা খাটানো 
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কর্তব্য বলেই মনে করব। আম অবশ্য তারযোগেই খবর 'িচ্ছি। এমনাঁক, 
কয়েকদিনের জন্য, আম যে আঘাত পেয়েছি, তা সত্ত্বেও, এ প্রদেশে যেতে পার, যাঁদ 
খানসাহেব চান তবেই তা হবে। আমরা ভিতরে ভিতরে যেন দূর্বল হয়ে পড়াঁছ। 
আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্কট মূহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা এক ভাবে 
'জানসটা দেখতে পারাছ না দেখে আম ব্যথা পাঁচ্ছ। তোমাকে বলতে পারাছনে, 
তোমাকে আজকাল সঙ্গী না পেয়ে আম কতখান 'নঃসঙ্গ বোধ করাছ। জানি তুম 
ভালবাসার জন্য অনেকখানি করবে। পকিস্তু রাষ্ট্রের ব্যাপারে বাদ্ধবৃত্ত যখন বিদ্রোহ 
হয়, তখন ঘ্নেহের কাছে আত্মসমর্পণ তো চলে না। তোমার বিদ্রোহের জন্য তোমার 
প্রীতি আমার শ্রদ্ধা আরো গভীর হয়েছে। কিস্তু তাতে তো শুধু নিঃসঙ্গতার দুঃখ 
তীব্র হয়েই উঠেছে। আমাকে থামতে হচ্ছে। 
ভালবাসা 'নয়ো। 
বাপ, 


২১৪ মহাত্সা গান্ধীকে লিখিত 
এলাহাবাদ 
২৮ এ্রাপ্রল, ১৯৩৮ 

গপ্রয় বাপ, 

আজ সকালে লখনউ থেকে এলাহাবাদে ফিরে আপনার চিঠি আর তার সঙ্গে 
মহাদেবের সামান্ত ভ্রমণের বিবরণীর নকলখানা পেলাম। আমি এই বিবরণ পড়োছি, 
এবং খান সাহেব ও আবদ্‌ল গফফর খানকে 'লিখব। মহাদেব যা লিখেছে তাতে আম 
অবাক হইনি। আম নিজে যা দেখে এসোছলাম, এ তারই স্বাভাবিক পারিণাত। 
যাহোক, আশা করোছলাম, যে ঝোক তখন দেখা 'দিয়োছল, তাকে কিছুটা বাধা 
দেওয়া যেতে পারত। আপনি ছাড়া যান এটা সাফল্যের সাহত করতে পারতেন 
গতাঁন মওলানা আবুল কালাম। আমার মনে হয়, তাঁর সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া খুবই 
দরকার। ইতিমধ্যে আমি আশা করাছ যে, খান-দ্রাতারা মন্ত্রী সম্মেলন এবং ওয়ার্ক 
কামাটর বৈঠকে এসে যাবেন। 

গত ছমাসএর মধ্যে কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আম বড়ই 
দুঃাঁখত হয়োছি। যে ব্যাপারটায় আম আশধাঁকত সেটা হচ্ছে গান্ধী সেবাসংঘের নতুন 
রূপ । ট্যামানি হল" রাজনোতিক প্রথার দিকে আমরা আঁত দ্রুত এগিয়ে চলেছি, এবং 
এটাও দুঃখের ব্যাপার যে, এমন কি যে গান্ধী সেবাসংঘ অন্যের পক্ষে আদর্শস্বরূপ 
হতে পারত- এবং শুধুমান্র যেনতেন প্রকারে ইলেকশন জয়ে ব্যগ্র পার্ট সংস্থা হতে 
অস্বীকার করতে পারত-_সেও আজ সাধারণের পর্যায়ে নেমে, এসেছে। আমি 
তীব্রভাবে অনুভব কার যে, কংগ্রেসী মান্লিসভাগুলি অক্ষমভাবে কাজ করছে, তারা 
যা করতে পারত--তা করছে না। তারা বড় বোঁশ পুরানো শাসন-ব্যবন্থার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিচ্ছে এবং তার উচিত্য প্রমাণ করতে চাইছে। কিন্তু এসব খারাপ হলেও 
স্হ্য করা হয়ত যেত। কিন্তু তার চেয়ে আরো খারাপ হচ্ছে, আমরা জনগণের হৃদয়ে 
যে উচ্চ আসন বহু পাঁরশ্রমে গড়ে তুলোছি তা আমরা হারাতে বসৌছ। যাদের 
কোন আদর্শ নেই, যাদের কাজ দিনের পর দন স্নাবধাবাদ দ্বারা নিয়াল্লিত, এমনি 
সাধারণ রাজনশীতিজ্ঞদের পর্যায়ে আমরা নেমে যাচ্ছি। 

খানিকটা, সমস্ত পাঁথবী জুড়ে যে সর্বব্যাপী অবনাতি আর খাঁনকটা, যে 
পাঁরবর্তনশশল যুগে আমরা আছ এটা তারই ফল। তব্‌ও এতে আমাদের ুটগুলি 
দোঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে আ্বার সে দৃশ্য শোকাবহও বটে। যাঁদ ঠিকভাবে চলেন, তাহলে 
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এই অবস্থাকে এ'টে উঠতে পারেন এমন সংভাবাপন্ন মানুষ কংগ্রেসে যথেস্টই আছেন । 
ধিস্তু তাঁদের মন দলাদলিতে পূর্ণ, এবং অমুক ব্যান্ত বা তমুক দলকে পিষে ফেলবার 
কামনায় মত্ত। এটা স্পষ্টই ধোঝা যায় যে, সং লোকের চেয়ে অসংকেই পছন্দ, 
কেননা অসৎমানূষ পার্টর নীতি অনুসারে চলার প্রাতিশ্রুত দিচ্ছে। যখন এমানি 
হয়, তখন অবনাত তো দেখা দিতে বাধ্য। 
কাজ করতে পাঁরাঁন। যেমন সব সময়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, তেমনিভাবেই কাজ 
করোছি। নিজেকে হ্ানচ্যুত এবং বেমানান বলেই মনে হয়েছে। এই কারণেই 
(অন্যান্য কারণও ছিল) আমি ইউরোপে যাব ঠিক করোছলাম। মনে হয়োছিল, 
সেখানে আমি বোশ কাজ করতে পারব, আর যাই-ই হোক না কেন, আমার ক্লান্ত 
বশ্রান্ত মনকে ঠান্ডা করে তোলা যাবে। আপনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা 
আমার পক্ষে দুরূহ, কেননা আপনার শরীরের এই অবস্থায় আমি আপনাকে শ্রাস্ত 
আর উদ্বিগ্ন করে তুলতে চাইনে। এও আমার মনে হয়েছে যে, এমান ধারা আলোচনায় 
তেমন কোনো সুফল হবে না। 
২রা জুন বোম্বাই থেকে সাগর পাঁড় দেব ঠিক করোছ, কতাঁদনের জন্য যাচ্ছি, 
জান না। সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষেই ফিরে আসব। 
পয়লা মেতে এক সপ্তাহের জন্য আম গাড়োয়ালে যাচ্ছি। সরূপও আমার 
সঙ্গে যাবে এবং আমরা দূজনে এরোপ্লেনে বাঁদ্রনাথ ও তুষার ক্ষেত্রের উপর উড়ে চলব। 
গাড়োয়াল থেকে ফিরে এসে মন্দের সভা এবং ওয়াঁক্থ কামাঁটর সভার জন্যে 
বোম্বাই যাব। 
আপনার প্লেহের 
জওহরলাল 
মহাআ গান্ধণী 
জুহু বেম্বে) 
২১৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
পেশোয়ারের পথে ট্রেনে 
৩০শে এীপ্রল, ১৯৩৮ 
প্রয় জওহরলাল, 
জিন্নার সঙ্গে সাড়ে তিন ঘণ্টা আলাপের যে ছোটখাটো একটা টোক রেখোঁছলাম, 
তারই এখান নকল। তুমি আর অন্যান্য সভ্যেরা হয়ত এই আলাপের 'ভীত্তটা 
পছন্দ করবে না এমনও হতে পারে । ব্যান্তুগতভাবে আম তো এর থেকে রেহাই-এর 
পথ দেখতে পাইনে। আমার এখন বাধা এইখানে যে, আম তোমার মত দেশে ঘুরে 
বৈড়াইনে, তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, আমার অন্তরের নিরাশ; আমাকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছে । আঁম চাঁলয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ চিন্তাও আমার পক্ষে বিষবং যে, মার 
একমাস আগেও আমার যে আত্মবিশ্বাস ছিল, তা আমি হারিয়ে ফেলোছ। আশা 
কার, আমার জীবনে এ ক্ষাণকের অবস্থা। প্রস্তাবগীলকে তাদের গুণানসারে বিচার 
করতে তোমাকে সাহায্য করবে বলেই একথা উল্লেখ করলাম। আমার মনে হয় না 
যৈ, প্রথমটা নিয়ে কোন গোলমাল বাধবে। দ্বিতীয়া তো তার সবকাঁট ফ্যাকড়া 
নিয়েই একেবারে অন্ভুত ধরনের । যাঁদ তোমার পছন্দ না হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁতল করে 
দিতে দ্বিধা করবে না। এ ব্যাপারে তোমাকেই নেতৃত্ব নিতে হবে। 
এগারো তারিখে ফিরব আশা কাঁর। সুভাষ আমার তারের জবাবে জানিয়েছে 
যে, সে জন্নাহ্‌-এর সঙ্গে রশীতমাফিক কথাবার্তা চালাতে চায়। দশ তারিখে 
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বোম্বে আসবে বলে তারও করেছে । আমার ইচ্ছে, তুমিও শীঘ্রই সেখানে যাও। 
মওলানা সাহেবকেও এই মর্মে চিঠি লিখাছি এবং এই 'চাঠখানার একখানা নকলও 


পাঠাচ্ছি। 
ভালবাসা নিয়ো । 
বাপ 
২১৬ মহাআা গান্ধী কর্তৃক লাখিত 
৭ই মে, ১৯৯৩৮ 
[প্রয় জওহরলাল, 


গাঙ্ধী সেবা সংঘের নতুন রূপে এমন কি আছে যাতে তুমি উদ্বিগ্ন হয়েছ ; আমাকে 
স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এর জন্যে দায়ী আম। কিসে তুম উদ্বিগ্ন সেকথা "দ্বিধা না 
করে আমাকে স্পম্ট বলবে, সেইটেই আম চাই। যাঁদ আম ভুল করে থাক, তাহলে 
খান তা আঁবচ্কার করতে পারব, তখাঁন গছ হটে আসব, তা তো তুমি জান। 

আর সর্বাত্মক অবনাঁতর কথায় আম তোমার সঙ্গে একমত, যাঁদও দুর্বল স্থান 
সম্পর্কে আমাদের আমল হতে পারে। 

সাক্ষাৎ মতো আরো কথা হবে। 

ভালবাসা নিয়ো। 


২১৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 'লাখিত 


বাপ 


সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
২৬শে মে, ১৯৯৩৮ 
প্রয় জওহরলাল, 
তুমি কি কাজের মানুষ আর চটপটে। গুরগাঁও জেলা কংগ্রেসের ব্যাপারে যে 
হাত দতে পেরেছ, এতে আম খুশী হয়োছ। আশা কার, তোমার পরামর্শ দুই 
পক্ষই মেনে নেবে-আর তাইত নেওয়া উচিত। 
জন্নার সঙ্গে আমার আলাপের যে টোক্‌ পাঠিয়োছিলাম, সেই সম্পর্কে আজ 
তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে. তাঁর সঙ্গে 'দ্বতীয় বার আলাপ অবশ্যন্তাবশ। 
আশা কার, এতে কোন ক্ষাতি হবে না। যাঁদ সময় পাও তো, জাল-এর সঙ্গে দেখা 
হবার পর তার সম্পর্কে এক ছত্র 'লখে জানিয়ো এই আমার ইচ্ছা । য়রোপ ভ্রমণে 
তুম বিশ্রাম নেবে এই তো আমার কামনা-এখানে সব সময়ে যেমন কর, তেমান 
ছনটোছ7টি করে বেড়াবে না। 


ভালবাসা 'িয়ো। 
বাপ, 
২১৮ গোবিন্দবল্পভ পল্থ কর্তৃক লিখিত | 
ব্রুকহশল হাউস 
নইনিতাল 


৩০শে মে, ১৯৩৮ 

প্রয় জওহরলালজ, 
আমার দুঃখ যে, আপনার যাত্রার পূর্বে ব্যান্তগতভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করে 
আমার আস্তীরক শুভেচ্ছা জানাতে এবং কতগুলো ব্যাপারে কিছু বলতেও পাঁরান। 
একুশ বা বাইশ তারিখে যখন আপনার সঙ্গে ছিলাম, তখন উপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার 
-. আলাপ থেকে জানতে পারি, আপাঁন সেই রাতেই সাড়ে দশটায় আজমগড় থেকে 
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রওনা হবেন। রাত প্রায় আটটার সময় আপনার ওখানে গেলাম. স্টেশনেও ছটলাম, 
"বস্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নাগাল মিলল না। আপনাকে বিদায় দতে এলাহাবাদ 
যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার (মেয়ের অসুখে তা হ'ল না। মেয়েটি খারাপ ধরনের 
টাইফয়েড ভূগছে। হঠাৎ আমাকে নহীনতাল চলে আসতে হ'ল। এখন আপাঁন 
ভারত ছেড়ে চলেছেন, আমাদের কস্ট আর সমস্যার পুনরাবাস্ত করে আপনাকে 
ধবরন্ত করতে চাইনে। আপনার সম্দ্রযান্ত্রা নার্বঘঘ এবং সুখকর হোক, যুরোপে 
সুখে কাটুক সময়, তাড়াতাড়ি ভারতে দরে. আসুন-এই আমার কামনা । দেশ 
থেকে আপনার অনূপা্থৃতি তো নঃসন্দেহে আমাদের অসুবিধে বাঁড়য়ে দেবে! 
এদেশে আর এমন কোন অসাধারণ ব্যন্ত নেই- বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাঁর দিকে 
পরামর্শ আর ঠিক পথে পরিচালনার জন্য নিভ'রতার সঙ্গে ফিরে তাকানো যায় এবং 
যানি দরকার হলে কোন ব্যাপারে সফল হস্তক্ষেপও করতে পারেন। যাহোক, আম 
নিজে বুঝ যে, বর্তমান বিশ্ব পাঁরাস্থৃতির কথা ভাবলে, দেশের ব্যাপকতর স্বার্থের জন্যে 
আপনার য়ুরোপ ভ্রমণ প্রয়োজনই বটে। স্থায়ী ব্যবস্থা এখন টলটলায়মান, এক 
নতুন ব্যবস্থা এর থেকে দেখা 'দতে বাধ্য এবং সোঁট অন্যান্য দেশের মত ভারতকেও 
নিশ্চয়ই ' প্রভাঁবত করবে। এই সংকট মুহূর্তে, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক রাখা এক জরুরী, ব্যাপার, এবং সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে আপাঁনই একাজের 
সবচেয়ে উপযুন্ত মানূষ। বোধহয় আমরা আমাদের স্থানীয় সমস্যা নিয়েই এমন 
তন্ময় যে ব্যাপকভাবে সমস্ত ব্যাপারগুলো ভাবতে পারছিনে, অথচ তাই তো ভাব' 
উচিত। দেশ জুড়ে এই যে একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ তৃষ্ণা তা যেন 'ভাবনা আর জীবন- 
ধারার নতুন স্পন্দনকে ক্রমেই স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। শহর এবং গ্রাম অণ্থলে কিছ;টা 
পারমাণে সংস্থ এবং কাম্য কর্মপ্রেরণাও দেখা যাচ্ছে। জনগণের সব জাগরণ 
দেখা যাচ্ছে এবং সমস্যাগ্‌লোও পাঁরচ্কার হয়ে আসছে । চিঠি তো এরই মধ্যে 
দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, তাই এ বিষয়ে আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই। 

যান আমাদের পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে পারবেন এমন একজন যোগ্য 
বিশেষজ্ঞের জন্য আম যে অনূরোধ করোছি, সেটা আশা কার মনে রাখবেন। যাঁদ 
এমন কোনো লোকের দেখা পান, আমাকে অন:গ্রহ করে জানাবেন ক 2 

ইন্দুর সঙ্গে দেখা হলে অনুগ্রহ করে তাকে আমার ভালবাসা জানাবেন। 

আপনার সবোত্তম কুশল কাম্য। 

আপনার স্লেহধন্য 
জজ. 'ব. পল্থ 

[ ৯৯৩৮ সালের প্রথম দিকে আমি যুরোপে যাই। সমুদ্রপথে বোম্বাই থেকে 
জেনোয়ায় যাই। সেখান থেকে মাসেই-এর দিকে রওনা হই। স্থলপথে আম 
বার্সেলোনায় যাই, সেখানে কশদন কাটিয়েও আস। তখন স্পেনের গৃহযুদ্ধের 
কাল। তারপরে যাই লণ্ডনে। ] 


২১৯ লর্ড লোঁিয়ান কর্তৃক [লাঁখত 
ব্রকালং হল 
আইলশাম 
২৪শে জুন, ১৯৩৮ 
দপ্রয় মিঃ নেহরু, 
আপনি যে বার্সেলোনায় ফ্রাঙ্কোর বোমা থেকে রেহাই পেয়ে ইংলন্ডে এসে 
পৌঁছেছেন, তাতে খুশীই হয়েছি। ৯ই জুলাই-এ যে সপ্তাহ শেষ হবে, আমি তখন 


$& 


আপনাকে এখানে আহ্বান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। পাট বেশ ছোটই হবে। 
লেডন ফ্যাস্টরকে আশা করাছ, তিনি আপনার কৌতূহল জাগাবেন এবং আনন্দও 
দেবেন। জেনারেল আয়রনসাইড ইংলশ্ডের সর্বশ্রেম্ট য্যেদ্ধাদের একজন, তিনি আপনাকে 
পৃথিবীর সাধারণ এবং সামারক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকবহাল করে দিতে 
পারবেন, অন্য কারো কাছ থেকে তা নাও পেতে পারেন। প্রধানমন্ধী থাকাকালীন 
ধমঃ বজ্ডইনের আত ঘাঁনম্ঠ পরামর্শদাতা [ছিলেন মিঃ টমাস জোন্স্‌। নিজেও 
[তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যান্ত। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্তা স্যার ফিজ্ডূলেটার স্টুয়ার্টকেও 
পাবার জন্য আধা মন করোছলাম। তান লোকটি ভাল, কিন্তু আমার মনে হয় 
[তিনি হয়ত একটু বোৌশ আমলা ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন-বাকি আর কেউ তো 
তা নন! যাহোক, পার্টির আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে তখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা 
যাবে। অসার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সুন্দর পাঁরবেশে আপনাকে 'নারবিলি সপ্তাহ- 
শেষ যাপনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া-সেখানে আমরা কিছুটা আলাপ করতেও 


পারব। 
হাতি 
লোঁথয়ান 
পু: আপনার কন্যা অন্যত্র ব্যাপৃত থাকবেন বলে দুঃখিত 


২২০ স্যার জর্জ সংস্টার কর্তৃক লিখিত 
৩০ সেন্ট জেমস প্লেস 
লন্ডন, এস. ডবলিউ. ১ 
৭ই জুলাই, ১৯৩৮ 
গপ্রয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহর:, 
আপনার মঙ্গলবার সন্ধ্যার বন্তুতা নিয়ে আমি অনেক ভাবাছ, বিশেষ করে তার 
অর্থনীতক সমস্যাগ্ীল 'নয়ে। আপনার দ্বান্দিক ক্লোধকে (আমার শ্বাস ওটা 
গ্বান্বিক' ছাড়া কিছুই নয়) ন্যাধ্য প্রতিপন্ন করতেই যেন আমার নিজস্ব মন্তব্য 
এইভাবে জাহর করোছ, তাই আঁম দ:৫াঁখত। কিন্তু আম তীব্রভাবেই অনুভব 
কার যে, ভারতে যে অর্থনীতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হয়, 
সেগাল 'ভীত্তগত সমস্যা, এবং তাতে জাঁটলতাও যথেম্ট। এবং শুধু ব্রিটিশ প্রভাবের 
অপসারণেই সে সমস্যাগ্ীলর সমাধান হতে পারে না। 
আমাকে আপাঁন যে উত্তর দিয়েছেন, তার থেকে এই িদ্ধান্তেই আসা যায় যে, 
ব্রিটিশ সম্পকেরি চেয়ে ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থাই আপনার মতে সর্বনাশের প্রধান 
কারণ। এবং শেষোস্তের উপর আপনার আক্ুমণ এই ধারণার বশবতর্ঁ হয়েই করা 
হয়েছে যে, পবেক্তিটি এরই অবশ্য সহগামী। এতে এমন কাঁঠন সমস্যাগ-ীলর 
উদ্ভব হয়েছে যা আপনার সঙ্গে খুবই আলোচনা করতে চাই। এই চিঠিতে তা নিয়ে 
বলার সাহস করব না, শুধু কয়েকটা সংক্ষপ্ত মস্তব্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে 
রাখব। 
ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার জন্য যা প্রয়োজনীয় সে হচ্ছে জাতীয় ব্যাপক 
এবং আত্মিক প্রয়াস, যা ধনবাদশ ব্যবস্থা এবং মুনাফার অনুসন্ধান যোগাতে পারে না 
-আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত হব। ভারতের গ্রামে গ্রামে এবং 
অণ্চলে অণ্ুলে জাতীয় নেতাদের দ্বারা অনপ্রাণিত সমবায় প্রথার ওপর যে এর 'ভাস্তি 
হওয়া উচিত এইটেই আঁম মনে কার। অন্যাদকে, আমার এও বিশ্বাস ষে, আপনারা 
জাতীয় নেতারাই বর্তমানে প্রধান নাগরিক শশজ্পকেন্দ্ুগুলিতে যে শ্রমশিজ্প নিয়ন্তিত 


২৮৬ 


হচ্ছে, তার প্রাত ধ্বংসাত্মক আক্রমণ না করে এই কাজের বোঁশর ভাগ ফলই 7পতে 
পারেন। 

আমার নিজের চিন্তা-পদ্ধতর ব্যাখ্যা হিসেবে আমি আপনাকে একখানা 
প্যাপ্তকা পাঠাঁচ্ছ। এতে একটি বন্তৃতা আছে, যোট আম সাড়ে তন বছর আগে 
লণ্ডনের রয়াল সোসাইট অফ অর্টস-এ ভোরত থেকে ফরে আসবার পর) 
দদয়ৌছলাম। এটা অবশ্যই প্রাথামক ব্যাপার, এবং এর থেকে যে খুব-একটা কিছ 
পাবেন সে আশাও কার না। কিস্তু আমার বিশ্বাস, আম যা বলেছি তাতে এক কণা 
সত্য আপাঁন পাবেন, এবং যে পদ্ধাত এবং দৃষ্টভঙ্গী নিয়ে দেখোছ, সোটও আপনার 
কাছে দরদহশন বলে মনে হবে না। আপাঁন দেখতে পাবেন, আম একথা বলতে 
সাহসাঁ হয়োছি যে, এই বিষয়ে মিঃ গান্ধীর ভাবধারার অনেকখানির সঙ্গেই আম 
একমত। যাঁদ পড়বার সময় পান, এবং আমার সঙ্গে আরো আলাপ করতে চান, 
আম খুব সম্মানিত হব। 

আর একটা বিষয়ে আপনর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেতে আম বড়ই 
ইচ্ছৃক। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপনাকে এই পারিকজ্পনাটর কথা উল্লেখ 
করেছিলাম। আপনার সঙ্গে যে যুবকাঁটর (মিঃ উইন্ট) পাঁরচয় করে 'দিয়োছি, তাকে 
কতগুলো বিষয়ে বিশেষ .করে অনুসন্ধান করে দেখবার জন্য ভারতে পাঠাতে চাই। 
এমন কি, এখন যাঁদ আমার সঙ্গে দেখা করার আপনার সময় না হয়, আশা কার 
ভারতে মিঃ উইন্টকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেবেন। তাঁর মাধ্যমে এই অনুরোধ 
যখন করছি, তখন আমাদের কি ইচ্ছা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাই করব। 

আশা করি, আপাঁন এটা বুঝেছেন যে, আমাদের অর্থনশীতিক এবং রাজনীতিক 
ব্যাপারে মতানৈক্য সত্তেও আপনাকে আমাদের লণ্ডনের গৃহে পাওয়ার সুযোগ হলে 
আম এবং আমার স্তী দুজনে সাঁত্যই আনন্দিত হব; যাঁদ অবশ্য আপাঁন 
খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারেন, তবেই তা সম্ভব হবে। একটা কার্যকরী আভাস 
ধদাচ্ছ__আপাঁন 'ক নৈশ ভোজে (একেবারে পাঁরবাঁরক ব্যাপার) সোমবারে আসতে 
পারবেন ? 

ভবদীয় 
জর্জ সমস্টার 

পাণ্ডত জওহরলাল নেহরু, অরমণ্ড হাউস 


২২১ মাদাম সান-য়া সেন কতৃকি লাখিত 
'দি চায়না ডিফেন্স লীগ 
সেন্ট্রাল কমিটি 
“হংকং 


৭ই জুলাই, ১৯৩৮ 
[প্রয় মিঃ নেহরু, 


মিঃ জন লিনিং এখান থেকে ভারতে রওনা হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার 
পরিচয় করিয়ে দিতে পারি ক? মিঃ লানং আমাদের গস, ডি লগের একজন 
কার্ধকরাী সভ্য, এবং চনে জাপ আক্রমণের তরঙ্গে যে পা'রাস্ছিতি ঘটেছে সে সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। চীনের প্রাতি তাঁর বন্ধ-ত্ব যেমন গভনর, তেমান খাঁটি, 
এবং সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েও তান গণতন্তের সমর্থকই থাকবেন। 

আপাঁন যখন চীনের একজন মহান বন্ধ7, তখন আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, 


২৬৭ 


আমাদের প্রাতরোধ আঁভষান সম্পর্কে সব কথাই এমন একজনের কাছ থেকে জানতে 
চান, 'যাঁন যুব শান্তর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত আছেন। 
আপনারা ঘে সহানূডাতি এবং একাত্মতা প্রদর্শন করেছেন, তা জেনে আমরা 
কৃতজ্ঞ এবং অন্প্রাঁণত হয়োছ। এবং এই সুযোগে আমাদের প্রশংসা এবং বন্ধৃত্ব 
জ্ঞাপন করতে চাই। 
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
আপনার ভাঁগনণভাবাপন্ন 


১৫০ 449 2. 


২২২ হউলেট জনসন কর্তৃক লাখত 
দি ডানার, ক্যান্টারবারী 


১৬ই জ্‌লাই, ১৯৩৮ 
প্রিয় মিঃ নেহরু 


ক আনন্দদানকারশ এক গ্রল্থাগারই না আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন! আম 
এর জন্য আত কৃতজ্ঞ। আমার প্রথম অবসর মুহূর্তেই পরম আগ্রহে লোভীর মত 
এটির ভিতরে ডুবে যাব। 

আপনার আগমন সব সময়েই সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে আর মিঃ গান্ধীর 
আগমনের পাশাপাশি তাকে ঠাঁই দেওয়াই উচিত হবে। যাঁদ সাহস পাই তো বাল, 
আপনার নীতি যেমন তাঁর নীতির পরিপূরক, তেমান এটিও তাঁর আগমনের 
পরিপুরক। আপনার পরবতর্ঁণ আগমনের ব্যগ্র প্রতীক্ষায় থাকব, আর সেটি আরে 
দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই কামনাই করব। পরম শ্রদ্ধাসহ। 

আপনার আত "বিশ্বস্ত 
1হউলেট জনসন 


২২৩ এডওয়ার্ড টমস্গন কর্তৃক লাখিত 
২০শে জুলাই, ১৯৩৮ 

প্রয় জওহরলাল, 

কোন কোন মানাঁসক অবস্থায়--আম গাঁবতি মানুষ আশা করি, অহওকারশ নই; 
সেটাতো একেবারে অন্য জিনিষ) আর গর্বের সূযাক্তিও থাকে বই কি। কিন্তু 
'আমার বন্ধ: এডওয়ার্ড টম্সনকে" তোমার এই স্বাক্ষরিত বইখাঁন আমাকে যত 
গার্বত করে তুলেছে, তত আর কিছুতেই করতে পারত না। জানি তুমি এমাঁন মানুষ, 
যে তার অঙ্প ভাষণকে প্রায় অমানূষিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে; এবং তুমি যা বল, 
তার সবটুকুই ভাষায় প্রকাশ করা যায়। 

তোমার সঙ্গে, তোমার সন্দর মেয়েটি আর মিসেস রোবসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


তো আনন্দের বিষয়। 
চির দিনের তোমারই 
এডওয়ার্ড টমসন 


৯৭ 


২৫৮ 


২২৪ মিসেস পল রোবসন কক 'লাখত 
লণ্ডন 
শুক্রবার সন্ধ্যা 
(2) জুলাই, ১৯৩৮ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 
আজকের দুপুরের আনন্দদায়ক ভোজটির জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আমার 
তো ভয় হচ্ছে, আমি আর পল আপনার ভন্ত হয়ে গেছ, এবং যে কয়েক মাধূষণপূর্ণ 
ঘণ্টা নিজেরা একচেটে ভাবে পেয়েছিলাম, তাতে ক আনন্দ-চণ্টলতাই না দেখা 
দিয়াছিল। আমাদের মত যাঁর মনের সমতা, যিনি আমাদের এই অদ্ভুত সমস্যা 
আর এীতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারা তো আমোদ- 
প্রমোদের চেয়েও উপভোগ্য । 
আমার প্রাতশ্রতি-অনুসারে জাতীয় নগ্রো কংগ্রেসের কার্যাবলশ আপনাকে 
পাঠাচ্ছি। আর তার সঙ্গে আমার সামান্য প্রচেষ্টার ফলও পাঠানো গেল, এটি আট 
বছরেরও আগেকার লেখা । এখন বয়েস হয়েছে বলে এটা একটু সাদাসদে বলে 
মনে হবে, কিস্তু এটি 'দিয়ে আমি যা করতে চেয়েছিলুম- আমোরিকার নিগ্লোদের 
এঁতিহ্যের যে নিদেশ দেওয়া-তার কিছুটা এখনো সার্থক হচ্ছে। ইচ্ছে করেই 
আমার ব্যান্তগত কাহিনশ রচনা করোছলাম, কারণ আমার মনে হয়োছিল অন্যরকম করে 
গলখলে জনগণ নিগ্রোজাতির এীতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহলণ হয়ে উঠবে না। তার 
আশ্চর্য ফল পেয়েছি, তারা কোতুহলখ হয়োছিল, এখনো হচ্ছে_বই 'কিনছে, পড়ছে, 
এবং নিজেদের অজান্তেই দিছ_ কিছ: প্রকৃত ঘটনাও জানতে পারছে! 
সোমবারে গোলাঞ্জদের ওখানে আমরা আপনার সঙ্গে নৈশভাজ করবো 
বলেই মনে হচ্ছে-আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার আশায় আছি। 
আপনার 
এসজাণন্ডা গুড্‌ রোবসন 
২২৫ ম;জ্তাফা এল. নাহাস কর্তৃক লিখিত 


[ ১৯৩৮ এর জঃনের গোড়ায় জলপথে ইয়োরোপ যান্রার সময় আমার জাহাজ 
স্দয়েজে থামে। সেখানে পেপছবার পূর্ব মুহূর্তে, মিশরের ওয়াফ্‌দ- দলের 
নায়ক নাহাস পাশার কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে আলেকজান্দ্রয়ায় সাক্ষাতের জন্য 
আমল্পণ পাই। আমি তখনই সূয়েজ থেকে স্থলপথে কায়রো, আর সেখান থেকে 
বিমানে আলেকজান্দ্রিয়া যান্রা স্থির কার। সেখানে নাহাস পাশা ও তাঁর 
সহকমাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয়। তারপর আম পোর্ট সৈয়দে গিয়ে 
কোন মতে আমার জাহাজ ধার। জাহাজ ইতিমধ্যে সয়েজ পেরিয়ে এসেছিল। 
১৯৩৮ এর ভিসেম্বরে ইয়োরোপ থেকে ভারতে ফেরার পথে কিছুদিনের 
জন্য আম মিশরে অবস্থান কার। সঙ্গে আমার কন্যা হীন্দরা ছিল। ] 
সান স্টেফানো 
খ্রা আগস্ট ১৯৩৮ 
প্রয় জওহরলাল নেহরু, 
জাহাজ এবং লণ্ডন থেকে লেখা আমার সহকর্মীবূজ্দ আর আমার প্রাতি আপনার 
প্রীতপূর্ণ চিঠি দূটি যথাসময়ে পেয়েছি। 
আপনার আগমন আমাদের সকলের আর বিশেষ করে আমার পক্ষে যে কি গভগর 
আনন্দের বিষয় তা বলা বাহল্য এবং এর স্মাত আমাদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


৬৯ 


অজ্পকালের জন্য হলেও আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়া আত সৌভাগোর 
বিষয়। এর ফলে আমাদের দুই দেশে যে পাব্র উদ্দেশ্যের জন্য আমরা সংগ্রম 
করাছ, সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত আর ধারণার আদান প্রদান সম্ভব হয়েছে। 
শুধুমার আমাদের সকলের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগ স্থাপনের জন্যে হলেও, 
আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ 'বশেষ সুবিধাজনক হবে। 
আপনাকে লিখতে যে এতাঁদন বিলম্ব হল তার কারণ--আ'ম আমাদের জাতীয় 
ওয়াফদ কংগ্রেসের আধবেশনে দিন স্থির হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলাম, যাতে এই 
অধিবেশনে ব্যান্তগত ভাবে আপনাকে এবং আপনাদের পার্টিকে মিশরে আগমনের 
জন্য নিমল্্রণ করতে পার, আর তাছাড়া তখনো আমার ইয়োরোপ ভ্রমণের কর্মসূচী 
চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। 
ওয়াফদে এইমাত্র স্থির হল যে এই বংসরের ২৪শে এবং ২৫শে নভেম্বর 
আমাদের কংগ্রেসের আঁধবেশন হবে। এই সঙ্গে এই বংসরের আঁধবেশনাটকে এর 
স্থানীয় আবহাওয়ার বাইরে আরো বিস্তৃতভাবে একটি প্রাচ্যদেশীয় ছাপ দেওয়ার জন্য 
ভারতীয় কংগ্রেস ও নিকট-প্রাচ্যের 'নিপশীড়ত জনগণের, যেমন প্যালেস্টাইন ও 
অন্যান্য আরব জাতির প্রাতিনাধদের আমন্ত্রণ করা স্থির হয়েছে। আমার সহকর্র্ঁ- 
বৃন্দ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যান্তগতভাবে আপনাকে এবং কংগ্রেসের প্রাতানাধ- 
দের সানন্দে আমল্লরণ জানাচ্ছি। 
বলা বাহ্‌ল্য যে আপনার সাদর আমন্তরণের উত্তরে ভারতে ওয়াফ-দ প্রাতানাধদের 
একটি দল পাঠাতে পারলে সখী হব। 
আমার ইয়োরোপ যাত্রার কর্মসূচী এখন চূড়াস্তভাবে আমার স্বর সঙ্গে এইরূপ 
স্মর হল: ১১ই নভেম্বর আমরা “কাওসার” জাহাজে জেনোয়া যাত্রা করব; মাণ্টকাটান 
(ইটালশ) চিকিৎসার জন্য প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন থাকব (হোটেল পাস )। 
চিকিৎসার পর '্দন বারো পাহাড়ে কর্টন দ* আমোজোতে (ইটালী- হোটেল 
মিরামণ্টি) বিশ্রাম করব। তার পর পার যাব সুইজারল্যান্ড হয়ে। এখানে আপনার 
নাবধা হলে দ্দন থাকতে পাঁর। ১১ই অক্টোবর পর্যস্ত আমরা পারতে থাকব 
এবং ১২ই অক্টোবর মার্সাই থেকে “নশল”এ উঠবো দেশে ফেরবার জন্যে । 
ইয়োরোপ ভ্রমণকালে কোনখানে আবার আমাদের সাক্ষাং হওয়া সৌভাগ্যের 
বিষয় হবে। আর আমাদের দুজনের পক্ষে, সান স্টেফানোতে গত ১০ই জুন যে 
মনোগ্রাহী আলাপের শুর; হয়েছিল তা আবার চালয়ে যাবার সযোগ পাওয়া 'যাবে। 
ভিন্ন একটি খামে আপনার প্রগাতপ্রদ আগমনের 'তিনটি ফটো পাঠালাম। 
একান্ত আপনার 
ম. নাহাস 


২২৫ মহাত্া গান্ধণ করুক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
৩১শে আগস্ট, ১৯৩৮ 
'প্রয় জওহরলাল, 
এটির রাইটার রাজারা 
। 
ইন্দু সম্পর্কে যে তার করেছিলাম, তোমার কাছ থেকে তার জবাবের আশায় 
বসে আছ। 
ফেডারেশন সম্পর্কে তোমার হিয়ার লক্ষ করোছ। এ খবর আম ধর্তব্যের 


২৬০ 


মধ্যেই নিই না-তার মানে-এটা গুজব ছাড়া বুঝ ছু নয়। কংগ্রেসের সম্মাত 
আগে না পেয়ে ওয়া এটা ডাকবে না। আর তা ওরা পাবেও না৷ 

তারপরে ইহ্‌দীদের বিষয়। পুরোপ্রি তোমার মতোই আমার অনভূঁতি। 
আম 'বদেশশ দ্রব্য বর্জন করেছি, বিদেশ সামর্থ তো কারান। আম নির্যাতিত 
ইহ্‌দীদের জন্য তীব্র ভাবেই অনুভব কাঁর। কার্ধকরণ প্রস্তাব হিসেবে আম এই 
ধনর্দেশ দিই যে, তুমি সবচেয়ে যারা যোগ্য তাদের নামগুলি সংগ্রহ করে স্পন্ট জানিয়ে 
দাও ষে, আমাদের ভাগ্যের অংশীদার হবার জন্য তাদের তৈরশ হতে হবে, আমাদের 
জশবন ধারণের মানও তাদের মেনে নিতে হবে। মহাদেবের কাছ থেকে বাকিটা 
জানতে পারবে। 

ভালবাসা নিয়ো । 


২২৭ মহাত্সা গান্ধশ কর্তৃক লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি পেয়োছ। ভূল বোঝার সন্তাবনা আছে তা জানি। এসব, এই 
কাণ্ডজ্ঞানহগন আর স্বার্থভরা সমালোচনা আমাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে নি। 
আম জানি, আমরা যাঁদ ভিতরে শন্ত থাকি, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাইয়ের 
ব্যাপারে তুমি আমার পরিচালক । তোমার চিঠি তাই আমার সহায়। 

কুমারাপ্পার ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট প্রাতিবধান করেছ। আশা কার, তুমি তার 
চিঠি দেখতে চাইবে। পড়ে ছিড়ে ফেললে চলবে। হাঁ, ওয় মত কমর্ঁ আমাদের 
থুব কমই আছে। 

ভালবাসা নিয়ো । 


২২৮ এডওয়ার্ড উমসন কর্তৃক লিখিত 


বাপ 


(2) ১৯৩৮-৩৯ 


বাপ, 


বোয়ার্স হুশীল, অক্সফোর্ড 
রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার বোন আর মেয়ে অসুস্থ জেনে আমরা দুজনেই আত দঃখিত, আশা কার 
ধশগ্রই তাঁরা ভাল হয়ে উঠবেন। 
তোমার লণ্ডনের ঠিকানা আয়ার্লযাণ্ডে না নিয়ে এসে যে ক বোকামিই করোছি' 
আম প্রাগ্শএ আর একেবারে বাজে এ লণ্ডনের ঠিকানারও চিঠি লাখ! সে তো 
- গামার উদ্ভট কল্পনারই আবিচ্কার। 
এইমান্র ফোনে কোর্ডাকে ধরতে পেরোছি। 'তাঁন এরোপ্লেনে রাঁববার ফ্রান্সে 
ঘাচ্ছেন, আর সোমবার সন্ধ্যে যাচ্ছেন আমোরকায়। তাই তুম যাঁদ এখনো লন্ডনে 
থেকে থাক, এবং এখন থেকে আরো কয়েক হপ্তা থাক, তবেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, 
নচেং নয়। আর তাতে 'তাঁন গভনর দ:ঃখই পাবেন। 
এক পক্ষকালের মধ্যে তান ঠিকই আমোরকা থেকে ফিরে আসছেন। তিনি 
ধবশ্বস্তসূত্রে এই হাঁশয়ারী পেয়েছেন যে, রাজনৈতিক আনশ্চয়তায় দরুন দশর্ঘকাল 
সেখানে থাকাটা বিধেয় হবে না। বিদেশে ষে আশাবাদ দেখা যাচ্ছে তার 'ভাত্ত কাঁচা । 
নুরেমবূর্গ সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যস্ত স্থির আবহাওয়া সৃষ্টি হবেনা। 
কোর্ডা আমাকে আগামী কাল বিকেলে আমোরকা ভ্রমণ স্থগিত রাখার যে সামান্য 
সম্ভাবনা আছে, সে-সম্পর্কে খবর দেবেন। সেটা সম্ভব হতে পারে বই কি! 


২৬১ 


কিস্তু--তাই বলে তুমি আর তোমার সঙ্গীরা স্টুঁডিয়ো দেখবে না কেন? কোর্ড 
যাদ সোমবারে আমেরিকায় রওনা হয়েই যান, তাতে তো আধানক সভ্যতার এই 
পয়লা নম্বরের উপদ্রুবাটি কি করে চলে, তা দেখক্ঠে আসায় তোমার বাধা পাবার 
কারণ নেই। 

আর তাই-ই যদ হয়--সপ্তাহের শেষে আসছ না কেন-তখন তো তোমার বোন 
সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন, ইন্দিরাও আসতে পারবে? এই বুধ কি বৃহস্পাতবার--কি 
বল?ঃ আমার স্ত্রী আর আম তোমাদের মধ্যাহ ভোজ আর চা-পান করাতে, আর 
আমাদের নদীর বিস্তৃত দম্মুখভাগের আরব গ্রাম, সুদানদের দূর্গ আর 'ভক্কোরণয় 
যুগের রাজপ্রাসাদ প্রভীত দেখাতেও পারব । আশ্চর্য সে দৃশ্য, আর জোলটান 
কোর্ডার সঙ্গেও তোমার দেখা হবে-াতনি তো এই অনুষ্ঠানের কলাবিদ প্রাতভা। 

যাহোক, কাল রাতে যখন ফোন করবে, কোর্ডা আমেরিকা অ্রমণ স্থগিত রাখছেন 
ক না, তখন তোমাকে ঠিক-ঠিক বলতে পারব। 

তোমার প্রাহা-র চিঠি বড়ই কৌতূহল করে তোলে, গভীর আলোক-সম্পাত 
করে। আম বহ্াদন থেকেই জান হার্টউড-এর য়্যালেন একাঁটি অসহনীয় উপদ্ধব- 
[বিশেষ । লেবার পার্টিতে ওর ডাকনাম হচ্ছে ক্লীপং জিসাস। 

কোর্ডা আজ যাঁদ চলেই যান, তাহলে সপ্তাহের শেষাঁদকে যেঁদন তোমার সুবিধে 
হয়, সেইাদনই ঠিক কোরো । তোমার বোন আর মেয়ে দুজনেই আশা করা যায় 
বুধবার নাগাদ আরাম হয় যাবেন, তাঁদের নিশ্চিত দেখতে পারার সৌভাগ্যে আম 
খশীই হব। 

চিঠিটা পড়ে দেখে মনে হচ্ছে, কোর্ডা ষে বিশ্বস্তসত্রে হঠশিয়ারী পেয়েছেন, সেটা 
বোধহয় আমার বলা উচিত হয়ান। কিন্তু তোমাকে বলায় কোনো ক্ষাত নেই; তোমার 
নিজের আঁভজ্ঞতা অনুসারে, তুমি ওঁকে এ একই হঃশিয়ারী 'দিতে সক্ষম হতে। 

তোমার 
এডওয়ার্ড টমসন 

প্যাঁডংটন থেকে বেকনসাঁফল্ড/াপ্রন্সেস রিসবরো রেলপথের ডেনহাম হচ্ছে 
স্টাডয়োর স্টেশন। প্রাত আধ-ঘণ্টা অন্তর ট্রেন পাওয়া যায়; আমরা আজ সন্ধ্যায়ই 
খ্রেনের চেস্টা করোছলাম, কিন্তু স্টেশনের আফস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। যাহোক, 
যথেষ্ট ট্রেন আছে। 


২২৯ জে. বি. কৃপালনি কর্তৃক লাখত 
স্বরাজ ভবন 


এলাহাবাদ 
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩৮ 
প্রয় জহর, 


তোমার কাছে গত সপ্তাহ তিনেক হবে, চিঠি লিখতে পারান বলে দুঃখিত। 
আম এলাহাবাদে ছিলাম না। কাল ওয়ার্ধা হয়ে ফিরোছি, সেখানে রাষ্ট্রপতি, 
মওলানা সাহেব, বল্পভভাই আর রাজেন্দ্রবাব কোন না কোন ব্যাপারে হাজির ছিলেন। 
আঁম তাঁদের কাছে কৃ মেননের কথা বাঁল। তোমাকে যা িখোঁছলাম, সে সম্পকে 
তাঁরা আমার সঙ্গে একমত। গ্র্যাসগোর 'শাস্ত ও সাম়াজ্য সম্মেলনে' যাতে 'তাঁন 
আমাদের প্রাতানাধত্ব করতে পারেন সে সম্পর্কে তাঁরা আমাকে মেননকে লিখতেও 
বলেন। আম সেইমত মেননকে লিখোছ। সুভাষ বলেছে, সে সম্মেলনে 
এক বাণী পাঠাবে । আশা কার, সে পাঠাবে। 


ছ্ডহ 


ওয়াফদ পার্টর সম্মেলনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তই হয়ান। [বিশ তারিখে যখন দিল্লীতে আমরা মিলিত হব, তখন 
কাঁমাটর সুমখে আবার ব্যাপাধনটা হাঁজর করব। এবারে এ-আই-স-সির বৈঠকও 
বসবে। জুলাই মাসে ওয়াকৎ কমিটির গত বৈঠকে বাপু আমাদের যুদ্ধ এবং 
লামারক শিক্ষা সম্পকে তাঁর মতামত জানান। এগৃলি বৈঠকের শেষে তাড়াহুড়ো 
করে করা হয়। শুধূ এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য কয়েক দন দেওয়া হোক, এই 
মর্মে প্রস্তাবও হয়। তাই এবারে এই ব্যাপারে দীদন সময় দেওয়া হয়েছে। আমরা 
 গ্দল্লশীতে বিশ তারিখে যাব ঠিক করোছি, কারণ আমাদের যথাঁবাঁধ বৈঠক ২২শে তারিখ 
বসবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ-আই-ীস-ঁসর বৈঠক বসবে ২৪শে তারিখে। 

বদাপেস্ট থেকে যুরোপণীয় পারাস্ছাতি সম্পর্কে লেখা তোমার গত 'তাঁরশে 
তারখের চিঠিখানর নকল ওয়ার্কং কাঁমাটর সব সদস্যদের কাছে পাঠিয়োছ। 
আমরা এত শশঘ্র জড়ো হচ্ছি যে, কেবল মধ্য যুরোপের পারাস্থাত নিয়ে আলোচনা 
করবার জন্য বিশেষ বৈঠক ডাকা সম্ভব হ'ল না। আমার মনে হয়, এ প্রশ্নের সঙ্গে 
সঙ্গে যুদ্ধ, সমরসজ্জা এবং সামারক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণতঃ আমাদের ধারণা কি, তাও 
আলোচনা করা হবে। তুমি তো জানো, কেন্দ্রীয় পরিষদ রংর্টের বিরুদ্ধে প্রচারের 
দণ্ডবিধান করে য়্যাণ্টি-রিক্রুটমেণ্ট বিল পাশ করেছে। মুসালম লীগ সরকারের 
পক্ষেই ভোট 'দিয়েছে। তাই যুদ্ধ এবং তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা 
গনয়ে পরবতারঁ বৈঠকে পুরোপ্ীর আলোচনা হবে। আমার সাধ, তুমি যাঁদ এখন 
এখানে থাকতে । ওয়ার্ধায় আমাদের কয়েকজন সহকম্ও এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন। বল্লভভাই বললেন, 'দল্লশীর বৈঠকের জন্য তুমি যাঁদ ওড়াপথে সময় মতো 
ফরে আস তো বেশ হয়। এইটেই সবাই অনুভব করছেন যে, এই সময় তুমি 
আমাদের ঘরোয়া রাজনশীতিতে সাহায্য করবে। 

বৃদাপেস্ট থেকে লেখা তোমার ১লা তারিখের চিঠির একখানা নকল বাপ্‌কে 
পাঠিয়েছি। তান ফেডারেশন সম্পর্কে ওখানকার বন্ধবান্ধবদের কাছে যে গোপন 
চিঠি লিখাছলেন, এই প্রসঙ্গে তোমার তা মনে পড়তে পারে। ওয়ার্ধায় আমি আগাথা 
হ্যারিসনের বাপুকে লেখা একখানা চিঠি পাঁড়। সে লিখেছে যে, বুলাভাই-এর 
মত ভুল বোঝা হয়েছে এবং তার ভুল অর্থ করা হয়েছে, এজন্য সে দ2ঃখিত। সে 
বলে, বুলাভাই লগ্ডনে এমন 'কছুই বলোনি যা আমাদের প্রস্তাবে ব্যন্ত কংগ্নেসী 
ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। এই খবরের যাঁদ কিছ; মূল্য থাকে তাই তোমাকে 
জানাচছ। 

লন্ডনে গতবারে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং দলের সঙ্গে তোমার ব্যবহার দেখে আমি 
জান বাপু খুবই খুশী। বিস্তাঁরত মতামত দেওয়া হয়নি, কিন্তু আন্তরিক প্রশংসা 
হয়েছে। অন্য কেউ এই রকম মত প্রকাশ করে নাই। আমার নিজের প্রাতক্রিয়া 
সম্পর্কে তোমাকে তো এরই মধ্যে জানিয়েছি। ফেডারেশন, গ্ণসভা এবং স্বাধীনতা 
স*পর্কে তুমি যে ভাবধারা গ্রহণ করেছ, আমার মনে হয় সবাই তা প্রশংসা করছে+ 
আমার নিজের মতে লেবার পার্টি যে পাঁরকল্পনার আদা করেছে, বর্তমানে তার 
কার্ষকরী মূল্য আত কম। আর ভাঁবষ্যতে এর কি মূল্য হবে, তাও ইংলন্ডের 
পার্টিগুলির রাজনশীতির উপর নির্ভর করছে। কিস্তু এইসব আর সবাঁকছুই শেষ 
পর্যন্ত বিশ্ব পারাস্থিতির উপর নির্ভর করবে। এটা খুবই সম্ভব ষে, বিশ্ব পারাশ্ছাত 
খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলস্ড হয়ত আমাদের অনেকখাঁন দিতে রাজী হবে কিন্তু 
তার সর্বাঙ্গীন রাজনীতি তেমান সংরক্ষণশীল থাকতে পারে। বাইরের বিপদ দেশের 
অভ্যন্তরের আতি-চরম উদারনীতিক নীতিকে ক্ষাতকারক ভাবেই প্রভাঁবত করে। 


খ্৬৩ 


লেবার মেমোরেণ্ডাম যাঁদ প্রকাশ হয়, তার প্রচার-মূল্য হবে খুবই বেশি। এতে 
অন্ততঃ এইটুকু বৃঝিয়ে দেবে যে, কতগুলি দল, বর্তমানে যতই ছোট হোক, তারা 
আমাদেরই মত ভাবে যে, ভারত এবং 'ব্রটেনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো 
সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, অথবা িছ,টা বাণজ্য-চুন্তও থাকতে পারে। ওখানকার 
মানুষ ভারতীয় স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে ওয়াকবহালও হবে। 
আফিস সম্পার্কত তোমার চিঠির সব উপদেশই পালন করা হয়েছে । লোহয়া 
এখনো আছে, এবং তার কাজ করছে। আম তাকে বলোছ, তোমার আসার আগে 
সে ছেড়ে যেতে পারবে না। আহমদ এই মাসের শুরুতেই ছেড়ে চলে গেছে। 
কিন্তু সে এখানেই গেড়ে বসেছে। আম্্রাফ তার কাজ করছে। 
আম ওয়ার্ধায় আমাদের সহকমণদর কাছের চশন যাত্রী মোঁডক্যাল মিশনে কোন 
রাজনশীতাঁবদকে যুক্ত করে দেওয়া সম্পর্কে তোমার প্রস্তাবটি পেশ কার। মিশন 
চলে যাবার পর তোমার এই সম্পর্কে চিঠিখাঁন আমার হাতে আসে। তাঁরা তাই 
বলেন যে, পরবতরঁ বৈঠকেও এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। 
বিজয়লক্ষরশ নিশ্চয়ই এখানে যা ছু ঘটছে সে সম্বন্ধে তোমাকে জানিয়েছে । 
ইন্দিরা যে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করেছে শুনে আমরা খুশী হয়েছি। আশা 
কার, বিজয়লক্ষমী এই হাওয়া বদলে আগের চেয়ে ভালই বোধ করছে। আমেদাবাদে 
ভারতীর কাছ থেকে শুনলাম, তুমিও নাক পুরোপ্যীর সুচ্ছ নও। একটু বিশ্রাম 
চাও না কেন? সবাই জিজ্ঞেস করে, কবে তুমি দেশে ফিরবে। তুমি তো কিছুই 
লেখ না। লিখো । 
সুচেতা আর আঁম তোমাদের সবাইকে ভালবাসা জানাই । 
তোমার ম্লেহের 
1জবং 
২৩০ ক্রিস্টাইন এইচ স্টাঁজয়ন কর্তৃক লাখত 
কেয়ানগর্ম 
কার, মিডলোথিয়ান 
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ 
'প্রয় ক্র নেহর,, 
গত সপ্তাহের ম্যানচেস্টার গার্ডয়ান সাপ্তাহকে আপনার চমৎকার 'চাঠখানির 
জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। 
আজকালকার এই বিপদের দিনে আমাদের মধ্যে অনেকেই যে চিন্তা করছি সেই 
কথাই এঁ চিঠিতে এমন মর্যাদা আর সরলতায় ব্যস্ত হয়েছে। আমার আশা, আমার 
মতই যারা আমাদের বর্তমান সরকারের নীতিবোধের অভাবে শিউরে উঠেছে, আঘাত 
পেয়েছে এবং মোহ-বিচ্যুত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমার এই চিঠিখানির মত 
আরো 'চাঠি পাবেন। 
আমরা বাঁশন্ট মানূষ নই, িস্তু আমার মনে হয়, আমরাই এ দেশে 'সংখ্যা- 
গ'রষ্ত--সরল, শাঁন্তীপ্রয়, মূলত ভদ্র মানুষ আমরা- আমাদের কথা শোনাবার জন্য 
সংস্থার আমাদের অভাব। হয়ত কোনো 'দিন, সমান্টগতভাবে আমাদের মধ্যে এমন 
গভশরভাবে সাড়া জাগবে যে, তখন আমাদের ইচ্ছাকে আমরা জাহর করতে পারব। 
সুমূখে দীর্ঘ, দূর্গম পথ--শিক্ষা, জ্ঞান আর সংস্থার সে পথ-এখন যা অসংখ্য 
শব্দায়মান মাৃন্তকাম্ফমণীতি ছাড়া কিছুই নয়, তাইত সেই জোয়ারের ঢেউ হয়ে দেখা 
দেবে, যা বাধাকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রগাতির পথে নিয়ে যাবে। আমি আপনাকে জানাতে 
চাই যে আমরা এমন অনেকেই আছি, যারা বাদ্ধবৃত্ত এবং আঁত্মক দিক থেকে 


৬৪ 


আপনার সঙ্গী। এবং ম্যানচেম্টার গার্ডিয়ানে আপনার লেখা চিঠির উত্তর-স্বর্প 
প্রাতিটি চিঠিতে শত শত হাজার হাজার অজানা মূক মানুষের কথা পাবেন, যাদের 
আপনি ভাবতে সাহায্য করেছেন যাঁদও তারা লেখেনা। 
আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার স্বাধীন ভারত এবং গণতাল্মিক 
পাঁথবাঁর জন্য কাজ যেন সব দক দিয়েই সফল হয়ে ওঠে। 
আপনার বিশ্বস্ত 
ক্রিস্টাইন এইচ স্টার্জিয়ন 


২৩১ টি মেইস্কি কর্তক লিখিত 


প্রয় নেহর;, 

শুনে দুঃাখত হলাম যে আপাঁন এখন সোবিয়েং যা্তরাষ্ট্রে আসতে পারবেন না, 
কারণ আমি তো বুঝ আপাঁন কতখাঁন এর জন্য আশা করেছিলেন। যাহোক, 
আমার আশা যে, বাধ্য হয়ে আসা স্থগিত রাখলেও ভবিষ্যতে কখনো হয়তো সুযোগ 
করে নিতে পারবেন। 

জেনিভায় আপনার দেখা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলাম, এবং আমাদের সেই 
সাক্ষাংকারের সেই সর্বোত্তম স্মৃতি আম সকল সময়েই রক্ষা করব। 

এরই মধ্যে আপনার কন্যা এবং ভাগনী সম্পূর্ণ সৃস্থ না হলেও আগেকার চেয়ে 
অনেক ভাল আছেন-আমি কি আমার এই কামনা প্রকাশ করতে পারি। 

আমাকে বিশ্বাস করুন। 


১০ই অক্টোবর, ১৯৩৮ 


আপনার বিশ্বস্ত 
টি মেইস্কী 


২৩২ ম[স্তাফা এল্‌ নাহাস কর্তৃক লিখিত 
হেলিও,পোলিস 
১৭ই অক্টোবর ১৯৩৮ 
প্রয় জওহরলাল নেহরু, 
আপনার চিঠি দুটি পেয়েছি। আমার ও মাকরাম পাশার কায়রোয় পূনরাগমনের 
সময় জনগণের নির্ধারিত বিপুল সম্বর্ধনা সভায় আমাদের জীবনের প্রাত পাঁলিশের 
চর কর্তৃক ঘৃণ্য এবং পূরপরিকজ্পিত গ্প্ত আক্রমণে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য 
আপনাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞানাচ্ছি। 
আঘাত ও গভাঁর ক্ষত সত্বেও ঈশ্বর আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন। এখনো 
আমরা এর থেকে পাঁরপূর্ণ আরোগ্যলাভ কারান। 
মাকরাম পাশার কপালে একাঁটি গভশর অস্বোপচার করতে হয়েছে। 
সুখের বিষয়, মাকরাম পাশার বা আমার কোন আঁস্ ভগ্ন হয়নি। 
জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত। 
আমাদের সহকমাঁদের মধ্যে কয়েকজন আপনার ভগ্রশ আলেকজান্দ্িয়ায় অবতীর্ণ 
হলে আনন্দে তাঁর সম্বর্ধনা করবেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দোর 
জন্য প্রয়োজনধয় বন্দোবস্ত করবেন। 
আর আপনাকে ও আপনার কন্যাকে আমাদের সহকমদের একাট দল আলেক- 
জাম্দিয়ায় নিতে যাষেন আর সারা সপ্তাহের জন্য আপনাদের আমরা কায়রো ও মিশরে 
পাব। 


২৬৫ 


সাম্রাজ্যবাদ আর সরকারী প্যালেস্টাইন সম্মেলন সম্বদ্ধে আপনার সর্বপ্রকার 
ধারণার আমরা সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করব। 
একান্ত আপনার 
মুস্তাফা এল, নাহাস 
টিন রাত রানির রকি গাও 
। 


২৩৩ সুভাষচন্দ্র বস কর্তৃক লাখিত খ্রেনে 
১৯শে অক্লোবর, ১৯৩৮ 
ধপ্রয় জওহর, 


তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ কি অদ্ভুত জীব আম, তোমার সবগুলি চিঠিরই উত্তর 
দিইনি। যাহোক, আম সেগুলি ঠিকই পেয়োছ। তোমার ওয়ার্কং কামাঁটর 
সদস্যদের কাছে লেখা চিঠি সবাই পড়েছেন। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে 
কৃপালান এবং অন্যান্য বন্ধুরা জানয়েছেন। সমর সংকটের কালে তোমার ববাঁতাঁট 
সময়োপযোগনী হয়েছে, এবং আমাদের সাহাষ্যও করেছে। 

এই কয় মাস কতখাঁন ষে তোমার অভাব বোধ করাছি, তুমি ক্পনাও করতে 
পারবে না। আমি অবশ্য এটা বাঁঝ যে, তোমার হাওয়া-বদলের খুবই দরকার ছিল। 
শুধু এই আমার দুঃখ যে, তুমি শরণরকে যথেষ্ট বিশ্রাম দাও নাই। মোটামুটি 
এখানে ভাল করেই তোমার খবর বেরুচ্ছে- সেজন্য রয়টারকে ধনাবাদ। ইউরোপে 
তোমার কাজ আর এখানে-ওখানে যাওয়া সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে, এবং তোমার 
ব্তুতাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে পড়ছে। তুমি যে ইউরোপ থাকাকালনন 
এমন মূল্যবান কাজ করতে পারছ, এর জন্য আম খুবই খুশী যাঁদও এখানে 
আমরা তোমার অভাব বড়ই বোধ করোছি। 

তোমার না ফেরা পর্যন্ত কতগযীল সমস্যার সমাধান হবে না। হিন্দু-মুসলিম 
সমস্যাও আছে। মিঃ জিন্নাহ যান্তাববাঁজত এবং আপোষাঁবরোধী। এ-আই-সি- 
সর ভিতরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপল্থীর বিভেদ দেখা 'দিয়েছে। শেযোস্ত দল 
বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসে, মহাত্াজী তাতে আঘাত পেয়েছেন। তারপরে আছে 
আন্তর্জাতিক সমস্যা। 

আশা কার. তুমি পাঁরকজ্পনা কামিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে। যাঁদ এটাকে 
সফল করতে হয় তো তোমাকে নিতেই হবে। 

ভালবাসা নিয়ো । তোমার ম্লেহের 


সুভাষ 
পু: বোম্বাই থেকে আগামী কাল কলকাতায় পেপছচ্ছি। 


২৩৪ এডওয়ার্ড টমসন কর্ৃক লিখিত 
বোয়ার্স হল, অক্সফোর্ড 
২১শে অক্টোবর, ১৯৩৮ 
[প্রয় জওহরলাল, 
আমি দুখিত। 
আম এই "সিদ্ধান্তে এসে পেশছেছি যে, মোট কথা, আঁম একজন সাধারণ ধাতের 
সংরক্ষণশশীল মানুষ! সব কিছুই এমন গোলমেলে হয়ে আছে আর বামপল্ধীরা 
তো প্যালেস্টাইন নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে । ম্যানচেস্টার গাডয়ান এত 'দন ধরে তো 
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সবচেয়ে বিবেকব্দাদ্ধহখন ইহুদী সমর্থক কাগজ 'হসেবে চলে এসেছে; সম্পাদকীয়র 
পর সম্পাদকদীয় ছেপে নির্ধারণ করেছে যে কেবলমান্র ইতালীয় প্রচারই আরবের এই 
অশান্ত ঘটাচ্ছে। আর জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য পণড়াপশীড় করে লেখা আমোরকানদের চিঠগীলকে অনেকখানি জায়গা 'দিচ্ছে। 
ওরা আমাকে একখান চিঠি ফেরত পাঠিয়েছে, ছাপতে রাজন হয়নি। আশা কার, 
আজ 'নউ স্টেটসম্যান যে চাঠিখাঁন ছেপেছে, এখানিই মূলত সেইখানই বটে। 
পদ নউজ ক্লানকলও চিঠি ছাপোন, যাঁদও একেবারে ছাপতে অস্বীকার করে ফেরত 
না দেবার মত দয়া তার আছে। দুখান চিঠিতেই এ ভয়ংকর ঘটনাটি ছিল, যা 
টাইম য্ল্যান্ড টাইড-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করে আমাকে আজ ছাপাতে হয়েছে। €ওরা 
আমার প্রবন্ধ থেকে ওটি কেটে বাদ দেয়।) নিউজ ক্রানকল এবং ডেইলি টোলগ্রাফ 
একই ফোটো ছাপে, কিন্তু পূর্বোন্ত কাগজাঁট এর নাম দেয়-'আরব দস্যু, আর 
শেযোল্তাট বলে, 'আরব বন্দী” । টেলিগ্রাফ আমার লেখা একখান চিঠিও ছেপেছে, 
যাঁদও এ ঘটনাটি বাদ 'দয়েছে। আমার সারা জীবনে আম তো আগে এমন 
কখনো জান না যে, ইংলণ্ডে জনাপ্রয়তাহশন ব্যাপারে শুনাঁন পাওয়া অসম্ভব হয়ে 
উঠেছে। আমার তো কখনোই শবশ্বাসই হোত না যে, ইহুদীদের সংবাদপত্রের উপর 
প্রভাব আছে। ইহুদী আর আমোরকানরা উভয়ে, লিবারাল আর লেবার কাগজগল 
আরবরা যাতে তাদের কথা শোনাতে না পারে, তাই নির্মমভাবে সব প্রচেষ্টা দাবিয়ে 
রেখেছে। আজকের টাইম য্্যাণ্ড টাইড-এর “প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে লেখা বিরান্তকর 
বলেই আমার মনে হয়। নিউ স্টেটসম্যান আমার চিঠি আজ ছাপাতে সাহস পাবে 
ক না, সে সম্পর্কে আমার খুবই সন্দেহ আছে। 

আমাদের নিজেদের মধ্যে বাল, লিন্ডসে জিতবে বলে আমার মনে হয় না। 
দুজন বসে-যাওয়া 'নির্বাচনপ্রার্থীই নীচ ব্যবহার করেছে। লেবার প্রার্ঘটী এমন 
ভাব দেখাচ্ছে যে তার উপরে দুর্বাবহার করা হয়েছে বলে লিবারাল প্রাথথীটির সঙ্গে 
এক বন্তুতা-মণে দেখা দেবে না। শুনেছি, সে ডোঁল হেরাল্ডে বিশ্বাসঘাতকতার 
উপরে এক চিঠি লিখেছে, আর এ হতভাগা কাগজটা লিশ্ডসের বিরদ্ধে ব্যবহার 
করেছে। িবারালপল্থশীট বসে-যাওয়া নিয়ে তার দলের মহত্বের কথাই বলছে, 
আর সমস্ত হোমরাচোমরা লিবারলরা গিয়ে প্রকাশ্যে হগ-এর দিকে জুটেছে......... 
আমার মনে হয়, বন্তারা নগৃহশীত হচ্ছে। আমার কথা বাল, আম যে কোন জায়গায়, 
যে কোনো সময়ে বার বার এবং কালাবলম্ব না করেই বন্তৃতা ?দতে চেয়েছিলাম, 
বিশেষ করে 'লিবারাল আর মেয়েদের কাছে তো বটেই। তার কারণ আম একজন 
'লবারাল যোদদ আমার কোন দল থেকে থাকে), এবং আমি সেই কুখ্যাত মধ্যাহ্ন ভোজেও 
হাঁজর ছিলাম, যেখানে িন্ডবার্গ আমাদের সরকারকে প্রথম ভয় দেখান (তান লয়েড 
জর্জ ও পরে মান্মসভাকেও জানান,) এ থেকে এবং অন্যান্য নানা সংবাদের উৎস থেকে 
সাম্প্রাতক ঘটনাবলণীর ভিতরের কাহিনী অনেকখানিই জানি এবং আম দোদ_ল্য- 
মানদের প্রভাঁবত করতেও পারতাম। জানি আম তা পারতাম। আর যখন আমি 
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি, আমি তো এখন এত রেগে উঠোছ, আমার জীবনে তত রুদ্ধ 
আম কখনও হইনি। এখন আমি একজন সবস্তা! কিন্তু ওরা তো দলের 
ঝানু বন্তাদেরই শুধু এই নির্বাচনী প্রাতযোগিতায় কাজে লাগাবে, অথচ সেখানে 
ফলাফল অ-দলীয় ভোটারদের উপরই নির্ভর করবে। আমার কাছ থেকে ওয়া 
কেবলমান্র চাঁদাই নিয়েছে, ওরা একটা ঘরোয়া বৈঠকেও আমাকে বলতে দেবে না। 
তাই আমরা দুজন ভূতপূর্ব নির্বাচনপ্রারথীকেই পাচ্ছ, এদের বন্তৃতাগ্ীল অক্সফোর্ড 
প্রাতাট লোকের মুখস্থ, অন্য দলীয় অতত্যুগ্র কমাঁরাও সে-সম্পর্কে ওয়াকবহাল। 
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আমার মত মানূষ এড়াতে না পারলে তবে সভায় বন্তুতা দের। কিন্তু এবারে 
আম প্রচণ্ড আভযান করতেই চেয়োছলাম, আর িম্ডবার্গ যে কথা বলোছিলেন, 
তার দু-একটা কথা বলতে চেয়োছলাম, সেগুলি তো ইচ্ছা করেই চেপে রাখা হয়েছে। 
আরও কয়েকটা কথা বলারও ইচ্ছে ছিল। লন্ডসের বিরুদ্ধে এখন কড়াধাতের 
অধ্যাপকেরা যে ধরণের আক্রমণ করছেন আম তা আগেই বুঝতে পেরোছলাম, এবং 
আগেভাগেই তাঁদের প্রাতদ্বন্ধীতা করতে চেয়োছলাম। 

জালয়ানওয়ালাবাগের উপরে এখানে এ দুট ক্ষমাহশীন 'বিতকের পর ঠাকুর, 
যেমনাঁট অনুভব করেছিলেন, আম তেমনাটই করাছ।. আমার চাঁরাঁদকের দীনয়াটার 
সব কিছুই খারাপ হয়ে গেছে, আর আম হতাশ হয়ে পড়েছি। কিন্তু যাঁদ আরবেরা 
লন্ডনে একটা সভা করে আর বস্তা চায়, আমি সেখানে বলব। আমাদের কাগজগুলো 
আমাকে যতটা করতে দিয়েছে, আম তা করোছ। 'িস্তু আমাদের নিজেদের পক্ষ, তার 
মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ম্যাণ্স্টার গার্ডয়ান (ওটা সাত্যই ঘ্‌ণার্হ এবং অনুদার 
পাত্রকা আর সব সময়েই তাই ছিল)-এরা সবাই 'বিবেকব্াদ্ধরাহত। 

এর চেয়ে খশ খবরের দিকে মোড় ফেরা যাক। শঁদ ভ্রাম/-এর সমালোচনাগ্যাল 
কোর্ডার মনে বেশ গেথে গেছে । গত মঙ্গলবারে তান আমাকে ফোনে ডেকে ডেনহামে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাঁন মরণয়া হয়ে উঠেছেন, সাবূর জন্য তাড়াতাঁড় 
একাঁট গল্প চাই। হাতাঁ ঘোড়ার ব্যাপারেই সাবু ভাল, তার বৌশ কিছ: নয়। 
কিন্তু কোর্ডা তাকে লোচ্চাছোঁড়া হসাবে দেখাতে চান, যাঁদও প্রচুর দুঃসাহসিক ব্যাপার 
থাকবে। বললেন, 'তান খাঁটি ভারতীয় জীবন ভারতীয় আভনেতা দিয়ে দেখাতে 
চান-এবং এই বলে শেষ করলেন 'আম ভারতের জন্য প্রচার করতে চাই; এ-ছবিতে 
ভারতের সৌন্দর্য দেখানো হবে, এবং সেখানে ষে ভারতবাসী থাকবে, তারা আততায়ী 
আর বিশ্বাসঘাতক নয়, তুমি আম যাদের ভালবাস, শ্রদ্ধা কার এমন নরনারীই 
মিলবে ।৮.....এ ব্যাপারে তোমার কি মত? ছাঁব তো সারা পাঁথবীতে চলে । আমাদের 
শত্রুরা তো প্রচারের আর সব বাহনগীলই করতলগত করেছে-আ'ম তাদের উত্তর 
পদতে ইচ্ছক। আম একটি ছবি করব, যাতে ভারতীয় শ্রামকরা যে বাঁন্তগুলি ও 
তাদের কারখানাগীলর অবস্থা ি--এইসব দেখানো হবে। এখন-তাঁম আর 
নানক এই নিয়ে ভেবে দেখবে আম এমনি দশা কলকাতায় পেতে পারি-_ 
দুগগদ্ধময় খাল আর বদ্ধজলাগৃীল, সেখানে উপবাসী নরনারশ থাকে--কিন্তু তোমাদের 
প্রয়াগ সঙ্গম, গঙ্গা আর যমুনাকে সমস্ত মাহমা নিয়ে ফিল্মে তোলার ব্যাপার ফি 
হবে? আঁবম্মরণীয়ভাবে সারা পাঁথবাঁকে দেখাতে হবে ভারতের দারিদ্র্য আর 
সৌন্দর্য-কি হবে বল তোঃ কোথায় আমি এটা তুলব- কলকাতায়, গোয়ালিয়রে 
(দৃশ্যের জন্য), এলাহাবাদে, না কানপুরে ? 

ভারতে যখন ছিলাম, আমার মনের তখনকার অস-স্থতা এই শেষ উপন্যাসে ছায়া 
ফেলেছে। বড়ই ক্লান্ত মান্ষের লেখা, বড়ই ক্লাস্তিকর বইখানি। এতে কাহিনী 
নেই বললেই হয়, আমাদের গোঁড়া সনাতনী থেকে শুরু করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
কাউকেই এ বই খাঁশ করতে পারবে না। প্রথমোস্তরা আরপ্তের পাতাগুলির জন্য 
জীবন্ত আমার ছাড়িয়ে নিতে চাইবে, আর শেষোস্তরা অন্যান্য পাতাগূলির জন্য 
আমাকে টিল মারত চাইবে । বইটা ভাল হয়নি, কিন্তু আমি তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছি। 

তোমার এবং তোমার কন্যার মঙ্গল হোক। 

চিরদিনের তোমারই 


এডওয়ার্ড 
পৃঃ এইচ এন ব্রেইলস্ফোর্ড নিহুক দূষ্টবৃদ্ধিসম্পল্ন মানুষ। গত রাববারের 
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রেনল্ডস্‌-এ সে এমন দাবীও করেছে, চেক উদ্ধাস্তুদের প্যালেস্টাইনে রাখা উচিত!!! 
টাইম ফল্যান্ড টাইড-এ আম যে তাকে সোজা প্রশ্ন করোছলাম, তার উত্তর দেবার 
চেস্টাও করোন। প্যালেস্তাইন প্রন্ম নিয়ে পড়েছি বলে টাইম য্ল্যাণ্ড টাইড খাঁশ নেই, 
কন্তু শর্ত অনূসারে “প্রসঙ্গত' পর্যায়ে এট ছাপতে হয়েছে। তৃমি কি গ্যারাট-এর 
'ক্বাস্তকার ছায়া” দেখেছ ? 


হি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লাখিত 


শাস্তানকেতন, বাংলা 
১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
ধপ্রয় জওহরলাল, 
এইমান্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা গপড়লাম। সারা দেশের 
স্বাগত ধবনির সঙ্গে ত্বরান্বিভ হয়ে আমার স্বর মালয়ে দিচ্ছ। 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাংকারের জন্য আঁম বড়ই উৎসুক, তোমার সূচীতে 
যাঁদ শাঁস্তানকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আম সখী হব। 
এই সৌদন ভারতীয় শ্রমাশল্পের বৈজ্ঞানক পারকজ্পনা নিয়ে ডাঃ মেঘনাদ 
সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হ'ল। আম এর গুরুত্ব সম্পর্কে 
স্তর-নিশ্য়। তুমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য সূভাষ-গঠিত কামিটির সভাপাতি 
হতে রাজী হয়েছেধবলে, এ সম্পর্কে তোমার আভমত জানতে চাই । 
ইন্দিরাকে আমার কথা বোলো, তাকে আমার ভালবাসা জানিয়ো। 
তোমার ঘনেহার্থ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৩৬ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত ৬ 
কাঁলকট্‌ 
২৩শে নভেম্বর, ১১৩৮ 
প্রয় ভাই, 
তোমার দেশে আগমনের জাতীয় স্বাগত সম্ভতাষণের সঙ্গে আমি আমারটি মিলিয়ে 
[দিতে চাই। এলাহাবাদে ছুটে 'গয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে তুম যুরোপে যে 
ভয়াবহ ঘটনা দেখে এসেছ, আর তোমার যাবার পর এখানে যা ঘটেছে, সে সম্পকে 
আলোচনা করার সাধ ছিল। হয়তো সে-কামনা সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে পূর্ণ করতে 
পারব, অবশ্য যাঁদ তুমি আবিলম্বে কার্ধসূচীর ঘূর্ণাময় আবর্তে না পড়। আম 
এখন এখানে মালাবারে কুড়ে হয়ে বসে আমার এই অম্লশূলের জন্য বিশেষ 
আয়ূর্বেদ-সম্মত চিকিৎসা করাচ্ছি। ভাল বোধ করছি বটে, কিস্তু আরাম দেয়নি। 
প্রভাবতও আমার সঙ্গে আছেন। কাগজে পড়ে আমাদের বড়ই আনন্দ হোল, 
ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নাত হয়েছে। 
আশা কার, এই বিরাট ঘটনাবলীর ভিতরে থেকে আম তোমার কাছে সোশালিস্ট 
বূক ক্লাবের ছোটখাটো ব্যাপারটা সম্পর্কে বলেছিলাম, সেটা ভুলে যাওনি। আমরা 
আমাদের পরিকল্পনা অনযায়ী কিছুটা এগোতে পেয়েছি, সৃভাষবাবুর সাহায্যে এর 
জন্য কলকাতায় প্রায় তিন হাজার টাকা তুলেও ফোল। ক্লাবের আফস এলাহাবাদে, 
আহমদ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে এর ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। ক্লাবাট অদল"য় 
ব্যাপার। তুমি ইউরোপ থেকে যে চিঠিখান িলখেছ, তাতে এ সম্পর্কে আরো না 
জেনে তুমি স্থাপক-সদস্য হিসেবে ক্লাবে যোগ দিতে নিজের অক্ষমতা জানয়েছ। 
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তুমি কোন দলের সঙ্গে নিজেকে সামিল করতেও আঁনচ্ছা প্রকাশ করেছ। আমি বা আগে 
বলেছি, ক্লাবাট দলশয় ব্যাপার নয়, এবং সোশালস্ট সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রাত 
এর আনুগত্য নেই। আর অন্যান্য ব্যাপারে, যাঁদ তোমার সময় থাকে তো আহমদ 
তোমার সঙ্গে আমাদের পাঁরকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবে। এবং একথা বলার 
বোধহয় প্রয়োজন নেই যে, তুমি যে কোন দেশ দেবে, আমরা তা খাঁশ হয়েই 
গ্রহণ করব। সূভাষবাব; এরই মধ্যে ক্লাবের স্থাপনকারী সদস্য হয়েছেন। এতে 
যোগদানে তুমি নারাজ হলে সোঁট আমাদের পক্ষে মস্ত আঘাতই হবে। আম স্বীকার 
করি, ক্লাব সামান্যভাবেই কাজ করবে, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভারতের সোশালিস্ট 
আন্দোলনের কাছ থেকে তার সাধ্যের বাইরে কিছ7 আশা করাই য্যান্তহাীনতার ব্যাপার 
হবে। আমাকে যাঁদ মাপ কর তো বাঁল, তুমি বড় ভাবে কাজ করতে স্বভাবতই 
অভ্যস্ত, ভারতীয় সোশালিস্টরা পুরাতন এবং বৃহত্তর প্রাতষ্ঠানগুলির তুলনায় আত 
ক্ষুদ্র, শুধু এই কারণেই যাঁদ তাদের প্রচেষ্টায় অসহযোগিতা কর, তাহলে সেটা 
তোমার পক্ষে অন্যায়ই হবে। যাঁদ তুম পুরোপার আমাদের সামিল না হতে 
পার, তবু সোশালিস্ট হিসেবে আমরা সামান্য যা করতে চাই সেটা যাতে ভাল করে 
করতে পারি অন্ততঃ সেই সাহায্টুকু করবে--আমার মনে হয়--আমাদের এ আশা 
অসঙ্গত নয়। 

তোমার অনুপাক্থিতিতে এখন তো আরো গভীরে তাঁলয়ে গেছে। আম রাজনপীতির 
নিনাদ থেকে দূরে থেকে অনুভব করছি যে, এমন সব ঘটনা ধাঁরে ধীরে ঘটছে, যাতে 
পদদালিত, কোটি কোটি মানুষের গণতান্্ক প্রাতম্ঠান থেকে কংগ্রেসকে ভারতাঁয় 
কায়েমী স্বার্থের সেবিকা হিসেবে রূপান্তরিত করছে। গান্ধীবাদের বিকৃত রূপ এই 
পরিবর্তনকে সহজ করে তুলেছে, এবং এই নয়া কংগ্রেসকে তার উপযস্ত জননেতৃত্বের 
অস্্শস্ত যোগাচ্ছে। আমার মনে হয়, কংগ্রেস নীতির ঝোঁকটা কোন দিকে সেটা 
ভাল করে পরণক্ষা করা দরকার, বিশেষ করে কংগ্রেসী প্রদেশগীলতে তো বটেই- 
এবং কংগ্রেসের সামাঁজক-অর্থনীতক লক্ষ্য সম্পকেও আবার ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
শ্রামক প্রতিষ্ঞানগুলির হাত-পা বেধে মাঁলকদের কাছে স'পে দেওয়া হবে, মন্ত্িসভা- 
গুলিকে এই কাজে লাগাতে যাঁরা চান না, ট্রেড ইউনিয়নের প্রাতানীধত্বে চালিত মজুর 
আন্দোলনের প্রাত কংগ্রেস সরকারগযীল ভাবভঙ্গ তাঁদের চোখ খুলে দেওয়ার কাজ 
করবে। ভারতীয় শ্রম-শজ্পকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্য প্রাত শব্দে রূপাস্তারত 
করা হয়েছে, আমরা এই প্রকৃত বপদের আজ সম্মুখখন। তারপরে আছে কংগ্রেসী 
সংস্থাগুলির কাজ। এদের বেশির ভাগই গতায়ু, যেখানে চালু আছে, সেখানে 
হয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার যল্ত্ে পারণত হয়েছে, নয় তো কাজের মূল্য না বুঝে 
কাজ করে, তা করবার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তাও তাদের নেই। আমার মনে হয়, 
কংগ্রেসকে লক্ষ্যে পেশীছিবার জন্য প্রোপুরির তার তথাকথিত গঠনসূচশীর উপর 'িরর্ভর 
করতে দেবে "ক না- এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে কথায় ততটা না হোক, কাজে দিতে 
হবে। যখন গান্ধীবাদী কংগ্রেস তার কাজের জন্য উপযুস্তভাবে তোর কি না, এই 
প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তার এই স্পন্ট এবং সত্য উত্তর পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র গঠন 
সূচী সফল করে তুলতে পারলেই আমাদের লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পেপছিতে পারি। কি 
করা দরকার তা তোমার দেশকে বলা উচিত, ফি করে তা করতে হবে তাও দৌখয়ে 
দেওয়া উচিত। তৃঁম তো জানো, সোশালিস্ট আন্দোলন শ্রামক এবং চাষা সংশ্থাগুলির 
কর্মসূন্ভী অগ্রভাগেই স্থাপন করেছে, তার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক, ষূব আর ছার সংস্থাও 
যোগ করা যেতে পারে। শ্রমিক এবং চাষী সংস্থাকে কংগ্রেসের সাহায্যকারী অঙ্গ 
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[হসেবেই সৃন্টি করা হয়েছে, প্রাতদ্বন্ঘী সংস্থা হিসেবে নয়। তুমি বহুবার এই 
কর্মসূচী সম্পর্কে নিজের কথা স্পম্ট করেই বলেছ। কিন্তু আম মনে কার, এখন 
সময় এসেছে, তোমাকে আরো প্াগয়ে আসতে হবে এবং একে রূপ দিতে ও 
উন্নত করতে হবে। সামাঁজক স্বাধীনতার প্রাত এই ষে 'নাশ্চত প্রেরণা, যা এই 
দেশের বোঁশর ভাগ জনগণ এবং আমার মনে হয় আধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যদের 
[ভিতরেও রয়েছে--তাকে রুপ দিতে এবং দড়শভূত করতে হলে কি করা উচিত তা! 
তোমার পক্ষে ভাবা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়য়েছে। দেশে সদ্য-সষ্ট সোশালিস্ট আন্দোলন 
ছাড়া এই প্রেরণার এখনো ব্যাপক প্রকাশ হয়ান। আমার 'বিবেচনায়-এই জন্যে 
1ভাত্তমূলক কাজ করা দরকার. আর তা তুমিই একমাত্র করতে পার-_যাঁদ তুমি এর জন্য 
একটু সময় দাও আর চিন্তা কর। 

জাতীয় আন্দোলনের সমাজবাদী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া এবং নতুন পথে 
চালনা করা সম্পর্কে এই পর্যন্তই থাক। শন্ুর বিরুদ্ধে পরবতর্ঁশ আক্রমণের 
এইটেই কি শেষ আভযান হবে না কি?) আরো গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নটা এখনো রয়ে 
গেছে। আমাদের ক এ সম্পর্কে স্পম্ট ধারণা আছে? আমরা নিজেদের প্রস্তুতির 
জন্য ক করাছঃ কখন শুরু হবে অভিযান? বৃটিশরা আমাদের সময় বেছে দেবে, 
ততাঁদন পর্যস্ত ক আমরা বসে থাকব, স্বভাবতঃই তা তো তাদের সূবিধে মতই বাছাই 
হবেঃ আগেভাগে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরণ বোধহয় সত্যাগ্রহের আঁঙ্গকে নেই। 
আমরা শুধু এই পরিকল্পনাই করতে পার যে, আমরা আরো বেশি করে সৃতো 
কাটব, আর অমান সব হৃদয়-আলোড়নকারণী কাজ করব। কিন্তু তুমি কি এই নিয়ে 
খুশি থাকবে? ওয়াকিং কমিটিতে এমন অবিরাম লড়াইয়ের পর তুমি কংগ্রেস 
সূচীতে যে সব জানস যোগ করে 'দয়োছিলে, কার্যতঃ কংগ্রেস কমাটগ্‌লির 
গ্ণতম্ত্করণ, গণ-সংযোগ, মূসালম-সংযোগ-দাস সংাবধানের বিরদ্ধে য্দ্ব-সেসব 
এখন শিকেয় তোলা রয়েছে । অবশ্য, একটু রুপোলশ রেখাও আছে-সোঁট হচ্ছে 
দেশীয় রাজ্যগীলতে জাগরণ-এবং এটা আশাগ্রদ যে তুম এ বিষয়ে দিছুটা 
মনোযোগ দিতে ইচ্ছক। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারগ্লিতে তোমার আরো মনোযোগ 
দেওয়া দরকার। 

২৩শে নভেম্বর আশা কাঁর কাঁলকট ছাড়ব এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে 
বিহারে পেশছব। 


শ্রদ্ধাসহ 
তোমার প্নেহের 
জয়প্রকাশ 
২৩৭ মহা্া গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম 


২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রয় জওহরলাল, 

তোমার চিঠি পেয়োছ। জানি, একবার কাজে লাগলে, তুমি আর তোমার সময়ের 
মালিক থাকবে না। আমি যা পাই, তাতেই খাঁশ হব। 

এই পন্রখানি দূত মারফত গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে । আমার ব্যান্তগত মত 
জানয়ে উত্তর 'দয়োছ যে, বাংলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপাতিত্বের 
কাজ থেকে তাঁকে মূক্ত রাখা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নেই যে গ্‌রূদেব তোমাকে 
সোজাসাজ 'চাঠ 'লখবেন, নয় তো তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি তোমার 
নিজের মত জানাবে। 


২৭৯ 


আশা কার, এই ভ্রমণে ইন্দূর শরীর খারাপ হয়ান। 
ভালবাসা নিয়ো। 
বাপ, 


২৩৮ রবীন্দ্রনাথ : 1লাখিত 
০০৪ শার্তনকেতন, বাংলা 
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
[প্রয় জওহরলাল, 
বিশেষ কোন পরিকজ্পনা নিয়ে আলোচনা বা কোন অনুরোধ করার জন্য তোমাকে 
এসে দেখা করতে বালান। আম কেবল বাংলা সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে 
চেয়োছিলাম, তার বর্তমান দশা তো আমাকে বম এবং হতাশ করছে। আমার 
প্রদেশাট চতুর, কিন্তু নীতিবোধের দিক দিয়ে আশক্ষিত এবং প্রাতিবেশীর প্রাত 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী। তার খেয়ালীপনায় একটু বাধা পড়লে ভয়ংকর 'হস্টারয়া 
দেখা দেয়। তার দুর্বলতার খবর আম রাখ কস্তু তার অধোগাঁতর 'নয়াতিতে আম 
তো মনকে নিরাসন্ত করে রাখতে পারিনে, বা তা নিশ্চেম্ট হয়ে মেনে নিতেও পাঁরনে । 
কম্তু আমার নিজের বিশেষ কাজে স্থির হয়ে বসতে আম সম্পূর্ণ ইচ্ছুক এবং 
তোমাদের কংগ্রেসী সংস্থাকে যা সে উাচত মনে করে_তার বোংলার) প্রাত তেমাঁন 
ব্যবহার করবার জন্য ছেড়ে 'দচ্ছি। একজন সর্দার মজুর মানুষ হিসেবে আদর্শ না 
হতে পারে, কিন্তু মিস্ত্রী হিসেবে দক্ষ হলে 'িল স্কূপ আটো করা আর তাকে যে 
অংশগুলো বাধা দেবে সেগুলো করাত-কাটা করে বাঁতিল করে দেবার ব্যাপারে ব্যান্তগত 
শক্তিতে আমি স্বয়ং বিশ্বাসী । যাহোক, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, 
আরো বোঁশ চাই তোমার কথা শুনতে, যাঁদও এতে কাজ কিছ নাও হতে পারে। 
আসল কথা এই যে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কিন্তু তোমার ব্যয় করার মতো 
সময় পাওয়া অবাধ তা সবুর করতে পারে। 
ইন্দিরার স্বাস্থ্যের গাতিক দেখে আম উদ্বিগ্ণ। আশা কার শীতের ক'মাস 
ভারতবাস তার পক্ষে ভাল হবে। 
তোমার প্রীতার্থী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শাম্তানকেতন, বাংলা 
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 


২৩৯ অনিলকুমার চন্দ কর্তৃক লাখত 


[প্রয় পশ্ডিতজণ, 

আজ আবার গুরুদেব আপনাকে চিঠি 'লিখেছেন। এটা আমাকে লেখা আপনার 
চিঠির মোটামুটি জবাব বলা যায়, কিন্তু তাঁর চিঠিতে আপাঁন যে খুব যোশ কিছ 
জানতে পারবেন, আম সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই। 

তান ডান্তার সাহার যুন্তযৃন্ত পারক্পনা দ্বারা আকৃষ্ট, এবং কাঁমাটর কাছ থেকে 
অনেক আশা করছেন। আপনি অন্য কাজ নেবার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে কথ, 
বলতে চান, পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি পাঁরকজ্পনা কামাটির কাজ থেকে পরোপুরি 
বিচ্ছি্ন হয়ে পড়েন। এইটেই তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতার প্রধান 
কারণ। 

সামনের বছরে তান একজন “আধুনিকবাদ' কংগ্রেসী রাষ্ট্রপাতি চান, যাতে 
করে বিবরণী শেষ হলে আঁখল ভারত কংগ্রেস দ্বারা সেট সাগ্রহে স্বীকৃত হবে, শুধু 


২ 


মাত্র শিকেয় তোলা থাকবে না। তু'র এবং আমাদের সকলের মতে-আপনি এবং 
সভাষবাবু-মান্র দুটি খাঁটি আধূনিকবাদণী উচ্চ অধিনায়কদের মধ্যে আছেন। আপনি 
পারকঞ্পনা কাঁমটির সভাপাত হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে পাওয়া 
গেছে, তাই তান সূভাষবাবকে আবার রাম্ট্রপাত পদে নির্বাচিত দেখতে চান। আশা 
কার আম আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করাঁছনে- এবং আপাঁন হয়ত এরই মধ্যে জেনে গেছেন, 
বা শশঘ্বই নিশ্চিত জানতে পারবেন যে, তান এই সোৌঁদন এ সম্পর্কে গাঁদ্ধজীকে 
চিঠি লিখেছেন। এবং যাঁদ আপনার দেখা পান, খুব সম্ভবতঃ সুভাষবাবুকে পুনঃ 
নির্বাচিত করায় সাহায্য চাইবেন। এইটে দোসরা নম্বর কারণ। কিন্তু এসব ছাড়াও, 
আপনার সঙ্গে তিনি শুধু সাক্ষাংকারের আনন্দেই দেখা করতে চান, আপনার সঙ্গে 
আলাপ করাও তাঁর বাসনা । কারণ, আপানি তাঁর খুবই পপ্রয়। 
তিনি আমাকে বলেছেন, এখানে আসার জন্য আপাঁন যেন কোনক্রমেই আপনার 
কার্যসূচী ওলট-পালট করে না ফেলেন-িস্তু আপনার তাড়াতাঁড় ষখাঁন সাবধে 
হবে তখাঁন আসবেন। আপনার আসায় 'তাঁন আনান্দত হবেন, 'কস্তু আপনার 
জের কাজ ও কংগ্রেসের দাবিকে পয়লা আসন 'দিতে হবে। 
ইীন্দরা কেমন আছে? একটু বিশ্রামের জন্য এখানে পাঠিয়ে দন নাঃ এর 
চেয়ে ভাল আর কি চাইব। 
আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ 
আপনার 
অনিল 


২৪০ জায়ান নোগ্রন লোপেৎস কর্তৃক লিখিত 


[১৯৩৮ এর গ্রণম্মের প্রথম দিকে, রিপাব্রিকান গভর্ণমেস্টের আমন্ত্রণে আম 
সামান্য কিছাাদনের জন্য বার্সেলোনায় (স্পেনে) যাই। তখন সেখানে গৃহ- 
যুদ্ধ চলছে। ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধীকে আমার যাওয়ার কথা লাখ, এবং 
আমার অনুবোধে তিনি রিপারিকান সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে একখানি চিঠি 
পাঠান, সেখানা আমি পাঠিষে দিই । ] 

জুয়ান নৌগ্রন লোপেৎস: 
মন্দঈসভার সভাপাঁতি এবং 
জাতীয় রক্ষণ দপ্তরের মল্তশ 
বার্সেলোনা, (স্পেন) 
২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
[মং জওহরলাল নেহরু 
অরমণ্ড হাউস, সেন্ট জেমস স্ট্রগট 
লণ্ডন, এস. ডবাঁলউ--এক 
দপ্রয় মিঃ নেহরু, 
এর পূর্বে আপনার ১১ই তারিখের স্বাগত সম্ভাষণপূর্ণ পর্রখানর উত্তর দিতে 
না পেরে আমি দঃথত। আম আপনাকে এইটি, এবং আপাঁন মহাত্মার যে 
চিঠিখানি ভিতবে দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। 

আম তাঁর চিঠির উত্তর এই সঙ্গে পাঠাতে চাই, আপান অন্যগ্রহ করে তাঁকে 

পাঠিয়ে দেবেন, এই আমার 'ভক্ষা। 

এই দেশে অহ্পকালের ভ্রমণে আপনার যে এত ভাল ধারণা সংগ্রহ করেছেন, এর 
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জন্য আগি আনন্দিত। আমাদের জনগণের প্রীতি আপনি যে সহদয় সভাষণ জ্ঞাপন 
এবং আমাদের সাফল্যের শৃভ কামনা করছেন সেইজন্য আস্তারক ধন্যবাদ জানাই । 
আপনি তো নিজেই দেখেছেন, কি অসম বাধার শবরদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে 
হচ্ছে। শুধু গ্রণ তন্দের প্রকাশ্য শত্রুর বির্দ্ধেই যুদ্ধ তা নয়, দুর্ভাগ্যবশত 
যাঁরা আমাদের বন্ধু বলে ভান করেন, তাঁদের দ্বারাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। 
আপনার সহানুভূতির সদয়বাণী এবং প্রেরণার জন্য আস্তারক ধন্যবাদ। আমাকে 


বিশ্বাস করুূন। 
আপনার আত 'বশ্বাসভাজন 

জে. নৌগ্রন 

প্রধান মল্নী 
২৪১ জঃয়ান নোগ্রন লোপেৎস কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 
মন্ত্রসভার সভাপাঁত এবং জাতীয় জুয়ান নৌগ্রন লোপেৎস্‌ 
রক্ষা-দপ্তরের মন্ত্রী বার্সেলোনা 

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
মহাত্মা গান্ধী 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, ভারতবর্ষ 

দপ্রয় সুহৃদ, 


আমাদের "প্রয় বন্ধ; নেহরুর মারফত প্রোরত আপনার ৪ঠা তাঁরখের পত্র অত্যন্ত 
বিলম্বে পেয়েছি। এই জন্যই এর পূর্বে উত্তর দেবার সৌভাগ্য হয় নি, আশা কাঁর 
আপনি তা ক্ষমা করবেন। 

আমাদের প্রয় জল্মভূমির স্বাধীনতার এই কঠোর সংগ্রামে আপনি আমাদের 
জনগণের প্রতি যে সহানুভূতি ও উৎসাহের সহৃদয় বাণ ব্যন্ত করেছেন, তার জন্যে 
আমার সবচেয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে জানাতে চাই। 

আপনাদের মত ব্যন্তি আমাদের দিকে এবং আমাদের সংগ্রামের ন্যাধ্য দাবণশ 
সম্বন্ধে পুর্ণমান্রার় অবাহত, একথা জেনেও মহা সন্তোষ হয়। আপনার দেশবাসণ 
যে স্পেনের ঘটনাবলী সহানদুভূঁতিময় কৌতূহলভরে দেখছে একথা জেনেও আমি 
আনন্দিত। আপনার পত্রের এই সহদয় বাণী এবং শভাকাত্্ষা আমাদের সরকার, 
বার সেনাবাহনী এবং আমাদের জনগণকে আম সানন্দে জানাব। 

তাদের পক্ষ থেকে পরম এবং আমার নিজের আঁতি আল্তারক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
প্রিয় মহাত্মা গান্ধী, দিশবাস করুন, আম চিরাঁদনই আপনার আত বিশ্বস্ত হয়ে 
থাকব। 


জে. নৌগ্রন 


২৪২ এড্‌ওয়ার্ড উমসন কক 'লাখিত ও 
বোয়ার্স হাল, অক্সফোর্ড 
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 
"প্রয় জওহরলাল 


ভিতরের িঠিখ্যান একজন ব্রিটিশ আইনজশবীর লেখা £ উন্নত চাঁরত্রের মান 
তিনি, সাক্ষ্য বিষয়ক ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল। আমি খোঁজখবর নিয়ে খুশী 
হয়োছি যে, তার িঠিখানি তথ্য হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কোন 'িবারাল 
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বা লেবার পত্র-পত্রিকা এটি ছাপবে না, কোন 'িলবারাল বা লেবার পালামেন্ট সদস্য 
এই সম্পকে প্রশ্নও তুলবেন না। আমাদের সব আন্তরিক বন্ধ;রা যারা নির্যাঁততের 
দরদণ তাঁরা সবাই ইহুদীবাদী, অন্য পক্ষের যে-কোনো ব্যাপারে ভাঁরা চোখ বজে 
থাকেন। মানচেস্টার গার্ডয়ানও ইহন্দী ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ছাপে না। 
আরবরা এখন ভীষণ সংকটে পড়েছে, কারণ ইহুদীদের প্রাত নাৎসী নির্ধাতনে, 
সবাই ইহুদী-ীবরোধী হতে আনিচ্ছছক আর তারাও এই সুযোগ নিয়ে ব্স্তরাষ্ট 
থেকে আঁম বলতে ব্যথা পাচ্ছ যে, এমন ক রুজভেলম্টও এক ভাষণ দিয়েছেন, 
যে প্যালেস্টাইনের দরজা ইহুদীদের কাছে খুলে দেওয়া হোক) চতুর্গপ চাপ 
দেবার কথা বলছে এবং নিজেদের দাবী বাঁড়য়ে তুলছে। 

এর ট্রাজেডি এই যে, আমেরিকা আর আমাদের বামপন্থীদের চাপ না থাকলে 
এই সরকার খারাপ হলেও প্যালেস্টাইনের ভালই করত! 

আমি এই "চাঁঠ পাঠাচ্ছি, ধার সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট। কোনো ইঙ্গিত 
দেওয়া আমার কাজ নয়, কিন্তু (১) জাতীয় কংগ্রেস এই বড়াঁদনে যাঁদ আরব পক্ষ 
জোরে সমর্থন করতে পারে এবং স্পম্টভাবে এখানে আমরা কিছু লোক যা বলাছি, 
তা বলতে পারে যে, ভারত প্যালেস্টাইনে এই প্রাতপক্ষীয় সন্মাসবাদে বিমুখ হয়ে 
আছে, তাহলে হয়ত এই নিদার্ণভাবে নিরাঁতত ক্ষূদ্র জাতিকে সাহাষ্য করা হবে 
(প্যালেস্টাইনে তৃতনয় ডিগ্রী আর নিধাতনের নানা উপায়ের কাহনী শোনা যাচ্ছে, 
সেগুলি ভারতধ পুলিশের বিরুদ্ধে বার্ণত কাহিনীরই কথা স্পম্টই মনে কারয়ে 
দেয়)। €২) মৃসাঁলম লীগকে দিয়েও কি এমনি প্রস্তাব পাশ করাবার কোন উপায় 
আছে? আমাদের জনসাধারণ মুসলিম সহানুভূতি হারাবার ভয়ে বড়ই সন্প্ত। 
আম দুখান নকল চিঠির ভিতরে পাঠাচ্ছি, যাতে একখান মুসলমানদের কাছে 
পাঠানো যায়। এখন ইকবাল মৃত, আকবর হায়দার ছাড়া অন্য কোনো 'বাশষ্ট 
ম,সলমানকে আম চান না। 'কন্তু তান কোন কিছু করবেন না। 

ভাবাছ, এ-চিঠি তোমার কাছে পেশছবে িনা। সন্দেহ নিয়েই পাঠাঁচ্ছি। 
যাঁদ পেশছয় তো জানয়ো। 

চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য আমার স্ত্রী লণ্ডনে এসৌছলেন, কিন্তু অস্ত্রোপচার 
ভাল হয় নি। করসীনকা সরে যায়, "দ্বতীয়বার অস্ব্রোপচার দরকার হয়ে পড়ে। 
খারাপ সময় যাচ্ছে তাঁর, বড় ব্যথা । এখনো নার্ঁসং হোমে আছেন, আস্তে আস্তে 
ভাল হচ্ছেন। 

বড়াদন আর নূতন বছরের শৃভ-কামনা সহ 

তোমার চিরাদনের 
এডওয়ার্ড টমসন ই. এফ. আই 
(ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত) 


২৪৩ মহাত্সা গান্ধী কর্তৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, ওয়াধা 
৩০শে নভেম্বর, ১৯১৩৮ 
খপ্রয় জওহরলাল, 
চীনা বন্ধুরা এসে পাঁচ 'মনিটের জায়গায় পণ্মাতিশ 'মানট নিয়ে নিলেন। 
অবশেষে, ষতদুর সম্ভব ভদ্রভাবেই বলতে হ'ল যে, তাঁরা তাঁদের সময়ের সাতগ্‌ণ 
বোঁশ থেকেছেন। 
এই তোমার বড় লাটের সঙ্গে সাক্ষাংকারের আগাথা কৃত বিবরণীর নকলখানা। 
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আমার বাণ এই ছিল যে, তান আমাকে যেন ইংরেজ বন্ধু বলেই মনে করেন, 
রাজনশীতর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। 

আশা কার, সুভাষ সম্পর্কে গুরুদেবের 'চাঠলহ আমার চিঠিখান যথাসময়ে 
পেয়েছিলে। 

আশা কার, কাজ করে করে নিজেকে মেরে ফেলছ না, এবং ইন্দ; ভালই আছে। 

স্বরূপ ষে শন্ত কাজ করছে, তার থেকে তাকে রেহাই দেওয়া উচিত। তার 
ভাঙা শরীর আবার গড়ে তুলতে হবে। 

ভালবাসা নিয়ো 
বাপ 


হেলিওপোলিস্‌ 
১২।১২।১৯৩৮ 


২৪৪ মস্তাফা এল নাহাস কতৃকি লিখিত 


প্রয় বন্ধন, 
আপনার যাল্লার পূর্বে পোর্ট সৈয়দ থেকে লেখা সুন্দর চিঠিখাঁন আমাকে গভাীর- 
ভাবে স্পর্শ করেছে। যাঁদ আমাদের মধ্যে আত অল্পকাল অবস্থানের ফলে আপনি 
এক সুখময় স্মৃতি নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে বিশ্বাস করুন, আপনার সম্বন্ধে 
সবচেয়ে সুখস্মাতি রক্ষাকারী বন্ধুদেরই কেবল রেখে গিয়েছেন। 
আপনার মিশরে অবস্থানের বিবরণ সম্বালত কতকগুলি পন্ধিকা আপনাকে 
পাঠালাম। স্বদেশ প্রেমিক মিশরীয়রা আপনার সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণা পোষণ 
করেন আর যে সম্মানের চক্ষে আপনাকে দেখেন এতে তার চিহ পাবেন। 
বর্তমানে যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা ব্যস্ত তার পাঁরস্ফুট রূপ দেবার চেষ্টা 
করাছ। এতে আমার মনে হয়, আমাদের ব্যান্তগত মতামতের স্বাধীনতা বজায় 
রেখেও, সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সাধারণ শর্তগুলি সম্বন্ধে পরস্পরের 
মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সহায়ক হবে। যতই আমরা অগ্রসর হাচ্ছ ততই 
জগতের সাম্রাজ্যবাদ-প্রবণতার কুফলগুি পাঁরস্ফুট হচ্ছে, যা দুঃখের বিষয় বর্তমান 
সঙ্কট দুদ'শার অন্যতম মূল কারণ। 
আপনার যে বইখানি পোর্টসৈয়দ থেকে ম. দিয়ালদাপ আমার ঠিকানায় 
পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। এঁট পড়ে আপনার দুঃসাহসী জীবনের প্রাত 
আমার শ্রদ্ধা বাদ্ধ পেল। 
আশা করি অজ্পদিনের মধ্যেই আমাদের ওয়াফদ কংগ্রেসের অধিবেশনের 
নার্দষ্ট দিনাঁট আপনাকে জানাতে পারব। এই আঁধবেশনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগনীলর 
আলোচনা হবে। 
আম দ:খিত যে, আপনার ভগ্রীর শরীরের অবস্থার জন্য তাঁর আলেকজান্দ্য়া 
অবস্থানকালে আমাদের বন্ধবর্গ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের যে কর্তব্য স্থির 
করোছিলেন তার আত সামান্য অংশই তাঁকে জ্ঞাপন করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল। 
আর প্রিয় বন্ধ, আপাঁন আমার আস্তারক বন্ধৃত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে 
সখ্য ও আপনার চমংকার মেয়েটিকে আমাদের ভালবাসা জানাতে আমার স্বণ আমার 
সঙ্গে যোগ 'দিচ্ছেন। 
আপনার বিশ্বস্ত 
এম. নাহাস 
পুঃ আপনাদের যান্লার দিনে তোলা কয়েকাঁটি ফটোগ্রাফও এই সঙ্গে পাঠালাম। 
এম এন্‌ 


ই৭৬ 


২৪৫ কামিল এল চাড্রিতী হর [লিশিত 
মিঃ জওহরলাল নেহরূকে লেখা কামিল এল চবাড্রচীর চিঠির অনৃবাদ 


' বাগদাদ 
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 

প্রয় মিঃ নেহরু, 

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম মহান আশীর্বাদ বোধহয় এই যে, যাঁদের সঙ্গে 
ব্যান্তগত যোগাযোগ নেই, তাঁদের সঙ্গেও মানুষ ঘানষ্ঠ বন্ধত্ব স্থাপন করতে পারে। 

আপনার দেশ সেই সুদূর অতাঁতকাল থেকেই সত্যই মহান, প্রকাতি তাকে 
অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। যাঁদও আজ যেমন তার বাদ্ধিব্াত্তর বীজে দেশের 
পক্ষে উপয্ব্ত মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, সভ্যতার উষাকাল থেকে এমন মহত্ব 
তো তার দেখা যায়ান। বিশেষ করে আমার এবং আমার দেশের ভ্রাতাগণের কম্পনা 
সার্থক করে আপনার মতো যে অপূর্ব ব্যন্তিত্ব প্রাচ্যের দিগন্তে উদয় হয়েছে--সে 
সম্পর্কে তো একথা প্রযোজ্যই বটে! 

যতাঁদন ভারত আঁরবাম ধীমান মানুষ প্রসব করবে, পৃথিবীকে মানবজাতির 
ইতিহাসের অপূর্ব আহাতির উদাহরণ যোগাবে, ততাঁদন তো আঁম ভারতের ভবিষ্যং 
সম্পকে দুঃখবাদী হব না। 

আপনাদের এই সংগ্রাম আমরা সর্বান্তকরণে তারিফ কার এবং সামান্যভাবেও 
এর অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেতে আমাদের বাসনা, কারণ আমরা তো একই 
দশায় আছি। সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের বিরদ্ধে আভিযানের যথার্ধ প্রয়াস তো 
পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে দেখা উঁচত নয়। বরং ভৌগাঁলক সনমানা বা 

বাধা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। 

আরব দ্ানয়ার এই অংশে আমরা যারা আছি, তারা নিশ্চিতভাবে জানাই যে, 
আপনাদের মহান সংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের বড়ই কম। 'মঃ ইউসুফ মেহেরালশর 
(ভিতরে আমাদের দেশে অত্যন্ত অ্প 'দিন থাকা ছাড়া অন্য কোন তাঁটি আমরা দেখতে 
পাই নি, তিনি আমাকে আপনাদের ন্যায়সংগত দাবীর সংবাদ দিয়ে খুশশ করেন। 
আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ খুবই রাখতে চাই, তার সঙ্গে 
পরিচিতও হতে চাই। ব্যন্তগতভাবে আমরা আপনার এবং আপনারই মত অন্যান্য 
বাশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে পারাচিত হতে চাই। আপাঁন কি ইরাক ভ্রমণের কথা কখনো 
ভাবেন না, যে দেশটা আপনার কাছেই, যেমন কিছাঁদন পূর্বে মিশর ভ্রমণে 
এসোঁছলেন ? আম যাঁদ বাল, আরব দ্যানয়ার এই অংশ সম্পর্কে আপনার 1কছ 
জানা উচিত, আমার মনে হয় না, আপনি আমার কথার বিরোধিতা করবেন; আবার 
তেমাঁন সমানভাবেই আপনাদের বিরাট দেশ, তার জাতীয় এবং মানবতাবাদখ প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে বতটা পারা যায় জানাও আমাদের কর্তবা। র 

আমি নিশ্চয় আশা কার মিঃ মেহেরালণর সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে আপনার এবং আপনাদের 
আদ্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের সন্্পাত সূচিত করেছে, এ্রবং আমরা তো মহা 
কোত্‌হলে আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করাছ। 

আপনাদের সাফল্যের জন্য আমার শুভ-কামনা গ্রহণ করতে বলে আম পরখানি 


শেষ করব। 
আপনার বিশ্বস্ত 
কামিল এল চাঁড্রচণ 


সম্পাদক 
দি পিপল ফর্ম পাট 


৭৭ 


২৪৬ এস রাধাকৃণ কর্তৃক লিখিত 
লশ্ডন 


৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 

ভারতে আপনার দেখা পাই নি বলে দুীখত। দু-একটা কথা আপনাকে বলতে 

রি । 

(৯) আপাঁন তো জানেন, গাক্ধষীজীর সত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে, এবং আম 
একখানা বই বার করবার প্রস্তাব করাছি। শুধূ সম্ভাষণ নয়, এতে তাঁর জাঁবনী 
এবং কাজ সম্পর্কে পাঁথবীর সবচেয়ে মহান ভাবুক এবং নেতাদের প্রবন্ধ এবং 
মন্তব্য থাকবে, এবং সেখান তাঁর পরবতাঁ জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেওয়া হবে। 
অক্ফোর্ডে পেশছেই যাঁদের কাছে আমল্মণ পাঠানো হয়েছে, আম তাঁদের তাঁলকা 
আপনাকে পাঠাঁচ্ছি। আপাঁন যে-কোনো নাম তালিকায় যোগ করে দিয়ে আমাকে 
জানাতে পারেন। আপনার কি মনে হয় দেশীয় রাজ্যের কোন রাজাকে আমরা 
বলতে পার? আম এাবষয়ে চিন্তিত। আমাকে দাঁক্ষণ আঁফ্রকায় যেতে হবে, 
স্মাটস্‌ আর রাম রাওকে ঈস্টারের ছুটিতে সে-বন্দোবস্ত করতে বলোছ। 

দাক্ষণ ক্যাঁলফোর্ণয়া বিশ্বাবিদ্যালয়ে ১৯৩৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে 
৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আমি নিযুন্ত আছি, কিন্তু এই গান্ধী উপহারের জন্য 
আমাকে তা স্থাঁগত রাখতে হবে। সভা প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য আপনার উপর 
র্ভর করে আঁছ। উপলক্ষ্য অনুযায়ী যাতে বইখানি যোগ্য হয়, তার জন্য আম 
যথাসাধ্য চেম্টা করব। ওয়ার্ধায় পিয়ারশলালের সঙ্গে কথা বলোছি, তিনি বলেন, 
এতে আপান্ত উঠতে পারে না। হন্দু পাঁঞ্জকা মতে আমরা বইখাঁন বার করব। 

অবশ্য, আপনাকে হাজার খানেক শব্দ লিখতে হবে, এবং ১৯৩৯ সালের মাচেরি 
শৈষে আপনার লেখাঁট আমার পেলেই চলবে। 

€২) গান্ধীজীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম যে, ভারত শাসন আইনে যে 
ফেডারেশনের মনস্থ করা হয়েছে, তাতে তাঁর প্রধান আপাঁন্ত এই যে, সামন্ততাল্মিক 
দেশীয় নরপাঁতব্ন্দ আর গণতান্তিক প্রদেশগ্ঁল নিয়ে এক বেখা"্পা শাসনযল্ত 
স্থাঁপত হবে। দেশীয় রাজারা ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার আগে দায়িত্বশশল সরকার 
স্থাপন করুন, তিনি এই কথায়ই জোর 'দচ্ছেন। আম তাঁকে জিজ্ঞেস করোছিলাম, 
যাঁদ দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রাতানধিদের বেশির ভাগ €ই+১) জনসভা দ্বারা 
নর্বাঁচত হন, তাহলে তাঁর আপাতত আছে কি না। তান তা পছন্দ করেন না। 
আপাঁন কি মনে করেন? 

অবশ্য 'ব্রাটশ সরকারকে একথা স্পম্ট করেই বলতে হবে যে, কংগ্রেস যখন এর 
বর্তমান রূপের বিরোধী, তখন ভারতবাসীর উপর তাঁদের ফেডারেশন চাপাবার 
কোনো আভসাঙ্ধই নেই। 

১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত আমি ইম্পারয়াল হোটেলে থাকব, অক্সফোর্ডে যখন 
যাব সেখানে আমার ঠিকানা হবে ১৫ বার্ডওয়েল রোড। | 

আপনার আত বিশ্বস্ত 


রাধাকৃফণ 
সভায় সভাপাঁতিত্ব করতে ঠাকুরকে আমাদের চাই। 


২৭৮ 


২৪৭ স্যার ল্টাফোর্ড ক্লীপসূ্‌ কর্তৃক লিখিত 


লস্ডন 
ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 
আপনার দীর্ঘ এবং সুন্দর চিঠিখান পেয়ে কি যে খুশী হলাম আপনাকে 
বলে বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয়েছে, আমরা উভয়েই এত ব্যস্ত বলে 
আমাদের যোগাযোগ নম্ট হবার ভয় আছে। এবং ভারতের পারাস্থাতি সম্পর্কে 
আপনার বিবরণ আমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান, যাঁদও এই মুহূর্তে, আপাঁন বোধহয় 
সংবাদপত্রে দেখেছেন, আমি দেশের সমস্যা আর লেবার পাঁট'র আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে 
এমন ডুবে গেছি ষে, ভারতাঁয় এবং ওপাঁনবোশক ব্যাপারে খুব-একটা মন দেওয়া 
শন্ত হয়ে উঠেছে। 
রি লণ্ডনে ভারতের স্বাধীনতা 'দবসের সভায় বলতে পেরে আম খুশশ 


রন যারা হলহা এবং লেবার পার্টর জাতীয় 
সরকারের দিকে ঝঃকে পড়বার ক্রমবর্ধমান ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। আম এরই বিরুদ্ধে 
লড়াই চালাচ্ছি এবং অন্যান্য বরোধগ দলগ্যীলর সম্মেলনে একাঁট অন্যতর সমাবেশ 
সৃষ্টি করার আম পক্ষে । আম কি করাঁছ বিস্তারিত বলার দরকার নেই, কেননা 
আপান ট্রিবউনেই সবাকছ্‌ পাবেন, কিন্তু এটা নিঃসম্দেহ যে দেশে যথেষ্ট সমর্থন 
[মিলছে । যাঁদও আমার দূঢ় বিশ্বাস আছে একথা বলতে পারব না, আমার আশা 
যে, কষেক মাসের মধ্যেই সত্যই কিছ একটা করে ফেলতে পারব। 
বেশি লিখতে পারছি নে বলে ক্ষমা চাইছি, এর কারণ, আঁম এখন ভশষণ ব্যস্ত । 
আপনার বিশ্বস্ত 
আর স্টাফোর্ড ক্রীপৃস্‌ 
২৪৮ মহাত্মা গান্ধী করুক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ 
প্রিয় জওহরলাল, 
নির্বাচনে যেভাবে লড়াই হ'ল, তারপরে আম অনুভব করি যে, আসন্ন 
কংগ্রেস আঁধবেশনে অনুপাস্থত থেকে দেশের সেবা করব। তাছাড়া, আমার 
স্বাস্থ্যও বড় ভাল নয়। আমাকে তুমি সাহায্য করবে বলে মনে কার। দয়া করে 
আমাকে যোগ দেবার জন্য পণড়াপপাঁড় কোরো না। 
আশা কার খালিতে বিশ্রাম করে তুমি আর ইন্দ; ভালই আছ। ইন্দূর আমার 
কাছে চিঠি লেখা উাচত। 
ভালবাসা নিও। 
বাপদ 
২৪৯ সুভাষচন্দ্র বসকে লিখিত 
ব্যান্তগত এবং গোপন"য় 


এলাহাবাদ 
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ 
প্রয় সুভাষ, 


শান্তীনকেতনে আমাদের ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি আলাপ হয়েছিল, 
আমার ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা পার্কার করে নিতে আমরা পাঁর নি। বাস্তবিকই 
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পাঁর নি, কেননা বহু সংশয় আছে আর এও জান না ব্যাপারগুলি ক রূপ 
'নেবে। আমাদের এইগ্ীলর সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আবার একই 
সঙ্গে এই সম্প্রসারণ আমাদের উপর, বিশেষ করে তোমায় উপর 'নর্ভর করছে। 

আঁম যা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার 'নর্বাচন প্রাতদ্বাম্তা কু মঙ্গল এবং 
কিছু ক্ষাতি করেছে। আমি মঙ্গল দেখতে পাচ্ছ, ?িল্তু এর পরে যে আনন্ট আসবে 
সেই আমার ভয়। আম এখনো মনে করি, খাতিয়ে দেখলে এই বিশেষ বিরোধ 
এইভাবে না ঘটলেই ভাল হোত। কিন্তু সে তো এখন অতাঁতের কথা, আমাদের 
ভাঁবষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে। এই ভাঁবষ্যতকে আমাদের ব্যাপক য্যান্ত 'দয়ে 
দেখতে হবে, ব্যক্তিত্বের নিরিখে দেখলে চলবে না। ব্যাপারগুলো আমরা যেমনাঁট 
আশা করেছিলাম, তেমান রূপ নেয় নি বলে আমাদের কারো পক্ষেই বিরস্ত হওয়াটা 
সঙ্গত হবে না। যা কিছুই ঘটুক, আমাদের আদর্শের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠ যা কিছু 
তা দান করতে হবে। এটা মেনে নিলেও ঠিক পথ খজে পাওয়া সহজ নয় এবং 
আমার মন ভাবিষ্যং সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। 

প্রথমেই আমাদের পরস্পরের মতামত যতটা সম্ভব পুরোপুরিই বুঝতে হবে। 
এটা যাঁদ করা বায়, তাহলে প্রস্তাব গঠন করা তো আঁত সহজ । কিন্তু অপর জনের 
উদ্দেশ্য কি, এ সম্পকে যাঁদ আমাদের মন বিরোধ আর সন্দেহে পূর্ণ থাকে, তাহলে 
ভাঁবষ্যংকে রূপ দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। এই গত কয়েক বছরে আঁম 
গান্ধীজণ, বল্পভভাই এবং তাঁর মতাবলম্বীদের ঘানষ্ঠ সম্পর্কে এসোছি। আমাদের মধ্যে 
বারংবার এবং দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে, আমরা পরস্পরকে যাঁদও দ প্রত্যয় করাতে 
পার নি, কিন্তু বেশ খানিকটা প্রভাবত করেছি, আর আমার মনে হয়, পরস্পরকে 
আমরা অনেকখানি চিনতে পেরোছ। অনেক দিন আগে, ১৯৩৩ সালে, জেল থেকে 
খালাস পেয়েই আম পুণায় গান্ষীজীকে দেখতে যাই, তান তখন প্রায়োপবেশনের 
ধকল থেকে সমস্থ হয়ে উঠছেন। আমাদের সংগ্রামের নানাদক 'নয়ে তখন দশর্ঘ আলাপ 
চলে, এবং পরে চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান হয়, যা পরে প্রকাঁশত হয়েছে। 
এঁ পত্রগুি এবং আলাপ-আলোচনায় আমাদের স্বভাবগত এবং মূলগত পার্থক্য 
প্রকাশিত হয়, আবার আমাদের মধ্যে বহু এক্যও দেখা যায়। তারপর থেকে 
গোপনে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা চলেছে। কয়েকবারই 
'আমার রাম্ট্রপাঁত-পদ, এমন কি ওয়াঁকৎ কাঁমাঁট ত্যাগ করবার উপক্লম হয়। কিন্তু 
এই ভেবে আমি বিরত হই যে, ষখন এক্যই মূলতঃ দরকার, তখন এটা সংকটকেই 
তরান্বিত করবে। হয়তো আমার ভুল হয়োছল। 

এখন এই সংকট এমনভাবে এসে দেখা দিয়েছে যাকে দূভ্াগ্যই বলা যায়। আমার 
নিজের কার্ধপদ্ধতি স্থির করবার আগে তুমি কংগ্রেসকে কি তৈরশ করতে, আর কি 
করাতে চাও-_সে সম্পর্কে আমার কিছ ধারণা থাকা উচিত। আম তো এ ব্যাপারে 
একেবারে অকুল পাথারে পড়োৌছ। বামপন্থী আর দাক্ষিণপন্থী, ফেডারেশন প্রভাতি 
নিয়ে বহু কথা হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে যাঁদও তোমার রা্ট্রপাঁত থাকাকালণন 
ওয়ার্কিং কীমাঁটতে এই প্রশ্নগ্ীল-সম্পার্কত গুরুত্বপূর্ণ 'বিষয়গ্ীল নিয়ে কোন 
আলোচনা আমাদের হয় নি। জানি না, কাকে তুমি বামপন্থী আর কাকে 
দক্ষিণপন্থী বল। রাম্ট্রপাত-পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার সময়ে, যেভাবে 
তোমার বিবৃতিতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছ, তাতে এই মনে হয়েছিল 
ষে, গান্ধীজশী আর ওয়ার্কং কর্মিটিতে যাঁরা তাঁর গোম্ঠীতুত্ত বলে বিবোচত হন, 
তাঁরাই দক্ষিণপল্ধী নেতৃবন্দ। তাঁদের বিরুদ্ধবাদশরা যাই হোন না কেন, তাঁরাই 
বামপল্থী। এটা আমার কাছে পুরোপৃক়িই ভূল বর্ণনা বলে মনে হয়। আমার 
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মনে হয় যে, তথাকাথত বামপল্থীদের অনেকেই তথাকাঁথত দাক্ষণপম্থীদের চেস়্ে 
বেশী দক্ষিণ মতাবলম্বী। তার ভাষা, সমালোচনার ক্ষমতা এবং পুরাতন কংগ্রেসণ, 
নেতৃত্বকে আরুমণেই রাজনীতিতে বামপন্থার পরণক্ষা হয় না। আমার মনে হয়, 
অদূর ভাঁবষ্যতে আমাদের একটি প্রধান বিপদ এই হবে যে, যোগ্য এবং দাঁয়ত্বশশীল 
পদে এমন মানুষেরা গিয়ে বসবে, যাদের কোন দায়িত্বজ্রান নেই বা যারা পারাস্থাতির 
সাঠক তাৎপর্য বুঝতে পারে না, আর উন্নত ধরণের ব্যাদ্ধবৃত্তর জন্যও তারা খ্যাত 
নয়। তারা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, তাতে মহা প্রাতীক্রিয়া সৃম্টি হতে বাধ্য। আর 
তখন প্রকৃত বামপন্থীরা ভেসে যাবেন। চীনের উদাহরণ আমাদের সুমুখে রয়েছে। 
 ষাঁদ পার তো আম চাই না ভারত এ দুর্ভাগ্যের পথে চলনুক। 

আমার মনে হয়, বাম আর দক্ষিণ এই দুটি কথার ব্যবহারই সাধারণতঃ একেবারে 
ভুল এবং বিভ্রা্তকারী। এই শব্দগুঁলর বদলে যাঁদ আমরা নশীতির কথা বলতাম, 
বোধহয় তাই-ই ঢের ভালই হোত। তুমি কোন নীতির পক্ষে? ফেডারেশন- 
বিরোধী-বহুৎ আচ্ছা। আমার মনে হয়, ওয়ার্কং কাঁমাটর আধকাংশ সদস্যই এই 
পক্ষে, এবং এই ব্যাপারে তাঁদের দূর্বলতা সম্পর্কে হীঙ্গত করা তো শোভন নয়। 
ওয়াং ,কামাটতে এই 'বষয় নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করা কি তোমার পক্ষে এর 
চেয়ে ভাল হোত নাঃ এমন কি, এ 'বষয়ে একটা প্রস্তাবও আনতে পারতে, তারপরে 
লক্ষ্য করতে তার প্রাতক্রিয়া। এটা ঠিকই যে, সহকমাঁদের সঙ্গে প্রথমে পূরোপাীর 
বিষয়টার আলোচনা না করে তাঁদের সবশদ্ধ; পিছনে হঠার জন্য দায়ী করা কাঁচং 
শোভন বলেই মনে হয়। তুমি যে ফেডারেশনের মন্তসভাগুলর এরই মধ্যে 
বিভেদের এক অদ্ভূত আঁভযোগ করেছিলে, সে সম্পর্কে আম যা বলোছলাম, 
তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। আঁধিকাংশ লোকই এটা অবশ্যম্ভাবী ভেবে 
নিয়েছে যে, তোমার ওয়ার্কং কামাটর সহকমারাই দোষ । 

তোমার মনে আছে, তোমার এবং ওয়ার্কং কমাটর কাছে যুরোপ থেকে 
আম দীর্ঘ সব বিবরণী পাঠিয়োছিলাম। আমাদের ফেডারেশন সম্পর্কে মত ফি 
হওয়া উঁচত সে সম্পর্কে বিস্তারত আলোচনা করোছলাম, আর নির্দেশ চেয়ে- 
ছিলাম। তুমি কোন 'র্দেশ পাঠাও 'ন, এমন ক প্রাপ্তি্বীকারও কর িন। 
গান্ধীজী আমার প্রস্তাবের প্রণালী সম্বন্ধে একমত, আম শুনোছ ওয়ার্কং কাঁমাটর 
আধকাংশ সদস্যও তাই। আম এখনো জানি না তোমার ্রীতাক্রয়া ক। বকিল্তু 
আমাকে খবর দেওয়া ছাড়াও, তোমার পক্ষে এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিং কামাঁটতে 
তন্নতম্ন আলোচনা এবং এক না এক ভাবে সিদ্ধান্ত করার ?ক এঁটেই সুযোগ ছিল না? 
কিন্তু দর্ভাগ্যবশতঃ এটি এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওয়ার্কিং কামাঁটতে তৃমি পুরোদ্যার 
নিক্কিয়ভাব নিয়ে বসে আছ, যাঁদও কখনো কখনো বাইরে তোমার মতামত তুমি 


থত বছরের মধ্যে এ আই সি সি কার্যালয়ের যথেম্টই অবনাত হয়েছে। 
তুম তো ওটি দেখও নি, তোমার কাছে প্রোরত 'চাঠি এবং তারগ্ীলিরও কাঁচং 
কখনো জবাব পাওয়া যায়। তার ফলে বহু আঁফস-সংকাম্ত কাজ আনাদর্টকালের 
জন্য পড়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে, যখন আমাদের প্রাতষ্ঠানের প্রাত সবচেয়ে 
বোঁশ দম্টি দেওয়া প্রয়োজন, তখন প্রধান দপ্তর আনাড়র মতোই কাজ করছে। 
আছে কষাণ আর মজুর সমস্যা। এইগ্যীল সম্পর্কে বহু মত এবং বহু বিরোধ 
আছে। তোমার কি এ সম্পর্কে কোন নার্দস্ট মত আছে যা তোমার সহকমণদের 
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সঙ্গে মেলে নাট বদ্বে দ্রেড ডিসাঁপউট বিলের কথাই ধর। এত কতগ্যাল বিধান 
সম্পর্কে আমি একমত নই। আম যাঁদ এখানে থাকতাম, তাহলে সেগাঁল পাঁর- 
বর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেস্টা করতাম। তুমিও কি বিরোধী মতাবলম্বী নও, যাঁদ 
তাই-ই হয়, সেগুলি বদলাবার জন্য চেষ্টা করোছলে কি? বাংলা দিয়ে অনেকগৃলি 
প্রদেশে, যে সাধারণ কৃষি পারস্থাতি দেখা যায়, জানি না সে সম্পর্কে তোমার 
নাঁদ্ণ্ট মত কি। 

প্রাদৌোশক কংগ্রেস সরকারগযাল দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকটের দিকে এাঁগয়ে 
চলেছে, এবং দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনের প্রসার খুব সম্ভব মহা সংকটের পথে 
নিয়ে যাবে, আর তাতে প্রাদোশক সরকারগযীল সহ আমরা সকলেই জাঁড়য়ে পড়ব। 
আমাদের কোন পথ গ্রহণ করতে হবে ভাবছ কিঃ বাংলায় তোমার যুক্ত মল্তীসভ। 
গঠনের ইচ্ছা, গঠনতান্তিকতার পথে যাবার বিরুদ্ধে তোমার প্রাতবাদের সঙ্গে একরকম 
থাপই খায় না। সাধারণভাবে, এটা দক্ষিণপল্থণ নশীতি বলেই মনে হবে, পারাস্থধাত 
যখন দত ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন তো আরো হবে। 

তারপরে আছে পররাষ্ট্র নীতি, তুমি তো জানো, এদকে আম যথেষ্ট গুরুত্ব 
দিয়ে থাক, বিশেষত আজকের এই অবস্থায়। আম যতদূর জান, তুমিও তাই' 
দিয়ে থাক। কিন্তু আম সাঁঠক জানি না, কোন নশীত তুমি গ্রহণ করবে বলে 
ঠিক করেছ। আম গান্ধীজীর মত সাধারণ ভাবে জান, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতও 
নই, যাঁদও আন্তজাতিক সংকটের দুই কি তিন বছর আমরা একসঙ্গেই চলোছ 
এবং চলতেও পেরোছি। 'তাঁনও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও আমারটা 
প্রায়ই মেনেও নিয়েছেন। 

এইগ্ুলি এবং আরো অনেক প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে, এবং আম জানি, 
আরো অনেকে এই সব প্রশ্ন দ্বারা বিচালত, তোমাকে 'নর্বাচনধ প্রাতযোগিতায় যাঁরা 
ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। এটা খ্যবই সম্ভব যে, এদের মধ্যে 
অনেকেই কংগ্রেসে উত্থাঁপত প্রশ্নের উপরে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভোটও 'দিতে 
পারেন, আর তাতে নতুন পাঁরাস্থাতিরও উদ্ভব হতে পারে। 

ওয়াঁক্ং কমিটি গঠনের ব্যাপারে এক গাদা সমস্যার উদ্ভব হবে। সবশেষ 
সমস্যা হবে এই কামাট গঠন, যোৌট এ আই সি সি'র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের 
বিশ্বাস অ্জন করতে পারবে। এই অবস্থায় সৌঁট খুবই শন্ত। এমন একটি 
কাঁমাট থাকা বাঞ্চনীয় নয়, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেইসব লোকের নীরব 
সম্মাতর উপর যাদের দা়ত্বশীল মনে করা বায় না এবং যাদের প্রাধান্যের প্রধান 
যোগ্যতা হচ্ছে দক্ষিণপল্খীদের সমালোচনা করা। এমন কমিটি কারোই বিশ্বাস- 
ভাজন হবে না-সে বাম বা দক্ষিণপল্থ যাই-ই হোক না কেন। হয় সে কামাটকে 
বাতিল করা হবে, নয় তো সে তুচ্ছতায় 'মালয়ে যাবে। 

এটা খুব সম্ভব যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংগ্রামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভভাই, 
এমন কি গাঙ্বীজও এতে আরো বোঁশ করে জাছিয়ে পড়বেন। ভারতীয় রাজনশীতর 
মণ্ডে এইটিই কেন্দ্র স্থান অধিকার করবে, এবং অন্যদের দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি 
নিম্ফলভাবেই কাজ করে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে । গত দশকে বা তারও আগে 
থেকে ওয়ার্কিং কাঁমটি ভারতে এবং এমন কি বাইরেও আঁত উচ্চ আসন আঁখকার 
করে আছে। এর সিদ্ধান্তগ্াীলর কিছু অর্থ ছিল, এক কথায় শান্ত ছিল। সে 
বড় বোৌশ চিৎকার করে নি, কিস্তু বা বলত, তার আড়ালে 'ছিল শান্ত আর কাজের 
পরিচয়। আমার তো ভয় হয়, আমাদের তথাকথিত বামপল্থণদের অনেকেই আর 
কিছুর চেয়ে কড়া ভাষা ব্যবহারেই বৌ বিশ্বাসণী। নরাম্যানের মত জনসেবক 
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আমার কোনো প্রশংসাই পাবে না। আর এই ধরণের বহু কর্ণ চারিদিকেই দেখা 
যাচ্ছে। 

আমরা একটা বিশ্রী ফাঁদে পড়েছি এবং এই মূহূর্তে তার থেকে বেরিয়ে আসার 
সপন্ট উপায় আম দোখ নে। আম যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজা, কিন্তু ব্যাখ্যা 
এবং নেতৃত্ব তোমার কাছ থেকেই আসতে হবে, তখাঁন অন্যদের পক্ষে তারা নিজেরা 
যোগ্য কি অযোগ্য তা স্থির করা সম্ভব হবে। অবস্থার সবগ্যাল লক্ষণ পর্যালোচনা 
করে, উপরে উল্লোখিত নানা সমস্যা খাঁতয়ে দেখে তাদের উপর একটি বিস্তারিত 
মন্তব্য লেখার জন্য তাই তোমার কাছে প্রস্তাব করব। এটি প্রকাশের প্রয়োজন নেই, 
ণকন্তু যাদের সহযোগতার জন্য তুমি আহ্বান করছ তাদের এট দেখানোই ডীঁচত 
হবে। এমনি ধারা মন্তব্যই হবে আলোচনার ভাত্ত এবং এই আলোচনাই বর্তমানের 
কানাগাল থেকে পথ পেতে সাহায্য করবে। কথাই যথেষ্ট নয়, কথা তো অস্পষ্ট 
আর প্রায়ই বিপথে নিয়ে যায়, এরই মধ্যে অস্পস্টতা তো ঢের পেয়েছি। 'ব্রাটশ 
সরকারকে তোমার চূড়ান্ত "সিদ্ধান্ত জানাবার প্রস্তাবটা আরো বিশদ করে যাতে 
জানাও তাই-ই আমার ইচ্ছে। ঠিক কি ভাবে এ ব্যাপারে এগোতে চাও, তারপরেই 
বা? 'করবেঃ? আম তো তোমাকে বলোছ, আমি তোমার এই ভাবধারা আদো 
পছন্দ কার না কিন্তু যাঁদ তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর, তাহলে হয়ত আগের চেয়ে 
ভাল করে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হতে পারে। 

সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি আমি দেখেছি। সেটা এতই অস্পম্ট যে তোমার 
অবস্থা কি সেটা আমার পক্ষে বোঝাই দায়। তাই পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য আমার 
এই অনুরোধ । 

জনগণের কার্যে আদর্শ এবং নগাঁতি জাঁড়ত থাকে। আর সেগুীলতে থাকে 
পরস্পরকে বোঝাবাীঁঝ এবং সহকমঁর প্রত বিশ্বাস। যাঁদ বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির 
অভাব ঘটে, তাহলে সহজভাবে সহযোগতায় সাবধা করা শন্ত। আমার যত বয়স 
বাড়ছে, আম তত সহকমাঁদের মধ্যে এই বোঝাবুঝি আর বিশ্বাসের প্রাত ক্রমেই 
বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সবচেয়ে চমৎকার আদর্শ দিয়ে আমার কি হবে, যাঁদ না সংশ্ন্ট 
মানুষের উপর আস্থা থাকে? বহু প্রদেশে দলাদাল এর উদাহরণ, সাধারণতঃ 
যাঁরা স্পম্টবাদী এবং সম্মানভাজন মানুষ, তাঁদের মধ্যেই আমরা চরম তিস্তা এবং 
প্রায়ই একেবারে 'বিবেকবাঁজত ভাব দেখতে পাই। এ জাতের রাজনীতি আম 
হজম করতে পারি নে, আম এসব থেকে বহাঁদন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে 
সরিয়ে রেখোছ। আম কোন গোম্ঠৰ বা "দ্বিতীয় মানুষের সমর্থন ছাড়াই ব্যান্তগরত- 
ভাবে কাজ করছি, যাঁদও আঁম বহু লোকের বশবাসভাজন হতে পেরে যথেষ্টই' 
সৃখী। আমার মনে হয়, এই প্রাদেশিক অবনাঁত এখন আঁখল ভারতীয় স্তরে 
রনি ক রানার ভার তে সরি হালি জানাননি 

মন। 

তা হলে এই কথায়ই আমরা ফিরে আসাছ ঃ রাজনশীতক সমস্যার আড়ালে 
রয়েছে মনস্তাত্বক সমস্যা এবং এইগুলির ব্যবস্থা করাই বোশ শন্ত। পরস্পরের 
কাছে পূর্ণ সরলতাই হচ্ছে এর একমান্র উপায়, এবং আমি তাই আশা করি যে, 
আমরা সবাই পুরোপুরি সরল হব। 

তুমি এই চিঠির জবাব এখান দেবে তা আশা কাঁর নে। কয়েক দিন সময় 
লাগবে বই কি। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে প্রাপ্ত স্বীকার করে খবর দেবে। 

তোমার প্রীতার্থ 
জওহর 


২৮৩ 


প্যাটেল লিখিত 
২৫০ বল্লভভাই কর্তৃক হিট 


৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩৯ 

শপ্রয় জওহর. 

যুন্ত-বিবৃতিতে তোমার স্বাক্ষর বা স্বাধীন বিবৃত প্রকাশের অনুরোধের উত্তর- 
স্বরূপ বার্দোলতে তোমার শেষ চিঠি পেয়োছ। বাপুর কথা মতোই তোমাকে এই 
প্রস্তাব করোছিলাম। তোমার জবাব আম তাঁকে দেখাই, এ সম্পর্কে আমার মত কি 
জানিয়ে তিন তোমাকে চিঠি লিখতে বলেন। 'চাঠখানা দেখে তিনি নিজেই অসন্তুষ্ট 
হয়েছেন, কন্তু তোমাকে এ নিয়ে 'বিরস্ত করা সঙ্গত হবে বলে মনে কার নে। তাঁরই 
কথার য্স্ত-বিবৃতিও প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত আমই তাঁকে বাল, এতে করে আমার 
বিরুদ্ধে গালাগাল দেবার আর একটা ছুতো পাওয়া যাবে। কিন্তু তান পণড়াপশীড় 
করায় আম তাঁর কথা মেনে নিই। মওলানা শৈষ মৃহূর্তে প্রত্যাহার করেন। 

আমরা যে হেরে গোঁছ, তাতে আম খুশশী। একটি সমপ্রকীতি ওয়ার্কং কাঁমাট 
ছাড়া কোন ফলপ্রসূ কাজ সম্ভব নয় এবং আমি সবসময়েই এমাঁন সুযোগেরই 
প্রার্থনা করেছি। 

যারা নিজেদের বামপল্থশ বলে দাবি করে, এই স্বার্থীসাদ্ধর জন্য তারা যে 
পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেইটেই আম সবচেয়ে ঘৃণা কার। তার চেয়েও বোঁশ 
করেছেন রাস্ট্রপাঁত, তিনি আমাদের '্রাটশ সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং অস্থায়ী- 
ভাবে এক ফেডারেশন মন্ত্রীসভা গঠনেরও অপরাধে আভিযুন্ত করেছেন। আমাদের 
শন্লুরাও আমাদের সাধূতার তাঁরফ করে থাকে, কিন্তু আমাদের রাম্ট্রপাত করেন না। 
যাই-ই হোক, আমাদের কি কর্তব্য সে সম্পর্কে আর আমাদের সন্দেহ নেই এবং 
আম সুভাষকে লিখোঁছ যে, তাঁর সাবধামতোই আমরা বোরয়ে যেতে প্রস্তুত আঁছ। 
গতকাল জীবংকে সেই চিঠিখানর যে নকলটি পাঠিয়েছি, সোঁট সে তোমাকে 
দেখাবে। 

তোমার মন জানি না, কিন্তু আশা কার যে, আমরা যা করব ঠিক করেছি, 
তাতে তুমি অন্ততঃ আমাদের দোষী করবে না। 

মনে হয় আমার বরাতটাই গাল খাওয়ার। বাংলার কাগজগুলি তো ভাঁষণ 
খাশ্পা, তারা নরাম্যান আর খের-এর ব্যাপারের জন্য আমাকেই দোষী করছে, যদিও 
এই ব্যাপারে আমার সহকর্মরাও যুস্তভাবেই দায়শী। বস্তুত, ডাঃ খের-এর ব্যাপারে 
সুভাষ গোড়া থেকে শেষ অবাধ হাজির ছিল, এবং সে-ই সব ব্যাপারটার ব্যবস্থা 
করেছে। 

বরোদায়ও আমি ঝড় তুলে 'দিয়োছি এবং মহারাষ্ট্রের কাগজগুলো একেবারে 
বিষে ভরা-_ওরা আমার রন্ত চায়। 

রাজকোটের ব্যাপারে সারা কাতিয়াবাড় জলে উঠেছে। এক প্রচণ্ড জনজাগরণ 
দেখা যাছে, এবং রাজারাও আঁবিলম্বে বশ্যতা্বীকার করত, যাঁদ না রোসিডেস্ট- 
সাহেবরা স্কুপ না আঁটো করে কষতেন। 

আশা কাঁর তুমি ভাল আছ। 

তোমার 
বল্পভভাই 


২৮৪ 


২৫১ সুভাষচন্দ্র বস; 1লখিত 
পু সা? চউরাম, গরা জিলা 


১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ 
প্রয় জওহর, 


কলকাতায় বসেই তোমার দীর্ঘ চিঠিখান পাই। তুমি আমার ব্রুটিগ্যালর উল্লেখ 
করেছ। সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও একথা বলতে পারি যে, কাহনীর 
আর একটা দিকও আছে। আঁধকন্তু, আমাকে যে বাধাগীলর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, 
স্গেিল কারো ভোলা উচিত নয়। এই চিঠিতে সে সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই নে__ 
তার খাঁনকটা কারণ এই যে, তাতে মতদ্বৈধের সৃন্টি করবে, আর খানকটা 
এই যে, তাতে অন্য লোকের উপর কটাক্ষ করতে হবে। এখন আসল বিষয় হচ্ছে, 
'রুপূরী কংগ্রেসের কার্যস্চী। ১৯২ তাঁরখে জয়প্রকাশ তোমার সঙ্গে দেখা করে 
কার্ষসূচী সম্পর্কে আমার মত জানাবে । আমারও এ সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা 
করার ইচ্ছে ছিল, 'কন্তু তা পারব বলে মনে হয় না। যাহোক, এই মাসের বিশ 
তারিখে তোমার সঙ্গে এলাহাবার্দে দেখা করতে চেম্টা করব। 

রাজকোট প্রভাতি সম্পর্কে তোমার 'ববৃতি দেখোছ। চমৎকার বিবৃতি, কিন্তু 
আমার মনে হয়েছে, একাট ব্রুটি আছে। 'ব্রাটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের মাধ্যমে 
কংগ্রেসের বিরদ্ধে লড়াই করতে চায়, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের ফাঁদে গিয়ে 
ধরা দেব না। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে যখন লড়াই চালাব, 
তখাঁন স্বরাজের প্রস্তাব নিয়েও সোজাস্মাঁজ '্রিটশ সরকারকে যুদ্ধে আহবান 
করতে হবে। তোমার বিবৃতিতে সেই ভাবধারাঁট আম পাই নি। স্বরাজের কাজ 
ফেলে দিয়ে শুধু দেশীয় রাজ্যের সমস্যা নিয়ে যাঁদ ব্রিটিশ সরকার আর দেশীয় 
থেকে সরে গিয়ে বিপথে চাঁলত হবার দায়িত্বে পড়াছ। দেখা হলে আরো কথা 


হবে। 
তোমার প্রতার্থীঁ 
সুভাষ 


জাতীয় কাঁমাঁট 
চীনের খৃস্টান ষূবসংঘ 
১৬ মিউীঁজয়াম রোড, সাংহাই 
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ 


২৫২ ওয়াই. টি. উ কর্তৃক [লিখিত 


প্রিয় মিঃ নেহরু, 

আপনার সঙ্গে বার্দৌলীতে সাক্ষাতের পর আম নিরাপদে এবং অক্রেশে দেশে 
ফিরে এসোঁছ। বার্দৌলীতে আপনার ব্যস্ততার সময় আপাঁন যে আমাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ মঞ্জুর করেন এবং জাহাজে আমাকে ষে বাণ পাঠান, তার জন্যে আবার 
অ'পনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাঁচ্ছ। এই বাণশীট এবং মিঃ চাই-এর কাছেও যোঁট 
পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি চীনা ভাষায় অনদত হয়ে পিজগাপুর, হংকং ও সাংহাই-এর 
চীনা ও বিদেশী সংবাদপন্রগাঁলতে প্রকাশিত হয়। 

আপনার আত্মচরিত অনুবাদ করা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে কথা হয়, সোঁট 
পাকা করবার জন্যই চিঠি লিখাছ। আমরা খুব শশঘ্ই এটিতে হাত দেব! আমার 
ধারণা হয়োছল, আপাঁন এই সংবাদটি আপনার প্রকাশকদের কাছে পাঠাতে চান। 
আমি বাদোোলতে আপনাকে বলোছি, চীন আন্তজাতিক গ্রম্থস্বত্ব পরিকল্পনায় 


২১৮৫ 


যোগদান করে নি, সব সময়েই সে গ্রল্থকার এবং প্রকাশকদের সঙ্গে পরামর্শ না 
করেই অনুবাদ করে আসছে। যাহোক, আমাদের সংঘের প্রকাশালয় অন্ততঃ 
গ্লল্থকারদের সংবাদ দানের প্রথা চালু রেখেছে, এবং অনুদিত গ্রন্থগূলির কপি 
যখাঁন সম্ভব হচ্ছে তখাঁন শিষ্টাচার হিসেবে পাঠাচ্ছে। 

জনাপ্রয় দামে 'বাক্তি করবার মত আকারের জন্য আমাদের হয়ত অনুবাদ একট 
সংক্ষিপ্ত করতে হতে পারে, কিন্তু আপনার এতে যাঁদ কোন আপাঁন্ত থাকে তবে 
তা চাই না। 

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যেমন গত কয়েক বছর আগে অনুদিত হয়ে 
মিঃ গান্ধীর আত্মচারত চাঁনা পাঠকের কাছে যে মহান প্রেরণা ?হসেবে দেখা 'দয়ে 
ছিল, আপনার গ্রল্থখানিও তেমনই দেবে। 

আন্তাঁরক 


শ্রদ্ধাসহ 
আপনার আত বিশ্বস্ত 
ওয়াই, টি. উ 
প্রধান সম্পাদক 
২৫৩ শরংচন্দ্র বসকে 'লাখত 
এলাহাবাদ 
২৪শে মার্চ ১৯৩৯ 


প্রয় শরৎ, 

আজ সকালে গান্ধশজী মওলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসে 
পেশছেছেন, তানি তাঁর কাছে লেখা তোমার ২১শে মার্চের চিঠিখানি আমাকে 
দেখালেন। আম দুঃখ এবং বিস্ময়ের সঙ্গেই এখান পড়োছ। আমরা সবাই জানি, 
নপীত ও কর্মসূচী নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ আছে, এবং 
আমরা আমাদের নিজের 'িজের মত প্রায়ই প্রকাশ করেও একসঙ্গে চলতে সফল 
হয়েছি। সাধারণভাবে বলতে গেলে গান্ধীজীর কর্মসূচী কংগ্রেস দ্বারা অনুসৃত 
এবং তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত। ব্যন্তগতভাবে আমি এই মতভেদে কোনো ক্ষাত দেখতে 
পাই নে, অবশ্য যাঁদ সাধারণ যোগসনত্রটি থাকে এবং আমরা একযোগে কাজ করতে 
পাঁর। এগুলি আমাদের আন্দোলনে জাঁবনেরই চিহ। কিল্তু তোমার চিঠিতে 
নীতি বা কর্মসূচীর প্রশ্নের উল্লেখ নেই বললেই হয়। ব্যান্তগত কারণ নিয়েই এটি 
লেখা, আর বিশেষ ক'জন ব্যান্তর 'বরুদ্ধে সাংঘাঁতক আভযোগও অতে। এতে 
যাান্তকে অনেকখানি খাটো করা হয়েছে, এবং এটাও স্পম্ট যে, যাঁদ এমান মত 
কোন ব্যন্তি বা গোষ্ঠী অপরের বিরুদ্ধে পোষণ করে, তাহলে সর্বসাধারণের কাজে 
পারস্পারক সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জানি না, তোমার এই চিঠি এ 
বিষয়ে সৃভাষের মতের কতখানি প্রাতনিধত্ব করছে। যা-ই হোক, এটা স্পম্ট যে, 
তুমি যে ব্যান্তগত প্রশ্নগুঁল তুলেছ, সেগুলি পারম্কার করা না হলে-যে কোন 
কার্যকরী সহযোগিতার পথে অস্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। 

তোমার চিঠি ব্যান্তগত কারণকে তীব্র করে তুলেছে । কিন্তু কারণ তো আগেও 
ছিল তা তুমি জান। ভ্রিপুরীতে তাই তো প্রাধান্য পায়। নির্বাচনশ 
প্রাতযোগিতার দু-তিন দিন পরে খন সৃভাষের সঙ্গে দেখা কার, তখনি এর গর্ব 
অনুভব করে তাকে তা সাফ করে ফেলতে অনুরোধ কার। তার পরে পরেই, ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী আমি তাকে একখান দশর্ঘ চাঁঠ লাখ, রাজনশীতিক যে কারণ রয়েছে তাতে 
সে যতট:কু সংশ্লিষ্ট, সেটা পারষ্কার করে জানাতে বাঁল, কেননা, বাম আর দক্ষিণ- 

পন্থা নিয়ে বড় বোশ বাজে কথা হয়ে গেছে, পাঁরস্থাতর উপরে কোনো 
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আলোকসম্পাতই করে নি। আমি আরো ব্যক্তিগত দিকেরও উল্লেখ কার। আমি 
এই কথা লাখ £ 

জনসাধারণের কাজে তত্ব, আর নাতি থাকে। পরস্পরের বোঝাবাঁঝ 
এবং সহকমাঁদের প্রাত আস্থার কথাও তাতে আছে। যাঁদ এই উপলান্ধ আর 
আস্থার অভাব হয়, তখন ভাল করে সহযোগিতা করা খুবই শন্ত হয়ে দাঁড়ায়। 
আমার বয়েস হয়েছে, আমি এখন সহকর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝর উপর 
কমেই বোঁশ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমার যাঁদ মানুষাঁটর প্রাতই বিশ্বাস না থাকে, তাহলে 
ক করব, সবচেয়ে সেরা তত্ত্ব নিয়েঃ বহ: প্রদেশের দলাদলি এই উদাহরণই দেয়, 
এবং যারা এমান সং এবং স্পম্টবাদী, তাদের মধ্যে চরম তিস্ততা আর প্রায়ই 
িবেকের অভাব দেখতে পাই। এ ধরণের রাজনশীতি আমার হজম হয় না, এবং এই 
বহু বছর ধরে আমি একেবারে তার থেকে দুরে সরে আছি। আম ব্যান্তগতভাবে, 
গোম্ঠী বা দ্বিতীয় কোন লোকের সমর্থন ছাড়াই কাজ করাছ, যাঁদও বহূজনের 
1বশ*বাসভাজন হয়ে আমি যথেষ্টই সুখী । আম অনুভব কার যে, এই প্রাদোৌশক 
অবনাঁত সর্বভারতীয় স্তরে বদলী হচ্ছে বা ছাঁড়য়ে পড়েছে। এটা আমার পক্ষে 
অত্যন্ত ভাবনার 'বষয়। 

তাহলে আমরা এখানে ফিরে আসাঁছ £ এই রাজনীতিক সমস্যার আড়ালে 
মনন্তাত্বক সমস্যা আছে, এবং এইগযীলর তদবির করা ঢের বোঁশ শস্ত। পরস্পরের 
প্রীতি পারপূর্ণ সরলতাই এইগ্যাল করার একমান্র পথ, অতএব আমি আশা কার, 
আমরা সবাই পরে্পুরি দিলখোলা হব, 

দুভগ্যবশতঃ সুভাষের রাজনীতিক বা ব্যান্তগত কারণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করার 
সময় বা ইচ্ছা ছিল না। ওয়ার্ধায় যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন 
আমি তাকে ব্যান্তগত 'দিকাঁটতে সরল হতে অনুরোধ কার, কেননা সে বিবৃতিতে যে 
অভিযোগ করেছিল সেগ্দাল গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই অবস্থায় তা ফেলে রাখাও 
যায় না। তার পরবর্তী ব্যাখ্যায়ও বিষয়টির আদৌ উন্নাত হয় নি। সে এই নিয়ে 
গাদ্ধীজীর সঙ্গে আলম্প করবে এই প্রাতশ্রুতি দেয়, কল্তু পরে এমন হয় যে, 
বিষয়টার সে উল্লেখই করে নি। 

আম যেমন ভয় করোছলাম, বিষয়টা কংগ্রেসে ওঠে, এবং অন্যান্য প্রস্তাবগ্যীলর 
আলোচনাকে প্রভাবিত করে। আমার নিজের এ সম্বন্ধে ধারণা, সম্পূর্ণ আমার 
নিজেরই-আমি কোনো পক্ষের কারো মতই সম্পূর্ণভাবে মানতে পার নি। তাই 
[বিষয় নির্বাচনী সাঁমাত বা প্রকাশ্য কংগ্রেসে আম আলোচনা থেকে বিরত ছিলাম। 
কিন্তু, তবুও, আম তীর ভাবেই অনুভব করোছিলাম যে, রস্ট্রপাঁত বিবৃতিতে যে 
অভিষোগ করেছেন, তাতে তাঁর সহকমীদের প্রাত অন্যায় করা হয়েছে, এবং তা 
প্রত্যাহার করাই উঁচত। প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমার বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপাতর নিছক মহখপান্র হিসাবে কাজ করা এবং যে প্রণালী অনুসৃত হ'ল তা 
ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোন কারণবশতঃ 
কয়েকাট ডেঁলগেট আমাকে একেবারেই কথা বলতে ?দতে চান 1ন, যাঁদও আঁম 
কি বলতে যাঁচ্ছলাম, তাঁরা তা জানতেন না। তুম তো দেখোছলে, সবানয়ান্িত- 
ভাবেই বাধা স্ান্ট হয়োছল। আম অনুভব করোছলাম যে, আমার সরে যাওয়া 
বা কয়েকজন ডেলিগেটের বাধার কাছে বশ্যতাস্বীকার উচিত হবে না, খন প্রায় 
একলক্ষ ডোলগেট আর দর্শক, আত শান্ত হয়ে সৃশৃঞ্খলা বজায় রেখে বসে 
আছেন, এবং আমার কথা তাঁরা শুনতে চান। তাই আম দেড়ঘণ্টা ধরে বলে যাই। 
আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য আঁম রেগে উঠি, তখন 
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আম তোমাকে বাল, এটা গুস্ডাঁম আর ফ্যাঁসবাদী ব্যবহার। আমি তোমাকেই 
একথা বলোছিলাম, দর্শকদের নয়--যাঁদও মাইক্রোফোনে আমার উীন্তর কোন কোন 
শব্দ ছাঁড়য়ে পড়তেও পারে। আম যে র্ুুদ্ধ হয়েছিলাম, তার জন্যে দঃখিত, 
কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে, আমার উপর 'দিয়ে ষথেম্টই ধকল যাঁচ্ছল। 

এটা একট; বিস্তারতই ব্যাখ্যা করেছি, কেননা ব্যাপারটার সঙ্গে আম ব্যান্তগত- 
ভাবে জাঁড়ত। তুমি আর যে বিষয়গূলির কথা বলেছ, সেগযীল আমার অনেকখানিই 
জানা নেই। কিন্তু তুমি যে আঁভযোগ করেছ, সেগুলি এতই বিস্ময়কর যে, 
সেগুঁল সত্য বলে আম বিশ্বাস করতেও পার নে। আমার 'বি*বাস কংগ্রেসের 
আঁধবেশনের সময় ব্যাপক প্রচারকার্ধ চলোছল এবং সবরকম কথাও তখন বলা হয়ে 
থাকবে। এসব ব্যাপারে আমার বীতরাগ, তাই বহু দূরেই সরে 'ছিলাম। সর্বপ্রথমে 
ইউ 'প পি সি সর একটা বৈঠকে যোগ দেওয়া ছাড়া এমন কি ডেলিগেটদের 
তাঁবতেও যাই নি। যাহোক তোমার আভযোগ পুরানো ওয়ার্কিং কমাটর কয়েকজন 
নেতৃস্থানীয় সদস্যের বিরুদ্ধে। আমি এর 'বন্দযাবসর্গও জান নে। আম 'নাশ্চত, 
তুমিও আমার সঙ্গে একমত হবে যে এইসব আভষোগ 'নাদর্ট প্রমাণ ছাড়া 
ব্যান্তদের বরুদ্ধে হালকাভাবে আনা যায় না। সভাষের অসুখটা ভাণ, একথা কারো 
পক্ষে বলা অসম্ভব, আমার জানত কোন সহকমাঁই এ সম্পর্কে আভাস অবাঁধ 
দেন নি। বস্তৃত, আমরা সকলেই এ ব্যাপারে মহা উদ্ছিগ্র ছিলাম। 

বুলাভাই দেশাই যেকথা বলেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার উত্তর 'তাঁনই 
দেবেন। আমাকে অবশ্য বলতেই হবে ষে, এ ব্যাপারে তুমি ভুল করেছ--তান যে 
এমন কথা বলেছেন, আঁম ভাবতেই পারি নে। 

অস্থায়ী রাম্ট্রপাঁতর ব্যবহার বা 'বানেশ নিয়ে আমার বলার কথা নয়। কিন্তু 
এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, তুমিও আর একবার বিবেচনা করে একমত হবে যে, তাঁর 
অত্যন্ত সংকটময় অবস্থা, এবং তিনি কার্যাবলী মর্যাদাবোধের সাহত এবং ন্যায়- 
সঙ্গতভাবেই করেছেন। “জাতীয় দাবী" প্রস্তাবের সংশোধনা প্রস্তাব আনবার 
তোমাকে অনুমাত 'দয়ে 'তানি হয়তো একটি বিষয়েই আটক রাখতে পারতেন, 
কিন্তু যেমন ঘটেছে তাতে তুমিও কংগ্রেসের সুমূখে তোমার মত প্রকাশ করার 
পূর্ণ সুযোগ পেয়োছিলে। ভোট গ্রহণের সময় প্রস্তাবের বিরোধিতা শুধু মাত্র 
তুমিই করেছিলে । আঁম কি বলতে পার যে, আম এতে কতখানি অবাক হয়েছি, 
কেননা আমি ধারণাই করতে পাঁর না যে, বামপল্থী বলে নিজেকে যান মনে করেন, 
এমন একজন কংগ্রেসী এর প্রাতবাদ করতে পারেন। 

'ভ্রপুরীতে থাকাকালীন ডেলিগেট শাবর থেকে সব ধরণের খবর আর গুজব 
আমার কানে এসে পেশছয়, তার মধ্যে কতগ্ীল খুবই খারাপ । কিন্তু প্রমাণ বিনা 
আম সেগুলি বিশ্বাস করতে নারাজ হই। তোমার অনুসন্ধানের একাঁট বিষয় হচ্ছে, 
বাংলায় ডেলিগেটদের ডোলগেট টিকেট দেওয়া । দায়ত্বশীল লোকেরাই বলেছেন, 
এবং এ অই সস সি আফসও কিছুটা সমর্থন করেছে যে, বহুসংখ্যক 'টাকট এমন 
মানুষদের নামে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা ন্রিপুরীতে আসেন ন। আরো বলা'হয় 
যে, কংগ্রেস আধবেশনে ডোলগেট আনার জন্য বহ? টাকা ব্যয় করা হয়। 

তুমি এবং অন্যান্যরা নানা আভযোগ এনেছ, সেগ্ঁলর কিছু তদন্ত হওয়া কাম্য 
বলেই মনে কার। এই ধরণের অভিযোগ অস্পন্টভাবে আনা বিধেয় নয়, এবং 
অনেকে বিশ্বান করে বলেই সেগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। আমরা 
আমাদের গণজীবনকে এমনি করে পরস্পরের প্রাত আভযোগের স্তরে নেমে আসতে 
দিতে পারি নে। 
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তুমি কংগ্রেসী মন্দের কথা উল্লেখ করেছ। তাঁদের কাজের আমি খুব 
প্রশংসাবাদী নই। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গছ যে, ভ্িপদরীতে তাঁরা যে যোগ 
দিয়োছলেন, তাতেই তোমার আপান্ত। তাঁরা মন্ত্র বলে কি কংগ্রেসে যোগদানে 
বিরত হতে হবে? এ এক আঁভনব প্রস্তাব, এবং আমার মতে ভুলও বটে। আম 
যতদূর জানি, তাঁরা ব্যান্তগতভাবেই যোগ 'দিয়োছলেন, এবং তাঁদের সম্পর্ণ 
আঁধকারও ছিল বই ি। তুম তাদের “বস্তুবাদী প্রভাব বলতে ক মানে করছ ? 
আমার মনে হয়, এটা পারিম্কার হওয়া দরকার, কারণ এর যে অধ্ভুত অর্থ সৃঁচিত 
হয় সেগুলি পুরোপীর অসঙ্গত। আঁম এও বাঁঝ নে ষে, কংগ্রেসের কাজে 
মন্দের অংশ গ্রহণের অর্থ কংগ্রেসে তাঁদের প্রাধান্যলাভ হয়ে উঠবে কেন? 
তাঁরা এর থেকে অনেক তফাতেই আছেন। 

আমি আশা করেছিলাম যে, সাম্প্রাতক এই অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের সংকটের 
দিনে, কংগ্রেসীদের মধ্যে বৌশ করে সহযোগিতা সম্ভব হবে, ব্রিপূরী এবং তার 
পরেই সেই লক্ষ্য নিয়েই খেটোছ। আমার কাছে স্পম্টই মনে হয়েছে ষে, 
বামপম্থীদের কোন কাজ বা কর্মপন্থার প্রকৃত প্রাথামক ভূমিকা হচ্ছে সফলভাবে 
আমাদের কাজ করা কর্তব্য । যাঁদ আমরা তা না কার, তাহলে সবগনীল কার্য- 
স্‌চীই বৃথা হবে এবং কিছুই এগোবে না। কিন্তু, এই যে কাজ না করা এটা 
ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণেই আম 
'দল্লশতে সূভাষকে এই প্রস্তাব করে তার কার যে, ্রিপরী প্রস্তাব অনুসারে 
ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাঁড় গঠন করা দরকার। আমি আরো প্রস্তাব কার যে, 
আন্তর্জাতিক পাঁরস্থিতি বিচারের জন্য আই সি সি বৈঠকও বসানো চলতে পারে। 

ন্রিপুরী প্রস্তাবে কংগ্রেসী রাম্ট্রপাত এবং গাঙ্ধীজীর ভিতরে সহযোগিতা সূচনা 
করে, এবং এই নীতি মোটামুটি একটানা চলবে তও বলা হয়। তোমার 
এই বোধহয় অর্থ যে তা সম্ভব নয়। এটা সুভাষেরও মত কিনা আম জান না। 
যাঁদ তার মত এই-ই হয়, তাহলে স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে, একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে যা শুধু এ আই সি সি দ্বারাই দুরীভূত হতে পারে, যত শীঘ্ন এ আই সিসি 
বৈঠক বসে ততই মঙ্গল। 

আমি পূর্কের মতোই তীব্রভাবে অনুভব কার যে, যে নীতি এবং কর্মপন্থা 
অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে স্পম্ট ধারণা থাকা সর্বতোভাবে দরকার। 
বিশেষ করে তথাকাঁথত বামপল্থীদের স্পম্ট হতে হবে। বামপল্থীর পক্ষে অস্পম্ট 
হওয়া, এবং দুঃসাহসিকতার দিকে নিজেকে ভেসে যেতে দেওয়ায় বিপদ আছে। 

সুভাষকে তার অবস্থা খুলে বলতে 'লিখোছি, তোমাকেও সেই প্রস্তাব 

করাছ। আমি বহু মানুষকে দোখ, তারা নিজেদের বামপল্থী বলে, অথচ যে উপায় 
এবং নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করে তা খুবই দাঁক্ষণপল্থী এবং নরমপন্থী। যেমন 
বাংলায় সম্মেলত মন্দসভার প্রশনই ধর। কোন একটা বিশেষ অবস্থায় সেকথা 
ভাবা যেতে পারে বটে, কল্তু এখন এটা 'নাশ্চতই দক্ষিণপল্থী নীত। আম 
বুঝি নে, কেন তোমরা এই সন্দেহজনক পাঁরস্থিতিতে বাংলায় সম্মোলত মল্লসভা 
চাও, অথচ অন্যন্ন যে কংগ্রেসী মল্দীসভাগুলি তাদের ভাট যাই-ই থাক না কেন 
অনেক ভাল অবস্থায় কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে কেন তোমাদের আপাত্ত। 

ওয়াকিং কমিটির কয়েকজন প্রবীণ সদসোর ন্লিপুরখতে বাধা প্রদানের তুমি 
উল্লেখ করেছ। যাঁদ কোন ব্যান্ত বা দলকে কংগ্রেসে প্রস্তাব পেশ করতে দিতে 
তোমার আপাঁত্ত না থাকে, জান না, তুমি এত্বারা কি ধলতে চাও। এছাড়া, আর কি 
বাধা সূষ্ট হয়েছিল, আম তো জান না। 
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তুম তোমার চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করেছ, তা তীব্র এবং তিন্ত। আমি 
অতান্ত দুঃখের সঙ্গেই তা পড়েছি, এবং পড়ে এর কোন সঙ্গত কারণ খজে 
পাই 'ি। সবচেয়ে আমার দুঃখ এই যে, সমস্ত রার্জনশীতিক তত্বগল দ্বারা ব্যন্তগত 
1বচারবাদ্ধ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যাঁদ কংগ্রেসীদের মধ্যে বিবাদ হতেই হয়, আঁম 
অন্তরের সঙ্গে আশা কাঁর যে, সেটা উচ্চু স্তরে রাক্ষত হবে এবং নশীত ও আদর্শেই 
সীমাবদ্ধ থাকা উচিত 

সুভাষকে এই চিঠির একখান নকল পাঠাচ্ছি। গান্ধীজীও এটি দেখেছেন। 


তোমার বশ্বস্ত 
জওহরলাল নেহরু 
শ্রীশরংচন্দ্র বসু 
কালকাতা 
&৪ স[ভাষচন্দ্র বস; [লাখত 
দিঘি গজয়ালগোরা- পোঃ 
জলা মানভূম, বিহার 


২৮শে মার্চ” ১৯৩৯ 

প্রয় জওহর, 

দেখাছ, গত কিছ দিন থেকেই আমার উপর তোমার বঁতরাগ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। 
আম এই জন্যেই একথা বলাছ যে, আমার 'বরুদ্ধে যে কোন সন্তাব্য যান্তই সোংসাহে 
তোমাকে গ্রহণ করতে দেখ, আমার স্বপক্ষে যা বলার থাকে, তা তুমি উপেক্ষাই কর। 
আমার রাজনোতিক 'বরুদ্ধবাদীরা আমার বিরুদ্ধে জোর 'দয়ে যা বলে, তুম তাতেই 
সায় দাও, অথচ তাঁদের বিরদ্ধে যা বলা যেতে পারে সে সম্পর্কে তুমি প্রায় অন্ধ। 
এতে যে 'ক ঘটে, আম উপরের কথার উদাহরণ দতে চেস্টা করব। 

আমার প্রাত কেন যে তোমার বীতরাগ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে সেটা আমার কাছে 
এখনো রহস্য হয়েই আছে। আমার 'দিক থেকে বাল, ১৯৩৭ সালে অন্তরীন হতে 
বোরয়ে আসার পর থেকে আম তোমার প্রাত ব্যান্তুগতভাবে এবং গণজশীবনে পরম 
শ্রদ্ধা এবং বিবেচনার সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। রাজনখাঁতক দিক থেকে আম তোমাকে 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার মতই দেখোঁছ, এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়োছ। গত 
বছর তুমি যখন যুূরোপ থেকে এলে, তুমি আমাদের কিভাবে নেতৃত্ব দেবে,সেই সম্পর্কে 
জিজ্জেস করতে আম এলাহাবাদে যাই। সাধারণতঃ, এইভাবে যখাঁন তোমার কাছে 
গোছ, তোমার জবাবগুল অস্পম্ট এবং না্দ্ট পল্থার কথা এড়িয়ে গেছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বাল, গত বছরে তুমি যখন যূরোপ থেকে ফিরলে, তুমি গান্ধীজশীর সঙ্গে 
পরামর্শ করে আমাকে জানাবে এই কথা বলে আমাকে 'থামিয়ে দিলে। গান্ধশজশীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর যখন ওয়ার্ধায় আমাদের দেখা হ'ল, তুমি আমাকে 'নাদর্টি 
?কছন জানালে না। পরে, তুমি ওয়ার্কং কামাটর সুমূখে এমন কতগ্াল প্রস্তাব 
পেশ করলে, যেগলিতে নূতনত্ব এবং দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। 

গত রাম্ট্রপাত নির্বাচনী প্রাতযোগিতার পর তিন্ততাময় বিতর্ক শুরু হয় এবং 
তাতে অনেক কিছুই বলা হয়--তার কতগ্াল আমার পক্ষে, কতগ্যাল বিরদ্ধে তোমার 
ডীন্ধ এবং বিবৃঁতিগবীলিতে প্রাতটি য্যান্তই আমার বিরুদ্ধে আঁটো করে কষা হয়। দিল্লশর 
এক বন্তৃতায়, তুমি একথা বলেছ বলেই শোনা ধায় যে, আমার দ্বারা বা আমার জন্যে 
ভোট-ভিক্ষা করা হয় এটা তুমি অপছন্দ কর। জানিনা, তোমার মনে সাঁত্যই ক হিল, 
নিউরন ডাঃ পট্টীভর নির্বাচনশ আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
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হবার পরেই আমার নির্বাচনী আবেদন খান প্রকাঁশত হয়। আর যাঁদ ভোট-ভিক্ষার কথা 
বল, তুমি সচেতন বা অচেতনভাবেই একথা বিস্মৃত হয়, ভোট-ভিক্ষা অন্য পক্ষে 
অনেক বেশি করেই করা হয়েছে, এবং ডঃ পট্টীভির ভোট সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস মন্রি- 
সভাগবালর যাল্ল্রিক সাহায্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর পক্ষের সৃনিয়ল্নিত 
সংস্থা গোন্ধী সেবাসংঘ, কংগ্রেসী মন্িসভাগ্ঁল, হয়ত চরখা সংঘ এবং এ আই ভি 
এও) ছিল, সেগনাল সঙ্গে সঙ্গেই চালু করে দেওয়া হয়। আঁধিকন্ত্ু, আমার বিরুদ্ধে 
ছিলেন বড় বড় নেতারা এবং তুম নিজেও আমার বিরদ্ধে ছিলে, আর ছিল মহাত্মা 
গান্ধীর নাম আর তাঁর মর্যাদার পরোপনার ওজন । প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগীলরও 
অধিকাংশই ছিল তাঁদের হাতে। তাদের বির্দ্ধে আমার কি ছিল-এক নিঃসঙ্গ 
মানুষ ছাড়া আর কিঃ আম যেমন ব্যান্তগতভাবে জানি-_ তুমি তেমাঁন জান ি-- 
যে, বহ; ক্ষেত্রে ডঃ পর্টভিব জন্য ভোট-ভক্ষা হয় নি, হয়েছে গান্ধীজশ এবং গান্বধ- 
বাদের জন্য-খাঁদও বহু মানুষ এই গুপ্ত আঁভসাঙ্ধভরা প্রচারে ভুলতে রাজী হন নি। 
তবুও তুমি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়য়ে যেটার 'ভীত্ত সম্পূর্ণ 'মখ্যা তারই উপরে তুম 
আমাকে হারাতে চেস্টা করেছ। 

এবারে আমার পদত্যাগের কথায় আসা যাক। বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেন। 
তাঁরা সোজাসুজি ভদ্র ভাষা চিঠি লেখেন--তাতে তাঁদের অবস্থা স্পষ্টভাবেই বলেন। 
আমার অস:স্থতার কথা ভেবে, তাঁরা একটিও নির্দয় কথা আমার সম্পর্কে ব্যবহার 
করেন 'নি, যাঁদও তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার বিরূপ সমালোচনাই করতে পারতেন। 
কিন্তু তোমার বিবাতিটি--কি যে তার বর্ণনা দেবঃ আম তীর ভাষা ব্যবহার করব 
না, সরল সহজভাবেই বলব যে, এটা তোমার পক্ষে অযোগ্যই হয়েছে আম 
শনোছ, তুমি তোমার বিবৃতাঁটি সকলের পদত্যাগ পত্রের মধ্যে অনেকখানি ঢোকাতে 
চৈয়েছিলে, কিন্তু এতে কেউ রাজী হনান)। তোমার বিবৃতি পড়ে মানুষ ভেবেছে, 
অপর বারোজন যেমন করেছেন, তুমিও তেমাঁন পদত্যাগ করেছ, কিস্তু এখন পর্যস্ত 
জনসাধারণের কাছে তোমার অবস্থাটা রহস্যজনক হয়েই আছে। খাঁন কোন সংকট 
আসে, প্রায়ই কোন দিকে ক করবে তৃমি ভেবে উঠতে পাব না-এর ফল এই হয় যে, 
জনসাধারণ মনে করে যেন তুমি দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলেছ। 

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতির কথায় ফিরে আসা যাক। তোমার ধারণা 
আছে যে, তুম যা বল আর কর তাতে তুম চরম য্যান্তবাদী এবং একানষ্ঠ। 
কিন্তু তুম বিভিন্ন ব্যাপার উপলক্ষে যে যুক্তির উপরে [নর কর, তাতে অন্য মানুষ 
প্রায়ই বিভ্রান্ত" এবং ডীদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কয়েকাঁট উদাহরণই ধর: তোমার ২২শে 
ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে তুমি বল যে, তুমি আমার পুনাঁনর্বাচনীর 1বরোধী এবং 
কয়েকটি য্যান্তও দেখাও। সেখানে যে য্যান্ত দেখাও, তার সঙ্গে তোমার আলমোড়ায় 
প্রদত্ত ২৬শে জানয়ারীর বিবৃতির য্যান্তগীলর তুলনা করে দেখ। তুমি পারজ্কার 
তোমার যুক্তি পালটে ফেলেছ। তারপরে আবার আমার কয়েকজন বাদ্বের বন্ধু 
বলেন, তুমি তাঁদের আগেই বলোছলে যে, আঁম যাঁদ বামপন্থী প্রাথণ হিসাবে 
দাঁড়াই তো তোমার কোনো আপ্পাত্ত নেই। 
তোমার আলমোড়া-বিবৃতিতে তুম এই বলে শেষ করেছ যে, আমাদের ব্যান্তর কথা 
গিয়ে তত্ব এবং উদ্দেশ্যের কথাই স্মরণ রাখা উঁচত। এটা তোমার কখনো 
হয়ান যে, শব্ধ বিশেষ ব্যান্তদের সম্পর্কে হলেই আমরা যাতে ব্যন্তির কথা ভুলে 
যাই, তুমি তাই চাও। যখন সুভাষ বস্মর পুনঃ নির্বাচনশতে দাঁড়াবার ব্যাপার হয়, 
তখন ব্যন্তিদের তুমি নস্যাং করে দিয়ে তত্বকেই মহান করে তোল। আর যখন 
ওলানা আজাদ-এর পুনঃ নির্বাচনশতে দাঁড়াবার কথা হয়, তখন এক দশর্ঘ ভ্তব 


-$ 
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'লখতেও তুমি দ্বিধা কর না। যখন সূভাষ বস? বনাম সর্দদর প্যাটেল এবং অন্যান্যের 
ব্যাপার হয়, তখন সৃভাষ বোসকে ব্যান্তগত ব্যাপারগুলি প্রথমেই খোলাখুলি বলতে 
হবে। শরৎ বোস যখন ব্রিপূরীতে কয়েকটা বিষয়ে যোরা মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া 
ভন্ত তাঁদের ব্যবহার সম্বন্ধেই বলা হয়) অভিযোগ করেন, তোমার মতে যখন তাঁর তত্ত্ব 
আর কর্মসূচীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তখন তান ব্যন্তগত প্রশ্নে নেমে 
এসেছেন। আম স্বীকার করি যে, আমার এই দূর্বল মাস্তন্কে তোমার পারম্পর্ষ- 
বোধ আম বুঝতে পাঁরনে। 

এখন আম ব্যান্তগত প্রশ্নে আসাছ, যেগুলি আমার ব্যাপারে তোমার চোখে 
অত্যন্ত বোশ গ্‌র্ত্বপূর্ণ বলেই ঠেকছে। তুমি অভিযোগ করেছ যে, আমার বিবৃতিতে 
আমার সহকম্দের প্রাত আম আঁবচার করেছি। নিশ্চয়ই তুমি তাঁদের মধ্যে নেই-- 
এবং আমি যাঁদ কোনো আভযোগ করতাম, তাহলে সেও অন্যান্যদের বিরুদ্ধেই হোত । 
তাই তুমি নিজের স্বপক্ষে বলান, বলেছ অন্যের উকিল হিসেবে । উকিল সাধারণতঃ 
তাঁর মকেলের চেয়ে মুখরই হন। তাই একথা জেনে তুমি অবাক হবে, যখন আম 
সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে রোজেনবাব এবং মওলানার সঙ্গেও) 'ত্রিপুরীতে এই প্রশ্ন 
নিয়ে আলাপ করি, তান আমাকে এই িম্ময়কর সংবাদ দেন যে, আমার বিরুদ্ধে 
তাঁর প্রধান পরিতাপ বা আভিযোগ গত জানুয়ারীর ওয়াকিং কামার বাদেশলশ 
বৈঠকের সময়ের আগে থেকেই 'ছিল। যখন আমি তীব্র প্রত্যুত্তর দিলাম যে, জনসাধারণের 
মধ্যে এই ব্যাপক মনোভাব ছিল যে, আমার বিরদ্ধে ক্ষোভ বা আভযোগ আমার 
ণনর্বাচনী বিবৃতির সঙ্গে সংক্লিষ্ট, তিনি তখন বললেন যে সেটা আতরিস্ত আঁভষোগ। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার মক্কেলরা এই "অপবাদের ব্যাপারে” ততখানি গুরুত্ব দেয় 
1ন, যতখানি তুমি তাদের উাকল হিসেবে 'দিয়োছলে। ন্রিপুরীতে, সর্দার প্যাটেল 
এবং অন্যান্যরা এ আই সি সি বৈঠকে গেলেন, 'িস্তু বৈঠকের পরে আর ফিরে এলেন 
না, যাঁদও তাঁরা ফিরে আসারই প্রাতশ্রটাত দিয়েছেলেন। তাই আমিও তাঁদের 
উল্লাখত ওয়ার্কং কাঁমাটর বার্দোলশ বৈঠকের আগে সঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল, সে 
সম্বন্ধে তদন্ত করার ব্যাপারে আর এগুতে পারি নি। কিন্তু আমার ভাই শরতের 
সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়; শেষোস্ত ব্যান্তাট তাঁকে বলেন যে, ১৯৩৮ 
সালের এ আই সি সর দিল্লী বৈঠকে_যখন সোশালিস্টরা বাহর হয়ে ষান--তখন 
আমার ব্যবহার সম্পকেই তাঁর প্রধান ক্ষোভ 'ছিল। এই আঁভযোগ আমার 
ভাই এবং আমার কাছে চূড়ান্ত বিস্ময় রূপেই দেখা দেয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে এইটেই 
বোঝা যায় যে, “অপবাদের ব্যাপারটায়' তুমি যে গুরুত্ব দিয়েছ, সর্দার 
প্যাটেল এবং অন্যান্যদের মনে তা ছিল না। বস্তুত আমি যখন ন্রিপুরশীতে ছিলাম, 
তখন কয়েকজন ডোলগেট (আমার সমর্থক তাঁরা নন, একথা তোমাকে বলতে পার) 
আমাকে বলেন যে, 'অপবাদের ব্যাপার্টা-তোমার বিবৃতি এবং বন্তৃতায় বাদ 
আবার না পেকে ওঠা পর্যন্ত সত্যই সবাই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে আমি 
একথাও বলতে পারি যে, রাম্ট্রপাত 'নর্বাচনী প্রাতযোগিতার পর থেকে ওয়ার্কিং 
কাঁমাঁটর বারোজন সদস্য একযোগে যা পারেন নি, জনসাধারণের কাছে তাদের চেয়ে 
বোঁশ তুমি আমাকে হেয় প্রাতপন্ন করেছ। অবশা, আমি যাঁদ অমাঁন দূরাত্মাই হই, 
তাহলে জনসাধারণের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া শুধয তোমার দাবিই নয়, 
তোমার কর্তব্যও বটে। কিন্তু হয়ত এটা তোমার মনে হবে যে, যে-শয়তান তুমি 
নিজে শুদ্ধ; বড় বড় নেতা, মহাত্মা গান্ধী এবং সাত-আটটি প্রাদোশক মান্মসভার 
বিরোধিতা সত্তেও রাষ্ট্রপাতরূপে পুননির্বাচিত হয়েছে, তার উদ্ধার পাবার উপযন্ত 
[কিছুটা গুণও আছে। সে তার রাষ্ট্রপাঁত'থাকার বছরে দেশের জন্য এমন কছু কাজ 
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করেছে, যার জন্য তার পিছনে কোন সংস্থা না থাকলেও প্রচণ্ড বাধার বিরদ্ধে এত 
ভোট পেতে সক্ষম হয়েছে। 

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর“ বিবৃতিতে তুমি আরো বলেছ, 'আম কংগ্রেস 
রাষ্ট্রপাঁতকে এই প্রস্তাব কার যে, এইটিই প্রথম এবং সবচেয়ে দরকারী, এবং এটি 
গিবোচিত হওয়া উঁচত, কিস্তূ এ সম্পর্কে কোন চেম্টাই এখন পর্যন্ত হয়ান। এই 
কথা ক'টা লেখার সময় একথা কি একবারও মনে হয়নি যে, এই ভুল বোঝাবাঝ দূর 
করার জন্য সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার আমার 
হয়ে উঠেছিল, এবং সেটা করবার সময় ছিল ২২শে ফেব্রুয়ারীর ওয়ার্কিং কাঁমাটর 
বৈঠকেই ? অথবা তুমি কি মনে করলে যে. আম ওয়ার্কং কাঁমটির বৈঠক গাঁয়ে 
গোঁছ? এটা সত্য যে, আমি 'অপবাদের ব্যাপার, নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ১৯৫ই 
ফেব্রুয়ারী আলোচনা কারান, যাঁদও তিনি একবার এ বিষয়ে উল্লেখ করোছিলেন। 
কিন্তু তখন আম তোমার নিজের মত অন:সারে--ব্যান্তগত ব্যাপারের চেয়ে তত্ব এবং 
কার্ধসূচীর প্রাতই বোৌশ গ্‌রুত্ব আরোপ করাছলাম। তবুও, তোমাকে একথা বলতে 
পার যে, মহাত্মা গান্ধী যখন বলেন যে, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যরা একই 
কামাটতে আমার সঙ্গে সহযোধগতা করবেন না, আঁম তাঁকে বাল যে, আম তাঁদের 
সঙ্গে ২২শে ফেরুয়ারী যখন দেখা হবে, তখন এ 'িষষে আলাপ করে তাঁদের সহ- 
যোগিতা লাভ করতে চেষ্টা করব। তুমিও হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবে যে, যাঁদ 
কোন অপবাদের ব্যাপার থেকেই থাকে, তা মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়নি, 
উল্লিখিত হয়েছে ওযাঁকরং কমাঁটর সদস্যদের সম্বন্ধে, এবং শেষোল্তদের সঙ্গেই এ 
বিষয়ে আলাপ করা উচিত 'ছিল। 

উপরোক্ত 'বিবাঁতিতে তুমি আমাকে 'লাখত ভাবে সঠিক 'বশ্লেষণ করতে বলেছ যে, 
আঁম বাম আর দাক্ষিণ_এই দুটি শব্দে কি বাঝ। এমন প্রশ্ন যে তোমার মত 
মান্য কবতেই পাবে না, এই-ই আমাব ভাবা উচিত ছিল। তুমি কি হরিপুরায় 
আঁখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আচার্য কৃপালনী এবং তোমার পেশ করা 
গববরণীর কথা ভুলে গেছ? তুম ক তোমার বিবরণীতে বলান যে, দাঁক্ষিণপন্থীরা 
বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তোমার যাঁদ দরকার মত বাম আর 
দক্ষিণ শব্দ দু ব্যবহার করার অনূমাত থেকে থাকে, তাহলে তেমনি অন্যেরই 
বা তা থাকবে না কেন? 

তুমি আমার বিরদ্ধে আরো আভযোগ করেছ যে, জাতীয় এবং আন্তজাঁতক 
ব্যাপারে আমার নীতির আম ব্যাখ্যা কারান। আম মনে কার, ঠিক হোক আর 
ভুলই হোক, আমার একটা নীতি আছে। ন্লিপুরীতে আমার সধাক্ষপ্ত রাষ্ট্রপতির 
ভাষণে আম সংস্পম্টভাবেই তার হাঙ্গত দিই। আমার মত সামান্য লোকের মতে, 
ভারত এবং বাঁহরের পারাস্ছিতি বিচার করে- আমাদের সম্মুখে একমান্র সমস্যা-- 
একমান্র কর্তব্য হচ্ছে 'ব্রটিশ সরকারকে স্বরাজের ব্যাপার নিয়ে চাপ দেওয়া । এর 
সঙ্গে, দেশীয় রাজ্যগুির আন্দোলনকে সারা দেশে একই সঙ্গে ছাঁড়য়ে দেবার ব্যাপক 
পরিকঞ্পনাও আমাদের দরকার। মনে হয়, আমার এই ধারণার স্পস্ট ইঙ্গিত 
ভ্রিপূরীর আগেই খন আমাদের শাস্তীনকেতনে ও পরে আনন্দ ভবনে দেখা হয়, 
তখন দিই। আমি এই মান্র যা লিখোঁছ সেটা অন্তত 'নার্দষ্ট নশীত বনে ধরা যায়। 
আম কি এখন জিজ্ঞেস করতে পার তোমার নগীতাঁট ফি? সদ্য প্রাপ্ত এক চিঠিতে 
তুমি ন্লিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় দাবীর প্রস্তাবাঁটর উল্লেখ করেছ, তুমি একে 
মস্ত কিছু বলেই মনে কর বলে ধারণা হচ্ছে। আম দ:ঃখিত যে, অমন সংল্দরভাবে 
তৈরণ অস্পষ্ট প্রস্তাব, যার ভিতরে অনেক সাধ: মাম্মীল বালি আছে, তা আমাকে 
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স্পর্শ করে না। এটি তো আমাদের কোন পথই দেখায় না। যাঁদ স্বরাজের জন্য আমরা 
'ব্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই চাই, আর বাঁদ সময়াটও ঠিক বলে মনে 
কার, তাহলে এস স্পম্টভাবেই সেকথা বাল আর সেই কাজ 'নয়ে এগিয়ে ঘাই। 
তুমি আমাকে একাধিকবার বলেছ, চূড়ান্ত ঘোষণার কথাটা তোমার মনে সায় দেয় না। 
গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী 'ব্রটশ সরকারের বিরুদ্ধে চূড়াস্ত ঘোষণা করে 
আসছেন। এই চূড়াস্ত ঘোষণা এবং প্রয়োজন হলে একযোগে যুদ্ধের প্রস্তুতি দ্বারাই 
[তান 'ব্রাটশ সরকারের কাছ থেকে এতখাঁন আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। সাঁত্যই 
যাঁদ তুমি বিশ্বাস করে থাক যে, আমাদের জাতীয় দাবি নিয়ে জোর করার সময় 
এসেছে, তুমি চূড়ান্ত ঘোষণা ছাড়া, অন্য দক ভাবে আর এগুতে পার? এই সৌঁদন 
মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা জার করেছেন। আম প্রস্তাব 
করছি বলেই ক তুম চূড়ান্ত ঘোষণার 'বরৃদ্ধে আপাত্ত করছ? যাঁদ তাই-ই হয়, 
তাহলে হে'্য়ালী না করে স্পম্ট বল। 

মোট কথা, আমাদের আভ্যন্তরীন রাজনশীত সম্পর্কে তোমার নশীত ক আম 
বাঁঝ না। তোমার একটা 'ববৃঁতি থেকেই পড়েছি বলে মনে পড়ছে যে, তোমার 
মতে রাজকোট এবং জয়পরের ব্যাপার অন্যান্য রাজনীতিক প্রম্নগ্ালকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলবে । তোমার মতো একজন বিখ্যাত নেতার কাছ থেকে এমন মন্তব্য পেয়ে 
আম স্তান্তত হয়েছিলাম। অন্য কোন প্রশ্ন কি করে স্বরাজের প্রধান বিষয়টিকে 
ঢেকে দেবে, সে তো আমার ধারণার বাইরে । রাজকোট তো এই বিরাট দেশে একটি 
ক্ষুদ্র বন্দুমান্ত। জয়পুরের আয়তন রাজকোটের চেয়ে কিছুটা বড় বটে, কিন্তু 
এমন ক জয়পুরের ব্যাপারটাও 'ব্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান সংগ্রামের 
তুলনায় ভাঁশের কামড় ছাড়া কিছুই নয়। আঁধকন্তু, ছশো বা তার চেয়েও বেশি 
দেশীয় রাজ্য ভারতে আছে একথা আমরা ভুলতে পাঁরনে। আমরা বর্তমান এই 
টুকরো-টাকরা, তাঁল-মারা আর খুবলে-খাওয়া নশীত গ্রহণ করে যাঁদ অন্য দেশীয় 
রাজ্যগালর গণ-সংগ্রাম থাময়ে দিই, তাহলে ব্যান্ত-স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশশয় 
রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার বসাতে আমাদের আড়াইশো বছর লেগে যাবে। 
তারপরে আমরা স্বরাজের কথা ভাবব। 

আস্তর্জাতক ব্যাপারে, তোমার নীত হয়ত এর চেয়েও বোঁশ অস্পম্ট। কিছাঁদন 
আগে তুমি খন ওয়ার্কং কামিটির সূমূখে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয় দিতে চেয়ে 
এক প্রস্তাব পেশ কর, তখন আমি স্তাপ্তত হয়ে যাই। ওয়াঁকং কমা (হয়ত মহাত্মা 
গান্ধীর সম্মাত নিয়েই) যখন সেটা নাকচ করে দেন, তুমি মর্মাহত হয়ে পড়। 
পররাম্ট্র নীতি বাস্তবতার 'বষয়, বেশির ভাগই জাতির স্বার্থের দিকে দৃম্টি রেখে তা 
নির্ধারিত হয়। উদাহরণ-স্বরৃপ সোবিয়েং রাশিয়াকেই ধর। আভ্যন্তরীন রাজ- 
নীতিতে যতই সাম্যবাদ থাকুক, তার পররাম্ট্র নীতিতে দে কখনোই ভাবালুতাকে 
প্রাধান্য দেয় না। তাই সে তার স্বার্থের অনুকূল হবে বলেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করোন। ফরাসন-সোবয়েৎ চুক্তি, এবং চেকোষ্পাভাক- 
সোবয়েং চুস্ত এীবষয়ে উদাহরণ স্বরূপ। এমন ফি আজও, সোবিয়েং রাশিয়া 
'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুন্ত-আবদ্ধ হতে ব্যগ্ন। এখন বল তো তোমার পররাম্ী 
নশীত কিঃ গেজলা-ওঠা ভাবাবেগ এবং সাধ্য ধরতাই ব্যাল ?দয়ে পররাশ্টী নশীত 
তৈরি হয় না। সব সময়েই পরাজিত আদর্শের ওকালাতি করে লাভ নেই; আর 
একাঁদকে জাম্ণানী আর ইতালীকে নিন্দা করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী 
সামাজ্যবাদকে সৎংস্বভাবের সার্টিফিকেট 1দয়েও কাজ হয় না। 

কিছাদন থেকেই আম এ ব্যাপারে সধশ্লষ্ট প্রাত জনকে-_তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী 
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এবং তুমিও আছ, জোর 'দয়ে বলছ যে, ভারতের সাবধার জন্য আস্তর্জাঁতিক 
পাঁরাস্থীতকে কাজে লাগাতে হবে--এবং' সেই উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকারকে আমাদের 
জাতীয় দাঁব চূড়াস্ত ঘোষণার আকারে উপহার দিতে হবে; কিন্তু আম তোমার বা 
মহাত্াজীর উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পাঁরান। যাঁদও ভারতীয় 
জনসাধারণের একটি বড় ভাগ আমার এই মত গ্রহণ করে, এবং গ্রেট 'ব্রটেনের ভারতীয় 
ছাত্রেরা আমার নীতির অনুমোদন করে বহু-স্বাক্ষর সম্বলিত একখান দালিল পাঠায়। 
আজ 'ত্রপ্‌রণ প্রস্তাবের বাধা সত্তেও কেন আম তৎক্ষণাৎ ওয়ার্কং কাঁমাট নিয্ত্ত 
কারান বলে যখন তোমার খত ধরাই উচিত, তখন আন্তজর্াতিক পাঁরাস্ছিতি হঠাং 
তোমার চোখে আতিরিস্ত গ্‌র্ত্ব নিয়েই দেখা 'দচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে পার কি, 
মুরোপে আজ কি এমন ঘটেছে, যা আশা করা যায়নিঃ বসন্তকালে রুরোপে যে 
সংকট দেখা দেবে, তা ক আন্তজ্শাঁতক রাজননীতর প্রীতাঁট ছান্র জানত না? আম 
যখন ব্রিটিশ সরকারকে চূড়ান্ত জবাব দেবার কথা বাঁল, তখন কি তার বার বার 
উল্লেখ কারান ? 

তোমার বিবৃতির আর একটি অংশ ধরা যাক। তুমি বলছ, 'ওয়ার্কং কামিটির 
সামায়কভাবে লোপ পেয়েছে, এবং রাষ্ট্রপাঁত হয়ত তাঁর ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে তাঁর 
প্রস্তাব তোর করে কংগ্রেসের সম্মুখে পেশ করতে পারছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে, 
এমন কি নিয়মিত কাজগলি সম্পন্নের ব্যাপারেও কোন বৈঠক বসোঁন।, আঁম তো অবাক 
হয়ে গেছি, এমন অর্ধ সত্য বা একে কি সম্পূর্ণ অসত্য বলব-_তুঁমি কি করে এ সম্পর্কে 
দোষী হলে? ওয়ার্কং কামাটর বারো জন সদস্য হঠাং আকাঁস্মকভাবেই তাঁদের 
পদত্যাগপন্ত্র আমর মুখের উপর ছংড়ে মারলেন, আর এখনো তুমি এই তাদের দোষী 
না করে আমাকে দোষী করছ, এই কঁজ্পত 'ভাত্তর উপরে বিশ্বাস করে যে আম 
প্রস্তাবগলি তৈরী করবার বিষয়ে মস্ত হস্ত চাই। তারপরে, কখন আম তোমাকে বাঁধাধরা 
কাজ করতে বাধা দিয়েছি? এমন কি কংগ্রেসে প্রস্তাব গঠনের প্রধান ব্যাপারে, পরী 
কংগ্রেস অবাঁধ যাঁদও আমি ওয়ার্কিং কমিট স্থগিত রাখার প্রস্তাব কার, তবুও আম 
ি সর্দার প্যাটেলকে আমার কাছে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের 
মতামত তারযোগে পাঠাতে বাল নি? তোমার যাঁদ এই সম্পর্কে সন্দেহ থেকে 
থাকে, সর্দারের কাছে আমার প্রেরত তারখানার দিকে একবার দয়া করে চেয়ে দেখো । 
আমার তারাঁট এই 'ছিল-_ 
সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা। 

অননগ্রহ করে মহাত্মাজীকে প্রেরিত আমার তারখানি দেখবেন। দুঃখের সঙ্গেই 
অনুভব করছি ষে, কংগ্রেস আঁধবেশন অবাঁধ ওয়ার্ক কামিট স্থাগত রাখতে হবে। 
অন্যগ্রহ করে সহকমাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত তারযোগে জানান_সুভাষ। 

ভ্রপুরী আঁধবেশন শেষ হবার সাতাঁদন পরে তুমি আমাকে এই মর্মে তার 
পাঠাও যে, কংগ্রেসের ব্যাপারে যে, অচল দশা দেখা দিয়েছে, তার জন্যে দায়ধ আম। 
তোমার সমস্তখান স্াবচার বাঁদ্ধ থাকা সত্তেও এটা তোমার 'মনে হ'ল না যে, বিপু 
কংগ্রেস যখন পাণ্ডিত পম্থ-এর প্রস্তাব পাশ করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই জানতেন 
যে আমি ভীষণভাবে অসুস্থ, আর মহাত্মা গান্ধণও '্রপুরীতে আসেন ?ন, এবং 
আমাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতেও দেখা হওয়া শন্ত। এটাও তোমার মনে হয়ান যে, 
আমার হাত থেকে ওয়ার্কিং কামাট নিষযন্ত করার ক্ষমতা সরাবধান-বিরোধী এবং 
বেআইনশভাবে কেড়ে দিয়ে এই অচল অবস্থার জন্য কংগ্রেস নিজেই দায় হয়েছে। 
পণ্ডিত পল্ধের প্রস্তাব দ্বারা যাঁদ সাবধান 'বিশ্রীভাবে না ভঙ্গ করা হোত, 
তাহলে আম ১৯৩৯ সালের ১৩ই জুন ওয়ার্কং কাঁমটি নিষৃন্ত করতাম। কংগ্রেস 
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শেষ হবার মানত সাতাঁদন পরেই তুমি আমার বিরুদ্ধে গণাবক্ষোভ আন্দোলন 
শুরু কর, যাঁদও তুম আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ জানতে, এবং আমার কাছে 
প্রেরিত তোমার তার আমার হাতে পেশছবার আগেই খবরের কাগজে বের হয়। 
কিন্তু ত্িপুরীর আগে যখন পূর্ণ পক্ষকাল ধরে কংগ্রেসের কাজ বারোজন ওয়ার্কং 
কামটির সদস্যের পদত্যাগের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন ক তুমি প্রাতবাদ-স্বরূপ একাঁট 
কথাও বলোছলে? আমাকে কি একাঁট সহানুভীতর কথাও জানয়োছলে ? 
তোমার সদ্য-লেখা এক চিঠিতে তুমি বলেছ, তুমি নিজের মতই কথা বল ও কাজ 
কর. অন্য কারো প্রাতীনাধত্ব কর বলে যেন ধরা না হয়। আমাদের পক্ষে এখন 
এই দুর্ভাগ্য যে, তুমি অপরের কাছে দাক্ষিণপল্থীদের সমর্থনকারী বলে প্রতীয়মান 
হচ্ছ, একথা তোমার কখনো মনে হয়নি। তোমার ২৬শে মার্চ তারিখের শেষ চিঠি- 
খানির কথাই ধর। তুমি সেখানে বল-আমি আজ সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি 
পড়েছি। আমার ভয় হয়, এমন বিতর্কমৃূলক বিবৃতি বড় বোঁশ সাহায্য করবে না।, 
যখন আম নানা দিক থেকে অন্যায় ভাবে আক্রান্ত--লোকে ষে বলে, কোমরবন্ধের 
নঈচেই আঘাতপ্রাপ্ত হেনভাবে আক্রান্ত), তুম তো প্রাতবাদের একাঁট কথাও বলছ না 
_একটু সহান.ভঁতিও জানাচ্ছ না। কিন্তু যখাঁন স্বপক্ষ সমর্থনে আম গছ; বলাঁছ-- 
তোমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই--“অমন 'িতর্কমূলক শববৃততে বোশ কিছু এগোবে 
না। আমার রাজনীতক প্রাতিদ্বন্ীরা যেসব বিতক্মূলক বাতি লিখেছেন সে 
সম্পর্কে কি তুম এই একই কথা বলেছ? হয়ত তুমি সেগুলি সানন্দে চোখে মুখে 
শগলছ। 
আবার তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবাঁতিতে বলেছ, স্থানশয় কংগ্রেসের বিবাদ- 
গুলি চিরাচরিত ছক-মাঁফক না বিচার করে সোজাসুজি উপর থেকে বিচারের ঝোঁক 
দেখা যাচ্ছে, যাতে করে এই ফল দাঁড়াচ্ছে যে, বশেষ কোনো গোষ্ঠী বা দলগীলর 
সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে গোলযোগ বাড়ছে এবং কংগ্রেসের কাজে ক্ষাতিও হচ্ছে। 
...আমার দেখে দুঃথ হয় যে আমাদের সংস্থার ঠিক ভিতরেই এমন সব নতুন প্রণালী 
প্রচলিত হচ্ছে, যাতে স্থানীয় সংঘাত আরো উচ্চতর স্থানেই ছড়িয়ে পড়তে 'দিচ্ছে। 
আঁম এমন আঁভযোগ পড়ে ব্যাথত ও বিস্মিত হয়েছি, কারণ তুম তো সবগীল 
তথ্য অনদন্ধান করে দেখতে চেম্টাও করান। অন্ততঃ এইটুকু তো করতে পারতে 
আমি যেসব জানিস জান আমাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারতে । জানি না, তুমি 
যখন এই চিঠি লেখ, তোমার মনে সতাই কি ছিল। একজন বন্ধ; ইঙ্গিত করলেন যে, 
তাম "দিল্লী প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটির ব্যাপারটা ভাবাছিলে। যাঁদ তাই-ই হয়, 
তোমাকে স্পম্টই জানাই যে, দিল্লী সম্পর্কে যা করেছি, আমার পক্ষে সেইটেই ঠিক 
কাজ হয়েছে। - 
এই সম্পর্কে তোমাকে বাল, উপর থেকে বাধা দেবার ব্যাপারে কোন কংগ্রেসগ 
তোমাকে হার মানাতে পারবেন না। হয়ত রাম্ট্রপাত 'হসেবে তুম যা 
করেছ, তা ভুলে গেছ, হয়তো বা নিজের দিকে বিষয়মুখ হয়ে দেখা শন্ত। ২২শে 
ফেব্রুয়ারীতে তুমি অভিযোগ করেছ, যে আমি উপর থেকে বাধা দেই। তুমি 
বি ভুলে গেলে যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তুমি আমাকে একখানা চিঠি লেখ, সেখানে 
তুমি আমাকে জোর দাবীহীন, নিক্রয় কংগ্রেস সভাপাঁত বলে আঁভযোগ করেছ। 
তুমি লিখলে-'ফলে তুমি কংগ্রেস সভাপাঁতর চেয়ে একজন বন্তা রূপেই বোঁশ কাজ 
করেছ।' তোমার সবচেয়ে আপান্তকর আঁভযোগ এই যে, আমি দলগত ভাবে কাজ 
করছিলাম, এবং বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষপাতীত্ব করাছিলাম। সংবাদপত্রে 
এমন গুরুতর আঁতিযোগ ছ'ড়ে মারার আগে উপযূক্ত অনুসন্ধান করার খণটুকুও কি 
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কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানের সরকারণ প্রধানের কাছে আমার কাছে ব্যান্তগতভাবে যাঁদ নাই 
থেকে থাকে) ছিল না? 

যাঁদ নির্বাচন? দ্বন্কে কেউ গোটা হিসেবে দেখে, আহলে তার মনে হতে পারে যে, 
প্রাতযোগতআ শেষ হবার পরে এই ব্যাপারটা সবাই বিস্মৃত হয়ে যাবে, বিরোধ 
চাপা পড়বে, মাম্টযুদ্ধের পরে যেমন হয়, মুম্টিষোদ্ধারা হাসিমুখে পরস্পরের 
করমর্দন করে। কিস্তু সত্য এবং আহংসা থাকা সত্তেও, সেটা ঘটেনি। খেলোয়াড় 
মনোবৃত্ত 'নয়ে ফলাফল গ্রহণ করা হয়নি, আমার বিরদ্ধে বিক্ষোভ পোষণ করা হয়েছে 
এবং প্রাতশোধোন্ত্ততা চালু হয়েছে। ওয়ার্কং কামাঁটির অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ 
হয়ে তুমি লগুড় ধারণ করেছ এবং তোমার সে দাঁবও আছে বই 'কি। 'কস্তু কখনো 
কি তোমার খেয়াল হয়াঁন যে, আমার পক্ষেও কছু বলা যেতে পারত? ওয়ার্কং 
কামটির অন্যান্য সদস্যেরা ষে আমার অনপাস্থিতিতে এবং আমার আড়ালে পঠ্রীভিকে 
রাম্ট্রপতিত্বের জন্য দাঁড় করাবার "সিদ্ধান্ত করেন, তাতে কি ছুই অন্যায় হয়নি? 
সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের কংগ্রেস ওয়াঁকৎ কাঁমাটির সদস্য 'হসাবে কংগ্রেস 
ডেলিগেটদের কাছে ডঃ পট্রীভির 'নর্বাচন-প্রার্থনা সমর্থনের জন্য আবেদন জানানো কি 
কোন অন্যায় হয়ান ঃ সর্দার প্যাটেল যে নির্বাচনী ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নাম 
এবং ক্ষমতার পর্ণ ব্যবহার করেন, তাতেও কি কোন অন্যায় হয়নি? সর্দার প্যাটেল 
যে বলেন, আমার পানার্নিরবাচন দেশের পক্ষে ক্ষাতকর হবে তাতেও কি কোন 
অন্যায় হয়ানঃ ভোট-ভিক্ষার ব্যাপারে যে, কংগ্রেসী মান্সভাগলকে 'বাভন্ন 
প্রদেশে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতেও কি কোন অন্যায় হয়নি? 

তথাকাথত “অপবাদের' ব্যাপারে, আমার যা বলার আছে এরই মধ্যে সংবাদপত্রের 
'বিবাঁতিতে এবং 'ন্রপুরীতে 'বিষয়-নর্বাচনশ কামাটির সম্মুখে যে মন্তব্য পেশ করোছ 
তাতে বলোছ। তুম ক ভুলে গেছ যে, যখন লর্ড লোঁথয়ান ভারত সফর করে 
বেড়াচ্ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেন যে, সব কংগ্রেস নেতারাই ফেডারাল 
পাঁরকজ্পনার ব্যপারে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে একমত নন? এই মন্তব্য কিসের সচক, 
কি তার তাৎপর্য ? 

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর ববৃতিতে তুমি সর্বোচ্চ পদে আঁধান্ঠতদের মধ্যে 
পারস্পরিক সন্দেহের আবহাওয়া এবং 'বশ্বাসের অভাবের আঁভযোগ করেছ। আম 
কি তোমাকে বলতে পাঁর যে, রাষ্ট্রপাঁত 'নর্বাচনশ অবাধ, ওয়ার্কিং কাঁমাটর সদস্যদের 
মধ্যে সন্দেহ এবং বিশ্বাসের অভাব, তোমার চেয়ে আমার আমলে অনেক কম ছিল? 
তারই ফলে আমাদের কখনো পদত্যাগ করবার উপক্রম হয়ান, যেমন তোমারই মতে, 
তুমি একাধিক বার তা করেছ। আম খতদূর জানি, গোলমালটা শুর হয়েছে নর্বাচনী 
প্রাতদ্বন্বতায় আমার সাফল্যের পর থেকে । যাঁদ আম পরাস্ত হতাম, তাহলে খুব 
সম্ভবতঃ জনসাধারণ এই 'অপবাদের' ব্যাপারটা শুনত না। 

একথা জাঁহর করা তোমার অভ্যাস যে, তুমি নিজে একা, এবং কারো প্রাতানাধত্ব 
কর না, কোনো দলেও তুমি নেই। প্রায়ই এমন ভাবে কথাটা বল যেন তুম এর জন্য 
হয় গার্বত. নয়তো সদখী। আবার একই সঙ্গে তুমি নিজেকে সোশালিস্ট বলে 
আঁভাহত কর-কখনো বা পুরোদস্তুর সোশালস্টই বল। তোমার 'নজের ধারণা 
অনুসারে সমাজবাদী কি করে ব্যান্তস্বাতন্ত্বাদী হয় আম তো বাঁঝ নে। একাঁট 
তো আর একটির বিরোধী । সমাজবাদ কি করে তোমার ধরনের ব্যান্তস্বাতল্য্ের 
ভিতর দিয়ে দেখা দেয়, সেও আমার কাছে এক রহস্য। কোন দলের নয় এই লেবেল 
নিয়ে মানুষ সবগুলি দলের প্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার মূল্য কি? যাঁদ কেউ 
কতগ্দাল 'নার্দস্ট ধারণা আর তত্তে বিশ্বাসী হয়, তাহলে তাকে বাস্তবে রপাস্তারত 
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করবার চেম্টাই করা উচিত, এবং দল বা সংস্থার মাধ্যমেই তা কেবলমান্ন পারা যায়। 
দল ছাড়া কোন দেশে সমাজবাদ চ্ছাপিত বা তার অগ্রগাঁত হয়েছে, আম তো শ্ানান। 
এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও দল আছে। 

আর একটা মত তুমি প্রায়ই আওড়াও, সেই জম্পকেই দক বলবার ইচ্ছে আছে_ 
আঁম জাতীয় এঁক্যের কথাই বলছি। আমি সর্বাস্ঞকরণে এর পক্ষে, আমার বিশ্বাস 
সারা দেশও তাই। কস্তু সুস্পষ্ট গণ্ডী তার আছে। আমাদের যে এঁক্যের জন্য 
চেস্টা করতে হবে, বা যাকে স্থায়ী রাখতে হবে, সোঁট হবে কাজের এঁক্য, 'নাক্কয়তার 
এঁক্য নয়। সব ক্ষেত্রেই বিভেদটা খারাপ নয়। কখনো কখনো প্রগাঁতর জন্য গবভেদের 
প্রয়োজন হয়। ১৯০৩ সালে যখন রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্লাটিক পার্ট বলশোভক 
আর মেনশোঁভক দলে বিভন্ত হয়ে যায়, লোনন স্বাস্তর নিঃশ্বাসই ফেলোছলেন। 
মেনশোভিকদের পাষাণ-সমান ভার থেকে তান মুস্ত হয়ে এই অনুভব কছেরলেন যে, 
যাহোক, দ্রুত উন্নাতর পথ খুলে গেল। ভারতে ষখন 'নরমপল্থীরা” কংগ্রেস থেকে 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, প্রগাঁতিবাদী কেউ এই বিভেদে দুঃখ করেন নি। পরে, 
যখন বহ্‌ কংগ্রেসী ১৯২০ সালে কংগ্রেস ছেড়ে দেন, বাঁক যাঁরা রইলেন, "তাঁরা তাঁদের 
এই ত্যাগ শোক করেন নি। এমানধারা িভেদ সত্যই প্রগাঁতির সহায়। গকছাদন 
হলো, আমরা এঁক্যকে এক অন্ধ সংস্কার করে তুলোছ। এতে গুপ্ত বিপদ নাহত আছে। 
দুর্বলতার আড়াল-আবডাল বা প্রকৃত প্রগাঁত-বিরোধী কোন সমঝোতার অজহাত 
'হসেবেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। তোমার নিজের দ্টাম্তই ধর। তুমি গান্ধী- 
স্মারউইন চুন্তর বিরোধশ ছিলে_িম্ভু একোর ওজ্‌হাতে তুম এর কাছে আত্মসম্পণ 
করলে। আবার, প্রদেশগূলিতে মন্ত্ীত্ব গ্রহণের তৃঁমি বরোধধ ছিলে 'কস্তু যখন 
মন্ত্ীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত হ'ল, হয়তো এ একই ওজনহাতে তুম আত্মসমর্পণ করলে। 
তর্কের খাঁতিরেই ধর, কোন কারণে কংগ্রেসের আঁধকাংশ সভ্যই ফেডারাল পাঁরকল্পনা 
অনুসারে কাজ করতে রাজী হলেন, তখন ফেডারেশন-ীবরোধীরা তাদের তীত্র 
বিবেকের বির্দ্ধে মতবাদ সত্তেও, এ একই এঁক্যের ওজহাতে তাঁদের রাজনীতিক 
বিবেক বিরোধী ফেডারাল পরিকল্পনা মেনে নেবার জন্য প্রলৃব্ধ হয়ে উঠলেন। 

বিপ্লব আন্দোলনে এক্য তো লক্ষ্য নয়, উপায় মান্র। এটা যতক্ষণ প্রগাতকে এাগয়ে 
দেয়, ততক্ষণই তা কাম্য। যে-মুহূর্তে এটি প্রগাঁতকে বাধা দিতে চায়, সেই 
মুহৃতেই সে মন্দ হয়ে দেখা দেয়। আম ক জিজ্ঞেস করতে পার, কংগ্রেস যাঁদ 
সংখ্যাগারম্ঠ হয়ে ফেডারাল পরিকল্পনা মেনে নেয়, তুমি কি করবে? তুমি কি সেই 
সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলবে, না এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ? 

এলাহাবাদ থেকে তোমার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর লেখা িঠিখাঁন এই জন্যেই কৌতূহল 
জাগায় যে, এতে দেখা যায় তখনো তুমি আমার উপরে বিরূপ হও, যেমন পরে 
হয়েছ। যেমন, তুমি চিঠিতে বল, যেমন আমি তোমাকে বাল, তোমার প্রাতদ্বল্ীতা- 
মূলক নির্বাচন কিছ; মঙ্গল ও কিছ? ক্ষাতি করেছে। পরে, তোমার এই মত দেখা 
যায় যে, আমার পূনঃনির্বাচন আঁবচ্ছিন্ন অমঙ্গল । আবারও তুমি লেখ, 'ভবিষ্যৎকে 
আমাদের ব্যাপকভাবে দেখতে হবে, ব্যান্তগতভাবে দেখলে চলবে না। যেমনটি আশ! 
করা শিয়াছল, তেমনট হয়ান বলে আমাদের মধ্যে কারোই ফু'সে ওঠা ভাল নয়। 
যা-ই হোক না কেন, আমাদের সবচেয়ে ষা ভাল তারই উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গ 
করতে হবে।, এটা জপল্ট যে, তুমি 'অপবাদে'র ব্যাপারে পরে যতখানি গুরুত্ব দিয়েছ, 
আগে ততখানি দাণান। শুধু তাই-ই নয়; আমি যেমন আগেই বলেছি বে, 
'অপবাদের' ব্যাপারে পরে যে আন্দোলনের উস্কানি দেওয়া হয়, সেটায় বোঁশর 
ভাগই তোমার তৈরি। এই সম্পর্কে তোঁমার হয়ত মনে পড়তে পারে যে, যখন 


৯১৮ 


শান্ত নিকেতনে আমাদের দেখা হয়, আমি তোমাকে বাল যে, যাঁদ আমাদের প্রচেষ্টা 
সত্বেও ওয়াঁকং কাঁমটির অন্যান্য সভ্যদের সহযোগতা বজায় রাখতে অসমর্থ হই, 
কংগ্রেস চালাবার দাঁয়ত্বে অবহ্থেলা করা আমাদের উচিত হবে না। তুমি তখন 
আমার সঙ্গে একমত হয়োছলে। পরে, 'ি কারণে জানি না, তুমি সশরীরে অপর 
পক্ষে গিয়ে যোগ দিলে। অবশ্য, তা করবার তোমার সম্পূর্ণ আঁধকার আছে, কিন্তু 
তোমার সমাজবাদ আর বামপন্থার ক হ'ল ? 

তোমার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে তুমি একাধিকবার আভযোগ করেছ ষে, 
ফেডারেশনের মত জীবন্ত প্রশ্নগীল আমার রাষ্ট্রপাঁত থাকা-কালীন আলোচিত হয়াঁন। 
তুম নিজে যখন প্রায় ছ'মাস দেশের বাইরে ছিলে, তখন এমাঁন আভিযোগ করা তো 
অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি কি জান যে, যখন বূলাভাই দেশাই-এর লণ্ডনে প্রদত্ত 
বলে ধরে নেওয়া বন্তুতার ব্যাপারে ঝড় ওঠে, তখন আম ওয়ার্কং কাঁমাটর কাছে 
এই প্রস্তাব কার যে, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তাবের আবার পুনরাবৃত্তি 
এবং ফেডারেশন-বিরোধী প্রচার দেশে করা উাঁচত--আমার প্রস্তাবাট অপ্রয়োজনীয় 
বলে বিবেচিত হয়ঃ পরে যখন সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে ওয়ার্ক কাঁমাটর বৈঠক বসে, 
অবশেষে ফেডারেশনের নিন্দা করে একট প্রস্তাব 'নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁট 
কর্তৃক গৃহীত হয়, তুমি কি সেকথা জান? 

চিঠিতে আর একটি আভিযোগ তুমি করেছ যে, আম ওয়ার্কং কামাটিতে সম্পূর্ণ 
'নাক্কয় ভাব 'নয়েছিলাম, এর ফলে পরিচালক সভাপাতর চেয়ে সভাপাল হিসেবেই 
আম বেশি কাজ করেছি। এমন মন্তব্য একটু নির্মমই হয়েছে। এটা কি ভুল বলা 
হবে যে, যেমন সব সময়েই হয়, তুমি ওয়া্কং কাঁমাঁটর বোৌশর ভাগ সময় একচেটে 
দখল করে বসৌছলে £ ওয়ার্কং কমিটিতে তোমার মত এমন বাক্যবাগীশ যাঁদ আর 
একজন সদস্য থাকতেন, আমার তো মনে হয় না যে আমরা কাজ শেষ করতে 
পারতাম । তাছাড়া তোমার ভাবভঙ্গীই এমন ছল যে তুম পারলে রাষ্ট্রপাঁতর প্রায় সমস্ত 
কাজ বাঁঝ দখল করেই বসতে । তোমাকে ঠেলে তুলে দিয়ে আম অবশ্য ব্যাপারটার 
সমধান করতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদেরই স্াষ্ট হোত। 
নিমমি সত্য যাঁদ বলতে হয় তো বাল, তুমি কখনো কখনো ওয়াকিং কামাটতে আদুরে 
গোপালের মত ব্যবহার করতে এবং প্রায়ই রেগে উঠতে । তোমার এই ক্নায়ূসবলতা, 
এবং লাফানো-ঝাঁপানো সত্বেও ক ফল পেলে? তুমি সাধারণতঃ ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ঠিক থাকতে পার, শেষে তো লয়ে পড়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের তোমার 
সঙ্গে ব্যবহার করার এক চমৎকার কৌশল ছিল। গুরা তোমাকে শুধু বকবক করতে 
দেবেন, শেষে গুরা তোমাকে ওঁদের প্রস্তাবের খসড়া করতে বলে শেষ করবেন। একবার 
প্রস্তাবের খসড়া করতে দলেই, প্রপ্তাবাঁট যারই হোক না কেন. তুমি তো খুশী। 
আমি তো খনব কমই দেখোঁছ, তুমি শেষ অবাঁধ নিজের যাঁন্ত আঁকড়ে ধরে আছ। 

আমার বির্দ্ধে আর একি অদ্ভুত আভযোগ হশ্ল, এ আই দি ?স দপ্তরের 
গিত এক বছরের মধ্যে অনেকখানি অবনাত ঘটেছে । জান না, রাম্ট্রপাঁতর কর্তব্য 
সম্পকে তুমি কি ভাব। আমার মতে, তিনি মাহমান্বিত কেরাণণ বা সেক্রেটারখর 
চৈয়ে ঢের উপরেই হবেন। রাষ্ট্রপাত হিসেবে তোমার সেক্রেটারশর কাজ জবর-দখল 
করার অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য রাস্ট্রপাঁতরা যে তাই-ই করবেন এমন তো কোন 
কারণ নেই। এ ছাড়াও. আমার বড় ম্াসকল এই যে, এ আই সি 1স দপ্তর দূরে 
অবাস্থত, এবং সাধারণ সম্পাদকাট আমার বাছাই-করা মান্ষ নন! এটা বলা 
আঁতরঞ্জন হবে না যে, সম্পাদক যেভাবে সভাপাঁতর প্রাত বিশ্বস্ত হন, সাধারণ সম্পাদক 
সেভাবে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নন আমি ইচ্ছে করেই খুব হাল্কা করে ব্যাপারটা বলছি)। 
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বস্তুত, কৃপালনীজীকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার উপরে চাপানো হয়েছে। 
তোমার হয়ত মনে আছে, আমি এ আই সি সি দপ্তরের একটা অংশ কলকাতায় 
স্থানান্তরিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করোছিলাম, যাতে আম ঠিকভাবে তার কাজ 
দেখতে পারি। তোমরা সবাই তাতে বাধা দিলে, এখন তুমি ঘুরে দাঁড়য়ে এ আই ?স 
"স দপ্তরের নাট নয়ে আমাকে দোষী করছ! তোমার আভষোগ-মতো এ আই 'স সি 
দপ্তরের যাঁদ সত্যই অবনাত হয়ে থাকে, তার জন্য দায়শ সাধারণ সম্পাদক, আম নই। 
তুমি শুধু আমার 'বরুদ্ধে এই আভযোগ আনতে পার যে, আমার সভাপাঁত থাকা- 
কালীন, সাধারণ সম্পাদকের কাজে কম বাধা দেওয়া হয়েছে, আর শেযোল্ত বাঁস্তটি 
আগের চেয়ে কাত বোঁশ ক্ষমতাই উপভোগ করেছেন। ফলে, এ আই 'স সি 
দপ্তরের যাঁদ সত্যই অবনাতি ঘটে থাকে, তার জন্য দায় সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং, 
আম জে নই। 

তুমি তথ্য না জেনে আভযোগ করেছ যে, বর্তমানে যে-আকারে বোম্বাই পরে 
1ডসপুট 'বিলাট পাশ হয়েছে, আম তাকে বাধা দেবার জন্য আমার যথাসাধ্য কার 'ন, 
আমি এতে অবাক হয়ে গেছি। আসলে, তুম িছ্াদন হ'ল তথ্য জানবার চেষ্টা 
না করে কখনো-কখনো বা প্রকাশ্যে আমার 'বরুদ্ধে আভযোগের কলাঁবদ্যায় উন্নাতিই 
করেছ। এই সম্পর্কে আমি কি করোছি তা যাঁদ জানতে চাও তো, স্বয়ং সর্দার 
প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করাই সবচেয়ে ভাল। এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ কারান মান, 
যাঁদ এইটাই অপরাধ হয়, আম দোষী স্বীকার করে 'নচ্ছি। ভাল কথা, তুমি কি 
জান যে, বোম্বাই সি এস পি এই 'বিলটিকে বর্তমান আকারেই সমর্থন করে? এখন 
তোমার কথায় আসছি। আম ক জিজ্ঞেস করতে পারি, বিলাটির বিরুদ্ধে বাধা 
দেবার ব্যাপারে তুমি কি করেছিলে? তৃঁমি যখন বোম্বাইতে ফিরে এলে, আমার 
বিশ্বাস তখনো তোমার কিছ? করার সময় ছিল। বহ; ট্রেড ইউিয়ন-কমাঁও তোমার 
কাছে আসেন, তাঁদের তুমি ছটা আশাও দাও। আমার চেয়ে তোমার অবস্থা 
পার। তুমি যাঁদ চেম্টা করতে, আম যে ব্যাপারে ব্যর্থ হয়োছি, তুমি হয়তো সফলই 
হতে। তুমি ক তা করোছলে ? 

একটি ব্যাপারে তুমি প্রায়ই আমাকে ঠুকে থাক- সেটা সন্মেলিত মান্ত্িসভা 
সম্পর্কে ধারণা । মতসর্বস্ব রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তুমি একেবারে সিদ্ধান্ত করে বসে 
আছ যে সল্মোলত মন্ত্রীসভা হচ্ছে দক্ষিণপল্থীতার চাল। এই ব্যাপারে শেষ রায় 
দেবার আগে তুমি কি দয়া করে একটা 'জানস করবে? পক্ষকালের জন্য তুমি দি 
আসাম প্রদেশ ঘরে এসে আমাকে বলবে যে, বর্তমানে সম্মেলিত মন্ত্রীসভা 'ি 
প্রগাতিবাদী না প্রাতক্রিয়াশশল প্রাতিষ্ঠান?ঃ এলাহাবাদে বসে থেকে বাস্তবের সঙ্গে 
যার সম্পর্ক নেই, এমন জ্ঞানের কথা বলে লাভ কি? সাদল্লা মন্ত্রীসভার পতনের 
পর আমি যখন আসামে যাই, সেখানে এমন একজন কংগ্রেস দোঁখাঁন, যান সল্মোলত 
মল্লীসভার জন্য জোর দিয়ে বলেনান। কথাটা এই যে প্রদেশটা প্রাতীরয়াশশল 
মন্ত্রীসভার চাপে তখন গভীর আর্তনাদ করাছল। ব্যাপার তখন মন্দ হতে মন্দতর হচ্ছে 
এবং দুনীশত প্রাতাঁদনই বাড়ছে । যখন নূতন মল্লসভা কার্যভার গ্রহণ করলেন, তখন 
আসামের কংগ্রেসমনা জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার 'বশ্বাস আর আশা ফিরে 
পেলেন। যাঁদ কার্ধভার গ্রহণের নীতি সারা দেশের জন্য তুমি বাতিল করে দাও, 
আসাম এবং বাংলার কংগ্রেসসেবকদের সঙ্গে আমিও তাকে স্বাগত জানাব। বস্তু 
কংগ্রেসী দল যাঁদ সাতটি প্রদেশে কার্ধভার গ্রহণ করেন, তখন বাঁকগৃিতে সন্মেলিত 
_ মন্ত্রীসভাই হওয়া উচিত।, নানা বাধা সত্বেও আসামে সল্মেলিত মন্ত্রীসভার কার্ষভার 
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গ্রহণের যে উন্নতি হয়েছে তা যাঁদ তুমি কেবলমান্র জানতে, তাহলে তোমার মত 
সম্পূর্ণ বদলে যেত। 

আমার ভয় হয়, বাংলা সম্পকে তুমি কিছুই জান না। তোমার সভাপাত হবার 
দুবছরের মধ্যে তুমি প্রদেশটি ভ্রমণ করতেও কখনো চাওনি, যাঁদও যে ভয়ংকর 
নির্যাতনের ভিতর দিয়ে সে গেছে, তার জন্যেই অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে তার উপরেই 
তোমার বোশ মনোযোগ দেওয়া উঁচত ছিল। হক মন্ত্রীসভা কার্যভার নেবার পর 
প্রদেশাটিতে কি ঘটেছে, তুমি কি কখনো জানবার চেম্টা করেছ? যাঁদ তা করতে, 
তাহলে মতসর্বস্ব রাজনীতিজ্বের মত কথা বলতে না। তখন আমার সঙ্গে একমত 
হতে যে, যাঁদ প্রদেশাটিকে বাঁচাতে হয় তাহলে হক্‌-মন্তীসভাকে চলে যেতেই হবে, 
এবং বর্তমান এই অবস্থায় সবচেয়ে ভাল সরকারই আমাদের বসানো ডাঁচত 
আর সোঁট হবে সন্মোলত মন্ত্রীসভা । কিস্তু একথা যখন বলাঁছ, তখন এও তার 
সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে যে, সল্মেলিত মল্নীসভার প্রস্তাবটি এইজন্যই উঠেছে, কারণ 
পূর্ণ স্বরাজের সাক্রয় সংগ্রাম আজ বন্ধ। আগামী কাল এই সংগ্রাম শুর; করে দাও, 
সল্মোলত মন্ত্রসভার যত কথা হাওয়ায় মালয়ে যাবে। 

এখন আম তোমার পল্লী থেকে প্রোরত ২০শে মার্চের তারের কথা উল্লেখ 
করব। তুমি তাতে বলেছ আন্তজাতিক পাঁরাস্থিত আর সংকটজনক জাতীয় 
সমস্যার জন্য ওয়াং কমিটি গড়া, দপ্তরের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়” ইত্যাদি । 
যে কেউ শীঘ্রই ওয়ার্কিং কাঁমাটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলান্ধ করতে পারে-কিস্তু 
তোমার তারে ষেটা আমাকে ব্যথা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার মনীস্কলের প্রতি তোমার 
একেবারে দরদের অভাব । তুম নিজেই পুরোপুরি জানতে যে, যাঁদ পন্থের প্রস্তাব 
না করা হোত, এবং পাশ না হোত, ওয়াক কমিটি ১৬ই মার্£ই ঘোষণা করা হোত। 
যখন এ প্রস্তাব পাশ হয়, কংগ্রেস পুরোপুরিই জানতেন যে আম সাংঘাঁতিকভাবে 
প্শীড়ত-মহাত্মা গাঙ্ধীও 'ত্রপুরীতে আসেন ন, এবং অদূর ভাবষ্যতে আমাদের 
দেখা হওয়াও শল্ত। আম এটা বাঁঝ যে, ওয়ার্কং কামাট নিযুক্ত না করে যাঁদ 
একমাস কেটে যেত, লোকরা স্বভাবতঃই আঁস্থর হয়ে উঠত। কিন্তু ্রিপুরী কংগ্রেস 
শেষ হবার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই, আবার আগের মতই, যেমন 'অপবাদের' ব্যাপারে 
হয়েছিল, তেমান তুমিই আমার বিরুদ্ধে আঁভযান শুরু করে দিলে। মহাত্মা গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা না করে ক ওয়াকং কাঁমাট গড়া সহজ ছিল? আম ক করে 
মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতাম? তুমি কি ভূলে গেলে যে, গত বছর ওয়ার্কং কাঁমটি 
হরিপ্রা কংগ্রেসের প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে বসে? তুম ক মনে কর জনগণ আর 
সংবাদপন্রের একটি ভাগ তোমার তার সংবাদপত্রে বার হবার পর যে আন্দোলন শুরু 
করে, তা সম্পর্ণরূপে প্রকৃত ব্যাপার ঃ ওয়াঁকরং কামটি নিষত্ত করার ব্যাপারে 
ইচ্ছে করেই 'বরত থেকে আম কি সচেতনভাবেই কংগ্রেসের ব্যাপারে এই অচল 
অবস্থার সৃষ্টি করোছলাম? যাঁদ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন একেবারেই বিধেয় 
না হয়, তাহলে আম যখন শধ্যাশায়ী ছিলাম তখন কি জননেতা 'হসেবে আমার 
স্বপক্ষে একটা কথা বলার কথাও অনুভব করান ? 

আম আগেই তোমার আভযোগের উল্লেখ করেছি যে, এ আই সি সির আমার 
সভাপতিত্বে অবনতি ঘটেছে । এই সম্পর্কে একটা কথা বলব। এটা কি তোমার 
মনে হয়ান যে, আমাকে নিন্দা করবার চেম্টা করে, সাধারণ সম্পাদককে ছাড়াও তুমি 
সমস্ত দণ্তরকেও নিন্দা করেছ? 

তোমার তারে তুমি 'সংকটজনক জাতাঁয় সমস্যার" উল্লেখ করেছ, যার জন্যে তুমি 
শীঘ্রই ওয়ার্কং কাঁমিটি গঠন কবাতে চাও যাঁদও তুমি নিজে বলেছ--তুঁম কাঁমাটিতে 
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থাকতে চাও না। এই “সংকটজনক জাতীয় সমস্যাগ্ীল” কি বল তো? আগের 
এক চিঠিতে তুমি লিখেছ যে, সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে রাজকোট আর জয়পুরের 
পরিস্থিতি। মহাত্মাজী নিজেই যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়েছেন, তখন এগুলো তো? 
এক হিসাবে ওয়ার্কিং ক্মাট এবং এ আই 'স সির আওতার বাইরে। 

তাছাড়া আবার তোমার তারে তুমি আন্তজাতিক পারাস্থিতির উল্লেখ করেছ। 
তোমার এই উল্লেখের পরে খবরের কাগজে লক্ষ্য করোছি যে, যাদের আদৌ আস্ত- 
জাতক জ্ঞান নেই, বা আন্তর্জাতক ব্যাপার বুঝতেও চায় না, এবং ভারতের 
সাবধার জন্য তাকে কাজে লাগাবারও ইচ্ছে নেই- এমন কয়েকজন লোক হঠাৎ 
বোহেমিয়া এবং শ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে 'িস্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এটা স্পষ্টই যে, 
আমাকে পেটাবার জন্য এইটেই সুবিধে মতো লাঠি বটে। গত দুই মাসে যুরোপে 
এমন আশাতীত কিছ; ঘটোন। সদ্যসদ্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছে, সেটা তো 
মিউনিক চুন্তরই উপসংহার। বস্তুত, আম কংগ্রেসী বন্ধুদের গত ছ'মাস ধরে 
য়রোপ থেকে প্রাপ্ত সংবাদের উপর 'ভীত্ত করেই বলে আসাঁছ যে, বসম্তকালে যুরোপে 
সংকট দেখা দেবে, আর সেটা গ্রীন্ম অবাধ থাকবেও, তাই আমাদের দক থেকে 
জোরদার নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছিলাম, যাতে পূর্ণ স্বরাজের দাঁবতে একটা 
চ্‌ড়াস্ত দাবী ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। আমার মনে আছে, একবার কছাদন 
আগে শোন্তি নিকেতনে অথবা এলাহাবাদে) যখন তোমার কাছে আস্তজণাতিক 
পরিচ্ছিতির কথা বাল এবং সেটা আমাদের জাতীয় দাবী পেশ করার পক্ষে যান্ত 
হিসেবে ব্যবহার করতে বাল, তোমার এই নির্যস্তাপ জবাব পাওয়া যায় যে, আস্ত- 
জর্গীতক টানা-পোড়েন কয়েক বছর ধরে চলবে। হঠাৎ তুমি আন্তজর্ণাতক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে উঠেছ মনে হচ্ছে! কিস্তব আমাকে একথা বলতেই হবে, 
তোমার বা গান্ধীদলের দক থেকে আন্তজ্শাতক পাঁরাস্থিতকে আমাদের উপকারে 
লাগাবার সাঁদচ্ছার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। তোমার তারে একথাও আছে যে, 
আন্তজ্জাতক সংকটে এ আই সস সির শীঘ্ুই একটি বৈঠকের প্রয়োজন। কোন্‌ 
উদ্দেশ্যে বল তোঃ কোন কার্ষকরণশ ফলাবহশন দশর্ঘ-বাক্য সম্বালত এক প্রস্তাব 
গ্রহণ ঃ অথবা তুমি কি তোমার মত বদলে এ আই সি ?সকে বলবে যে, আমরা এখন 
পূর্ণ স্বরাজের দিকে এগিয়ে চলব এবং 'ব্রাটশ সরকারকে চূড়ান্ত জবাবের আকারে 
আমাদের জাতীয় দাবি উপহার দেব? না। আম অন্ভব কার যে, হয় আমরা 
আন্তর্জাঁতক রাজনীতি ব্গ্রভাবেই গ্রহণ করে আন্তজাতিক পাঁরীস্থিতিকে আমাদের 
কাজে লাগাব-নয় তো আদৌ ও সম্বন্ধে কথা বলব না। যাঁদ কাজ করতেই না চাই, 
ও সম্পর্কে বাহ্যক জাঁক দৌখয়ে লাভ নেই। 

আমি শুনেছি, যখন তুমি দিল্লীতে ছিলে, তুমি এই মর্মে মহাত্মাজশর কাছে 
একাট খবর নিয়ে যাও যে, মওলানা আজাদ-এর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর এলাহাবাদ 
যাওয়া উচিত। এ খবর সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। কিন্তু যাঁদ তা না হয়-__তুি 
কি তাঁর কাছে এই কথাই বলেছিলে যে, 'তাঁন ধানবাদেও একবার যেতে পারেন? 
২৪শে মার্চ আমার সেক্রেটারী খন মহাত্মা গান্ধণ ডান্তারের নিষেধে ধানবাদে আসতে 
পারবেন না বলে সংবাদপত্রের বিবরণের প্রাতিবাদ করার জন্য তোমাকে ফোন করেন, 
তাঁর যে ধানবাদে আসা উঁচত এই মর্মে ভূমি কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করান, যাঁদও তুমি 
বড়ই ডীদ্বপ্ন যে, গাদ্ধীজশীর ইচ্ছা অনুসারে আমি ওয়াকিং কাঁমাট গঠনের ঘোষণা 
করি। টেলিফোনে তুমি বল যে, ধানবাদ তাঁর সূচতে নেই। মহাত্মাজশীকে ধানবাদে 
পাঁড়াপীড় করে আনা তোমার পক্ষে ক খুবই শ্ত হোত? তুমি কি চেষ্টা 
করেছিলে? তুমি বলতে পার যে, রাজকোটের ব্যাপারে তাঁকে 'দল্লগ ফিরে যেতে 
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হোত। কিন্ত তান তো বড়লাটের সঙ্গে এরই মধ্যে দেখা সেরে ফেলেছেন। স্যার 
মরিস গয়ার-এর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার তো সর্দার প্যাটেলের, মহাত্মাজীর তো 
নয়। , 

রাজকোটের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। মহাত্মাজী যে 
নি্পান্তর শরগঁলতে অনশন ভঙ্গ করেন, তুমি সেগুলিকে বড় বোঁশ কিছ; বলেই ভাব। 
মহাত্মাজীর জীবন যে বাঁচল তাতে এমন ভারতবাসী নেই যে সুখী হয়ান, স্বাস্তর 
শনংশ্বাস ফেলৌন। তু নিষ্পান্তর শর্তগ্াল ঘখন কেউ ন্যায়শাস্ত্ের নিস্পৃহ চোখে 
[বিশ্লেষণ করে দেখে তাহলে কি দেখতে পায়? প্রথমতঃ, স্যার মারস গয়ার, যিনি 
ফেডারাল পাঁরিক্পনার অংশ-বিশেষ, তানই মধ্যস্থ বা সালিশ বলে [িবোঁচত। 
তার মানে কি পাঁরকল্পনাটকে (েডারাল) যা আছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা নয় ঃ 
দ্বিতীয়তঃ স্যার মারস আমাদের লোক বা স্বাধীন এজেন্ট নন। তান সোজাসাজ 
সরকারের লোক। '্রিটশ সরকারের বির্দ্ধে যে কোনো সংঘাতে আমরা যাঁদ একজন 
হাইকোর্ট বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ বা সালিশ হিসেবে মেনে নই, তাহলে 'ব্রাটিশ 
সরকার তো আত আনন্দেই সম্মত হবেন। উদাহরণস্বরূপ বিনা দিচারে আটক 
রাজবন্দীদের ব্যাপারে, সরকার সব সময়ে গর্ব করে বলেন যে, এই সম্পর্কে উপযুক্ত 
দাললগ্ীল দুজন হাইকোর্ট আর দায়রা জজের কাছে পেশ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা 
সেটা সন্তোষজনক নিষ্পান্ত 'হসেবে কখনো মানি না। কিন্তু রাজকোটের ব্যাপারে 
এই নিয়মের ব্যত্যয় হ'ল কেন? 

এ সম্পর্কে আর একাঁট প্রশ্ন আছে, সৌট আম বুঝতে পারিনে, সে ব্যাপারে 
তুমিই আমাকে বৃঝিয়ে দিতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে 
যান, এবং দেখাও যথা সময়ে হয়। তাহলে তিনি ওখানে এখনো অপেক্ষা করছেন 
কেনঃ সর্দার প্যাটেলেরই অপেক্ষা করবার কথা, যাঁদ স্যার মারস গয়ার তাঁকে 
চান। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাংকারের পরেও মহাত্মাজী যাঁদ 'দল্লশতেই থেকে যান, 
তাতে 'ক পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারেরই মর্যাদা বাড়ে নাঃ ২৪শে মার্চের চাঠিতে 
তুমি বলেছ যে, মহাত্মা গান্ধী কয়েকাঁদনের জন্য সম্পূর্ণভাব দিল্পশতে স্থিতু হয়ে 
বসেছেন, তান আদৌ নড়তে পারবেন না। আম তো ভেবোছিলাম, গান্ধীজীর ীদল্লশীতে 
বসে থাকার চেয়ে আরো অনেক দরকারী কাজ আছে। িভেদ, অচল অবস্থা ইত্যাঁদ 
যেসব বিষয় নিয়ে তুমি এত নালিশ কর সেগ্ীল আঁবলম্বে ইত করে দেওয়া যায়, যাঁদ 
মহাত্াজী একটু নিজে চেস্টা করেন। বকন্তু এ ব্যাপারে তুমি নীরব, আমার জন্যেই 
যত দোষ পৃশ্জ করা রয়েছে। 

২৩শে মার্চের চিঠিতে তুমি বলেছ, “আমি পরে অন্য লোকের মুখে অস্পম্ট 
আলাপে শুনেছি যে, এ আই সি সির একটি বৈঠক বসা উচিত। সঠিক জানিনা, 
কারা এইভাবে চিন্তা করছেন, পারাশ্থিতির আরো বিশ্লেষণসূচক ছাড়া এই বৈঠক 
বসাবার উদ্দেশ্য কিঃ খবর দ্রুত ধায় এবং দূরে ছাঁড়য়ে পড়ে, আম 
এই খবর পাই যে, এ আই দি সির কয়েকজন পাঁরষদ সদস্য কেন্দ্রীয়) তাড়াতাড় 
বৈঠক বসাবার জন্য এ আই নিস ?সর সদস্যদের স্বাক্ষরিত একাঁটি আঁধযাচন পন্র 
(59516102) যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন-_- যেন এ আই ?স সর বৈঠক ডাকা আম 
এড়াতে চাইছি, এবং ইচ্ছে করেই কংগ্রেসের কাজে অচল অবস্থা সৃষ্টি করোছি। তুমি 
কি এরকম কথা দিল্লী বা অন্য কোথাও শোনান? যাঁদ শুনে থাক তো-_তোমার 
কি এই প্রস্তাব বিধেয় এবং সম্মানজনক মনে হয়? 

এ একই চিঠিতে (২৩শে মার্চ তাঁরখের) তুমি জাতীয় দাবিমূলক প্রস্তাব 
এবং শর-এর তার বিরোধিতা করার কথা বলেছ। শরতের ক দৃন্টভঙ্গী, শরৎ 
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সম্ভবতঃ সে সম্পর্কে তোমাকে লিখে জানাবে। কিস্তু এমন বলা ঠিক নয় যে, তার 
বিরোধিতা ছাড়া প্রস্তাবাট সর্বসম্মাতক্রমে গৃহীত হয়। আমি কয়েকজন লোকের 
কাছে শৃনোছ যে, তাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনঃ কিন্তু এতে মূলতঃ কোন ভুল 
ছিল বলে নয়, এতে কোন কার্ধকরাী অর্থ ছিল না। এটা ছিল সেই সব 'নর্দোষ 
প্রস্তাবগৃলর মত যা প্রাত কংগ্রেসের শেষে প্রস্তাবিত, সমার্থত ও গৃহীত হয় 
সর্বসম্মাতক্রমে। সত্যই, আম বুঝতে পাঁরনে এই প্রস্তাব নিয়ে ক করে তুমি 
এত উৎসাহত হতে পারঃ কি কার্ধকরী নেতৃত্ব এট 'দচ্ছে 2 

এই প্রসঙ্গে আমি মল্তব্য না করে পাঁরিনে ষে, এই গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের 
প্রস্তাবগলি প্রায়ই শব্দ আড়ম্বরপূর্ণ এবং দীর্ঘ বাক্যাবলণী সম্বলিত হয়। প্রস্তাবের 
থেকে এদের গবেষণা? বা 'প্রবন্ধ'ই বলা যায়। আগে আমাদের প্রস্তাব হোত সংক্ষিপ্ত, 
যান্তসংগত এবং কার্করী। আমার আশঙ্কা হয়, আমাদের এই প্রস্তাবগীলকে 
নতুন আকার ও চেহারা দেওয়ায় তোমার হাত আছে। আমার কথা বলতে গেলে, 
আম দশর্ঘ দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধের চেয়ে কার্যকরী প্রস্তাবই চাই। 

তোমার চিঠিতে একাধকবার তুমি আজকার কংগ্রেসে "ুঃসাহাঁসকতার 'দকে 
ঝোঁক'-এর কথা উল্লেখ করেছ। তুমি এদ্বারা সঠিক কি বলতে চাও? আমার 
মনে হয় যে, বিশেষ কয়েকজন ব্যাস্ত সম্পকেই তোমার এই মত। কংগ্রেসে 
নতুন নরনারী এসে প্রধান হয়ে উঠুক-তুমি দি তার বিরুদ্ধেই তোমার "ক ইচ্ছা 
যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কয়েকজন ব্যান্তরই একচেটে হয়ে থাকা উচিতঃ যাঁদ 
আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারণা না করে, ইউ পি প্রাদৌশক কংগ্রেস কমিটির পরিষদ 
একদা এই নিয়মই করেছিলেন যে, কোন কোন নাস্ট কংগ্রেসী সংস্থায়, একই ব্যান্ত 
[তিন বছরের বেশি কারানর্বাহক সদস্য হয়ে থাকতে পারবে না। স্পম্টতঃই, এই 
নিয়ম অধীনচ্ছ সংস্থার প্রাতি প্রযোজ্য 'ছিল এবং উচ্চতর সংস্থার একই লোক একই 
পদ যুগ যূগ ধরে থাকবে । তুমি যাই-ই বলনা কেন, বলতে গেলে একাঁদক থেকে 
আমরা সকলেই পদুঃসাহাসক” কারণ জশবনই এক দীর্ঘ দুঃসাহাসক আঁভযান। 
আম মনে করেছিলাম যে, যাঁরা 'নজেদের প্রগাঁতশনল বলে ভাবেন, তাঁরা কংগ্রেস 
সংস্থার সবর নবীনদের স্বাগত জানাবেন। 

তোমার এটা ভাববার কোন কারণ নেই আঁম তোমার ২৪শে মারে চিঠির 
উল্লেখ করছি) যে, শরং-এর চাষ আমার পক্ষ থেকে 'াখত হয়ৌছল। তাঁর নিজস্ব 
একাঁট ব্যান্তত্ব আছে। এখান থেকে কলকাতায় 'ফরে, লেখবার অনুরোধ জানয়ে 
গান্ধীজীর তার সে পায়। গান্ধীজী যাঁদ ওভাবে তার না করতেন, সে আদৌ িখত 
কিনা আমার সন্দেহ আছে । যাহোক, আমাকে বলতেই হবে যে, তার মহাত্মাজীকে লেখা 
চিঠিতে এমন কয়েকটা বিষয় আছে, যাতে আমার অনুভূতি প্রতধ্বনিত। 

তোমার শরংকে লেখা চিঠি সম্পর্কে আমার কয়েকাঁট মন্তব্য আছে। তোমার 
চিঠি থেকে আমি ধরে নেব যে, ভ্রিপূরীতে সে যে আবহাওয়া ইত্যাদির কথা বলেছিল, 
সেটা তোমাকে বিস্মিত করেছে। আমও এতে 'বাঁস্মত। আম যাঁদও 
স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারানি, স্বাধীন উৎস থেকে জায়গাঁটির নশীতাঁবগহিতি 
আবহাওয়ার খবর পেয়োছলাম। সেটা অনুভব না করে, না শূনে তুমি সেখানে 
ঘুরে বেড়াতে পারলে ক করে ৮ এটাই আমাকে অবাক করে 'দচ্ছে। 

দ্বিতীয়ত, তুমি মন্তব্য করেছ যে, বিপরীতে ব্যান্তগত প্রশ্নগুলি অন্যান্য প্রশ্ন- 
গীলর ববেচনাকে প্রভাবত রেখোছিল। তুমি ঠিকই বলেছ। শুধু একটা 
কথাই যোগ করে দাওাঁন যে, যাঁদও বিষয় নির্বাচন কমিটিতে বা কংগ্রেসের প্রকাশ্য 
অধিবেশনে এ বিষয়ে তুমি বলানি-__কিস্তু এই ব্যক্সগত প্রশ্নগ্লির উপর জোর 'দিয়ে 
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তাদের জনসাধারণের চোখে বড় করে দেখাতে অপর যে-কোনো ব্যান্তর চেয়ে তুমি 
বোশই করোছিলে। ৃ 

শরংএর কাছে চিঠিতে িখেছ--সুভাষের অসুখ যে ভান মাত এটা কারো 
পক্ষে বলা অসম্ভব, এবং আমার কোনো সহকমাঁ আমার জ্বানত এর ইঙ্গিতও 
করেন নি। যখন 'ত্রপুরীর আগে ও পরে এঁ মর্মে এক সুপারকাঁজ্পত আঁভযান সবন্ম 
আমার রাজনীতিক প্রাতদ্বন্রা চালান, তখন তুমি নিশ্চয়ই পুরোপ্হীর কামলগ্রস্থ 
হয়েছ বলে এমন মন্তব্য করতে পারছ। এও আর একটি প্রমাণ যে, গত 'িছীদন 
হল, তুমি আমার প্রাত রুপ হয়ে উঠেছ (এই চিঠির শুরু দ্ুষ্টব্য)। শরৎ যে 
ধর্রপূরীর আবহাওয়া ইত্যাদর কথা বলেছে, আমি তো তাতে আদৌ কোন আতরঞ্জন 
দেখতে পাইনে। 

তুমি ব্রিপূরীতে শোনা কতগুলি বিশ্রী বিবরণের কথা উল্লেখ করেছ। যে 
বিবরণগুীল শুধ্‌ আমাদের বরুদ্ধে যায়, শুধু সেইগুীলই তোমার মনে দাগ কেটেছে, 
স্টো তো তোমার পক্ষে অদ্ভুত এবং অশোভনও বটে। তোমাকে কয়েকাঁট উদাহরণ 
[দিই। ডোঁলগেট টিকিট দেওয়া সম্পর্কে বাংলাই একমান্ত্ প্রদেশ নয় যার বিরদ্ধে 
আভযোগ করা হয়-একথা কি তুমি জান? জান ি যে ঠিক এমান আভযোগ 
অন্ধ প্রদেশের বিরুদ্ধেও করা হয়ঃ কিন্তু তুমি শুধু বাংলার নামই উল্লেখ করেছ। 
তুম ক আরো জান যে, যখন বাংলা প্রাদোশক কংগ্রেস কামট দ্বারা আসলগাল 
হাঁরয়ে যাবার ভিত্তিতে প্রতিরুপ রাঁসদগ্যাল দেওয়া হয়, তখন বি পি সি 'স দপ্তর 
এ আই সি সি দপ্তরকে এই বিষয়ে জানান এবং শেষোল্তকে ডোলগেট টিকিট দেবার 
ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেন? তুমি ক অনুসন্ধান করে দেখবার চেষ্টা করেছ যে, 
এই ত্রুটির জন্য দায়ী কে? -বি পিস সি দপ্তর, না এ আই সস দপ্তর? 

আরো বাঁল, ডেলিগেট আনার জন্য বহু টাকা ব্যয় করার কথা তুমি উল্লেখ 
করেছ। তুম কি জান না যে, কোন্‌ পক্ষে ধনবাদ' আর পয়সাওলা লোক আছে ? তুমি 
ক শুনেছ যে, লার-ভার্ত পাঞ্জাবী ডেলিগেউদের লাহোর থেকে আনা হয়োছল ? 
কার আদেশে তাদের আনা হয়োছিলঃ হয়ত ডাঃ িচলু এাঁবষয়ে আলোকপাত 
করতে পারেন। পাঞ্জাব থেকে আগত একজন খ্যাতনাম্নী মাহলা কংগ্রেসকমা 
পাঁচ দিন আগে এখানে দেখা করতে এসে আমাকে বলেন যে, সর্দার প্যাটেলের 
পরামর্শে তাঁদের আনা হয়। 

আম এটা জান না, তবে তোমার অপক্ষপাতের ভাব থাকা দরকার । 

ন্িপুরীতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আম দুটি মন্তব্য করব। 
বহুসংখ্যক এ আই সি সি সদস্য এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, ব্যালট প্রথায় ভোট 
প্রদত্ত হওয়া উচিত। কেন জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বলেন যে, যাঁদ কংগ্রেসী মন্দের 
বিরুদ্ধে তাঁরা প্রকাশ্যে ভোট দেন, তাহলে তাঁরা বিপদে পড়বেন। এর মানে কি? 
দ্বিতীয়তঃ, আম মন্ত্রীদের এই দলগতভাবে ভোট-ভিক্ষার বিরোধী । তাদের এ কাজ 
করবার আইনগত আঁধকার নিঃসন্দেহে আছে-_কিন্তু এর এই ফল হবে যে, প্রত 
প্রদেশে কংগ্রেসী বিধান সভার দলে বিভেদ সৃষ্ট হবে। যাঁদ সকল কংগ্রেসণ 
এম, এল, এ এবং এম, এল, সর নিজ নিজ প্রদেশে আঁবিভন্ত সমর্থন না পান তাহলে 
মন্ত্রীরা কাজ চালাবেন কি করে? 

তুম কি এ বিষয়ে একমত নও যে, নিপুরণ কংগ্রেসে (বিষয় নির্বাচন কামাট 
সমেত) পুরাতন প্রহরণীরা জনসাধারণের চোখে নাক্কয় ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন, এবং 
মল্লীরাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছেন? শরৎ এই মন্তব্য করে কি ভুল করেছে? 
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লোকে যে বলে, কাটা ঘায়ে নূনের [ছিটে দেওয়া-তুমি তেমাঁন শরৎ-এর কাছে 
তোমার চিঠিতে বলেছ, পব্রপদরী প্রস্তাবে কংগ্রেস সভাপাঁতি এবং গান্ধীজীর মধ্যে 
সহযোগতার সূচনা করে), 

তুমি & চিঠিতে দাবী জানাও যে, বিপরশীর আগে ও বিপরীতে তুমি কংগ্রেসী- 
দের মধ্যে সহযোঁগতা সৃষ্টির জন্য মেহন করাছলে। আম কি তোমাকে এই 
অপ্রপীতকর সত্য বলতে পাঁর যে, অন্যরা কিন্তু এ সম্পর্কে ন্ন মতই পোষণ করেন। 
অন্যদের মতে 'ত্রপুরীতে কংগ্রেসসেবীতে কংগ্রেসসেবীতে যে ব্যবধান সাঁষ্ট হয় তার 
দায়ত্ব থেকে তুমি মান্ত পেতে পার না। 

এখন তোমাকে তোমার নাত ও কর্মপল্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার আমন্মণ 
জানানই আমার উঁচত-_-তবে তা ব্যাপক অস্পম্টতায় নয়, বিস্তারিত বাস্তবতায়। আমি 
আরো জানতে চাই যে তুমি কি--সমাজবাদী, না, বামপন্থী, অথবা মধ্যপল্থী, না 
দক্ষিণপল্থী-_গান্ধীপন্থী না আর দকছু £ 

শরংকে লেখা তোমার চিঠিতে দুটি চমৎকার কথা আছে। 'ব্যান্তগত লাভালাভে 
সমস্ত রাজনীতিক প্রশ্নগ্াল আচ্ছন্ন হয়ে গেছে-এতেই আমার দুঃখ 
সবচেয়ে বেশী। যাঁদ কংগ্রেসীদের মধ্যে সংঘাত বাধেই, আম ব্যগ্রভাবেই আশা 
করব, সেটা উচ্চতর স্তরে এবং নীতি এবং তত্বগত বিষয়ে আবদ্ধ থাকবে” তুমি 
তোমার নিজের নীতি অনুসারে যাঁদ শুধু চলতে পারতে, তাহলে আমাদের কংগ্রেসী 
রাজনশীতি কত অন্য ধরনের না হোত? 

যখন তুমি বল যে, ব্রিপৃরঈতে ক বাধা ছিল তৃমি বুঝতে পার না, তখন তোমার 
এই “সরলতা” দেখে তারিফ না করে পাঁর না। আসলে ন্রিপুরী কংগ্রেসে একটি 
মান্র প্রস্তাবই পাশ হয়-সেঁট পন্থের প্রস্তাআর সোৌঁট হীনতা এবং প্রাতশোধ 
স্পৃহায় ভরা । সত্য এবং আহংসার প্রচারকের দল সভাপাঁতি নির্বাচন" প্রাতযোগতার 
পর পাঁথবীকে জানান যে, তাঁরা সংখ্যাগুরু দলকে বাধা দেবেন না, এবং বাধা না দেবার 
মন নিয়ে তারা ওয়াঁক্ৎ কামাঁটর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ত্রিপূরশতে তাঁরা বাধা 
দেওয়া ছাড়া কছুই করেন 'ন। তাদের সে-আঁধকার আছে বই কি--বিস্তু কাজে 
যা করেন নি, মুখে তার স্বীঁকীতি দিলেন কেন ? 

এই অস্বাভাঁবক রকমের দীর্ঘ চিঠি শেষ করবার আগে আরো কয়েকটি বিষয়ের 
উল্লেখ করব। 

'্রপুরীতে বাংলার ডোলিগেউদের টিকেট দেওয়ার ব্যাপারে গোলমালের কথা 
তুম উল্লেখ করেছ। এই সোঁদন কাগজে পড়লাম যে, কলকাতায় এক সভায়, একজন 
এ আই সি সি সদস্য বলেন যে, 'তাঁন যুস্ত প্রদেশের কয়েকজন ডোলগেটের কাছে 
শুনতে পান যে, যত প্রদেশ সম্পকেও এমনি গোলযোগ হয়েছিল। 

তোমার কি মনে হয় না যে, পল্থের প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাত্মাকে 
আমার 'বরুদ্ধে দাঁড় করানো? তুমি কি এই উদ্দেশ্যকে সং বলে মনে কর, যখন 
আমার এবং মহাত্মাজীর মধ্যে কোন বিচ্ছেদই হয়ান, অন্ততঃ আমার দিক থেকে তো 
হয়নি বটেই? যাঁদ পুরাতন প্রহরীরা আমার বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিলেন, তাঁরা 
তা সোজাসুজি করেন নি কেন? মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন 
কেন? এটা চমংকার কৌশল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই চালটা কি সত্য 
আর আহংসার সঙ্গে খাপ খায়? 

আমি আগেই তোমাকে জিজ্ঞেস করোছ যে, তুমি ক মনে কর যে সর্দার 
প্যাটেলের পক্ষে আমার পুনগনর্বাচন দেশের পক্ষে আনম্টকর হবে বলে তান যে 
ঘোষণা করোছিলেন সেটা ঠিক হয়েছে। তাঁয় মন্তব্য ষে প্রত্যাহার করা উচিত, এবিষয়ে 
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তুমি একটি কথাও কখনো বলাঁন--তাতে করে পরোক্ষভাবে তাঁর আঁভযোগ সমর্থনই 
করেছ। এই মর্মে মহাত্বাজীর মন্তব্য যে, যাই-ই হোক আম দেশের শত্রু নই-এই 
সম্পর্কে তুমি কি মনে কর জানতে আমার সাধ যায়। তুমি কি মনে কর, এমন 
মস্তব্য ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? যাঁদ তা না হয়, তাহলে কি তুমি মহাত্মাজীকে আমার 
হয়ে গছ? বলেছিলে 2 

পল্থের প্রস্তাবে যে মহাত্মাজীর পূর্ণ সমর্থন আছে, আমরা যখন 'ব্রিপুরীতে 
1ছলাম, তখন দৈনিক কাগজে প্রকাশ করে কয়েকজন লোক ষে চাতুরী খেলেছে সে 
সম্পর্কে তুমি ক মনে কর? 

এবার বল, পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার মত কি? ন্রিপুরীতে একটা গুজব 
রটেছিল যে, এইটির রচাঁয়তার মধ্যে তুমি একজন। তা কি সত্য? যাঁদও ভোট- 
প্রদানের সময় তুমি নিরপেক্ষ ছিলে, তবু তুমি ক এই প্রস্তাবাঁট সমর্থন কর? এ 
সম্পর্কে তোমার ভাষ্যট কঃ তোমার মতে এট কি অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব? 

আমার চিঠি এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে বলে আম দ:ঃঁখত। নিশ্চয়ই তোমার 
ধৈর্যচ্যাতি ঘটাবে । কিন্তু অনেক 'জাঁনস বলার 'িল-তাই সেগুলি এাঁড়য়ে যেতে 
পারলাম না। 

সম্ভবতঃ, তোমাকে আবার চিঠি লিখতে হবে, অথবা খবরের কাগজে একাট 
বাতি প্রকাশ করতে হবে। অসমার্থত সংবাদ পেলাম, তুমি নাকি কয়েকটি প্রবন্ধে 
আমার সভাপাতত্ব নিয়ে বিরুপ সমালোচনাই করছ? তোমার প্রবন্ধগীল দেখলে 
আমি এ বিষয়ে কিছ; বলতে পারব, এবং আমাদের উভয়ের কাজেরও তুলনা করতে 
পারব-বিশেষ করে এই তুলনাই করা যাবে, বামপন্থার প্রগতি তুমি দুবছরে, 
আর আম এক বছরে কতদূর এঁগয়ে দয়োছ। 

যদ কটু ভাষা ব্যবহার করে থাক, বা কোথাও তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকি, 
দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। তুমি নিজেই বল যে, খোলাখুঁল বলার মত আর 
কিছুই নেই-আঁম দিলখোলা হতেই চেষ্টা করোছ-হয়ত নির্মমভাবেই দিলখোলা 
হয়ে উঠোছ। 
এন রারিটররিজাকিনিপানরিরিনা আশা কার 

ভাল। 


তোমার ক্নেহার্থা 
সুভাষ 
২৫৫ শ্রীসভাষচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরিত 
এলাহাবাদ 
৩রা এ্রাপ্রল, ১৯৩৯ 
ব্যান্তগত এবং গোপনীয় 
'প্রয় সুভাষ, 


তোমার ২৮শে মার্চের দীর্ঘ চি্তি এইমাত্র এসে আমার কাছে পেশছেছে, এবং 
আম তাড়াতাঁড় উত্তর দতে বসৌছি। তুমি যে আমাকে প্‌রোপাীর এবং খোলাখাঁল 
লিখেছ আর আমার এবং নানা ঘটনা সম্পকে তুমি কি মনে কর সেটাও যে আমাকে 
পারজ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছ, তার জন্যে কি যে খুঁশ হয়োছি তা আমার প্রথমেই 
বলা উচিত। সরলতা অনেক সময়ে যথেম্টই আঘাত দেয়, কিস্তু এটা প্রায় সব সময়েই 
কাম্য। বিশেষ করে এক সঙ্গে যাদের কাজ করতে হবে তাদের মধ্যে তো বটেই। 
অন্যের সাহায্যে এটা নিজেকে প্রকৃত পরিপ্রোক্ষিতার দেখতে সাহায্য করে। এই দিক 
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[দিয়ে তোমার চিতিখাঁন খুবই সহায় হয়েছে, এবং আম এখানর জন্য কৃতজ্ঞ। 

সাতাশখাঁন টাইপ-করা কাগজের তা-এ লেখা, বহহ ঘটনা এবং নানা নীতি ও 
কর্মসূচীর উল্লেখে ভরা চিঠির উত্তর দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আমার তাই শওকা 
হয় যে, আমার উত্তর যতখাঁন পূর্ণ এবং বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল, তা“হবে না। 
ঠিকভাবে এই বিষয়গুলির উত্তর দিতে চেম্টা করলে একখানা বই বা অমাঁন কিছু 
[লখতে হয়। 

তোমার চিঠি মূলতঃ আমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে আভিযোগ, আমার ন্রাটর তদস্ত 
মাত্র। তুম নিজেই উপলান্ধ করতে পার যে, এমন আভিযোগের জবাব দেওয়া শন্ত 
এবং বিদ্রাস্তকর কাজ। আর ভ্রুটগুলির সম্বন্ধে বলতে গেলে, অন্ততঃ এর অনেক- 
গুঁলর সম্পর্কেই আমার বলার কথা খুব কমই আছে। এগুলি আছে এই দুর্ভাগ্য 
উপলান্ধ করেই আম দোষ স্বীকার করাছ। ১১৯৩৭ সালে অন্তরীণ হতে মস্ত হবার 
পর থেকে, তুমি ব্যান্তগত এবং গণ জীবনে পরম শ্রদ্ধা ও বিবেচনা সহ আমার সঙ্গে 
ব্যবহার করেছ-আঁম কি একথা বলতে পার যে তোমার মন্তব্যের এই সত্যতা 
পাঁরপূর্ণভাবেই আম তারফ করি। আম এর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। 
ব্যান্তগতভাবে তোমার প্রাত আমার সব সময়েই শ্রদ্ধা ছিল, এখনও আছে, যাঁদও 
কখনো কখনো তুমি যা করেছ অথবা যেভাবে করেছ, আম পছন্দ করতে পাঁরান। 
আমার মনে হয়, কিছুটা আমরা মানীসক ভাবে আলাদা ধাতুর মানুষ, জীবন এবং 
তার সমস্যার প্রাত আমাদের দৃম্টভঙ্গীও এক নয়। 

আমি এখন তোমার চিঠি নিয়েই বলব, একাঁটর পর একটি প্যারা তুলে ধরব। 

গত নভেম্বরে রুরোপ থেকে ফেরার পর এলাহাবাদে তুম যখন দেখা কর, তখন 
আমি কি বলেছিলাম, ভুলে গেছি। করাচ থেকে কলকাতা যাবার পথে তুমি সামান্য 
দকছুক্ষণের জন্য এখানে নেমোছিলে। তোমাকে স্পম্ট উত্তর দেবার আগে আম তো 
কল্পনা করতেও পারিনে যে, গান্ষীজীকে ক কথা বলেছিলাম। প্রশ্নটা কি ছিল 
তাও আম মনে করতে পারছিনে। কিস্তু সম্ভবতঃ আম যা বোঝাতে চেয়োছলাম 
সেটা এই যে, আমার জের ভাঁবষ্যং কর্মধারা গান্ধীজীর নানা "বিষয়ে প্রাতিক্রিয়ার 
উপর 'ানর্ভর করবে। আম হরিপ্রার আগে ও পরে তোমাকে যা বলোছলাম, তা 
তোমার মনে থাকবে। সদস্য হিসেবে ওয়ার্কং কাঁমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার 
ব্যাপারে আমি তখন মহা বিরত এবং আঁম সদস্যপদ ছেড়ে দিতেই চাইছিলাম। এর 
কারণ এই যে, আম ক্রমাগতই বৌশ করে অনুভব করাছলাম যে, সেখানে কোন 
কাজের মতো কাজ আম করছিনে। আরো কারণ এই যে, তিনি যাকে “সমসত্ব' কামাঁট 
বলেন, সেই সম্পকেই গাদ্ধীজশী ভাবাছলেন, এবং আমি 'নাজেকে তার অংশ-ীবশেষ 
বলে মনে করতে পারিনি। তখন নিঃশব্দে এর থেকে বেরিয়ে আসা এবং বাইরে 
থেকে সহযোগতা করার পথই আমার সম্মুখে ছিল, অথবা ছল গান্ষীজী এবং তাঁর 
দলকে দ্বন্দে আহ্বান করা । ভাবলাম, ভারতের স্বাথের পক্ষে, তার উদ্দেশ্যের পক্ষে, 
তোমার বা আমার এই নিশ্চিত গবভেদ সাঁষ্ট ক্ষাতকরই হবে। যে কোন প্রকারে 
এঁক্য বজায় রাখা উচিত--এটা অবশ্যই বাজে কথা। সময়ে সময়ে এঁক্য ক্ষাতকর 
এবং আনস্টকারীও হতে পারে, তাহলে তার শেষ হওয়াই ভাল। তখনকার অবস্থার 
উপরে সবই নির্ভর করে, এবং আমার তখন দড় বিশ্বাস হয়েছিল যে, গান্ধীজশ এবং 
তাঁর দলকে ঠেলে বাইরে ফেলে দিলে বা সেই চেষ্টা করলে এই সংকট মুহূর্তে 
আমরাই অনেকখান দুর্বল হয়ে পড়ব। আম এই ঘটনার অনিশ্চয়তার মুখোমুখী 
দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আর সেই সঙ্গে যেসব ব্যাপার ঘটোছিল, তার 
অনেকগ্দালই পছন্দ কারান এবং কতগর্ীল ব্যাপারে, যেমন-দেশীয় রাজ্য এবং 
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মল্ত্ীসভাগুলি সম্পর্কে গাঙ্ধীজীর সাধারণ দৃম্টিভঙ্গীরও আম অনুমোদন কাঁরান। 

আমি যুরোপে গিয়েছিলাম, যখন ফিরে এলাম, তখন আবার সেই পুরানো 
সমস্যার সম্মুখীন হলাম। তখান"তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর, সম্ভবতঃ আমার মনের 
কথা তোমাকে বাল। আমার 'িাজের মন তখন পাঁরচ্কার, 'কস্তু আমার কাজ 
তখন গান্ধীজীর পারাস্ছাতি সম্পকে প্রাতীক্রিয়ার উপর নির্ভর করাছল। তান 
যাঁদ তখনো 'সমসত্ব' ভাবধারা আঁকড়ে ধরে থাকতেন, তাহলে আম বৌরয়ে আসতাম। 
তা যাঁদ না হোত, তাহলে ওয়াক কাঁমাটর সদস্য হিসেবে আম সহযোগতা করতে 
চেস্টা করতাম। একটা কিছু করে কংগ্রেসকে এই প্রশ্নের উপরে বিভন্ত করে দিতে 
আম প্রস্তুত ছিলাম না। ভারতের এবং বাইরের বর্ধমান সংকটে আম তখন 
ভরপুর, এবং এও অনুভব করছিলাম, কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এক 'বরাট 
সংগ্রামের সম্মুখীন হতে পারি। গান্ধীজীর সাক্রয় সহযোগতা এবং নেতৃত্ব ছাড়া 
সে-সংগ্রাম সম্ভবতঃ ফলপ্রসূ হবে না। 

আমার সংগ্রামের ধারণা ফেডারেশনের ভিত্তিতে ছিল না। আম চেয়েছিলাম 
কংগ্রেস ফেডারেশনকে প্রায় অচল প্রশ্ন হিসেবেই দেখুক, এবং স্বরাজ এবং গণসভার 
দাবিতে সংঘবদ্ধ হোক। 'বশ্ব-সংকটের যোগ রেখে একে উপস্থাঁপত করা হোক। 
আম ভেবৌছলাম যে, ফেডারেশনের বিরদ্ধে লড়াইয়ের উপর এমাঁন বেশী রকমের 
শনর্ধাঁরত চাপে প্রশ্নাটি জীবন্ত রাখার পক্ষে সহায় হবে বটে, কিস্তি আরো মৃলগত 
তরে আমাদের ভাবনায় ও পরে কাজে বাধা সৃষ্ট করবে। যখন ইংলন্ডে ছিলাম 
তখন তুমি এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ কর যে, তুমি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে শেষ 
অবাঁধ লড়াই করবে যাঁদ কংগ্রেস তা মেনেও নেয়, তবুও তুমি লড়াই চালাবে । তোমার 
এই বিবৃতির ঠিক বিপরীত ফলই ইংলশ্ডে দেখা দেয়। সবাই বললে, যখন 
কংগ্রেস সভাপাত ফেডারেশনের প্রশ্নে পদত্যাগের কথাই ভাবছেন, তখন কংগ্রেস 
নিশ্চয়ই ওটা গ্রহণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। আম তো অসহায় হয়ে পাঁড়, 
সহজে এই তর্কে এ+টে উঠতে পার 'ন। 

এই 'ভীত্ততে আম দুটি প্রস্তাব তোর কার। জোরটা আলাদাভাবে দেওয়া ছাড়া 
এদের ভিতরে অসাধাবণ কিছুই ছিল না। তুমি তো জান, ওয়ার্কং কমিটির জন্য 
আমাদের প্রস্তাবগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে অন্যান্য সদস্যরা তাতে সায় 
দেন। যাতে একজনকে সুখী করা যায় এমন দকছুর খসড়া করা ঢের সোজা, "কিন্তু 
তাতে অন্যদের সম্মাতি থাকে না। ডবাঁলউ, সির সুমূখে এই প্রস্তাবগুূলি পেশ করা 
সম্পর্কে আমার এই বিশ্বাসই ছিল যে, এতে করে পরব কংগ্রেসে ব্যাপক এবং 
সুদ্‌র-প্রসারী প্রস্তাবগাালর জন্য ব্যানয়াদ এবং দেশের মন তোর হবে। যাহোক, 
আমার প্রস্তাবগলিতে কেউ রাজী হলেন না, এবং আমাকে এই কথা বলা হ'ল যে, 
কংগ্রেসের সময়ে সেগ্যাল বিবেচিত হবে। 

ওয়াক্ত কামাটর এই বৈঠকে আম ইহুদীদের সম্পর্কে একট প্রস্তাব পেশ কাঁর। 
তোমার মনে পড়বে, তারই" আগে জার্মাণীতে ইহুদীদের 'বর্দ্ধে ভীষণ 'নয়ান্তিত 
হত্যাকাণ্ড চলে এবং পাঁথবী তখন সেই কথা নিয়েই মুখর । আম অনুভব কার 
যে এ সম্পর্কে আমাদের মত প্রকাশ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তুমি বল যে, 'আম 
যখন প্রস্তাবাটি কার, তখন অবাক হয়োছিলে...ষে ভারতকে ইহুদীদের আশ্রযস্থল 
করতে চাই,। আম জেনে অবাক হয়ে গোঁছ যে, তুমি তখন এমন তীব্রভাবেই এ 
সম্পর্কে অনুভব করেছিলে। 'কন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, তখন তুমি স্পম্ট 
করে তোমার মত প্রকাশ করনি । 'কন্তু আমার প্রস্তাবাটকে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয়স্থল 
প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস বলে রুপ দেওয়া কি উচিতঃ আমার সূমূখে পুরানো 
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খসড়াখানা রয়েছে। এতে এই বলা হচ্ছে, “দক্ষ এবং 'বশেষজ্ঞ 'হসাবে সেই সব 
ইহুদী উদ্ধাস্তুদের নিযুস্ত করবার পক্ষে কাঁমাটর কোন আপাত্তর কারণ নেই-যারা 
ভারতের নতুন পাঁরস্থাতর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং ভারতীয় জীবন- 
ধারণের মান মেনে নেবেন... ইহুদীদের সাহাধ্য প্রদানের দক থেকে আম প্রশ্নাট 
ণবচার করে দোখাঁন, যাঁদও সে-সাহায্য দেশের ক্ষাতি না করে যেখানে সম্ভব কাম্যই 
মানুষ পেতে পারি, নিজেদের সাহাষ্য পাবার এই "দক থেকেই ভেবোছলাম। 
নাংসী আঁধকারের পরে বহু দেশই ভাল মানুষ বাছাই করে নেবার জন্য বিশেষ মিশন- 
গুল িয়েনায় পাঠায়। এইসব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তুরস্কের মহা উপকার হয়েছে। 
আমার মনে হয়োছিল ঠিক-ঠিক যন্তাবদ এবং বিশেষজ্ঞ পাবার এইটেই হচ্ছে আদর্শ 
সুযোগ। তাঁরা যে এখানে অল্প বেতনে আসবেন, এতে অন্যদের বেতন কমাতেও 
করবেন না। শুধু অলপসংখ্যকই আসবেন, যাঁরা আমাদের সত্যই কাজে লাগবেন এবং 
আমাদের জীবন-ধারণের মান এবং রাজননীতিক দ্যাম্টভঙ্গ মেনে নেবেন। যাহোক, 
এই প্রস্তাবাঁটও সম্মাত পেল না, কাজেই বাতিল করতে হ'ল। 

কংগ্রেস রাষ্ট্রপাতি নির্বাচনীর পরে আম দিল্লীতে যে বন্তৃতা "দই, 
তুম তার উল্লেখ করেছ। আম দুঃখিত যে, আম তোমার উল্লোখত সংবাদপন্লের 
বিবরণী দৌখান যাঁদও একজন আমাকে পরে একথা বলেন। বস্তুত, আমি তোমার 
বা তোমার নির্বাচনী সম্পর্কে আদৌ ছুই বালান। আম দিল এবং পাঞ্জাবের 
কংগ্রেসণ গোলযোগ এবং বিবাদের উল্লেখ করে বাল যে, এইজন্য দপ্তরের ভার নেওয়া 
আর ভোট-সংগ্রহের ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আম এর নিন্দা কার। হয়তো 
সাংবাদিকাটর তোমার 'নির্বাচনীর কথা মনে পড়াছিল, তাই আঁম যা বাল 'তাঁন 
তা বকৃত করে ফেলেন। সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে আম 'জজ্ঞেস কার, 
আম যা বলেছিলাম সে সম্পর্কে আমার নিজের ধারণায়ই তাঁরা সায় দেন। 

তুমি সম্পূর্ণ ঠিকই বলেছ তোমার জন্য যেমন হয়োছল, তেমনি ডাঃ পল্টীভর 
জন্য ভোট-সংগ্রহ যথেম্টই হয়। নির্বাচনধ প্রাতিযোগিতায় ভোট-সংগ্রহো আম তো 
আপান্ত দৌখনে। কংগ্রেসী মন্ত্ীসভাগুলির কলকাঠি পত্রীভর ভোট-সংগ্রহে ব্যবহৃত 
হয়েছে-একথা বলতে তুমি কি অর্থ করছ, আঁম সাঠক জান না। জান না এই 
জন্যে ক কলকাঠি ছিল, এবং তোমার স্বপক্ষেই একাঁট ব্যান্তগত উদাহরণ ছাড়া 
যুক্তপ্রদেশে একে কাজ করতে সাঁত্যই দোখাঁন। আমাদের মন্শরা কিভাবে ভোট 
দিয়েছেন আমার ধারণা নেই, কিন্তু এটাই আমার ধারণা হয় যে, অর্ধেকের চেয়ে 
বেশি ডাঃ পট্রীভর পক্ষে ভোট দেয়নি। এবং আমার যতদ্‌র জানা, তার কমও হতে 
পারে। একজন মন্ত্রী ভোট দিতে অস্বাকার করেন; একজন সাক্লুয়ভাবে এবং 
প্রকাশ্যে তোমার জন্য ভোট সংগ্রহ করেন, এবং এইটেই সাধারণের মত যে, 'তাঁন 
তোমার জন্য বহু ভোট সংগ্রহ করেন। 

প্রকাশ্য সভায় তোমাকে হেয় করোছি বলে তুমি আপাতত তুলে সম্পর্ণভাবেই 
ঠিক করেছ। সেটা তো সবচেয়ে অসঙ্গতই হোত। কিন্তু আসলে দিল্লীতে বা অন্য 
কোথাও আম অমন কাজ কাঁরান। 

যখন ওয়ার্কং কাঁমাটর বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেন, তখন আঁম যে বিবৃতি 
প্রকাশ করোছলাম, এবার সেই বিবৃতির কথায় আসাঁছ। ওয়ার্কং কাঁমাটর অন্যান্য 
সদস্যরা যে মত গ্রহণ করোছলেন, আমি তার চেয়ে অনেক কম চরম পন্থা গ্রহণের 
কথা সাহস করে পেশ,কারি, তখন দদাঁদন ধরে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক চলে। এই বৈঠকের 
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আগে, যখন শুনতে পেলাম যে, পদত্যাগের সন্তাবনা আছে, আঁম তাতে বাধা 
দিতেই চেষ্টা করি। আবারও চেস্টা, কার। কিন্তু নানা কারণে আগের চেয়েও 
অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। * তোমার রাষ্ট্রপাতর ভাষণে তুম যে কয়েকজন 
সদস্যের উপর কটাক্ষপাত করেছ, সে সম্পর্কে আমি তীব্রভাবেই অনুভব কাঁর। 
একথা বার বার তোমাকে বলোছলাম। যখন তাঁম গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে 
যাচ্ছিলে, আম তোমাকে বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, রাজনীতিক প্রশ্নগযল 
নিয়ে আলোচনা করার আগে এইটিই প্রথম পরিষ্কার করে ানতে হবে। 
জয়প্রকাশও আমার সঙ্গে একমত ছিল। যখন সন্দেহে আর আবশ্বাসের 
দেওয়াল দুজনের মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে, তখন কোনো রাজনীতিক আলোচনা 
চলতে পারে না। তুম তোমার বিবৃতিতে যা বলেছ, সেটা সম্পূর্ণ অন্যায় কথা । 
ভিতরের একজন হয়ে এবং কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বপূুর্ণ পদে প্রাতীষ্ঠিত থেকে 
কোন ব্যান্তর পক্ষে কাগুজে গজব আর বাজারে কথা বার বার বলা স্পম্টতঃই ভাল 
নয়। [তিনি যে জানেন, এটা ধরেই নেওয়া হয়, তাঁর কাছ থেকে এমন কি একটু 
আভাসও অন্যদের মনে দড় বিশ্বাসের সৃষ্ট করে। তুমি কোন নাম উল্লেখ কর নাই 
একথা সত্য, 'কন্তু তোমার ববাঁতগুলির প্রাতাঁট পাঠক অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে এসে 
পেণাছবে যে, ওয়াঁক্ং কমিটির কোন কোন সদস্যকে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোন মানুষকে যাঁদ হাঙ্গত করা হয় যে, সে প্রকাশ্যে যে বিষয়ের স্বপক্ষে, গোপনে 
তার প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; এমন কি ফেডারেশনে পারস্পারক মল্তীত্ব 
বতরণেরও ব্যবস্থা করেছে-এর চেয়ে বড় অপমান তো আর তাকে করা যায় না। 
এটা একটা উদ্ভট বিবৃতি এবং মর্মস্থলে আঘাত হেনেছে। 

এমান ধারা বাতি গান্ধীজী এবং তোমার মধ্যে কোনো সহযোগতার পক্ষে 
এক কার্যকরী অন্তরায়, কেন না, অন্যরা তো একরকম গান্ধীজীরই প্রাতানাঁধত্ব 
করছেন। তোমার এবং গাঙ্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতা হওয়া উচিত-এ সম্পর্কে 
ব্যগ্র ছিলাম এবং এর বিকল্প অত্যন্ত ক্ষাতকর আমার মনে হয়োছল। তাই এই 
অন্তরায় দূর করার জন্য আম তোমাকে পীড়াপীড় করি, এবং গাঙ্ধষীজীর সঙ্গে 
খোলাখুীল কথা বলতে বাঁল। আমার মনে হয়, তুমি তা করতে রাজী হয়োছলে। 
পরে জয়প্রকাশ এবং গান্ধজীর কাছ থেকে জেনে 'বাস্মত হয়োছলাম যে, তুম 
এ'বষয়ের উল্লেখ অবাধ করাঁন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এতে আম 
ভয়ানক ঘাবড়ে যাই, এবং আমার মনে হয় যে, তোমার সঙ্গে একযোগে কাজ করা কত 
শন্ত। 

গান্ষীজী আরো আমাদের বলেন যে, তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার থেকে এই 
মনে হয়োছল যে, তুমি তাঁর সহযোগিতার জন্য ব্যগ্র ছিলে না, যঁদও তুমি তাঁকে 
কথায় কথায় এই কথাই জিজ্ঞেস করোছিলে। এই মনে হয়েছিল, যাদের তুমি 
এইজন্যে এরই মধ্যে বেছে রেখেছ, এমাঁন নানা লোক নিয়ে ওয়াক কঁমাট গঠনের 
কথাই তুম ভাবছিলে। তুমি অবশ্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আধকারণ. 'কন্তু এসব থেকে 
এই-ই বোঝায় যে, তুম গান্ষীজী আর তাঁর দলের সঙ্গে সহযোগতার চেয়ে অন্য 
কথাই ভাবছিলে। 

পাঞ্জাব নির্বাচনী, দল নির্বাচন এবং অন্ধের নেলোর সম্পর্কে যে কর্মপন্থা 
তুমি গ্রহণ করেছিলে, তাতে আমি ভয় পাই। কর্মপন্থায় তত ভয় নয়, যত তা 
গ্রহণের পদ্ধাততে। এ আই সি সি দপ্তরে উল্লেখ না করে তাঁম সোজাসুজিভাবে 
কর্মপন্থা গ্রহণ কর, বা অন্ধের ব্যাপারে পি 'স সিকেও জানাও নি। পাঞ্জাবে আই সি 
স কার্যালয়ের পক্ষ থেকে যে তদন্ত চলাছল, তা থাঁময়ে দেবার জন্য তার পাঠাও। 


৩১১ 


'দল্লীতে তুমি পি সি সিকে আগেই না জানিয়ে কর্মপল্থা গ্রহণ কর। ব্যান্তগত 
ভাবে আম মনে কার যে, তোমার 'দল্লন সিদ্ধান্ত ভূল, কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
নয়। আমি অনুভব করেছিলাম যে, তুমি প্রত্যক্ষভাবে ব্যন্তি এবং দলগুলি দ্বারা 
নিজেকে প্রভাবত হতে 'দচ্ছ, এবং অব-ব্যান্তগত ও রাটন-মাঁফক এগোনোটা বাতিল 
করে দিচ্ছ__অথচ দপ্তরের তো সেই নীতই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পদ্ধাত আমার 
কাছে 'বপদসংকুল বলেই মনে হয়। 

তুমি বল যে 'উপর থেকে বাধা দেবার অভ্যাসে, কোন কংগ্রেস সভারপ্পাতই আমাকে 
হারাতে পারবেন না'। আম বাঁঝ যে, আম একজন বাধা-দেওয়ারই মানুষ, কিন্তু 
এ আই সি সর কাজের কথায়ই বাল, কখনো এ আই সস সি দপ্তরকে কাজে বাধা 
ধদয়োছ বলে তো মনে পড়ে না, যাঁদও প্রায়ই তাকে প্রভাঁবত করতে চেস্টা করোছ। 
আমার ইচ্ছাকৃত নাত ছিল (এই মর্মে বিজ্ঞাপ্তও বের হয়োছিল) বাধা না দেওয়া, 
এমন ক প্রাদোশক ব্যাপারেও এ আই 'ীস স দপ্তরকে বাধা 'দতে না দেওয়া--অন্য 
কোনো উপায় না থাকলে তখন আলাদা কথা । 

যখন এমাঁন নানা অবস্থার প্রসার আমাকে 'বব্রত করে তুলাছল, তখন তোমার 
গান্ধীজশী এবং বল্পভভাইকে প্রোরত তার দুখাঁন এল। এবং এটাই ভাষ্য করা হ'ল 
যে, তুমি ওয়ার্কং কমিটিতে আদৌ আমাদের যোগদান চাও না, এমন কি ধরা-বাঁধা 
কাজ করতে 'দতে চাও না। তুমি বল, তুমি এমন বাধ-নিষেধের কথা বোঝাতে 
চাওাঁন, কিন্ত তারগৃলি নিশ্চয়ই এই ভাষ্যের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। তুমি কি বোঝাতে 
চাও, তা জানার জন্য সেই মর্মে আরো তদন্তের জন্য তোমাকে লেখা যেত 
বটে, কিন্তু এটা কাম্য নয় বলেই মনে হয়; কেন না, তুমি তখন-তখাঁন যা করতে 
চাওন, তোমাকে চাপ দিয়ে সেটা আমাদের করবার অনুমাঁত দেওয়াই এর মানে 
হোতি। 

এই সব থেকে এইটেই পরিজ্কার হয়ে গেল যে, তোমার পছন্দ-মাঁফক বন্ধ; নিয়ে 
তুম একটি পন্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এবং ওয়ার্কং কামাঁটর পুরাতন সদস্যরা 
সে ব্যাপারে প্রাতিবন্ধক-স্বরপ-এবং তেমন বিশেষ বাঞ্কতও নয়। তাই পদত্যাগ 
করাটাই তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবধারত হয়ে উঠল; তা না করলে তোমার প্রাত, 
দেশের প্রীতি এবং তাঁদের গনজেদের প্রাতও অন্যায় করা হোত। আর তা হোত 
গণতান্তিক কার্যধারা-ীবরোধী। আম তো বাঁঝনে তাঁরা কি করে থাকতেন, বা 
তাঁদের পদত্যাগ কি করে অচল অবস্থার সৃষ্ট করত। পদত্যাগ না করলে এক 
অচলতার সৃষ্টি হোত, তাতে করে তোমার 'বিধেয় নীতি গ্রহণ করতে বাধা জন্মাত। 

তুমি ঠিকই দোঁখয়ে দিয়েছ যে, আঁম নিবোধের নশীত গ্রহণ কার। আম 
ঠিক পদত্যাগ কারনি, কিন্তু এমনভাবে কাজ কার, যাতে মনে হোত আম তাই-ই 
করেছি। এর কারণ এই ছিল যে, আমার সহকমদের গোটা দৃস্টিভঙ্গীরই আম 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। আমি তীব্রভাবেই অনুভব করি যে, ঘটনাচক্রে আঁম 
তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারাছনে, কিন্তু এও আমি সমান ভাবেই মনে কারি 
যে, অন্যদের সঙ্গে আমার একরকম বিচ্ছেদই হয়ে গেল। আসলে, শেষোন্ত অনুভূতিই 
বোশ জোরদার হয়ে উঠল। তার কারণ এই যে, একটি দশর্ঘ পারচ্ছেদের অবসান 
এতে বোঝাল। ন্যাশনাল হেরাল্ডে আমার লেখা প্রথম দফা প্রবন্থগুলি যাঁদ তুম 
পড়, আমার মনের ভাবধারা কি ছিল, তার কিছু আভাষ হয়ত পাবে। 

আমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতি সাধারণ পদত্যাগের পন্লের মধ্যে থাকার প্রশ্নই 
ওঠে না। আমার বিবৃতি স্পম্টই ব্যান্তুগত, অন্যভাবে তাকে দেখা চলে না। পদত্যাগে 
যোগ দেবার জন্য আমাকে জোর চাপ দেওয়া হয়োছল, কিন্তু আম অস্বীকার কার। 


৩১২ 


এমন কি তোমার কাছে পাঠানোর পরে ছাড়া তাঁদের পদত্যাগ পন্র দৌখও 'ন। 

আম কি আর একটু বাঝয়ে বূলব ষে, এই গত দুমাস বা এ সময় থেকে 
আমার মন কিসে এত বোশ বিব্রত হয়ে উঠেছে 2 তোমার পুনগানর্বাচনীতে দাঁড়ানোর 
বিপক্ষে আম দুটি বড় কারণেই ছিলাম; তার মানে, এমনি অবস্থায় গাঙ্ধীজীর সঙ্গে 
বিচ্ছেদ হবে, আর আম সেটা চাইও নি (এটা যে কেন হবেই, তা বলার দরকার 
নেই। আম মনে করেছিলাম, এটা হবেই)। আম মনে কার যে, এতে প্রকৃত 
বামপন্থীদের উপরে আরো আঘাত হানা হবে। বামপল্থশ এমন শান্তশালী নয় যে, 
নিজের বোঝা নিজে বইতে পারবে, যখন কংগ্রেসে প্রকৃত প্রাতযোগিতা দেখা দেবে, 
তখন তাকে হারতে হবে, এবং তার 'বরৃদ্ধে শুরু হবে প্রীতক্রিয়া। আমি এটা 
সন্তাব্য ভেবোছিলাম যে, পট্রভীর বিরুদ্ধে তুম 'নর্বাচনন প্রাতযোগতায় জিতে যাবে, 
কিন্তু আমার খুবই সন্দেহ ছিল যে, যাকে গান্ধশীবাদ বলা হয় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে 
তোমরা ক কংগ্রেসকে নিজেদের পক্ষে 'নয়ে নিতে পারবে । যাঁদ বা দৈবাৎ তোমরা 
কংগ্রেসে সংখ্যাগুরু হও, গান্ধীজী ছাড়া দেশে এট যথেষ্ট শান্তশালণ প্রাতিনাধিত্ব 
করতে এবং সফল হতে পারবে না--সংগ্রামের প্রস্তুতি তো আরো শস্তই হবে। দেশে 
তো বভেদের কত রকম ঝোঁকই আছে, সেগ্ীলকে দমন না করে, আমরা তাকে আরো 
বাঁড়য়েই দেব। এসবের মানে তো যখন সবল্তা প্রয়োজন, তখন জাতীয় আন্দোলনকে 
দুর্বল করে দেওয়া হবে। 

তোমার পুনঃ নির্বাচননর বিরুদ্ধে এই দুটিই ছিল আমার প্রধান যান্ত। তোমার 
কয়েকটি বোম্বাই-এর বন্ধ যা বলেছেন, সেটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি যা বাল 
তা এই যে, যাঁদ তৃমি কতগুলি বিশেষ বামপল্থী তত্ব এবং নীতির জন্য দাঁড়াতে, 
তাহলে তোমার পুনঃ নির্বাচনীতে দাঁড়াবার কিছুটা যুক্তি থাকত, তাহলে নির্বাচনী 
তখন ভাবধারা এবং নীতির দিক 'দয়ে শিক্ষামূলকই হোত। কস্তু মোটামুটি 
ব্যান্তুগত 'ভানত্ততে নির্বাচনীর এই গৃণাঁটও নেই। যাই-ই হোক উপরে প্রদত্ত এই 
কারণ দুটর জন্যই তোমার নির্বাচন প্রাতযোগিতায় দাঁড়ানো আম কাম্য বলে 
মনে কারনি। 

আমার ২৬শে জানুয়ারী আর ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিগ্দীল অবশ্যই আলাদা, 
গকন্তু তাতে যে দঁষ্টভঙ্গীর পাঁরবর্তন বোঝায় তা মনে কারনে । প্রথম বিবাতাটি 
তোমার 'নর্বাচনীর আগেই বের হয়, এবং আম কোন পক্ষ গ্রহণ যতটা সম্ভব পার 
এড়াতেই চাই। আমাকে ডঃ পট্রভর পক্ষ হয়ে আবেদন জানাতে বলা হয়েছিল। 
এতে আম তাতে রাজী হইনি। আমার বিবৃতি তাই ইচ্ছে করেই একটু নরম করে 
দেওয়া হয়। পরে কিছু আতরিস্ত তথ্য আমার নজরে আসে । তোমার 'নাচনশ 1ববাঁতি 
আমি দেখি, এবং তার পরে নানা ঘটনা ঘটে, তার উল্লেখ উপরেই করেছি। এও দেখি 
যে, তুম ঘানম্ঠভাবে কতগযীল অস্ভুত ধরণের ব্যান্তর সাহচর্যে এসেছ, যারা তোমাকে 
বাহ্যত যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। এই লোকগুলির মধ্যে কেউ কেউ ব্যন্তিগতভাবে 
কাম্য, কিন্তু তারা আমার মতে কোন বামপন্থী বা সীনয়ান্্িত মতবাদের প্রাতানীধত্ব 
করেন না। তাই আমি তাদের রাজনশীতির প্রযান্ত বা অর্থের দিক দিয়েই 
দুঃসাহসী বলি। 

দুঃসাহসিক মন ব্যান্ত অথবা জাতির পক্ষে অবশ্যই আত কাম্য বস্তু, কিন্তু 
রাজনীতিক দ্বন্ৰে এই শব্দাটর একাঁট বশেষ অর্থ আছে, সোঁট যে ব্যান্তর সম্পর্কে 
প্রযযস্ত হয়, কোনক্রমেই তা অসম্মানজনক নয়। আম এই দুঃসাহাঁসকতার ঝোঁক আদো 
পছন্দ করান এবং আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে আনম্টকর বলেই মনে করেছি। অস্পষ্ট 
বামপল্থী জিগীরের সঙ্গে স্পম্ট বামপন্থী ভাবধারা বা তত্তের কোন যোগাযোগ নেই 
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-এটা এই কয়েক বছর য়ুরোপে খুব দেখা যাচ্ছে। এতে করে ফ্যাঁসবাদের 
অগ্রগাত হয়েছে, এবং জনগণের একাঁট বৃহৎ ভাগ বিপথে চালত হয়েছে। এই 
ব্যপার ভারতে ঘটার সম্ভাবনায় আমার মন আচ্ছন্ন." এবং এতে আম ডীদগ্নও হয়ে 
উঠোছ। আন্তজাতিক ব্যাপারে আমার থেকে তোমার মত ভিন্ন, এবং তুমি আমাদের 
নাংসী জার্মানী বা ফ্যাসিবাদী ইতালীর নিন্দার সমস্তটুকু অনুমোদন কর না, এই 
তথ্য আমার উীদ্বিগ্রতা আরো বাঁড়য়ে তুলেছে। এবং সমগ্রভাবে সমস্ত ছাঁবটা দেখে 
তুমি আমাদের দূষ্টত কোন দিকে 'নয়ে যেতে চাও, আম তো আদৌ কল্পনা 
করতে পাঁরান। 

এই দিক বা তোমার মতবাদ সম্পর্কে আম নিশ্চিন্ত নই, কিন্তু তার সাধারণ হীঙ্গত 
আমাকে ডীদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাই আম তোমাকে ফেব্রুয়ারখর প্রথম 'দকে চিঠিতে 
এই সম্পর্কে পারম্কার করে একটি মন্তব্য লিখতে বলোছিলাম। তা লেখার তোমার 
সময় হয়নি, তারপরে তো তুমি অসুখে পড়। আমার মূশাঁকল রয়েই গেল, আর 
আমাকে তা ভীদ্বগ্ন করে তুলতে লাগল। আমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবাঁতিতে তুমি 
এই সবের ছায়া দেখতে পাবে, তারপরেই পাবে ন্যাশনাল হেরাজ্ডের প্রবন্ধে। ভিন্ন 
[ভিন্ন ধরনের মান্ষ; যাদের মতের দৃঢ় কোন এঁক্য নেই, শক্ত শুধু 
ধিরোধীতায়ই তারা এঁক্যসতরে গাঁথা, এমন মানূষদের নিয়ে ওয়ার্কিং কাঁমাট গড়ার 
সম্ভাবনা প্রীতিকর নয়। আম তো বুঝতে পারান, কি করে আম তাতে যোগ 
দেব। পন্রানো ওয়ার্কং কামিটি নয়ে আমার যথেস্টই হাগ্গামা গেছে, তবুও, 
মতের পার্থক্য সত্তেও আমরা পরস্পরকে বুঝতাম, এবং বছরের পর বছর একসঙ্গে 
তাল রেখে চলেও এসোছ। আমার তেমন অবস্থায় থাকার ইচ্ছা ছিল না; তার চেয়েও 
কম কাম্য ছিল একাঁট ছোট শাসন-পাঁরষদের সঙ্গে সাহচর্য--যার কয়েকজন সদস্য 
আর আমার মধ্যে এমন ক সাধারণ উপলান্ধর সূত্রটুকুও নেই। 

আর একটি ব্যান্তগত ব্যাপার আম সম্পূর্ণ খোলাখ্ীলভাবেই উল্লেখ করতে 
চাই। আম সব সময়েই অনুভব করতাম যে, তুমি পুনঃ নিবাচনীর জন্য বড়ই ব্যগ্র। 
রাজনশীতগতভাবে এতে কোন দোষই ছিল না, সম্পূর্ণরূপে পুনধীনর্বাচনীর 
আকাঙ্ক্ষা করার দাবি তোমার ছিল, এবং তার জন্য কাজ করতে পারতে। কিস্তু 
এইটেই আমাকে দূঃখ দিয়েছে, কেন না আম ভেবোছলাম, তোমার এমন মর্যাদা যে 
তুমি এসবের উধের্বই থাকবে । এও ভেবোছলাম, তুমি অন্যভাবে কাজ করলেই 
নশীত এবং দলগুলিকে বেশ প্রভাবত করতে পারবে। 

বল্পভভাই তোমার সম্পর্কে যা বলেন তা মনে করিয়ে দিয়ে তুমি দেখিয়ে দদচ্ছ 
যে, কেন আম এই জন্যে তাঁর সমালোচনা কাঁরনি। নানা জাতীয় যেসব বাত 
নির্বাচনীর সময় প্রকাশিত হয়োছল, সেগ্ীল সম্পর্কে এই বলতে হয় যে, আঁম 
আদৌ সেগুলি পছন্দ কারানি। আমার মনে হয়, এগুলির একটাও না বেরুনো 
উচিত ছিল। কিন্তু স্মাঁত থেকে বলতে হলে, তাদের মধ্যে এমন িছ7 বিশেষ ছিল বলে 
মনে পড়ছে না, যার প্রকাশে, আমার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল । তোমার 'নর্বাচনখ 
দেশের লক্ষ্যের পক্ষে ক্ষাতিকারকই হবে--বল্লভভাই-এর এই বাক্যাট শরতের কাছে 
এক ব্যন্তিগত তারে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বিবৃতিতেই বলা হোক আর ব্যান্তগত চিঠি 
বা তারেই বলা হোক__আমার মনে হয় এদের মধ্যে প্রভেদ আছেই। তোমার ভাইকে যে 
এই খবরাট পাঠানো হয়োছিল তাও তাৎপর্যপূর্ণ। এটা মন্তব্য [হিসেবে তাঁর, শকন্ত 
অশ্রদ্ধা করার কোন অভিসান্ধ নেই। যাঁদ বল্লভভাই দূঢ়বিশ্বাসীই হন যে, ভারতের 
মঙ্গলের জন্য গান্ধীজার নেতৃত্ব প্রয়োজন, এবং তোমার পুনঃনির্বাচন হলে ভারতবর্ধ 
তাঁর নেতৃত্ব হারাবে, তান তা ভাবতে এবং বলতেও পারেন। আবার তেমনি আমরা 
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যতই গান্ষীজশকে শ্রদ্ধা কার না কেন, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পার যে, তাঁর 
নেতৃত্ব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক এবং অনিষ্টকর। 

আমি তোমাকে লাখ, তেক্মার পুনগানর্বাচনী কিছ; ক্ষাতি এবং কিছু মঙ্গল 
করেছে। এখনো আম সেই মতই পোষণ কার, যাঁদও ক্ষাতি হয়ত মঙ্গলকে ওজনে 
হারিয়ে দিতে পারে। এই অর্থে একথা বলাছ যে, আমাদের দল 'ছন্নাবাচ্ছন্ন হতে 
চলেছে। মঙ্গল এই যে. আমাদের কয়েকজন পুরানো নেতার আত্মতুষ্টি নাড়া 
খেয়েছে। আমার এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তোমার পক্ষে ভোটের বোশর ভাগই 
এই আত্মতুষ্টর 'বরুদ্ধে ভোট প্রদান, এবং কছুটা যে-প্রণালী অনুসৃত হয়ে 
আসাঁছল তার বিরুদ্ধেও বটে। এটা আম বার বার গান্ধীজী এবং অন্যান্যকে জোর 
দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছি এবং এঁদকে নজর দিতেও অনুরোধ করোছি। এই প্রতিবাদে 
সারবস্তু ছিল বলেই রাম্ট্রপাতি 'নর্বাচনের ভোট-প্রদানে তাই-ই আকার গ্রহণ করেছে। 

তুমি আমাকে মনে কাঁরয়ে দিচ্ছ যে, একাঁদকে যেমন তোমার উপর থেকে বাধা- 
প্রদান সম্পর্কে আম আপাত্ত কার, আবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঙিতে তোমাকে 
লাখ, তুমি সভাপাঁতি হিসেবে বড়ই 'নাজ্ক্ুয় এবং নিজের মতামত জাঁহরে অপারগ । 
একথা সত্য। যে বাধার কথা বলোছি, সেটা তার ঠিক আগে, এবং বেশির ভাগ 
পুনগনর্বাচনীর পরেই এসোছল। আগেব আমলের কথা এতে বলা হয়াঁন। 
যখন তোমার মত জাহির করার ব্যাপারে অপারগতার কথা বলেছি, তখন গত বছরে 
ওয়াক কামাটতে তোমার প্রাতন্যাসের কথাই আমার মনে হচ্ছিল। আশা 
করেছিলাম, তুমি আরো শান্তশালী 'নেতৃত্বই দেবে, যাঁদও বিভেদ আম চাই ?ন। 
সভাপাঁত হিসেবে প্রাদেশিক ব্যাপারে তুমি বাধা দাও-এও আম চাইনি। 

তুমি উল্লেখ করেছ যে, কয়েকজন ওয়াক কাঁমাঁটর সদস্য তোমার অনপাস্থিতিতে, 
বৈঠক বাঁসয়ে তোমার আড়ালে ডঃ পট্টভীকে সভাপাতত্বের জন্য দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত 
করে। আমার মনে হয়, বল্পভভাই-এর এ সম্পর্কে বিবৃতিতে কিছুটা ভুল বোঝার 
ব্যপাব ঘটেছে। সেটা পাঁরচ্কার করবার সৃযোগ দিয়েছ বলে আম খুশী । আম 
যতদূর জান, এমন কোনো বৈঠক বসোঁন। বাদর্লীতে যা হয়োছল তা এই-_ 
মওলানা আজাদ যাতে দাঁড়াতে রাজী হন তাই গান্ষীজনী, আম ও অন্যান্যরা চাপ 
[দিয়েছিলাম। তান কিন্তু দাঁড়াতে আনচ্ছৃক ছিলেন। যোদন আম বার্দোল 
থেকে চলে' আস (তৃমি চলে যাবার পরের দন) গাঙ্ষীজীর এবং অন্যান্যদের কাছে 
[দায় নিতে যাই। গান্ধীজীর কুটীরের বারান্দায় আমরা কেউ কেউ দাঁড়য়োছলাম। 
মওলানা আর বল্পভভাই ছাড়া আর কে ছিলেম ভূলে গোঁছ। মওলানা আবার বলেন 
যে, তান এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে ইতস্ততঃ করছেন। তখন বল্পভভাই বলেন, শেষ 
পযন্ত মওলানা যাঁদ অস্বীকারই করেন, ডঃ পট্টভকে দাঁড়াতে বলতে হবে। এই 
কাজের জন্য ডঃ পট্টভীর নাম আমার মনে হয়নি, তাই প্রাতবাদ না করে আবার বাঁল ষে, 
মওলানাকে রাজী করাতে হবে। তার পরেই আম বার্দোলি থেকে চলে আস। 
এলাহাবাদে পেশছে আম তার পাই, তাতে জানানো হয় যে মওলানা রাজী হয়েছেন। 
আম সোজা আলমোড়া চলে যাই আর রাম্ট্রপাঁত িবাচনের আগের দন অবাঁধ 
সেখানেই থাকি। 

“অপবাদের, প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্যগ্াাল এই ₹-- আমি মনে করতাম যে, তোমার এবং 
গাঙ্ষীজীর একযোগে কাজ করা অসস্তব, যাঁদ না বিষয়টা পারদ্কার হয়। তাই 
তোমাকে একাধিক বার ব্যাপারটা পাঁরম্কার করে ফেলতে চাপ দেওয়া ছাড়া আমার 
এবিষয়ে আর কোনো আকর্ষণ ছিল না। গান্ধজী, রাজেন্দ্রবাব্‌ বা সদার প্যাটেল এ 
সম্বন্ধে কি ভাবেন, সেটা তাঁরাই বলবেন। তাঁদের 'না্দন্ট মনোভাব থেকে আমার মনে 


৩১৫ 


হয়েছে যে, তাঁরা এর প্রাত বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যখন ব্রিপূরীতে গিয়ে 
আমরা পেশছই, তখনো আমাকে আবার একথা বলা হয়। আমার 'নজের 'না্ি্ট 
আঁভমত এই যে, বিষয়াট তোমার বা রাজেন্দ্রবাবুর, অথবা উভয়ের সধাক্ষপ্ত বিবৃতিতে 
এ আই দি ?সকে জানানো যেতে পারত এবং এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব আনতে দেওয়াও 
উচিত হয়ান। অন্যেরা এ বিষয়ে রাজী হন নাই। একটি প্রস্তাব আসে যে, 
এ আই সি সির জন্য একট প্রস্তাবের খসড়া করা উচিত। আমার মনে হয়, কংগ্রেসকে 
এঁড়য়ে যাবার এতে উদ্দেশ্য ছিল না, বরং 'ীাবষয় নির্বাচনী কমিটি বসবার আগে 
আবহাওয়াটা পাঁরম্কার করবার উদ্দেশ্যই ছিল। পূর্বের মত আমাকেই 
প্রস্তাবের খসড়া করতে বলা হয়। আম বলি যে, যতদূর পার 
তাঁদের মতের আম প্রাতানাধত্ব করতে চেস্টা করব, যাঁদও আমি এতে সায় দই না। 
এ আই ?স সর জন্য আম একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবের খসড়া করি, তাতে পুরানো 
ওয়ার্কং কাঁমটির এবং গাঙ্ধীজীর নেতৃত্ব ও নীতর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। 
এতে আরো বলা হয় যে, এই নীতি কখনো ভাঙা উচিত হবে না। এতে 'অপবাদের, 
বা গাঙ্ষীজীর ইচ্ছা অনুসারে ওয়ার্কং কাঁমাটি গঠনের কোনো উল্লেখ ছল না। এই 
প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি, পরে একটা দঈর্ঘতর সংশোধিত প্রস্তাব রাজেন্দ্রবাবু সম্ভবত 
অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেই উপস্থাঁপত করেন গোবিন্দবল্লভ পল্খ তখনো এসে 
পেশছন নি)। আমার এই প্রস্তাবাট ভাল লাগোন, এবং সেকথাও বাল। আম বাল যে, 
“অপবাদের ধারাটি যেভাবে লেখা হয়েছে সেটা দূস্টত আপাঁন্তকর নয়, কিন্তু আমার 
কাছে তবুও তা অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়, এতে ক্লোধেরই উদ্রেক করবে, বিশেষ 
করে তুমি যখন অসচ্ছ তখন তো বটেই। আমাকে বলা হয় যে. প্রস্তাবে এই বিষয়ের 
উল্লেখে খুবই বোঁশ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেন না যাঁদের সম্মান নম্ট হয়েছে, তাঁদের 
অবস্থাটা এমান ধারা পাঁরম্কার না হলে, তাঁদের পক্ষে সহযোগতা করা অসম্ভব । 
এইটি করা এবং গান্ধীজীর নীত-মাঁফক চলাই আতি আবশ্যক। এও যোগ করা 
হয় যে, উল্লেখাঁট যতদূর সম্ভব নরম এবং নৈর্বান্তক হয়েছে। তার বোশ তাঁরা ক; 
করতে পারেন না। 

তারপরে আমার বলার কথা খুব কমই ছিল। আম তাঁদের স্পম্ট জানয়ে দিই 
যে, কতগ্যীল দিক থেকে এই প্রস্তাবাটকে আম লক্ষয়ছাড়া বলেই মনে করি, কিন্তু 
এট যখন তাঁদের সম্মানের ব্যাপার, এর সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আম 
এ আলোচনায় যোগ দেব না। 

তরপরে কি ঘটে জান না। এ আই সস বৈঠকে দোখি, গোবিন্দবল্লভ পল্থ 
এটি উত্থাপন করতে যাচ্ছেন, তুমিও সেখানে হাজির ছিলে। তারপরে প্রস্তাবটি যখন 
'বষয়-নির্বাচনধ কামিটিতে দেওয়া হ'ল, আম প্রস্তাবকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা 
করে কিছু পাঁরবর্তন চলতে পারে এই ইঙ্গত করি। আমি এটাও দৌঁখয়ে দিই যে, 
মূল প্রস্তাবাট এ আই সি সির জন্যই মোটামুটি একাট পাঁরচ্ছেদের এবং মতদ্বৈধের 
উপসংহার হিসেবে করা হয়। কিন্তু খন এটা কংগ্রেসে পেশ হতে যাচ্ছে, তখন অন্য 
ভাবেই তার বিচার করা উীচত। আবার আমাকে বলা হ'ল যে, এটা সম্মানের প্রশ্ন, এটা 
পারম্কার না হলে, তাঁরা সহযোগিতার কথা ভাববেন কি করে । তোমার মনে থাকবে 
কংগ্রেসের আগে তাঁরা তোমাকে বলেছিলেন যে, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
পারবেন না। এই প্রস্তাবটকে তাঁরা সন্তাব্য সেতু হিসেবে দেখলেন, যাতে করে 
তোমার সঙ্গে সহযোগিতার চেম্টা চলতে পারে। এ ছাড়া আর কোন সেতু ছিল না। 

আর একবার খুব দত প্রচেষ্টা করি, যাতে প্রকাশ্য অধিবেশনের আগে, যখন 
তুমি অস-স্থ হয়ে শয্যাশায়ী, তখন প্রস্তাবাট পাঁরবার্তত হয়, আম ব্যর্থ হই, যাঁদও 
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এটি এ আই 'স সিতে উল্লেখ করার জন্য মিঃ গ্ন্যানে যে প্রস্তাব করেন সেটা মানতে 
সবাই রাজা হয়ে যান। মিঃ ফ্যানে লোধ হয় ভেবোছলেন, এবং সৈই মতোই আমাদের 
মনোভাব দেখান যে, তাঁর প্রস্তার্ধাট বাংলার বহু বন্ধ; দ্বারাই অনুমোদিত। এমন কি 
আমরাও এইরকম একটা ভাব পাই তো ভুলও হতে পারে) যে, তুমিও এই প্রস্তাবাট 
অনুমোদন কর। তারপরে কি ঘটে তুমি জান। 

পরাদন বিষয়-নির্বাচনণ কাঁমাঁটর মণ্ডপে যে কংগ্রেস আঁধবেশন বসে, তাতে 
যখন গোবিল্দবল্লাভ পনল্থ প্রস্তাবাঁট উহ্থাপন করছিলেন, সুরেশ মজুমদার আমার কাছে 
এসে এই প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবটি এ আই সি 'সির হাতে দেওয়া হোক। তার মানে 
তান মিঃ ঝ্ল্যানের প্রস্তাবটিকে আবার জাগিয়ে তুললেন। তিনি বললেন যে, গতরানরে 
ভুল বোঝার ব্যাপার হয়েছিল, এখন এই প্রস্তাবাঁটতে সবাই, সম্মাত দেবেন। আঁম 
বললাম ষে, আমি এ ব্যাপারে অক্ষম, বিশেষ করে এই অবস্থায় যখন পল্থ সত্যই এটা 
উত্থাপন করছেন। আম নানাভাবে আগে যথাসাধ্য চেস্টা করোছি, 'তাঁন তার চেয়ে 
সংশ্লন্ট দলগ্ীলর কাছে গেলে ভাল হয়। 'তাঁন পরে কি করেন আম জান না। 

ত্রপুরীর দৃশ্যাবলীর আড়ালে এবং ডোঁলগেট-শাবরে কি ঘটাছল, হয়ত সে 
বিষয়ে আমার চেয়ে তোমার জ্ঞান ঢের বোৌশ। আম আমার কুটীর থেকে বিশেষ 
কোন কাজ ছাড়া বের হইনি. আতাঁথও খুব কম আপ্যায়ন করোছি। আমিও খানিকটা 
সময় মিশরীয় ডেলিগেটদের নিয়েই ব্যদ্ত ছিলাম। 

তুমি আমার 'মক্কেলদের, কথা উল্লেখ করেছ। আমার আশংকা হয় যে, এই 
'মকেলরা' আমার ওকালতিতে বিশেষ খুশি হবেন না, আর আঁমও তাঁদের কাছে 
খুবই আপ্রয় হয়ে গোছ। এই ব্যাপারে সাংশ্লম্ট প্রায় সবাইকেই অসস্তুম্ট করা-_ এ 
এক আশ্চর্য কাতত্ব বটে। 

এই “অপবাদ'-মূলক প্রস্তাব সংবধান-ীবরহিত বা বেআইনী কি না, 
সেশীসদ্ধাস্তের ভার তোমার উপর। এ-প্রশেন আমার মত দেওয়ার খুব একটা য্যান্ত 
নেই। আমি কার্ষত চাই- কংগ্রেসের কাজ যাতে চালু থাকে, এবং আজ যে অচল 
অবস্থার ধারণা সৃম্টি হয়েছে, সেটা দূর হয়। আঁম তোমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
আন্দোলন শুরু করেছি, এটা যে তুমি ভাবতে পার- এতেই আম অবাক হয়ে গোছি। 
গান্ষীজীর সঙ্গে আলাপের পর, আম বড়ই ডীদ্দিগ্ন হই, এবং পাঁরস্ছিতিটি নিয়ে বহুক্ষণ 
চিন্তাও করি। আমার দুর্ভাগ্য যে, যতটা হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক ঘটনায় তার চেয়ে 
বেশি প্রভাবিত হয়ে পাঁড়। এক আত ভয়ংকর সংকট ইউরোপে দেখা দিয়েছে, তার 
ফলে য্দ্ধও হতে পারে। আমি ভাবলাম, ঘটনাবলীর জন্য আমাদের 'নাক্কয়ভাবে 
বসে থাকা উচিত নয়। গাঙ্ধশজশর কাছে শরতের তার থেকে এই-ই মনে হয় যে, সে 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে না। ঘটনা যখন মার্চ করে চলছিল, ফিছুই করা 
হ'ল না। তাই আম তার পাঠাব ঠিক কার, আঁম পরে এটি গান্ধশজণ ও আরো 
দ-একজনকে দেখাই। কোন খবরের কাগজওয়ালাকে দিইনি, দেখাইও [নি। আসল 
কথা হচ্ছে, গান্ধীজীর সঙ্গে তখন যে দু-একজন ছিলেন, তাঁদের ছাড়া আর কারো 
কাছে এমন কি উল্লেখও কারান। এখনো আম কাউকে দেখাই 'ন। সম্ভবতঃ কেউ 
এ সম্বন্ধে সেকেন্ড হ্যান্ড খবর পেয়ে সংবাদপররকে দেয়। 

তুম কি এটা মনে কর না যে, ব্রিপুরশর আগে ওয়ার্কং কাঁমাটির বারো জন 
সদস্যদের পদত্যগের সঙ্গে এবং কংগ্রেস অধিবেশনের পরের অবস্থার তুলনাটা যাক্তি- 
সঙ্গত নয়? তাঁদের পদত্যাগে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি বা হওয়া উচিত ছিল না। 
তাঁরা পদত্যাগ না করে কাজ করবার জন্য পণড়াপণীড় করলেই বরং অচল অবস্থার 
নৃস্টি হতে পারত। তাঁদের পদত্যাগের প্রীতবাদ করা তো দূরের কথা, আমার মনে 
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হয়, বান্তগত এবং সমান্টগত ভিত্তিতে তাঁদের কাছে আর অন্য পথ খোলা ছিল না। 

আম যখন 'দল্লী থেকে তারখান পাঠাই, জানতম তুম সেখানে আসতে পারবে 
না। আমি তোমাকে এই আভাস দিতে চেয়েছিলাম দে, গান্ধীজী তোমার সঙ্গে দেখা 
করতে ধানবাদ যেতেও পারেন। আমার মনে হয়, তুমি আমন্তণ করলে তান 
যেতেনও। স্বভাবতঃই তান বিনা-আমল্মণে ষেতে একটু বা দ্বিধা অনুভবই করেন। 
পণ প্রস্তাব দ্ধ, তি আঁসদ্ধ, সে আঁধকার তোমার উপরেই নাস্ত। তোমার কি 

হবে, না জানতে পারলে 'তাঁন তো কোন 'কছ7 করতে পারতেন না। 

সম্ভবতঃ তুমি ভেবোছলে, তিনি ধানবাদে আসতে পারবেন না। যখন তোমার 
সেক্রেটারী এখানে আমাকে ফোন করলেন, তিনি তখন 'দিল্লী যাবার পথে সত্যই 
স্টেশনে যাঁচ্ছলেন। যাঁদ অদূর ভাঁবষ্যতে ব্যান্তগত সাক্ষাৎ শন্তই হয়, আমার মনে 
হয়েছিল যে, তোমরা পরস্পরের মধ্যে চিন্ঠিপন্ন আদান-প্রদান করে ব্যাপারটা পারি্কার 
করে নিতে পারবে। আম দিল্লশ থেকে তোমাকে অপ্রাতভ করা বা তোমার বিরুদ্ধে 
খুবই অবিচার করেছ। 

আঁম নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পাঁর যে, গয়ার-এর দানের জন্য গাঙ্ষীজীর 
দিল্লী বসে থাকার ধারণাটা আদৌ আমার পছন্দ নয়। তাঁর অনশন বা গয়ার সম্বদ্ধে 
উল্লেখও আমার মনঃপৃত নয়। 'নষ্পান্তর যে শর্তাবলশতে গান্ধণীজশর অনশন শেষ 
হস্ল, সেগ্যাল সম্পর্কেও আমার খুব-একটা উপ্চু ধারণা নেই। তান যে অনশন ভঙ্গ 
করলেন, এতেই আমি আনন্দ প্রকাশ করি। তার চেয়ে বৌশ কিছ; নয়। 

চিঠিখান বড় বোশ দশর্ঘ হয়ে গেল, তোমার চিঠি পেয়েই আম প্রায় এক 
নাগাড়ে অনেকক্ষণ বসে লিখে ফেলোছ। তবু এমন অন্য অনেক বিষয় তুমি উল্লেখ 
করেছ, যেগনলো সম্পর্কে আম কিছ? বলতে পারতাম। আমার নিজের নুটির তুম যে 
উল্লেখ করেছ, সেগদীল আমার পক্ষে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আম সেগীল স্বীকার 
করি এবং দ:ঃখও প্রকাশ করি। তুমি ঠিকই বলেছ ষে, রাষ্ট্রপাতরূপে আম 
সেক্রেটারী বা মাঁহমময় কেরানী হিসেবে প্রায়ই কাজ করোছি। বহাদন থেকেই 
আম নিজের সেকেটারী এবং কেরানশীগাঁর করবার অভ্যাস করে 'নিয়োছ্ি, এবং আমার 
আশংকা হয়, এতে আম অন্যের সংরাক্ষিত এলাকায় হস্তক্ষেপই কাঁর। এটাও সত্য 
যে, আমার জন্যই কংগ্রেস প্রস্তাবগ্ীল দীর্ঘ, শব্দ আড়ন্বরে পূর্ণ এবং গবেষণা 
প্রবন্ধের মত হয়েই দেখা দেয়। আমার ভয় হয়, ওয়ার্কং কমিটিতেও আমি বড় বোঁশ 
বক্বক্‌ করি আর যেরকম ব্যবহার করা উাঁচত, তেমনাঁট করি না। 

আঁম তোমার বাম এবং দক্ষিণ শব্দ দুটির ব্যবহারে আপাস্ত করি, কারণ আমার 
মনে হয়, তুমি সেগুলি অস্পম্ট এবং এলোমেলো ভাবেই ব্যবহার কর। বাম ও 
দাক্ষণ নামে দুটি বস্তু অবশ্যই আছে। কংগ্রেসে আর দেশেও সেটা আছে। কিস 
ঠিকভাবে এই কথাগুলি ব্যবহার না করলে তারা হয়তো গোলযোগ সৃষ্টি করতে 
পারত এবং করেও। , 

আমার মনে পড়ে না আম একথা বাল যে, রাজকোট আর জয়পুর অন্য সব 
প্র্নকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি সম্ভবতঃ এই বাল যে, রাজকোট বহ ব্যাপারে 
এখন প্রাধান্য লাভ করেছে, আমি তার দ্বারা গান্ধীর অনশন এবং তার সঙ্গে সংগ্রিষ্ট 
আরো নানা ব্যাপারই বুঝিয়েছিলাম। 

বোদ্বে ট্রেড িসপদযট 'বিল-এর কথা বাঁল। এটি আইন হয়ে গেলে এবং 
বোদ্বেতে গুলী চলার পর ভারতে এসে পেণছই। আমি এটা তথ্য হিসেবে উল্লেখ 
করছি, এড়াবার জন্যে নূয়। 
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যুক্ত প্রাদোশক কংগ্রেসে আমাদের একটা নিয়ম আছে, প্রাদোৌশক কংগ্রেস কমিটি 
থেকে গ্রাম কাঁমাঁট পর্যন্ত কোন কমিটিতেই কেউ দুবছর একাঁধককুমে সভাপাঁতি 
থাকতে পারবেন না। ০ 

তুম ন্রিপুরীতে নানা প্রদেশ থেকে ডেলিগেট আনার ব্যাপারে দুনশীতর উল্লেখ 
করেছ। আমার প্রদেশ সম্পর্কে যতদুর জানি, এমন ধরণের কিছু করা হয়োছিল 
বলেই মনে হয়, যাঁদও আম নিশ্চিত নই। হয়তো, অন্যন্লও এমাঁন হয়ে থাকবে। 
আম কি অন্যান্য প্রদেশগণীল সম্পর্কে একটা তদন্ত চালাবার কথা বলতে পাঁর। 
এতে করে আমাদের সংস্থার মধ্যে অবসৃতি সমস্ট হবে। 

পল্থ-এর প্রস্তাবের আমি কি ভাষ্য কার-সেকথা জানতে চেয়েছ। আম তো 
একে অনাস্থা প্রস্তাব বলে মনে কারিনে, কিস্তু তোমার রায়ের প্রাতি পূর্ণ আছ্ছার অভাব 
এতে নিশ্চয়ই সূচিত হয়োছল। এটা 'নীশ্চত গান্ধীজীর প্রাত আস্থা-জ্ঞাপকই 'ছল। 

আম কি সমাজবাদী বা ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদী? এই দুটি কথার কি আবশ্যক 
বিরোধিতাই আছে? আমরা ?ি সবাই এমান পূর্ণ মানুষ যে, একটা শব্দ বা বাক্য- 
ব্যঞ্জনায় আমরা সঠিকভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পার? আমার মনে হয়, 
এগুলোর যাই-ই মানে হোক না কেন, আম স্বভাবে এবং শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদশী 
-এবং বৃদ্ধিবাত্তর 'দর্ক দিয়ে আম সমাজবাদী এতে যে অর্থই থাক না কেন। 
আশা কার, সমাজবাদ ব্যান্তস্বাতন্্্কে হত্যা করে না বা দাবিয়ে রাখে না। বাস্তাবকই 
আম এর প্রাত এই জন্যই অনুরাগী; কারণ এট বহ-সংখ্যক ব্যান্তকে অর্থনীতিক 
এবং সাংস্কৃতিক দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। কিস্তু আম নিজে আলোচ্য হিসাবে 
একঘেয়ে মানুষ, বিশেষ করে এমন অন্যচিত দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে তো বটেই। 
আমি যে একজন অসস্তোবভাজন মানুষ, নিজের আর পাঁথবাঁর উপরে যার অসস্তোষ, 
এবং যে তুচ্ছ দুনিয়ায় সে থাকে, তাকে সেই দানয়া বিশেষ পছন্দ করে না, এস এই 
কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গে ইত কার। 

আম তো এখন এই ভোর রাতে জাতীয় বা আন্তজাতিক ব্যাপারে আমার মতামত 
[লিখতে সাহসী হচ্ছি না। আমি সাধারণতঃ এগুলো সম্পর্কে নীরব নই। 
তুমি তো লক্ষ্য করেছ, আম অনেক বকৃবক্‌ কার, আর 'লাখ তার চেয়েও বেশি। 
বর্তমানে এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করব। কস্তু এই কথাও যোগ করে দিতে ইচ্ছে 
কার যে, আমি যেমন প্রায়ই হারানো আদর্শের পক্ষেই ওকালাত কার, জার্মানী এবং 
ইতালীর মত দেশকে নিন্দাও করে থাঁক, আমার মনে হয় না, যে আম কখনো 
ব্রিটিশ এবং ফরাসন সাম্রাজ্যবাদকে সচ্চারন্রতার সাঁটশীফকেট 'দয়োছ। 

আম দু-এক দিন আগে তোমাকে ন্যাশনাল হেরাল্ডে ভ্রিপুরীর আগে লেখা 
প্রবন্ধাবলীর কিছ; কিছ পাঠিয়েছি। একটা হারিয়ে যায়, একবার আলাদা করে 
পুরো সেটটাই পাঠাচ্ছি। ফ্রি প্রেস জার্ণাল বা অন্য কোন কাগজের জন্য কোন 
প্রবন্ধ লাখ 'ন। 

তোমার প্লেহভাজন 
জওহর 

শ্রীসৃভাষচন্দ্র বসু, কংগ্রেস রাষ্ট্রপাত 
পোঃ জিয়ালগোরা, 'জিঃ মানভূম 
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২৫৬ মহাজা গাঙ্ধণী লিখিত 
নাতি [নিউ দিলা 
৩০শে মার্চ, ১৯৩৯ 
প্রয় জওহরলাল, 
আম তোমার দুখাঁন চিঠি পেয়েছি। দুখাঁনই ভাল। 
চাঁতিপন্রগঁলর নকল পাঠাঁচ্ছ। হস্ত প্রদেশের ঘটনাগি আমাকে ডীদ্বগ্ন 
করে তুলেছে। আমার সমাধান হচ্ছে, হয় তোমার প্রধানমন্ত্রী হওয়া, নয় তো 
মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া উচিত। এই উচ্ছঞঙ্খল লোকগুলির উপরে তোমাকে অবশ্যই 
কর্তৃত্ব করতে হবে। 
যেসব সোশালস্টরা এখানে এসৌছলেন, তাঁদের সঙ্গে তিন দন ধরে খোলাখুঁল- 
ভাবে আলাপ হয়েছে। নরেন্দ্র দেব সে খবর তোমাকে দবেন। তান যাঁদ স্বেচ্ছায় 
না দেন, তুমি তাঁকে দেওয়াবে। 


ভালবাসা নিয়ো । 
বাপ, 
২৫৭ সুভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাঁথত 
জিয়ালগোরা পোঃ 
জেলা মানভূম, বিহার 


মার্চ ২৫) ১৯৩৯ 
শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী, 

আমার বিরদ্ধে কংগ্রেসের কাজকর্মে অচলাবস্ছা সৃষ্টির আভযোগ যাঁরা 
এনেছেন তাঁদের উত্তরে আজ শোঁনবার,২৫ শে) আম যে বিবাঁত প্রকাশ করোছি, 
আশা কার সোঁট আপানি দেখে থাকবেন। আমাদের সামনে বর্তমানে সবচেয়ে জর্‌রীী 
সমস্যা হল; একাট নতুন ওয়াকিং কমিটি গড়ে তোলা; আর এ-সম্পর্কে কোন উপয্ত 
1সদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে বৃহত্তর তাৎপরযমন্ডিত কয়েকটি পূরবতন সমস্যার 
না লাজ রা যাই হোক, আম প্রথমোন্ত সমস্যাঁটকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ 
নু | 

এই প্রসঙ্গে আপাঁন যাঁদ িম্নোন্ত বিষয়গীল সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে 
দয়া করে জানান তাহলে আম কৃতজ্ঞ থাকব : 

(১) ওয়ার্কং কাঁমাট গঠন সম্পর্কে আপনার বর্তমান ধারণা কী? এট 
প্রধানত সমসতৃমূলক হওয়া উাঁচত, না কংগ্রেসের মধ্যে যে সব বাঁভল্ন দল বো গোম্ঠী) 
রয়েছে তাদের থেকে এতে সদস্য গ্রহণ করা উচিত--যা হলে সামাগ্রক ভাবে যতদূর 
সম্ভব এটি সারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রাতনিধিত্ব দাব করতে পারবে। 

(২) কাঁমাঁটর গঠন সমসত্মূলক হক, এই মত এখনও আপাঁন যাঁদ দৃঢ়ভাবে 
সমর্থন করেন, তাহলে স্পম্টতই একই কার্মিটতে একাঁদকে আমায় মত লোক ও 
অন্যাদকে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা একত্র থাকতে পারেন না, ঞেখানে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন বোধ করাছি যে ওয়াক কাঁমাটর রূপ সমসত্বমূলক হক, এ রকম 
ধারণার বিরোধিতা আম বরাবরই করে এসোছ।) 

€৩) ওয়ার্কিং কমাটতে 'বিভন্ব দলের (বা গোম্ঠীর) প্রাতনাধ থাকা উচিত 
পি ৮০০০০০০ 
টীচত 2 

আমার মতে কংগ্রেনর মধ্যে প্রধানত দয দল বা রক বর্তমান। সম্ভবত 


৩২০ 


তাদের সংখ্যা মোটামুটি সমান। সভাপাঁতি-নির্বাচনে আমরাই সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ 
করোছলাম। '্লিপুরশীতে ঠিক তার উল্টোটি ঘটল। অবশ্য তার কারণ, কংগ্রেস 
সমাজতল্লশ দলের মনোভাব । রুংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল 'নরপেক্ষতা অবলম্বন না 
করলে সমস্ত বিঘ] সত্তেও পেরবর্তা কোন পত্রে বা সাক্ষাতে আম সেগুলি উল্লেখ 
করব) প্রকাশ্য আঁধবেশনে আমরা সংখ্যাগারম্ততা অর্জন করতে পারতাম। 

(৪) যাঁদ আমি সাত জন সদস্যের নাম প্রস্তাব কার আর আপাঁন যাঁদ সর্দার 
প্যাটেলকে অপর সাত জনের নাম প্রস্তাব করতে অনুরোধ করেন, তাহলে আমার 
মনে হয় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একাঁট নামের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হতে 
পারে। 

(৫) তাছাড়া, যাঁদ আমায় সভাপাঁত পদে আঁধাচ্চত থাকতে হয় এবং যথাযথ- 
ভাবে কার্য পরিচালনা করতে হয়, তাহলে সাধারণ সম্পাদক আমার মনোনীত ব্যাস্ত 
হওয়া প্রয়োজন। 

(৬) কোষাধ্যক্ষের নাম সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব করতে পারেন। 

এখন পাণ্ডিত পল্থের প্রস্তাবের দুটি মৃখ্য তাংপর্যের উল্লেখ করাছ। (পৃথক 
একাঁট পত্রে িষয়াঁট সম্পর্কে ?বস্তৃতভাবে আলোচনা করব) প্রথমত, প্রস্তাবাটিকে 
ক আপাঁন আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক বলে মনে করেন এবং আপাঁন কি চান যে 
এটিকে সেভাবে মেনে নিয়ে আমি পদত্যাগ করি ? 

দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সভাপাঁতর ঠিক 
অবস্থাট কিঃ কংগ্রেসের গঠনতন্তে ১৫শ ধারা অনুসারে সভাপাঁতিকে ওয়ার্কং 
কামাট নিয়োগ সম্পর্কে কতকগ্যাল ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং 
গঠনতন্দ্ের সেই ধারাটি অদ্যাপপি অপাঁরবার্তত আছে। এই সঙ্গে এটিও 
স্মর্তব্য যে, পাঁণ্ডত পন্থের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যে আপনার আঁভগ্রায় 
অনুযায়ী আমার দ্বারা ওয়ার্কং কাঁমটি গঠিত হবে। ফলশ্রাতিঃ এর মধ্যে আম 
কি আদৌ গণ্যঃ আপাঁন কি সম্পূর্ণ ভাবে আপনার পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী 
একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেবেন আর আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করাই হবে আমার 
কর্ম? এর অর্থ হবে কংগ্রেসের গঠনতম্তের ১৫শ ধারাটি পাঁরবর্তন না করে সেটি 
অকার্যকর করে দেওয়া । 

এই প্রসঙ্গে, একথাও আঁম বলতে বাধ্য যে পাঁণ্ডত পল্ঘের প্রস্তাবের উপরোক্ত 
অংশাঁটি স্পষ্টতই গঠনতন্ত্র সঙ্গে সামঞ্জস্যহশন এবং তার এান্ধয়ার বাহর্ভৃত। 
বস্তৃতপক্ষে খুব দেরিতে পেশ করার জন্য পণ্ডিত পন্থের মূল প্রস্তাবাঁটই 'বাধি- 
বাহর্ভৃত এবং আমি আমার আঁধকার বলে সোঁটকে সেইভাবেই সরাসার নাকচ করে 
দিতে পারতাম। যে রকম আঁধকারসম্মত ভাবে মওলানা আজাদ প্রকাশ্য আঁধবেশনে 
জাতীয় দাব সম্পর্কে শ্্রীশরংচন্দ্র বসুর সংশোধনন প্রস্তাবটি নাকচ করে 'দিয়োছলেন। 
তাছাড়া 'নছক গঠনতন্বের দিক 'দয়ে দেখলে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবাঁট আলোচনার্থ 
অনুমাঁত দেবার পরও প্রস্তাবাঁটর শেষ ধারায় যেখানে ওয়াক কাঁমাটর গঠন সম্পর্কে 
বলা হয়েছে, সেই অংশটুকুও আম 'বাঁধবাহ্র্ভূত বলে বাতিল করে দিতে পারতাম, 
কারণ তা গঠনতন্তের ১৫শ ধারার বিরোধী । কিন্তু গঠনতন্মের খুটিনাটি ব্যাপারে 
আঁতীরন্ত গুরুত্ব আরোপ করা আমার স্বভাব বিরদদ্ধ (এবং স্বভাবে আম গণ- 
তান্লিক)। তাছাড়া যখন ভোটের রায় আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা তখন গঠন- 
তন্মের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার কাছে খুব পৌরষের পাঁরচায়ক বলে 
মনে হয়নি। 

এই চিঠিটি শেষ করবার আগে আমি আর একাঁটি বিষয়ের উল্লেখ করব। সমস্ত 


৩২১৯ 


বাধা বিপাত্ত ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে যাঁদ আঁম সভাপাঁত পদে আধাঁষ্ঠত থাক 
তাহলে আপাঁন আমায় কী ভাবে কাজ চালাতে বলেন? আমার মনে আছে গত বার 
মাসে আপাঁন আমায় মাঝে মাঝে (বোধহয় প্রায়ই) এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে 
আপাঁন চান না যে আম সাক্ষিগোপাল-সভাপাঁত হয়ে বসে থাক। আপাঁন 
বলোছলেন যে আপাঁন খুশী হবেন যাঁদ আম আমার প্রভাব প্রকাশ কার। 
ওয়ার্ধায় ১৫ই ফেব্রুয়ার ১৯৩৯ তাঁরখে আম ষখন লক্ষ্য করলাম আমার প্রস্তাবত 
কর্মসূচীতে আপনার সম্মাত নেই, তখন আমি বলোছলাম আপনাকে যে আমার 
সামনে দুটি পথ খোলা আছে--হয় আমায় আত্মবিলোপ করতে হবে আর নাহলে 
আমার সাধ্‌ শ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। আমার যাঁদ ঠক ঠিক স্মরণ 
থাকে, আপাঁন আমায় উত্তরে বলোছলেন ষে যাঁদ আমি স্বেচ্ছায় আপনার মতাবলম্বী 
না হই, তাহলে আমার আত্মীবলোপ আত্মদমনের নামান্তর হবে, আর আত্মদমন 
কখনই আপাঁন অনমোদন করতে পারেন না। সভাপাঁত হিসেবে যদি আমায় কাজ 
চালিয়ে যেতেই হয় তাহলে আম যেন সাঁক্ষগোপাল হয়ে না থাক_ গত বৎসরের 
মত এখনও কি আপাঁন আমায় এই উপদেশই দেবেন ? 

আম যা বললাম তা থেকে বোঝা যাবে যে আম ধরে 'নাচ্ছ যে সভাপাঁত 
নির্বাচন ও তারপর বিশেষত ব্রিপূরীতে যা কিছ, হয়েছে তা সত্বেও এখনও কংগ্রেসের 
সমস্ত দল (বা গোষ্ঠী) গুলির একস্গে কাজ করে যাওয়া সম্ভব। 

আমার পরবতাঁ চিঠিতে আমি সাধারণ সমস্যাগলি নিয়ে আলোচনা করব; 
আজকের সংবাদপন্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে যেগ্াাীলর কিছ? কিছু আম উল্লেখ করেছি। 

আম একটু একটু করে সেরে উঠাঁছ। দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রধান প্রাতবন্ধক 
হয়েছে আনিদ্রা। 

আশা কার গুরুতর কার্যভার সত্তেও আপনার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠছে। 

প্রণাম জানাই। 

প্লেহবদ্ধ 
সুভাষ 


২৫৮ মহাত্বা গান্ধী করৃৃক সুভাষচন্দ্র বসকে লাখত 
নয়া দিল্লী 


মার্চ ৩০, ১৯১৩১ 
কল্যাণীয় সূভাষ, 


তোমার ২৫ তারিখের চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হল, কারণ এর মধ্যে আম 
আমার তারের জবাব আশা করছিলাম তোমার কাছ থেকে । সুনীলের তার গত 
রাত্রে পেয়েছি। প্রভাতী প্রার্থনার পূর্বেই এই উত্তর লেখবার জন্যে একটু সময় 
করে নিয়োছ। 

তুমি যখন ভাবছ যে পাশ্ডত পন্থের প্রস্তাব 'বাঁধ বাহর্ভূতি এবং ওয়াক কাট 
গঠন সম্পর্কিত অংশাঁটি গঠনতন্মাবরোধশ ও তার এন্তিয়ার-বাহ্ভৃত, তখন তোমার 
পথ ত খনব স্পম্ট। কাঁমিটি সম্পর্কে তোমার ইচ্ছা বঙ্ধন-মৃস্ত হওয়া উচিত। 

সতরাং এ বিষয়ে তুমি যে সব প্রশ্ন করেছ আমার দিক থেকে সেগুলির উত্তর 
দেওয়ার কোনই দরকার নেই। 

ফেব্রুয়ারিতে আমাদের দেখা হওয়ার পর থেকেই আমার মত ক্রমেই দূঢ়তর 
হয়েছে যে আমাদের মতান্তর আছে এবং তা মূলগত ব্যাপার নিয়ে--আমরা তা 


মৈনেও নিয়েছিলাম। .বদি ধরে নেওয়া যায় যে নাখল ভারত রাম্রয় সামাতির 
২১ 
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আঁধকাংশের সমর্থন তুম পেয়েছ, তাহলে ওয়ার্কং কাঁমাঁটিতে শুধু তেমন 
73143406 নেওয়া উচিত যাঁরা তোমার নশীততে বিদ্বাসী। 

হ্যাঁ_গত ফেব্রুয়ারতে সেবাগ্রামে' তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় যে মত আম 
প্রকাশ করোছিলাম তার প্রাত নিম্চা আজও আমার আঁবচল। আত্মদমনে তোমাকে 
সহায়তার অপরাধে অপরাধী হতে আমি অনিচ্ছক। স্বেচ্ছাকৃত 'বল্দাপ্ত 
অবশ্য স্বতন্ত্র বস্তু । দেশের স্বার্থে ষে প্রত্যয়ে তুম প্রাতীন্ঠিত তা বর্জন করা 
আত্মদমনের নামান্তর মাত্া। কাজেই যাঁদ সভাপাঁত হিসেবে তোমায় কাজ চাঁলিন্ে 
ধৈতে হয় তাহলে তোমার হাত খোলা থাকা চাইই। দেশের যা পাঁরাস্থিত তাতে 
কোন মধ্যপথ উল্মুস্ত নেই। 

গান্ধনীপল্থীদের (ভুল শব্দটি যাঁদ ব্যবহার করতেই হয়) কথা যাঁদ বল, তাঁরা 
তোমার প্রাতবন্ধক হবেন না। যেখানে তাঁরা পারবেন, তোমায় সাহাষ্য করবেন, 
যেখানে না পারবেন বিরত থাকবেন। তাঁরা যাঁদ সংখ্যালঘুই হন তাহলে কোন 
অস্াবধেই হবে না। কিন্তু যাঁদ তাঁরা সংখ্যাগুরু হন তাহলে তাঁরা নিজেদের 
নিবৃত্ত, রাখতে নাও পারেন। 

অবশ্য আমায় যা 'চান্তত করেছে তা হল কংগ্রেসের নির্বাচকমণ্ডলীর অস্তার্নীহত 
গলদ যার ফলে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘ; দুইই ছটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই 
গলদ যতাঁদন দূর করতে পারা না যাচ্ছে ততাঁদন অবশ্য এই ঘটয্যন্তর যন্ত্াট নিয়েই 
ধতদূর সম্ভব কাজ চাঁলয়ে যেতে হবে। অন্য যে িষয়াট আমায় দ7াশ্চস্তাগ্রন্ত 
করেছে তা হল আমাদের পারস্পারক আবশ্বাস। কমারাই একে অন্যকে আবশ্বাস 
করলে কোন যৌথ কর্মোদ্যম অসম্ভব হয়ে ওঠে। 

আমার ত মনে হয় তোমার চিঠির মধ্যে আর এমন কোন বিষয় নেই যার উত্তর 
দেওয়া দরকার। 

তুমি যা িছু কর না কেন, ঈশ্বর যেন তোমায় পথ প্রদর্শন করেন। ডান্তারদের 
কথা ঠিক মত শুনে তাড়াতাঁড় ভাল হয়ে ওঠ। ভালবাসা রইল। 

বাপ 

আমার কথা যাঁদ বল আমাদের পন্রাবলণ প্রকাশিত করার প্রয়োজন নেই। তবে 

তুমি যাঁদ অন্য রকম মনে কর, এদের প্রকাশে আমার অনূমাত থাকল। 


২৫৯ শরৎচন্দ্র বস; কতৃকি লাখিত কাঁলকাতা 
এাপ্রল ৪, ১৯৩৯ 

প্রয় জওহরলাল, 

আপনার ২৪ তারিখের দীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। যাঁদও গাঙ্ধবীজীকে লেখা 
আমার ২১ তাঁরখের চিঠির প্রায় সবটুকু সম্পরেই আপনর মতাস্তর বর্তমান, 
তবু এতে অন্য এক জনের দৃম্টিকোণাটি আম দেখতে পেয়েছি বলে আপনার চিঠিটি 
পড়ে আমি আনন্দই পেয়োছ। আর তার উত্তর দিতে বিলম্ব হল বলে আমি 
অতস্ত দুঃাখত। আমার অসংস্থতাই এই বিলম্বের কারণ, দুভাগ্যবশতঃ এখনও 
তা থেকে মস্ত নই। 

ঠিকই বলেছেন আপনি যে আমার চিঠিতে নপীত বা কার্যসূচপ নয়, ব্যান্তগত 
প্রশন নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা আমার আঁভপ্রায়বিরদ্ধ ছিল না। 
আর নীতি ও ব্যান্তর মধ্যে পার্থক্য দর্শনে আম অক্ষম বা এই দুইয়ের আপেক্ষিক 
মুল্যায়ণে আমি অসমর্থ এমনও নয়। সাঁত্য বঙ্গতে, সম্ভব হলে, আপনারই মত 
আঁম নীতি ও বুশের শ্তরেই আলোচনাকে আবদ্ধ রাখতে চাইতাম। দরর্ভাগা- 
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বশত, রাজনগাঁতির ক্ষেত্রে সব সময় শৃদ্ধ-তত্বের অমৃত পান করে কালাতিপাত করা 
যায় না। আর নীত ও কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমান আলোচনাকে আবদ্ধ 
রাখা আরও দুঃসাধ্য, এই কারণে যে গোড়া থেকেই সভাপাঁত-নর্বাচনের ব্যাপারাট 
প্রধানত, (সম্পূর্ণত বলা চলে), ব্যান্ত-কোন্দ্িক রূপ পেয়েছে। 

আপাঁন নিজেও বলেছেন যে আম উত্থাপন করার পূর্বেও বিষয়টিতে ব্যান্তত্বের 
প্রশ্ন বিজাঁড়ত ছিল এবং ব্রিপুরশতে অন্যান্য বষয়ের আলোচনাতেও তার প্রভাব 
পড়োছিল। আপনার সঙ্গে এবষয়ে আম একমত। বস্তুত, আম আর একটু 
এগিয়ে বলতে চাই যে অনা 'বিষয়গাঁলর প্রাত আমাদের দৃষ্টি আদৌ পড়োনি। 
এই জন্যই ব্বযান্তগত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা-কিছু বলবার ছিল সব নিঃশেষে প্রকাশ 
করে আম সম্ভব হলে এই পাঁরস্থিতি আতক্রম করতে সাহায্য করার জন্য মহাত্মাজীর 
কাছে আবেদন জানিয়োছলাম। সাত্যকারের বাধা যেখানে ব্যান্তর প্রাত 'বিপক্ষতা 
সেক্ষেত্রে নখীতগত প্রন তুলে আসল ব্যাপার এাঁড়য়ে গিয়ে ত কোন লাভ নেই। 
আর একথাও বলা দরকার যে, ষে বিপক্ষতার কথা বলা হল তার উৎস স.ভাষের 
কোন কাজ নয়-পুরাতন ওয়ার্কং কাঁমাটির কয়েকজন সদস্যের মনোভাব ও 
কার্যকলাপ । 

এই ব্যান্তগত মতাস্তরের উদ্ভব সম্পর্কে যে বিবরণ আপাঁন 'দয়েছেন তাতে 
যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাঁট বাদ পড়েছে এইবার সে সম্পর্কে কিছু বলাছ। আপাঁন 
ধরে নিয়েছেন যে সুভাষ তার কয়েকজন প্রান্তন সহকমাঁ সম্পর্কে যা নাকি বলেছে 
তার থেকেই এর সূত্রপাত। এটা ঠিক নয়। আপনার বিবরণে এই কাঁহনীর 
আদি এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্বাটই উপেক্ষিত হয়েছে। ভুল বোঝাবৃঝির 
এই অধ্যায়াটর সূচনা বারদৌলিতে। সেখানে একটি 'বাঁশম্ট গোষ্ঠীর বৈঠক বসে। 
বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল পরবতণ বংসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপাতত্বের প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচনা করা। তাঁরা কয়েকটি +সদ্ধাস্ত করেন এবং একাঁট কর্মসূচখও গ্রহণ 
করেন। সভাপাঁত এবং ওয়াঁকং কাঁমাঁটর অন্যান্য সদস্যরা এসবের 'কছুই জানতেন 
না। এই বিচিত্র এবং গ্প্ত কার্যকলাপের মর্ম অনধাবনে আম অক্ষম। 
সহকমারদের যে পারস্পারিক বিশ্বাস ও সমঝোতার প্রয়োজন প্রসঙ্গে আপাঁন পণ্চমুখ, 
এর মধ্যে তার কতটুকু আপাঁন দেখতে পান আম বলতে পারি না। কংগ্রেস এবং 
তার সভাপাঁত সম্পকিতি এরকম একাট গদরাত্বপূর্ণ ব্যাপারে, সভাপাঁতির বন্তব্য 
থাকতে পারে এবং তা শোনার দরকার এমন একাঁট ব্যাপারে সভাপাতর প্রাত 
যথোচিত আস্থা ও বিশ্বাস প্রদর্শন না করার কী সমর্থন আপনি দেখতে পান জানি 
না। অবশ্য সভাপতির প্রাতি ব্যান্তগত 'বরূপতা, বা তাঁর সম্পর্কে সারল্য-বর্জনের 
ইচ্ছাই যদি এইসব কার্ষকলাপের সমর্থন বলে বিবোচত হয় সে-কথা স্বতন্ম। 

আমি যতদুর জানি সূভাষের পক্ষ থেকে এইরকম অচ্রণের কিছমান্ন সুযোগ 
দেওয়া হয়নি। তার সভাপাতিত্বকালে সে অকপটভাবে পর্ণান্রায় একদিকে 
গাঙ্ধীজশী ও অপরাদিকে ওয়ার্কং কাঁমাটতে তার সহকমরদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে এসেছে। জান্য়ারাঁতে ওয়ার্কং কাঁমাটর বারদৌঁলি বৈঠকের পূর্ব প্যস্ত 
সহকমাঁদের সঙ্গে তার এতটুকু ভুল বোঝাবাঁঝ ছিল না। এমন ক নির্বাচনের 
পরেও গান্ধীজীর সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে তার সংকল্প অটুট ছিল। সেক্ষেত্রে 
আমরা সকলে যখন বারদোৌিতে 1ছলাম তখন সুভাষের সঙ্গে সভাপাঁত নির্বাচনের 
প্রশ্নাটি নিয়ে আলোচনা করে একটা মীমাংসায় উপনশত হতে বাধা ছিল কোথায় ? 
বিপরীতে আমি প্রথম জানলাম যে গত সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রীয় সামাতর দিল্লশ 
আঁধবেশন পাঁরচালনা সম্পর্কে কেউ কেউ কিছু আপাত্ত জানয়োছলেন। এই 
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আঁধবেশনে সুভাষ নাকি কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দলের কয়েকজন সদস্যকে পৌর- 
দ্বাধীনতা সম্পাকত প্রস্তাবাটি সম্পর্কে স্মদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ দয়োছল 
এবং এতেই নাক সুভাষ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস শাথিল হয়। দিল্লী আঁধবেশনের 
পর ওয়ার্ধা ও বারদৌলিতে 'মালত হওয়ার সময়ও কিন্তু এই অনুযোগের িছন্মান্র 
আভাসও আমরা পাহীন। সাত্য বলতে, আগামী বংসরের সভাপাঁত 'নর্বাচনের 
জন্য বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত এই গুপ্ত বৈঠকটির ও তাদের সোজা পথ অবলম্বনের 
অভাবের কথা যতই ভাবাছ ততই আমার মনে হচ্ছে এটি একাঁট ঘণ্য দলের দ্বারা 
অন:ম্ঠিত, যারা নিজেদের ষড়যন্ত্র করে চেয়েছিল রাজা তৈরী করবার ক্ষমতা এবং 
এদের উদ্দেশ্য সমন্ত ক্ষমতা করায়ন্ত করে কংগ্রেসকে তাদের মত প্রকাশের একটি 
যল্মে পরিণত করা। 

আম আপনার কাছে স্পম্টই বলছ যে পুরাতন ওয়ার্কং কাঁমাটর কয়েকজন 
সদস্যের সঙ্গে সহকম্রঁ হিসাবে একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আম 
নিরাশ হয়ে পড়েছি। আমি স্বেচ্ছায় বা সহজে এমন হুইনি। আমার ভূতপূর্ব 
সহকমর্টরাই ধাপে ধাপে আমায় নৈরাশ্যের দিকে এাগয়ে 'দিয়েছেন। 'সভাপাঁতর 
অক্ঞাতসারে তাঁরা বারদৌলিতে বৈঠক বাঁসয়েছেন এবং সভাপাঁতত্ব সম্পর্কে একটি 
সদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন, এই সংবাদে আম অত্যন্ত আঘাত পেয়োছলাম। সেই 
আঘাতেই তাঁদের সাদচ্ছা ও আনুগত্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাসে ফাটল ধরে। এর 
পর এল সভাপাঁতি-নির্বাচন সম্পাক্ত বকাতি ও পত্রাবলী। কিন্তু ন্লিপুরশীতে যা 
দেখলাম ও বমঝলাম তার তুলনায় আগের ব্যাপারগুলিও কিছু নয়। যে অনুদারতা, 
অসন্তোষ, এমন কি কোন কোন ব্যাপারে ঈর্ধাপরায়ণতার সামিল যে মনোভাব 
দেখলাম সেখানে, তাতে হতবাক হলাম। কয়েকজন ব্যান্ত সম্পর্কে আমি যা বলোছি 
তার সঙ্গে একমত হওয়ার বাধা যে আপনার 'দক থেকে থাকবে এতে আমার 'বিস্ময়- 
বোধের কোন কারণ নেই। অন্যদের সম্পর্কে, 'বশেষত সহকম্দদের সম্পর্কে 
এরকম কথা কেউ বিশ্বাস করে না। আর আপনার ত কথাই নেই। নিশ্চয়ই 
যাঁদের সঙ্গে আপনি একযোগে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের সম্পকে অনুচিত 
কোন ধারণা পোষণ করতে আপনার স্বভাব ও শিক্ষা নিশ্চয়ই আপনাকে বাধা দেবে। 
ইটন ও হ্যদরোতে মূল্যবোধের যে পদ্ধাত বা আচরণের যে মান স্বীকৃত, দুনিয়ার 
সর্বঘ্র যে তা অনুসৃত না হতেও পারে এমনতর বিশ্বাস যে সহজসাধ্য নয় বর্তমান 
ব্রিটিশ গভনমেস্টের সদস্যদের দেখেও কি সেটা বোঝা যায় নাঃ হিটলার এবং 
মসোলনি সম্পর্কে তাঁরা সং-ধারণাই পোষণ করেন কিন্তু যখন দেখা যায় উত্ত 
ডিকটেটারদ্বয় ক্রিকেট (উভয়ার্থে), ওল্ড স্কুল টাই প্রভৃতির মর্মগ্রহণে অক্ষম, তখন 
তাঁরা রাঁতিমত দ:ঃখ অনুভব না করে পারেন না। তাছাড়া আপান হচ্ছেন ব্যন্তি- 
স্বাতন্ত্বাদী। আপানি নিজেই বলেছেন যে কোন গোষ্ঠণ, এমন কি কোন সহায়ক 
ছাড়াই আপান ব্যান্তগতভাবে কাজ করে যেতে পারেন। যে ধরনের রাজনশাতির 
প্রাত আপনার অনীহা বর্তমান তার আস্তত্ব সম্পর্কে আপাঁন উদাসগন থাকতে 
পারেন। মুশকিল হচ্ছে, এমন সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। যে 
হতভাগ্যদের রাজনীতির বদ্ধ ও তপ্ত কর্মশালায় প্রবেশ করতে হয় তার মাঁলন্য ও 
আপ্রয় আবহাওয়া মেনে নিতেই হয় তাদের। আর এরই প্রভাবে বিরান্ত প্রকাশেও 
মাঝে মাঝে বাধ্য হয় তারা। বলা বাহল্য, যে ভাবায় তা এরা করে থাকে অ 
ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটে না তাঁদের যাঁরা এই উফণ পাঁরমণ্ডল থেকে দূরে অবস্থান 
করেন। এবং ওই রকম 'বরান্তি প্রকাশের অর্থ উপলান্ধও তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য 
হয় না। 
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যে সব আভিযোগ আমি উপস্থাপন করলাম এর সমর্থনে রয়েছে ঘটনাবলীর 
প্রীত আমার নিজের সাঁভাঁনবেশ লক্ষ্য এবং এমন কয়েকজন ব্যন্তির সাক্ষ্য যাঁদের 
বিবৃতির বথার্থ্য সম্পর্কে আম নিঃসন্দেহ। নিছক কানাঘুষা বা গুজবের উপর 
দর্ভর করে আমি একটি কথাও বাঁলান। তা করলে আঁভযোগের 'ফাঁরাস্ত সুদণর্ঘ 
হত। প্রয়োজন উপাচ্ছত হলে এ সম্পর্কে সত্যাসত্য 'নর্ণয়ের ভার যাঁরা নেবেন 
তাঁদের হাতে সাক্ষ্যপ্রমাণাঁদ তুলে দিতে আম দ্বিধা করব না। সাধারণভাবে আম 
এখনই বলতে চাই যে সুভাষের সম্পর্কে তার কয়েকজন প্রান্তন সহকমাঁর মনেন্ভাব 
এত উগ্র এবং এত ষ্পম্ট যে আমার মনে হয় না তা প্রমাণের জন্য বিস্তারত সাক্ষ্য 
প্রমাণের িছূমান্র প্রয়োজন হবে- আইন সম্পাকত কার্য-প্রণালীতে যেমনাট হয়ে 
থাকে। আপাঁন যাঁদ আমার আভিযোগের সত্য নির্ধারণে (যথার্থ সত্যের কথা 
বলাছ, বৈধতামূলক সত্য নয়) উৎসাহী হন তাহলে কয়েকাঁটি মহলে কিছ কিছ_ 
জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারাই আপাঁন তা করতে পারবেন। এবং আম আশা কার আপাঁন 
এই দিদ্ধান্তেই উপনশত হবেন যে আম যা 'লিখোছ তার মূলে সত্য ঘটনা বর্তমান। 
সম্প্রাত এ সম্পর্কে যে অস্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে তা অবগত হয়েও আপনাকে 
একথা বলাছ। বস্তৃতপক্ষে 'ন্রপূরণীতে তাঁদের ভূমিকার চেয়েও তাঁদের এই অস্বীকীতি 
আমায় আরও বেশী 'বাস্মিত করেছে। কংগ্রেসের উধ্বতন মহলে 'সত্য ও আঁহংসা, 
বলতে কী বোঝায় তা এখন বিলক্ষণ উপলান্ধ করছি। আমার আশঙ্কা, কংগ্রেসী 
মন্দের সম্পর্কে আমার মন্তব্য আপান সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। 
কংগ্রেসের কাষক্রমে তাঁদের অংশ গ্রহণে আমার কোন আপান্ত নেই। কিন্তু ব্যাস্ত ও 
তরি পদমর্যাদাকে পৃথক করে দেখা ত সম্ভব নয়। কাজেই আলোচনা ক্ষেত্রে 
[বিশেষত সুভাষের নির্বাচনে যে বিতকর্মলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে 
মন্দের উপস্থিতি বা যোগদানের পাঁরণাম সম্পর্কে অবাহত থাকতেই হবে 
আমাদের । প্রাদেশিক সরকারগনীলর সদস্য হিসেবে তীরা প্রভূত ক্ষমতার ও প্রভাবের 
অধিকারী (আনুকুল্য বা অন:গ্রহাবতরণ যেগুলির অন্যতম )। এখন উপরোক্ত 
ব্যন্তিবর্গের সঙ্গে এই ব্যাপারে সরকার-বহির্ভৃত কংগ্রেস সদস্যদের কোন তুলনাই 
সম্ভব নয়। বাস্তব বিচারে কংগ্রেসের 'বে-সরকারণ' সদস্যরা স্পষ্টই “সরকার, 
সদস্যদের তুলনায় একটু অসুবিধাজনক হ্ছানে আছেন। এমন কি 'সরকারণ' সদস্যরা 
কোনরূপ চেষ্টা ব্যাতরেকে শুধু পদমর্যাদাগহণে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। অবশ্য এমন 
হবে না এটাই আশা করা অন্যায়। আঁধকত্তু মল্লশরা যাঁদ স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় 
আগ্রহী হন তাহলে তাঁদের প্রভাব ও কণ্ঠস্বর কংগ্রেসের দ্রুত অগ্রগমনের অস্তরায় 
না হয়ে পারে না। সরকার পাঁরচালনায় অংশ গ্রহণের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 
হওয়া পর থেকেই বাভল্ল প্রদেশের ঘটনাবলশী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল মহল এই 
বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত না করে 
তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অর্থহশীন। তাছাড়া, আপাঁন অবশ্যই অবগত আছেন যে 
ন্লিপুরী আঁধবেশনে মন্ত্রীরা বিষয়-নির্বাচনশ পারষদ ও প্রকাশ্য আঁধবেশনেই' তাঁদের 
কার্ধকলাপ সামায়ত রাখেন নি। প্রাতানাধদের ক্যাম্পগযালি পর্যস্ত তাঁদের 
প্রচারাভিযানের অন্তভূর্ত হয়েছিল। নিছক 'বাঁধসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের 
আচরণের বিশ্লেষণ করার চেম্টা করছি। প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত 
প্রাতনিধিদের আধকাংশ সুভাষের অনুকূলে ভোট দদিয়েছিেলেন। মনে রাখতে হবে 
শেষোল্জ নির্বাচনে মূল বিষয় ছিল সুভাষ ও পৃরাতন ওয়ার্কিং কাঁসাটর কয়েকজন 
সদস্যের মধ্যে মতভেদ। কংগ্নেসী মন্তীরা স্ব স্ব প্রদেশে সুভাষ-বিরোধশী প্রচার 
করবার পরেও এমলশট হতে পেরেছিল। কিন্তু মল্মণীরা এই রায়কে চূড়ান্ত বলে 
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মৈনে নিতে রাজী হলেন না। এবং এই রায় পাল্টে দেবার প্রয়াস শুরু হল। 
তাঁদের আশঞ্কা 'ছিল্স--সভাপাঁত নির্বচুনের রায় বজায় থাকার অর্থ দলের সংসদাঁয় 
কর্মসূচীর পাঁরবর্তন। শেষ পর্মস্ত তাঁদের চেম্টা সফল হল। এখন প্রশন এই, 
নর্বাচকমণ্ডলণীর রায় মেনে নেওয়ার পথে বাধা ছিল কোথায়? উত্তর স্পম্ট : 
পুরাতন ওয়ার্কং কমিটির সদস্যদের প্রত তাঁদের আঁধকতর আনুগত্য । তাহলে 
দৈখা যাচ্ছে কয়েকজন ব্যান্ত স্বাধীন শনর্বাচনের রায় মেনে নিতে ত পারেনই 'ন, 
উপরন্তু তাকে অকার্যকর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং শেষ পর্যস্ত সফলও 
হয়েছেন। আমার দূঢ় বিশ্বাস, তাঁরা কখনই সফলকাম হতেন না যাঁদ না তাঁদের 
পেছনে থাকত প্রাদোশক সরকারর ক্ষমতা ও মর্যাদা। মন্ত্রীরা যে কংগ্রেসের স্বাধীন 
ও গণতাম্তিক 'সিদ্ধান্তসমূহ পদদালত করতে পারেন একথা বিশ্বাস করা এখনও 
যদি আপনার পক্ষে কম্টকর হয়, তাহলে আর আমার বলবার 'িছন নেই। 

কংগ্রেসের আভ্যন্তর এক্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমও আপনারই মত 
সজাগ। কিস্তু আমাদের জজ্ঞাস্য--কণ ভাবে এই এঁক্য আনয়ন করা সম্ভব--একজন 
ব্যান্তর সপক্ষে পদত্যাগ করে অর্থাৎ “নেতা-নশীতি” মেনে নিয়েঃ অথবা স্বার্থ- 
বৃদ্ধির দ্বারা সংযুস্ত একাঁট গোম্ঠীর হাতে স্থায়িভাবে সমস্ত ক্ষমতা তুলে 'দিয়ে ঃ 
না দেশের মধ্যে সমস্ত মতের অনূবতাঁদের জন্য স্ছান করে দিয়ে এবং সর্বসম্মত 
একটি কার্ধক্রম গ্রহণ করে? নাকি একটি দ্বি-দলীয় প্রথা প্রবর্তন করে, যাতে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কার্যপারিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর সংখ্যালঘু দল থাকবেন 
বিরোধী দলে। এই প্রশ্নগ্বীলর উত্তর দিতে হবে। নত ও কার্ধক্রম স্থির 
করার আগেই আমাদের পরিজ্কারভাবে ভেবে নিতে হবে কী ভাবে আমরা কংগ্রেসকে 
চালাব। 'বাঁধসম্মত এীতহ্যের অভাবে, ক্ষমতার দ্বন্ৰে কোলাহলে 'বভেদ দেখা 
দেবেই। যথার্থ এঁক্য স্থাপন না করেই যাঁদ একপক্ষকে তাদের আভযোগ বিস্মৃত 
হওয়ার বিধান দেওয়া হয় তাতেও বিশেষ ফলোদয় হবে বলে মনে হয় না। বিশেষত 
অপরপক্ষ যখন তাঁদের নিজস্ব অসস্তোষ ভূলে যেতে অক্ষম এবং তা দূর করতে 
বদ্ধপরিকর বলেই মনে হচ্ছে। মনে হয় আপাঁন একথাটা বুঝতে পারছেন না ষে 
পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পল্থ যে জাতীয় প্রস্তাব এনেছিলেন তা অনৈক্য আনয়ন 
করতে এবং কংগ্রেসের অন্তর্গত 'বাভম্ন দলগুৃলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার 
সম্ভাবনা ক্ষুপ্ন করতেই সাহাধ্য করবে। ওই প্রস্তাবাটর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 
প্রাতীক্রয়ার পঁরণামও বোধহয় আপাঁন অনুভব করতে পারছেন না। প্রস্তাবটি 
কংগ্রেসের আভান্তর এঁক্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে । যার পারণামে হয় সমস্ত 
প্রগতিপল্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ করে বোরয়ে আসতে হবে, এবং সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে 
পড়বে একাট ক্ষুদ্র গোজ্ভশর হাতে এবং ফলত শেষ প্যস্ত কংগ্রেসের প্রাণবন্তা নষ্ট 
হয়ে যাবে। আর না হলে কংগ্রেসের মধ্যে নিদারুণ অন্তদ্ঘন্ নিরস্তর চলতেই 
থাকবে। 

পুরাতন ওয়ার্কিং কমার কাতিপয় সদস্য কোন বাধা স্ষ্টি করেনান, একথা 
আপনি কেন বা কেমন করে বলছেন তা আমি বুঝতে পারাছ না। কারণ স্পম্টতই 
শ্‌রু থেকেই বাধা দেওয়া হয়েছে। আম এই বাধা দানের 'বাভন্ন শ্তরগুলি 
দেখাতে চেম্টা করব। 

সভাপাতি-নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার পর যাঁদ এমনই মনে করা হয়ে থাকে 
যে এই নির্বাচনের দ্বারা পূরাতন ওয়াং কাঁমিটির নখাঁত ও কার্য বত 
হয়েছে, তাহলে ওয়ার্কিং কামাটর সদসাদের কর্তব্য ছিল সে রায় অনুগতভাবে 
মেনে নেওয়া এবং সভাপাঁতকে 'বাধসম্মত ভাবে কার্ধপাঁরচালনার পথ উন্মন্ত করে 
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দেওয়া। কিন্তু ব্যন্তগত ভাবে আমি এ-মত সমর্থন কার না এবং অনেকে আমার 
মত মানেন। সভাপাঁত নির্বাচনের ফলকে আমি মনে কার উত্ত পদের দুই প্রাথার 
দাঁবর মধ্যে একজনের অনুকূলে নির্বাচকমণ্ডলীরু আধকাংশের রায়। এই দুই 
ব্যান্ত হচ্ছেন সূভাষ ও ডঃ পট্রীভি সীতারামাইয়া। দ্বিতীয়ত, আম মনে কার এর 
দ্বারা সভাপাঁত নির্বাচনের যে প্রথা অনুসৃত হয়ে আসাঁছল তার প্রাত প্রাতবাদ 
জানান হয়েছে। অর্থাৎ ষে বিষয়ের বিচার তাঁদেরই করা উচিত সেটি একটি ক্ষুদ্ু 
গোষ্ঠীর দ্বারাই শ্ছিরীকৃত হয়, এটা 'ির্বাচকমণ্ডলন চানান। এবং একাঁট গণতান্্ক 
প্রাতজ্ঞানের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ন্যায্য আঁধকার তাঁরা চেয়েছেন। 

তাই যাঁদ' হয় তাহলে সভাপাঁত নির্বাচনের পর সবচেয়ে যুস্তিযুস্ত এবং সরল 
পথ ছিল একাঁট সাধারণ নীতি ও কর্মপল্থা স্থির করে নেওয়া । মহাত্বাজণর মাধ্যমে 
এটি করা খুবই সম্ভাব্য ছিল, কারণ তাঁর উপদেশ উপোক্ষত হওয়ার বা তাঁর প্রভাব 
অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সূুভাষের নির্বাচনের সঙ্গে কংগ্রেসে 
মহাত্াজীর মর্যাদার কোনই সম্পর্ক নেই। শক্ত সে পথে না গিয়ে মীমাংসায় 
উপনীত হবার জন্য পদত্যাগ করে পৃরাতন ওয়ার্কং কাঁমাঁট এক অচলাবস্থার সৃষ্টি 
করলেন। আর তা করে তাঁরা বাধা সাঁষ্টই করোছলেন বলতে হয়। পরবত 
কার্যক্রম সন্দেহাতাঁত ভাবে প্রমাণ করেছে যে ক্ষমতাত্যাগের কোন ইচ্ছাই তাঁদের 
ছিল না। দেশকে তাঁরা বোঝাতে চেয়োছলেন যে যেহেতু তাঁদের মনোনশত ব্যান্তকে 
মভাপাঁত হিসাবে নির্বাচন করা হয়নি সেহেতু তাঁদের কংগ্রেসের কার্যে সহযোগিতা 
ধন্ধ করতে হতে পারে। এমন কি এর পেছনে এমন হীঙ্গতও ছিল যে প্রয়োজন- 
বোধে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির সরকারগুলিও পদত্যাগ করতে পারে। শেষোক্ত 
ধ্যাপারাটর সঙ্গে স্পষ্টভাবে পুরাতন ওয়ার্কিং কাঁমাটির বা তার সদস্যদের কারও 
নাম উচ্চারিত হয়েছে, একথা আমি বলাছ না কিন্তু সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রচারের 
কোন প্রাতবাদ যে করা হয়নি তা থেকেই বোঝা যায় যে ্লী্সত পথেই জনমত 
গড়ে উঠোছল। 

ভ্রিপুরাঁতে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে বাধাদানের দ্বিতীয় শ্তর। আপান বলেছেন 
যে, কোন ব্যন্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সমক্ষে প্রস্তাব উত্ধাপনের অর্থ 
ঘাধাদান নয়। আপনার মন্তব্যাট বোধহয় আঁতি-সরলীকরণ। আপাঁন যা লিখেছেন 
তা থেকে মনে হয় প্রস্তাবগদিল নিরালম্ব, তাদের না আছে কোন পটভূমি, না আছে 
মূল বা হীতিহাস। উদ্যোন্তাদের কার্ধক্লমের আভাস প্রকাশ করা ছাড়া প্রস্তাব 
উত্থাপনের অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এবং এই দষ্টকোণ থেকে বিচার 
করলে বোঝা যাবে যে পণ্ডিত পল্থের প্রস্তাবটির পিছনে নিম্দোন্তর্প কার্যক্রম 
বিদ্মান। এটির উদ্দেশ্য ছিল সভাপতির কার্ষের স্বাধীনতা হরণ করে তাঁকে 
নিরস্ত করা এবং এইভাবে সভাপাতি-নির্বাচনের ফল অকার্ষকর করা। সভাপাঁতিকে 
পদচ্যুত করার প্রয়াসের সঙ্গে এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, আর এমনও নয় যে 
সৈরকম পরিকজ্পনা প্রথমেই ভেবে দেখা হয়ান। তবে বোঝা 'গয়েছিল যে সে পথ 
সহজগম্য হবে না। 

ইভান ভাবে একটি প্রস্তাব উদ্যাপন করে তার সাহায্যে সভাপাঁতিকে 
ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের ক্ষমতা পাঁরআগ করতে বাধ্য করা, এই ব্যাপারটি 
অত্যন্ত চমকপ্রদ কারণ এতাবৎকাল অন্যসৃত নশতির সঙ্গে এর কোনই মিল নৈই। 
এরকম প্রয়াস অনর্থক আরও এইজন্য যে গান্ধীজশর সঙ্গে পরামর্শ না করে ওয়াকিং 
কমিটি গঠনের চেস্টা বা চিন্তা সুভাষ" করেনাঁন। যাঁদ এই মর্মে একটি সুস্পষ্ট 
নিদেশের প্রয়োজন হয়েই থাকে তবে সে-প্রয়োজন শূধ্‌ এই বংসরই আছে তা নয়। 
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কংগ্রেসে গান্ধীযুগের সচনা থেকে, অর্থাৎ ৯৯২৯ থেকেই সে প্রয়োজন থেকে গেছে। 
এর অন্তার্নীহত কপটতার জন্য প্রস্তাবাট আমার আরও অরনচকর মনে হয়েছে। 
এর উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন ওয়ার্কং কামাটর সদস্যদের অনুকূলে একাঁট আস্থা- 
জ্ঞাপক ভোট আদায় করে নেওয়া, এবং তাঁদের 'ফারয়ে আনা। বিষয়াট আরও 
ঘোরাল করে তোলা হল একই সঙ্গে মহাত্মাজীর সপক্ষে আস্থাজ্ঞাপক ভোট চেয়ে। 
ভাবটা দেখান হল এমন যাতে মনে হয় পুরাতন ওয়ার্ক কামাটর পদত্যাগকারী 
সদস্যদের প্রাত আম্ছা না রাখলে মহাত্মাজীর প্রাতি আস্থার আস্তত্ব থাকে না। আম 
এ-ও বলব যে মহাত্মাজীর নিজের বিবৃত দাট সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যান্তগত বিষয়ের 
মিশ্রণ সহজ করে দিয়েছে। কিস্তু আমার মনে হয় একথা বললে অন্যায় হবে না 
যে যাঁদ পুরাতন ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্যরা গান্ধণজশীর নামের আড়ালে আত্মগোপন 
না করে নিজেরা সরাসার এগয়ে আসতেন তাহলে তাঁরা আঁধকতর সংসাহস ও 
অকপটতার পাঁরচয় দিতেন। মহাত্মাজীর স্থান আমাদের রাজনৈতিক সব 'িতকের 
উধের্য এবং তাঁকে স্বস্থানে স্বমাহমায় থাকতে দেওয়াই কর্তব্য ছিল। 
আপনার পত্রের আরও কয়েকাট 'বষয় পাঁরজ্কার করে নেওয়া দরকার । বাংলার 
প্রীতানীধদের ডুপ্রকেট. টিকিট ইস্‌ করা সম্পর্কে আপাঁন যা বলেছেন সে সম্পকে 
অন-সন্ধান করে আম যা পেয়োছি বলাঁছ। বাংলার অনেক প্রাতানাঁধ ব্রিপূরী পেশছে 
দেখেন যে তাঁরা তাঁদের কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছেন। এজন্যই তাঁরা ডুপ্লিকেট 
কার্ড পাওয়ার জন্য যথারীতি আবেদন করেন। তাঁদের যেসব বন্ধু তখনও গিয়ে 
পেশছানান তাঁদের তরফেও তাঁরা আবেদন জানিয়ে রাখেন। তাঁদের আশঙ্কা 'ছিল 
না হলে তাঁদের বন্ধুদের ডুপ্রীকেট কার্ড পেতে অনেক দৌর হয়ে যাবে। অবস্থা 
অবগত হয়ে নাঁখল ভারত রাম্দ্রীয় সাঁমীতর হাত থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাম্ট্রয় 
সামৃতি ব্যাপারাটর ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহ্‌ল্য, বাংলার প্রাতাঁনাধদের ব্যান্তগত- 
ভাবে তাঁরা জানতেন, কাজেই নির্ভুল ও দ্ুতভাবে সমস্যাটির সমাধানের ক্ষমতাও 
তাঁদের ছিল। কিন্তু প্রাদোশক সাঁমাতর এই সহযোগতার প্রস্তাব নাখল ভারত 
রাষ্ট্রীয় সামাত প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে এই হল যে যেসব প্রাতানাধ বন্ধুদের 
জানিয়েছিলেন শুধু তাঁরাই পেলেন ডুপ্লিকেট টিকেট। এই অবস্থায় প্রাদোশক 
কর্তৃপক্ষ আবার ব্যাপারাটতে হস্তক্ষেপ করে মান্র ছয়টি ছাড়া সবগাীল আবেদন 
সম্পকেহি বাঁধসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক সাঁমাতর 
অনুরোধেই 'নাঁখল ভারত ও প্রাদৌশক, দুই সাঁমীতিরই একজন করে প্রাতানাঁধ 
মিলিতভাবে আধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশকালে বাংলার প্রত্যেক প্রাতানাধর প্রবেশপত্র 
পরাক্ষা করে দেখেন। বলা বাহুলা, এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রাতানাধ হিসেবে 
কোন অনাঁধকারী যাতে আঁধবেশন মণ্ডপে প্রবেশ করতে না পারে সৈ সম্পকে 
[নঃসল্দেহ হওয়া । যাই হোক প্রবেশপত্র পরাঁক্ষা কালে একজনও অনাধকারণ ব্যন্তির 
আবির্ভাব ঘটোন। ডুপ্রিকেট কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে কোন গোলমাল থাকলে 
মণ্ডপের প্রবেশ পথে এই পরাঁক্ষায় তা ধরা পড়ত। কজেই এ ব্যাপারে কোন ভূলচুক 
যাঁদ গোড়ায় হয়েই থাকে সোঁট বড় করে দেখা ঠিক নয়। অন্ধের প্রাতীনাঁধদের 
ব্যাপারে একটা বড় রকমের গোলমালের খবর পেয়োছলাম; জান না সেক্ষেত্রে 
প্রবেশপথে পরাঁক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা। হয়ত আপনারা 
এ-সম্পর্কে কিছ খোঁজখবর নিয়ে থাকবেন। 
ধদের টাকা খরচ করে নিযে যাওয়া হয়েছে বলে আপাঁন যা লিখেছেন 
সেটি আমার কাছে নতুন খবর। জানতে পার কি কার দ্বারা, কখন এবং কোথায় 
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তা হয়েছেঃ এককালে যখন “নো-চেঞ্জার” আর “প্রো-চেঞ্জার”দের মধ্যে বন্ধ ছিল, 
তখন নাক এই ধরনের কথা শোনা যত যে দুই দলই নিজেদের সমর্থকদের উপাস্ছিতি 
সম্পর্ক নিঃসল্দেহ হওয়ার জন্য তাদের যাতায়াতের খরচপন্র দিয়ে 'ঈদতেন। অবশ্য 
এর সত্যামথ্যা জানবার কোন চেষ্টাই আম কোনাঁদন কারান আপনার শচাঠতেই 
আম প্রথম জানলাম যে অতাঁতের ওই দ্টাম্ত এইবার অনুসত হয়েছে। 

আপাঁন লিখেছেন যে জাতীয় দাঁব সম্পাঁকত ষে প্রস্তাবাটি আর্পান এনোছলেন 
আম তার প্রাতিকুলতা করায় আপাঁন নাক বিস্ময়বোধ করোছলেন। যাঁদ প্রস্তাবাঁট 
সম্পর্কে আমার সংশোধনণ প্রস্তাবাট আমায় তুলতে দেওয়া হত তাহলে অবশ্যই 
মূল প্রস্তাবাটর বিরোধিতা আমায় করতে হত না। কিন্তু যেহেতু আমায় সে-সুষোগ 
দেওয়া হয়নি সেহেতু আমি বাধ্য হয়েছিলাম প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার 
বাধসঙ্গত ভাবে জানাতে । আমার মনোভাবের সপক্ষে যে যান্ত ছিল তা আম 
দপস্ট করেই বলোছলাম আমার বন্তৃতায়। দুর্বল, আকর্ষণহশীন এই দাঁব আমাদের 
পক্ষে কিছমান্র ফলপ্রদ হত না। এমন প্রস্তাব বছরের পর বছর গৃহীত হয়ে 
আসছে কিন্তু তার ফলে আমাদের শন্রুপক্ষও ভীত হয়ান, জনগণও অন-্প্রীরত 
হয়ন। এমন হওয়ার কারণ, এই" সব দাব স্বীকৃত না হলে ক করা হবে সে 
সম্পর্কে কোন স্পম্ট ও বলিষ্ঠ কার্যক্রম আমাদের ছিল না। আর সময়-সীমা 
নিধাঁরত করে দেওয়ার প্রাতিবাদ করতে গিয়ে আপনি যা বলেছেন তা থেকে মনে 
হয় বুঁঝবা কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে এমনতর সময়-সীমা নিদেশি করে দেওয়া 
আভনব ব্যাপার। আমাদের দাঁব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সময়-সধমার কথা বলা 
যাঁদ নিরর৫থক বাগাড়ম্বরই হয় তবে অনুমান করি, আমার চেয়ে মহত্তর ব্যান্তরা 
অতীতে যখন এমন কথা বলেছেন তাঁদের কথাকেও ওই বাগাড়ম্বরের পর্যায়েই ফেলা 
উাঁচত হবে। 'হিটলারী-পল্থায় যাঁদ সুযোগ পেলেই প্রচণ্ড আঘাত হানার কথা 
সময়-সীমা প্রস্তাবে বলা হত, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেরকম আঘাত হানার 
শীল্ত যাঁদ থাকত আপনাদের তাহলে অবশ্য আপানি তার বিরোধিতা করতে পারতেন। 
কিন্তু সামারক অভ্যু্থান আকাস্মক হয়ে থাকে, তার জন্য আগে থেকে নোটিশ 
দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। কিন্তু তা বোধহয় সত্য ও আহংসা-নীতির বিরোধী । 
সত্যানসরণ করেই আমরা শত্রুকে জানিয়ে দিতে চাই ষে আমরা প্রস্তৃত। যে আঘাত 
আমরা তাদের দেব তার প্রাত অন্তত আকস্মিকতার আভিযোগ তারা যেন আনতে 
না পারে। আকাস্মকতা রণনীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান কিন্তু সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে 
বোধহয় নয়। 

কিন্তু এসব কথাই হয়ত অপ্রাসাঙ্গক। সময়-সণমার ব্যাপারে কংগ্রেসের দক্ষিণ- 
পন্থা মহলের আপান্তর কারণ নিজেদের শক্তি-সম্পকে নয় দুবলতা সম্পকে তাঁদের 
সচেতনতা । দক্ষিণপল্থীরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন ভারতের জনগণের প্রাত। 
তাঁদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতায় ও স্বচেষ্টায় প্রতিরোধ সংগঠনের শন্তিতে আজ 
তাঁরা আচ্ছাহন। তাই তাঁরা এমন সময়-সীমা চান না যা আঁতকরান্ত হলে কার্ধক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হতে তাঁরা বাধ্য হবেন। বর্তমান পারাস্থীত 'িষ্লেষণ করে আম এই 
অভিমতে উপনীত হয়েছি। আমার দিদ্ধাস্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে। 

বর্তমানে অনুসরণীয় নীতি ও কাষক্রম সম্পকে আমার অভিমত আমি নিখিল 
রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ে প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করেছি। জলপাইগাঁড়তে অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপাঁতর ভাষণে আমি তার আভাসও দিয়োছিলাম। 
দুভা গ্যবশত ভ্রিপরীতে কতকগযাল ব্যান্তগত ব্যাপারই প্রাধান্য লাভ করল। বাংলায় 
কোয়ালশন মল্রিসভা" গঠন সম্পর্কে আমার মত আমি ওয়ার্কং কমিটির বৈঠকে 
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নিবেদন করোছ। প্রশাসানক কার্যে যোগদান নিশ্চিতভাবে দক্ষিণপল্থী কার্য। 
কিন্তু যখন একবার কংগ্রেস তা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখন আমার মতে, 
তথাকাঁথত কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেলণ প্রদেশগীলর মধ্যে কোন পার্থক্য করা অনুচিত। 
অবশ্য শেষোল্ত ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কার্ক্রম অবশ্যই গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শেষ 
পর্যন্ত একথা ত মানতেই হবে যে কংগ্রেস ষেসব প্রদেশে সংখ্যাগারষ্তা লাভ করেছে, 
তা করেছে একাঁট আপাঁতক কারণে । সে কারণ হল সেই প্রদেশগাীলতে 'হন্দুরাই 
সংখ্যাগীরষ্ঠ। গত দুই বংসরের আঁভজ্ঞতায় আশা কার আপাঁন নিশ্চিত বুঝছেন 
যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভারত শাসন আইনের অবসান ঘটাবার অথবা তার বিরদ্ধে 
সংগ্রাম করবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করেনাঁন। 

গান্ধীজীকে আম যে চিঠি 'দিয়োছলাম তাতে সভাপাঁত ও গান্ধীজীর মধ্যে 
সহযোগিতার অবসানের ইঙ্গিত আছে বলে আপাঁন মনে করেছেন। আপনার 
অনৃমান অভ্রান্ত নয়। আমি আগেই বলেছি, গান্ধীজীর চ্ছান ও মর্যাদা ও পুরাতন 
ওয়ার্কং কামার কয়েকজন সদস্যের স্থান ও মর্যাদা-এই দূইকে আমি কখনই 
আভন্ন বলে মনে কার না। এ-সম্পর্কে আম অনেক কথা ইতিমধ্যেই বলোছ। 
আর কিছ: বলার প্রয়োজন আছে বলে আম মনে করি না। 

এই চিঠিটি শেষ করবার আগে আর একটি ভ্রম আমার সংশোধন করে দিতে 
হচ্ছে। প্রায়ই দেখি, ধরে নেওয়া হয়, আম যা লাখ সূভাষও বুঝিবা তার সঙ্গে 
একমত। তা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ প্রাত ব্যাপারেই সুভাষের সঙ্গে পরামর্শ 
আম করি না বা করতে পার না। সুভাষও তা পারে না। গন্ধীজীকে লেখা 
আমার সাম্প্রাতক পন্রের একটি প্রাতালাঁপ অবশ্য আমি সূভাষকে পাঠিয়োছ। 
তাকে জানাতে বলোছি যে কোন কোন বিষয়ে তার সঙ্গে আমার মতের মিল ব' 
এরা মোট কথা, সুভাষ আমাকে তার পক্ষ থেকে কোন আমমোস্ত'রনামা 
মান। 

আশা কার আপনি ভাল আছেন। গত দু-তিন সপ্তাহ ধরে আমার স্বাস্থ্য 
ভাল যাচ্ছে না। ভাবছি ইস্টারের অবকাশে কোন শৈলাবাসে গিয়ে কয়েকটা দিন 
বিশ্রাম নেব। 

ভবদায় 
শরৎচন্দ্র বসু 


জয়ালগোরা পোঃ 
জেলা মানভূম, বিহার 
এপ্রল ১৫, ১৯৩৯ 


২৬০ স[ভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক লাখিত 


শপ্রয় জওহর, 

মহাত্সাজীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে 'তাঁন তার প্রাতাঁলাঁপ অন্যান্যদের 
মত তেমার কাছে পাঠিয়েছেন কিনা জান না। যাঁদ তুমি তা না পেয়ে থাক 
সৈজন্য সর্বশেষ পাঁরক্ছিতি তোমাকে জানাচ্ছি। তোমার মতামত ও আমার ভবিষ্যৎ 
কর্মক্ম সম্পর্কে তোমার উপদেশ পেলে খুশী হব। 

মহাত্মাজী একটি সমসত্বমূলক ওয়ার্কং কামিট গঠন করার পক্ষে । তান চান 
আম প্রথমে কমিটির সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করি এবং তারপর আমার কার্ধসূচী 
ঘোষণা কাঁর। তারপর রায়ের জন্য 'নাখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর সম্মূখীন হই। 

আম মহাত্মাজীক বার বার জানিয়েছি একাধিক কারণে আমি এরকম কমাট 
গঠন করতে পারি না। তাছাড়া আমার নিজঙ্ব কর্মসূচী প্রণয়ন ও ঘোষণার দায়িত্ব 


৩৩৯) 


কংগ্রেস আমায় দেয়ান। একটি বিশেষ পক্ধাততে (পল্থের প্রস্তাবানুযায়ী ) আমায় 
ওয়ার্কং কাঁমাঁট গঠন করতে শুধু বলা হয়েছে। 

কয়েকটি 'বিকক্প প্রস্তাব দিয়ে আম এই বলে শৈষ করোছ যে সব কিছ: ব্যর্থ 
হলে ওয়াঁকং কাঁমাট গঠনের দায়ত্ব তাঁরই গ্রহণ করা কর্তব্য-কারণ সমসত্মূজক 
ওয়ার্কং কাঁমাট গঠনের যে প্রস্তাব 'তাঁন 'দয়েছেন তা গ্রহণ করতে আম অক্ষম। 
শেষ দুটি চিঠিতে আম এ কথাই বলোছ জোর 'দয়ে যে তাঁরই গ্রহণ করা উাঁচত 
এই দায়ত্ব। 

আম জান না মহাত্মাজী স্বয়ং ওয়ার্কং কাঁমাটি ঘোষণা করবেন কিনা । যাঁদ 
করেন তাহলে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটবে। কিন্তু যাঁদ তান তা না করেন? 
সেক্ষেত্রে বিষয়াট যাবে নাঁখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমাতর সামনে । এরকম পাঁরচ্ছিতিতে 
তাঁরাই বা ক করবেন আম জান না। 

আমার ধারণা পন্রালাপের মাধ্যমে কোন মশমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে না। 
আম মহাত্সাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোন একটা মীমাংসায় পেশছাবার শেষ চেজ্টা 
করব। কিন্তু রাজকোটের ব্যাপারে গান্ধীজীর গাঁতাবাঁধ এখন আঁনাশ্চত। এমন কি 
বাম্ট্রীয় সামাতির আঁধিবেশনে তিনি কলকাতা আসবেন না তারও কিছু ঠিক 
নেই। অবশ্য তিনি একটি তারবার্তায় আমায় জানিয়েছেন ষে তান আসবার 
প্রাণপণ প্রয়াস” পাবেন। 

এখন গান্ধীজী যাঁদ ওয়াকিং করমাট গঠন না করেন, সেক্ষেত্রে আম গান্ধীজণীর 
সাক্ষাৎ সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় সামাতর আঁধবেশন স্থগিত রাখব? এই মুলতুবশ কি 
রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের সমর্থন পাবে? নাকি আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার 
অভিযোগ উত্থাপত হবে? অনেকেই মনে করেন যে আমাদের সাক্ষাংকার ও 
মীমাংসার শেষ চেস্টা না হওয়া প্ষস্ত রাষ্ট্রীয় সাঁমাতর আঁধবেশন না হওয়াই ভাল । 
ঘাদ মহাত্মাজী ২৭ তাঁরখের পূর্বে ওয়াকিং কাঁমাটর বৈঠক যখন বসার কথা-- 
কলকাতায় পেশছতে না পারেন তবেই আঁধবেশন স্থগিত রাখার দরকার হবে। এখন 
এই আঁধবেশন সম্পর্কে তোমার মত কশ? 

মহাত্বাজী যদি ইতিমধ্যেই আমাদের পত্লাবলধ তোমাকে পাঠিয়ে না থাকেন 
তাহলে আমি তা পাঠিয়ে দিতে পার। 

আর একটি কথা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে আসা কি তোমার পক্ষে সম্ভব 
হবেঃ তাহলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে পারে এবং কি ভাবে অগ্রসর হওয়া 
যায় সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ আমি পেতে পারি। 

চিঠিটা সংক্ষেপে ও খুব তাড়াতাড়ি লিখে এক বন্ধ মারফৎ পাঠাচ্ছি। আমি 
জানি না সবশেষ পাঁরস্থিতি সঠিক জানাতে পারলাম কি না-_আশা কার পেরেছি। 

যঁদি তুমি আসবার মত সময় করে উঠতে পার, তাহলে সময় বাঁচাবার জন্য 
তুমি তুফান এক্সপ্রেস (এইট ডাউন) ধরতে পার। বিকাল ৪-৩০ 'মানটে সৌঁট 
ধানবাদ পেশছায়। তুমি বম্বে মেলে ফিরে যেতে পার। মধ্যরাত্রে সোঁট ধানবাদে 
অসে। ধানবাদ থেকে জামাডোবার দূরত্ব ৯ মাইল। স্টেশনে তোমার জন্য গাড়ি 


থাকবে। 
প্রশীতিবদ্ধ 
সুভাষ 


৩ ৩ 


২৬১ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লাখত 
এলাহাবাদ 


এপ্রল ১৭, ১৯৯৩৯ 

শ্রদ্ধেয় বাপুজন, 

সুভাষের সঙ্গে আপনার যে-সব পন্র-বানময় হয়েছে তার সমু্দায় প্রাতালপি 
প্যারেলালজী আমায় পাঠাচ্ছেন। আমার আশওকা হচ্ছে এই প্রালাপ এখন একটি 
অচলবাস্থায় পেশছেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটবে কেমন করে বুঝতে পারছি 
না। দূভভাগ্যক্রমে আমি নিজে দি পক্ষের কোনটির সঙ্গেই পুরোপুরি একমত 
নই। এই জন্যেই আমি চেয়েছিলাম চুপ করে থাকতে । চেয়েছিলাম কাউকে কিছ 
না-লিখতে এবং না-বলতে। কিন্তু এমন অসহায়ভাবে ভেসে চলাটাও কিছ ভাল 
নয়। সমস্যাগ্ীল জরুরী এবং ফলাফল, ভেবে দেখলে, দুঃখকর। 

আপানি যাঁদ খ্দব বড় রকমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে যে কোনাঁদনই 
আমরা এ অবস্থা আতিক্রম করতে পারব বলে আমার ত মনে হয় না। আপনাকেই 
নেতৃত্ব নয়ে এীগয়ে আসতে হবে। ঘটনাম্তরোতকে নীরবে দেখে যাওয়া ঠিক হবে 
না। সুভাষের 'কছ? কিছু দোষব্রুটি থাকতে পারে, কিস্তু তাঁর মন সংবেদনশীল, 
বন্ধ_তাপূর্ণ মনাভাবের প্রাত উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমার দঢ় 
বিশ্বাস, আপান যাঁদ মনঃস্ছির করে তা করতে পারেন তাহলে এই অচলাবস্থার 
অবসান আপনি ঘটাতে পারবেন। 

রাজকোটের গুরুত্ব আম বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় কংগ্রেসের 
সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে কেন্দ্র করেই আপনার 
বর্তমান কার্যক্রম স্ছির করা উঁচত। আম আশা কার আমার এই কথায় আপনি 
সায় দেবেন। কাজেই আমি অনুরোধ করব আপনাকে যে, কিছঢকালের জন্য 
রাজকোটের কাজ মুলতুবাঁ রেখে কংগ্রেসের দকেই আপাঁন মনোযোগ 'দন। রাম্ট্রীয় 
সামতর অধিবেশনে আপনার অন্পস্থিতির সম্ভাবনাই উদ্বেগজনক। তার সরল 
অথ" হচ্ছে এই যে, অবস্থার আরও অবনাঁত ঘটবে এবং সমগ্র কংগ্রেস টুকরো টুকরো 
ছয়ে ভেঙে পড়বে। রাম্দ্রীয় সাঁমাতির আধিবেশনের পৃবেই এর একটা নিম্পান্ত 
ছয়ে যাওয়া দরকার। বিষয়াট রাষ্ট্রীয় সামাতির হাতে দিলে আরও জট পড়া ছাড়া 
কছন হবে না। আম চাই সুভাষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটুক। সরাসার 
সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ছাড়াও সাধারণ ভাবে এই সাক্ষাৎকারের বহু সুফল 
দৈখা দেবেই। 

ওয়ার্কং কমিটি গঠনের ফলে যে বিলম্ব ঘটেছে-তা ভাল নয়। কম্তু শুধু 
বিবাদ করবার জন্যেই যাঁদ আমরা 'ালত হই তাহলে সেটা হবে আরও খারাপ। 
রাম্ট্রীয় সাঁমাতর আঁধবেশন দু-এক সপ্তাহ স্থগিত রাখলে (মানতে ব্যাপারটা 
যাদও আম অপছন্দ কার) যাঁদ আপনার সুবিধে হয় এবং মীমাংসায় উপনশত 
হওয়ার সহায়ক হয় তাহলে তা স্থগিত রাখা চলতে পারে। 

আম এইমান্র সুভাষের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। সে অনুরোধ 
করেছে তার সঙ্গে দেখা করে বষয়াট নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করতে। কিন্তু 
আমার ত মনে হয় না যে, আমাদের আলাপ-আলোচনায় কোন স্মানাদর্ট ফল পাওয়া 
যাবে। কোন পক্ষের মধ্থপান্র ত নই আম, কাজেই মীমাংসার সূত্র আমার হাতে 
নেই। তবু তাকে 'না” বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দু-এক দিনের মধ্যে 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে স্মির করোঁছ। তাকে যে আঁম কণ বলব 
সৈ-সম্পর্কে স্পস্ট কোন ধারণা নেই আমার মনে। এখনকার মত আমার এই মনে 
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হচ্ছে যে আম তাকে একটি পরামশই 'দতে পাঁর। তা হোল ওয়ার্কং কমাটির 
সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তাব করার ভারুট সে যেন সম্পূর্ণভাবে আপনার 
উপর ছেড়ে দেন। সে অবশ্য তার কিছ; ?কছু মক্তামত আপনাকে জানাতে পারে। 
কিন্তু তা পারবেন একথা স্পষ্টভাবে জেনে নিয়ে যে, তা গ্রহণ অথবা বর্জনের পূর্ণ 
আঁধকার আপনার থাকবে। আর কার্ধ্রম নিরধারত হবে '্রিপুরী কংগ্রেসের 
্রস্তাবাবলশ অনুসারে, যার অন্যতম অর্থ, অতাঁত কার্ধক্রমের সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ 
ঘটান হবে না। 

এখন সুভাষ যাঁদ এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে দায়িত্ব আপনার এবং আপানি 
তা ঞাঁড়য়ে ষেতে পারবেন না। আমি এখনও মনে কার, টোদল্লশীতেও একথাই 
ভেবোৌছলাম আমি) যে সূভাষকে সভাপাঁতি হিসেবে গ্রহণ করা আপনার পক্ষে 
সঙ্গত। তাকে অপসারণের প্রয়াস আমার বরাবরই মনে হয়েছে আতমান্রায় ভ্রান্ত- 
পথ। আর ওয়ার্কং কামাটর কথা যাঁদ বলা হয়, তার ভার আপনার। একই 
ধরনের মতাবলম্বীদের নিয়ে এই কাঁমাঁট গড়ে তোলার আদর্শাট যাঁদ সংকীর্ণ ভাবে 
ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তেমন ভাবে গড়া কাঁমাট শাঁস্ত অথবা দক্ষতা কোনোটিই 
অজ্ন করতে পারবেন বলে ত মনে হয় না। অবশ্য মতের ব্যাপারে কোন রকমের 
এঁক্য 'নশ্চয়ই থাকবে । তা নাহলে আমরা ত কাজ করতেই পারব না। ওয়া্কং 
কফামাটতে কয়েকজন ব্যান্তর থাকা বা না-থাকা নীতি-নিধ্ধারণের ব্যাপারে কোন 
বড় রকমের পরিবর্তন সম্ভব বলে আম মনে করি না। অবশ্য কোন ব্যান্তর 
আকন্তারকতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কেউ যাঁদ সান্দহান হন সেকথা আলাদা। কিন্তু 
এই মতৈক্যের মধ্যে রাজনৈতিক দর্ষ্টভঙ্গীর এঁক্যকে ধরলে চলবে না। 
দৃষ্টিভঙ্গী যাই হক না কেন যাঁদ তাঁদের কর্ক্ষেত্র আভন্ন হয় তাহলেই হল। 
মোট কথা এই কথাটা আমাদের কিছ:তেই ভোলা উচিত নয় যে একমতাবলম্বী 
একাট ওয়ার্কং কামিটি গঠন করলেই সারা কংগ্রেস প্রাতষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে 
একমতাবলম্বী হয়ে উঠবে না। শেষোস্ত ব্যাপারাট তখনই সম্ভব যখন একমতাবলম্বী 
শব্দাট আমরা ব্যাপক ও উদার অর্থে গ্রহণ করব। 

বিগত কয়েক মাস যাব কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে আপাঁন 'বচলিত 
হয়েছেন এবং দুনশীত ইত্যাদর নিন্দা করেছেন। আমার ত মনে হয় মতাঁনাববশেষে 
প্রাতাঁটি শুভবাদ্ধিসম্পন্ন কংগ্রেসকমারঁ এ সমস্যার সমাধানে আগ্রহী । কণ্গ্েসের 
বাইরে নানা রকমের উপাদান কাজ করে চলেছে, এদের উপর আমার বরাবরই নজর 
আছে এবং আম স্বীকার করাছ যে নানা ঘটনার গাঁত এবং নতুন নতুন শান্তর 
ক্রিয়া-প্রীতক্রিয়া সম্পর্কে আমি উদ্বেগ পোষণ করাছ। আম শুধু সাম্প্রদায়ক 
প্রশ্নের কথাই বলাছ না। আরও অনেক গভীরতর ও দুরপ্রসারণ শান্ত কাজ করে 
চলেছে। যাঁদ এই সাঙ্ধক্ষণে কংগ্রেস দূরবল ও বহুধাবিভন্ত হয়ে যায় তার ফল 
মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করে যেতেই হবে। এক্য 
অটুট রাখতেই হবে। তাই, আপনাকে আমার এই অনুরোধ যে, আপাঁন মনঃস্থির 
করে এই ব্যাপারটি মিটিয়ে দিন, যাঁদও সমাধানের সে-পল্থায় আমরা সকলেই খুশী 
হতে নাও পারি। একমান্র এভাবেই আমরা আমাদের হীশ্সিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে 
চলতে পাঁর। না হলে আমরা অনড় হয়ে পড়ে থাকব। 

নিজের সম্পর্কে একটি কথা। আমার দুর্ভাগ্য আমি বড় বোশ রকমের 
ব্যন্তবাদী। আম লক্ষ্য করাছলাম ইদানশং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকগযীলতে আম 
দ্বাস্তবোধ করিনি, সম্ভবত সহকমাদেরও বিরন্তিভাজন হয়েছি। কিন্তু কোন পক্ষে 
সাঁদচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাই আমার মনে হয়েছে এতে থাকা আমার 
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পক্ষে ঠিক হবে না। আরও গুরুতর কিছু কারণ বিদ্যমান থাকায় আমার মনে 
হয়েছে যে সৃভাষ যাঁদ অন্যরকমের কাঁমাট গড়ে তাতে থাক আমার পক্ষে আরও 
শস্ত হবে। আমার এই ধারণা, ও অনন্ভাতি এখনও অপাঁরবার্তত রয়েছে। কিন্তু 
এখন যে অচলাবস্থার সৃষ্ট হয়েছে তার অবসানকল্পে কাঁমাটতে আমার উপস্থিতি 
যাঁদ সহায়ক বলে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে কাজ করতে অসম্মত হতে পার না। 
এমনতর সম্ভাবনা সম্পর্কে উৎফুল্ল নই আঁম। কিন্তু বর্তমান পাঁরাস্থিততে যাঁদ 
তেমন দায়িত্ব দেওয়াই হয় আমায়-তা আঁম এাঁড়য়ে যেতে পার না। 


ক্লেহবদ্ধ 
জওহরলাল 
মহাত্মা গান্ধী 
রাজকোট 
২৬২ আবুল কালাম আজ কর্তৃক লাখত 


এপ্রল ১৭, ১৯৩৯ 

প্রয়বরেষু | 
জওহর, এলাহাবাদে যে দুর্ঘটনায় পড়োছিলাম তার কথা যখন ভাব তখন মনে 
হয় ব্যাপারটা এখানে না ঘটে যাঁদ কলকাতাতেই ঘটত? এখানে যে সেবা-শশ্রুষা 
আমি পেয়েছি তার বেশী কী-ই বা পেতাম সেখানে? সাঁত্য বলতে কি, আপনার 
দরদী মনের যে স্পর্শ পেলাম তার চেয়ে বেশী কি পেতাম আত্মীয়-স্বজনদের 
কাছেঃ জান না হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ডাল কেমন করে উজাড় করে দেব আপনার 
কাছে। আমার হৃদয়ের পান্রাট কানায় কানায় ভরে উঠেছে আপনার প্রণাঁতর 
করুণাধারায়। 

অনেক 'জীনস আছে এমানতে যা সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে 
যারা একটি স্থায়ী চিহ রেখে যায়। এলাহাবাদ থেকে আসার পথে (পথ ত ছিল 
একটিমাত্র রাত্রির) আমার সুখসাচ্ছন্দ্যের খুটিনাটি ব্যাপারেও যে কতটা দৃষ্টি ছিল 
আপনার! কত কী যে দিয়েছেন আমার সঙ্গে। এখানে এসে দেখাঁছ ডালাটিতে 
আঁডকোলোনের একট মস্ত শাশও রয়েছে! 

সুভাষ গান্ধীজীকে যে চঠিগুলি দিয়েছেন সেগ্ীল আপাঁন দেখেছেন কিনা 
জানি না। ব্যাপারটা সাত্যই দঃঃখের যে সুভাষবাব্‌ ভ্রিপুরর আগে যেখানে 
ছিলেন এখনও ঠিক সেইখানেই রয়ে গিয়েছেন আর তিপুরপ-প্রস্তাবগ্যাল মেনে নিয়ে 
তদন*সারে কাজ করে এই অবস্থার উন্নতি তিনি ঘটাবেন_ এমন সম্ভাবনাও বড় 
কম। একাঁদকে পল্থ-প্রস্তাবকে তিনি গঠনতন্ন-বিরোধী ও বিধিবহিভূতি বলছেন, 
অন্যদিকে 'তাঁন চান যে গান্ধীজণী কয়েকাঁট শর্ত মেনে 'িন। এইসঙ্গে তিনি 
এমনতর মত প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছেন না যে, সমাজতন্ত্র দল নিরপেক্ষ না 
থাকলে পন্থ-প্রস্তাব পাস হতেই পারত না। 

যাই হক, কংগ্রেস সুভাষবাবুর সঙ্গে চলবে না। সমস্ত ব্যাপারটি একটি: 
অচলাবস্থায় উপনীত হবে। কাজেই আমাদের ভাবিষ্যৎ কাক্রম স্ির করে নিতে হবে। 

আমার মতে সনভাষবাব্দর ব্যাপারটা দক্ষিণ-বামের দ্বন্দ্ব নয়, একমতাবলম্বী বা 

নিয়ে ওয়ার্কং কাঁমাট গঠনে প্রশ্নও নয়। এট একান্তভাবে 

সএভাষবাব, ও তাঁর কয়েকজন সমর্থকদের ব্যাপার। এই গ্রান্থ কিভাবে মোচন করা 
হবে তাতে কিছ; যায়-আসে না। আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন পৃথকভাবে ও গভশর- 


৩৩ 


ভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। তবেই আমরা সমাধানে উপনীত হতে পারব। 
আমি আশা করি আমার শেষ চিঠিটি আপ্লান পেয়েছেন আর সুলতান আহমদ 


সম্পর্কে লখনউ-তে ফোন করেছেন। হাঁত- * 
১" /৫৮4০-4 


২৬৩ স;ভাষচন্দ্র বস; কর্তৃক লিখিত 
এ জিলগোরা পোঃ 


এপ্রল ২০, ১৯১৩৯ 
প্রয় জওহর, 
আজ আমি মহাতআ্আাজীকে দুটি টোলগ্রাম পাঠিয়োছি, একই দিনে তাঁকে পাঠানো 
[চিঠিতে তার একাঁটর বন্তব্য পুনরাবাত্ত হয়েছে। আমার 'চঠি ও টোলিগ্রামের 
প্রীতাঁলাপ আঁম এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। 
টোৌলগ্রামাটতে (আমাদের পন্রালাপ এখন প্রকাশ না-করার কথা যাতে আছে) 
তোমার নাম ব্যবহার করেছি। আশা কার তোমার আপাঁত্তর কিছু নেই তাতে। 
গাঙ্ধীজীর জ্বরের খবরে আম উদ্বিগ্ন হলাম। আশা কার [শগাঁগরই তা 
সেরে যাবে। কিন্তু ভগবান না-করুন, তাঁর জহর যদ এর মধ্যে না ছাড়ে তাহলে 
আম কী করব? এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ প্রত্যাশা কার। এখন তাঁর শরীর 
এত দরর্বল জেনে উদ্বেগ বোধ কর়াছি। তুম এ বিষয়ে অনগ্রহ করে কিছু লিখবে 
আমায়। আম আগামীকাল--একুশে, কলকাতা যাঁচ্ছ। 
প্রীতবদ্ধ 


সুভাষ 
২৬৪ স*ভাষচন্দ্র বস; কতৃক মহাত্মা গান্ধীকে 'লাখত 


জিলগোরা পোঃ 
জেলা মানভূম, বিহার 
এাপ্রল ২০, ১৯৩৯ 
শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী, 
আজ আম .আপনাকে নীচের টৌলগ্রামটি পাঠিয়েছি : 
“মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট। 
আপনার অসংস্থতার সংবাদে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করাছি। দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা 
কার। আমি ও জওহরলালজী আশা কার যে আমাদের সাক্ষাংকার ফলপ্রদ হবে 
এবং আমাদের সাধারণ লক্ষ্যের দকে এঁগয়ে যাওয়ার জন্যে সমস্ত কংগ্রেসকম্র 
সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে। কলকাতায় শিগাঁগরই ত আমাদের দেখা হচ্ছে, 
তাই মনে হয় তার আগে আমাদের পন্রালাপ প্রকাশ করা বোধহয় ঠিক হবে 'না। 
প্রণাম__সুভাষ।” 
গত তিন সপ্তাহ ষাবং আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘ পন্রালাপ হয়েছে। পত্র মারফৎ 
এই আলাপে ওয়াক কাঁমাট গঠন সম্পর্কে কোন ফলোদয় হয়ান। তব; এর দ্বারা 
আমরা পরস্পরের মতামত স্পম্ট ভাবে ব্যস্ত করতে পেরেছি, এটাই আপাতত 
মল্যবান। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী সমস্যাটির একটা নিষ্পাস্ত হয়ে যাওয়া দরকার, 
কারণ একটি ওয়াক কমিটি ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কাজ চালিয়ে যাওয়া 
ঈ্টশকল। দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা ও বতর্মান আন্তজাতিক পাঁরাস্থাত যা 


৩৩৬ 


দাঁড়য়েছে তাতে স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেসকমাঁদের ভেদাভেদ দুর করে 
এঁক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি সংযস্ত ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক 
পাঁরাশ্থীত যে দুত খারাপের ?দকে যাচ্ছে তা ত আপানি দেখতেই পাচ্ছেন। '্রাটিশ 
পার্লামেন্টে যে সংশোধনণ বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে 
পারা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রদেশগাঁলর যেটুকু ক্ষমতা আছে যন্ধকালীন অবস্থায় 
তাও কেড়ে নেওয়া হবে। যেটুকু বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা থেকেই স্পম্ট বোঝা 
ধাচ্ছে যে এক অভূতপূর্ব সংকটের দিন আজ সমাগতপ্রায়। সেই সংকটের 
সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে যঝতে গেলে আমাদের ভেদাভেদ ভুলে 
রে সুশ্‌জ্খল ও এক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। আপাঁন যাঁদ এাগয়ে এসে নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন তবেই তা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আমরা সকলে 
সাধ্যমত পারস্পারক সহযোগিতা করব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। আর 
তখন এটাও দেখবেন যে দুনীীত দূর ও 'হংসাত্মক কার্যকলাপ ও মনোভাব রোধের 
ব্যাপারেও আমরা একটি সাধারণ কর্মক্ষেত্র খুজে পাব। যাঁদও এটাও উল্লেখ করা 
দরকার,.ষে এই দুনাীতর পারমাণ ও 'হিংসাত্মরক মনোভাবের মাত্রা সম্পর্কে আমাদের 
মধ্যে মতভেদ (িদ্যমান। আর কার্ধক্রম সম্পর্কে বলা যায় যে 'নাখল ভারত রাম্দ্রীয় 
সামীতই তার রূপরেখা নির্ধারণ করে দেবেন_অবশ্য প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব 
মতামত সামাতির সামনে রাখার আঁধকারী। কার্ধক্ম সম্পর্কে আমার ধারণা হল 
এই যে, আসন্ন সংকটের কথা মনে রেখে আমাদের কার্ধক্রম নির্ধারণ করতে হবে, 
আর তাহলেই আমরা দেখব আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন বড় রকমের মতপার্থক্য 
থাকতেই পারবে না। 

শনাঁখল ভারত রাষ্ট্রীয় সামাতর আধবেশন বসার আগে আমাদের যে সাক্ষাৎকার 
ঘটবে আম তার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আঁছ। বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে ক্রমেই 
এই মত দ্রুত দানা বাঁধছে যে, পারস্পারক বোঝাপড়ার দ্বারা ওয়ার্কিং কামাঁট গঠনের 
সমস্যাঁটর সমাধান করতে হবে, তত্বগত মতভেদ বা ?ীাবগত ভুলবোঝা ও মতান্তর 
যৈন এর অন্তরায় না হয়। পল্থপ্রস্তাব অনুসারে ওয়াকিং কামাট গঠনের দায়ত্ব 
আপনারই, এবং আপাঁন দেখবেন যে যখন আপাঁন সে দায়ত্ব পালন করতে এগিয়ে 
আসবেন, তখন, আমরা সকলেই আপনার সঙ্গে সাধ্যমত সহযোগতা 'নশ্চযয়ই করব। 
জওহর গতকাল এসৌছল এখানে । বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তার সঙ্গে 
এ যা হরি নার আমাদের মতৈক্য লক্ষ্য করে আঁম খুশী 
| 

আমার মনে হয় কলকাতা যাওয়ার পথে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও নেমে 
ও একাঁদনের জন্যে থেমে-নিরাবিলিতে দুজনে মিলে একটু আলাপ করে নিলে 
ভাল হয়। আপাঁন যাঁদ নাগপ্রের পথে আসেন তাহলে মোদনীপুূর (খড়াপুরের 
কাছে) হবে সবচেয়ে ভাল জায়গা। আর যাঁদ চেওকি দিয়ে আসেন তাহলে 
বর্ধমানের কাছাকাছি কোন জায়গা আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে 
আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি এবং তার উত্তর আশা করাছি। এটা না 
হলে কলকাতাতেই দেখা করব আমরা । আমি জণ্হরকে আমাদের আলোচনায় 
যোগ দিতে অনুরোধ করোছ, সে সম্মত হয়েছে। 

আপনার জবরের খবরে আম চিস্তিত। 

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ০09৬ 


মলেহবদ্ধ 
স*ভাষ 


৩৩৭, 


২৬৫ সভাষচন্দ্র বস কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 


এীপ্রল ২০, ১৯৩৯ 

মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট 

সাতাশে কলকাতা আসছেন জেনে খুব আনান্দত। আপাঁন যেখানে খুশি 
থাকবেন, কোন আপান্ত নেই তাতে। তবে আমার মনে হয় আপনার ব্যান্তগত 
চ্বাচ্ছন্দ্য ও সাধারণের স্যাবধার জন্য নগরের উপকণ্ঠে কোন বাগানবাঁড়তে থাকলেই 
ভাল হয়। এ ব্যাপারে সতীশবাবূর সঙ্গে পরামর্শ করে আবার তার পাঠাব কলকাতা 
থেকে। জওহরলালজশ কাল এখানে ছিলেন। দুজনেই মনে কার যে আপাঁন 
যাঁদ কলকাতার কাছাকাছি কোথাও একাঁদনের জন্যে থামেন, তাহলে আমরা দুজনেই 
আপনার সঙ্গে কিছ] ব্যান্তগত কথাবার্তা বলে নিতে পার। এতে আপনার সম্মতি 
থাকলে তার করে জানাবেন কোন পথে আপাঁন আসছেন। তাহলে স্বাবধে মত 
কোন জায়গায় আপনার নামবার ব্যবস্থা করব। একুশে কলকাতা যাচ্ছি। 


সুভাষ 
২৬৬ লেডশ ত্যস্টর কক 'লাখত 
প্রয় পাঁণ্ডিত জওহরলাল নেহর:, 

গত গ্রীন্মে আপনার সঙ্গে গাইীদালউ নামের সেই নাগা মেয়োটর ব্যাপার নিয়ে 
যে কথা হয়েছিল তা হয়ত আপনার মনে আছে। ১৯৩০ সনে কয়েকজন মাঁণপুর- 
ভ্রমণকারণদের হত্যাপরাধে ১৯৩৩ সনে মেয়োটকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল। এই 
ব্যাপারাট "নিয়ে ইন্ডিয়া আঁফসের সঙ্গে আমার বেশ কিছু পন্নালাপ হয়েছে। তার 
ফলে তাঁরা এ সম্পর্কে অনেক খ:টিনাঁট সংবাদ সংগ্রহ করে আমায় সে সব জানিয়েছেন। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যাপারটা এই রকমঃ জাদোনাং বলে একাঁট লোক 'নিজেকে 
অবতারগোছের বলে জাহর করে, গাহীদালউ ছিল তার উত্তরসাধিকার মত' 
হত্যাকান্ডগুি সংঘটিত হয়োছিল ওই জাদোনাং-এর ইন্টদেবতার উদ্দেশে িবোৌদত 
বলি হিসেবে। এই সম্প্রদায়ের খ্পরে পড়ে কুকি নামের পুরো একাটি গোম্ঠী 
লোপাট হওয়ার আশঙ্কা নাকি দেখা দিয়েছিল। গাইদিালিউয়ের 'িরৃদ্ধে আনীত 
আভযোগ প্রমাণিত হয়োছল, তবে তার বয়স এবং তার উপর জাদোনাংয়ের প্রভাবের 
কথা বিবেচনা করে আদালত তার মূত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করবার বিপক্ষে মত প্রকাশ 
করেন। 

প্রকাশ যে নাগাদের মধ্যে ওই আন্দোলন এখন বন্ধ হয়নি, এবং মেয়েটিকে মযুন্ত 
দিলে তা নাকি আবার জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা । মেয়েটিকে 'মাঁণপুর রাজ্য ও 
আসাম প্রদেশের শান্তর পক্ষে বিলক্ষণ বিপদের কারণ বলে" মনে করা হচ্ছে। 

ভারতসচিব এই ব্যপারটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে জানাচ্ছেন যে গাইদালিউয়ের 
দণ্ডের ব্যাপারটি সম্রাটের প্রাতানাধর এন্তয়ারভুন্ত, এবং যেহেতু ব্যাপারাঁট সম্নাটের 
প্রতিনিধির এন্তিয়ারতুত্ত, এবং যেহেতু ব্যাপারটি মাঁণপূর রাজ্যের এবং ব্রিটিশ 
এলাকার বাইরে, অতএব, এ ব্যাপারে মহামান্য সম্াট বাহাদুরের বিশেষ ক্ষমতার 
প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি (ভারতসচিব) সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য। 

আমার আবেদনে আমি জানতে চেয়োছলাম যে এই রকম অজ্পবয়স্কা মেয়ের 
পক্ষে সাধারণ কারাদণ্ডের চেয়ে কোন রকমের সংশোধন ও গঠনমূলক রশীতির প্রয়োগ 
বেশী ভাল হত কনা? উত্তরে আমায় জানান হয়েছে ষে আসাম জেলে 'বোরস্টাল। 
রীতির একাঁটি সরলীকৃত রূপ নাকি প্রবার্তত হয়েছে এবং তাতে মেয়োট কিছুটা 
শিক্ষা্দীক্ষার সুযোগ পাবে। আমাকে "আরও আশা দেওয়া হয়েছে গাইদালিউ 
সম্পকে আমার প্রস্তাবগুলি মহামান্য সম্মাটের প্রাতিনাধর 1ববেচনা: জন্যে সৃপারিশ 
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করা হবে। আশা কার, আমার প্রয়াসের কিছু শুভ ফল দেখা দেবেই। যাঁদও 
ব্যাপারটায় এত সময় লাগল বলে আমি দঃখিত। 
আশা কার আপনার কন্যা ও ভগ্রী এখন ভাল আছেন। 


ভবদীয় 
নানাস ত্যাস্টর 
২৬৭ মাও সে-তুং কর্তৃক 'লাখত 
জে নেহরু, এস্কোয়ার, মে ২৪, ১৯৩৯ 
আনন্দ ভবন এলাহাবাদ, ইউ পি. ইয়েনান, শেনাঁস 


প্রয় বন্ধ, 
ডাঃ এম অটলের নেতৃত্বে যে মোডকেল ইউনিটাট এসেছেন তাঁদের অভ্যর্থনা 


জানাতে পেরে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামে চীনের জনগণের 
উদ্দেশে প্রোরত ভারতীয় জাতীয় কধেগ্রসের শুভেচ্ছা ও উৎসাহের বাণী পেয়ে 
আমরা আনান্দত। 

আপনাকে জানাতে চাই যে ভারতীয় মোঁডকেল ইউীনট তাঁদের কাজ সুরু করে 
খদয়েছেন এবং সমগ্র অস্টম রুট আর্ম তাঁদের স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়েছেন। 
তাঁরা যেভাবে হাসিমুখে ও স্বেচ্ছায় আমাদের দুঃখকম্টের ভাগ নিচ্ছেন, তা তাঁদের 
সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তাঁদের সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। 

এই সুযোগে মহান ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-যাঁরা এই 
মৈডিকেল ইউনিট ও অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়েছেন আমাদের-_ তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করাছ। আশা করি, ভাবষ্যতও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের জনসাধারণের 
অবাচ্ছন্ন সাহায্য আমরা লাভ করব এবং এই ভাবে এক যোগে জাপানী 


সাম্রাজ্যবাদীদের 'বতাড়নে সমর্থ হব। 
শেষোন্ত হলেও অন্যন, আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও আন্তারক 


প্রশীতি নিবেদন করি। আপনার 
২৬৮ বল্পভভাই প্যাটেল কতৃক লিখিত ] বোম্বাই 


জুলাই ৩, ১৯৩৯ 
খৃপ্রয় জওহর, 


১লা তাঁরখে সার্‌ এস. বাপুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আণলিক পাঁরকল্পনার 
€জোনাল স্কীম) কথা বলোছলেন। বাপু তাঁকে বলেই" দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে 
তাঁর (বাপুর) সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার নেই। বাপ এ ব্যাপারে রাজেন্দ্রবাবুর 
কাছ থেকে যে বার্তা পেয়েছেন তার উল্লেখ করে বলেন যে সার এস এবং মুসাঁলম 
লীগে তাঁর অন্যান্য যে সব বন্ধ;রা আছেন তাঁরা ইচ্ছে করলে ব্যাপারাট নিয়ে 
প্লাজেন্দ্রবাব; ও কংগ্রেসের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। 
তবে এটাও স্পম্ট করে নেওয়া দরকার যে আলাপের ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকে 
কোন রকমের শর্ত আরোপ করা হবে না। তান আজ রান্রে আবার আসছেন। 
তার ফল 'কছুই হবে না। 


৩৩৯ 


বাপু তাঁর সীমান্ত যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। কারণ বাদশা খান তাঁকে তার 
করে জানিয়েছেন যে &ই জুলাই তাঁরখে তাঁর যান্রা সুর; করা দরকার। 

বাপুর সঙ্গে সাক্ষাংকারের যে বিবরণ হরিজন পন্রে প্রকাশিত হয়েছে সোৌঁট 
সম্পর্কে আগের দিন বাপুর সঙ্গে কথা বলবার সময় আপাঁন একটু উত্তোজত 
হয়োছলেন। আপনাকে ওই রকম ক্রুদ্ধ হতে দেখে আমরা সকলেই দুঃখিত 
হয়েছিলাম এবং আমাদের মনে হয়েছিল যে আপাঁন বাপুর প্রাত আদৌ স্মাবচার 
করতে পারেনীন। আমার ত মনে হয় যে এমনতর ঘটনা আর দু-একটা ঘটলে বাপু 
তাঁর বর্তমান কর্মক্ষেত্র (জনসেবা ও রাজনীতি) থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে 
পেশছতে বাধ্য হবেন। তাঁর বয়স হয়ছে একাত্তর, তাঁর আগের দৌহক শান্তও 
আর নেই। আপনাকে উত্তেজত দেখলে তিনি আঘাত পান। আমার মনে হয় না 
যে তাঁন আপনাকে যতটা ভালবাসেন ততটা আর কাউকেই বাসেন, তাই, তান 
যখন দেখেন যে তাঁর কোন কাজে আপাঁন অসুখী হয়েছেন, তখন গভগর ভাবে 
তা নিয়ে ভাবতে বসে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। সোঁদন সন্ধ্যার পর থেকেই তানি 
অবসর গ্রহণের কথা ভাবছেন। আর তাঁর সঙ্গে পৌরন ও ভারুচার আলাপ ও 
রাজেনবাবকে লেখা খ্ঘরশেদ-এর চিঠি তাঁর সেই ভাবনার আগুনে আরও ইন্ধন 
যুগিয়েছে 

আম তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে হঠাৎ তাঁর পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। কিন্তু আপাঁন তাঁকে চেনেন। আম জানিনা আম তাঁকে 
বোঝাতে পারব 'কনা। 

আমার মনে হয়েছে ব্যাপারটি আপনাকে জানয়ে রাখা দরকার। আপা যাঁদ 
উঁচত মনে করেন তাহলে চিঠি লিখে তাঁকে জানাবেন যে এ ব্যাপারে আপনার 
সঙ্গে ভাল রকম আলোচনা না করে তান যেন "সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। 

প্রীতি সম্ভাষণান্তে-_ 

বল্লভভাই 


২৬৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত 
সেবাণ্রাম, ওয়ার্ধা 
জুলাই ২৯, ১৯৩৯ 
শৃপ্রয় জওহরলাল, 


ধামাইদের নেতৃত্বের ভার নিজে না নিয়ে তোমার উপর [দলা'ম। আমার মনে 
হয়, আমার দিক থেকে কোনরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই গুরুদায়ত্ব পালন করা 
উাঁচত তোমার। দেশীয় রাজ্যগদলি যেন দেশের অন্যান্য অণ্ল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
রয়েছে এবং কংগ্রেসের বাণী যেন ঠিকমত সাড়া জাগাচ্ছে না সেখানে । এই জন্যেই 
স্টেটস কনফারেন্স-এর উদ্যোগ আয়োজন। আম হাতমধ্যেই হারিজনে এই মত 
প্রকাশ করোছ যে-_রাজ্যগনীলর কোন সংগঠন বা মণ্ডল তোমার কাঁমাটর সঙ্গে 
যোগাযোগ না রেখে কোন কাজ যেন না করে। আমাকে যাঁদ কোন কাজ করতেই 
হয়, তা আমি করব তোমার মাধ্যমে, মানে, যাঁদ কোন বিষয় আমার কাছে পাঠাও 
তবে। ওয়াক কমিটির সম্পর্কে যেমন মতামত প্রকাশ করে থাকি, এক্ষেত্রেও 
তা করব। গোয়ালয়রের জনসাধারণের উদ্দেশে এই মর্মেই গতকাল কিছ বলে 
পাঠিয়েছি। সংম্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমাদের কাঁমাটর সামান্য 
পদনগণঠিন দরকার । 

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর যাওয়া হয়ে উঠল না আমার। আমি রাজ্য সরকারের 
আঁতাঁথ হয়ে সেখানে থাঁক, এটা শেখ আবদূল্প' ও তাঁর বন্ধুরা পছন্দ করবেন না। 


৩৪০ 


আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছিল যে রাজ্য সরকারের আমন্দ্রণ গ্রহণ করা উচিত 
হবে। আম ধরেই নিয়োছলাম শেখ আবদুল্লার সম্মাত পাব এ ব্যাপারে । কিন্তু 
দেখাঁছ আমারই ভুল হয়োছিল। « অগত্যা রাজ্য সরকারের আঁতথ্য প্রত্যাখ্যান করে 
শেখের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। রাজ্যসরকার এতে অস্বান্ত বোধ করলেন। কাজেই 
কা*্মশীর যাত্রার কার্যক্রমই দিতে হল বাঁতল করে। দু দফা বোকামি করলাম আর 
?ক_-তোমাকে ছাড়া একাই যেতে পারব এমন দুঃসাহস করেছিলাম আর রাজ্য- 
সরকারের আতিথ্য গ্রহণের আগে শেখ আবদলল্লার অন্মাত গ্রহণ করিন। আমি 
ভেবেছিলাম যে রাজ্যসরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জনগণের সেবা করবারই সুযোগ 
পাব। আঁম স্বীকার করাছ শেখ এবং তাঁর বন্ধবর্গের যতটুকু পাঁরচয় পেয়োছ 
তাতে খুশী হতে পারিনি আমি। আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে যে তাঁদের 
মনোভাব অত্যন্ত অযৌন্তক। খান সাহেব তাঁদের অনেক চেস্টা করোছিলেন 
বোঝাবার। তাতে কোন ফল হয়ান। 

তোমার 'সংহল ভ্রমণ গৌরবময় হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল ক হল তা নিয়ে 
আমার, কোন 'চস্তা নেই। সালে তায়েবজীী আমায় বলছেন তোমায় ব্রহ্গদেশে 
পাঠানোর জন্যে, আর তআ্যাশ্ড্রজ এই প্রসঙ্গে দাক্ষণ এীসয়ার কথা বলাছিলেন। 'সংহলে 
কংগ্রেসের একটি প্রাতানাধদল পাঠানোর চিন্তা হঠাৎ আমার মাথায় এসোঁছিল, 
পিস্তু অন্য দর প্রস্তাব পেলেও কেন জাননা, তেমন উৎসাহ বোধ করাছ না। যাই 
হোক, দেখা হলে কথা হবে এ বিষয়ে। আশা করি তুমি বেশ তাজা আছ আর 
কৃষ্ণা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ উপভোগ করছে। 

ভালবাসা 
বাপ, 


২৭০ মহাত্মা গান্ধী কতৃক লাখত 


সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
আগস্ট ১৯, ১৯৩৯ 
প্রয় জওহরলাল, 


ভাবাছলাম, অন্য সময়ের অভাবে ওয়াঁ্কং কাঁ্মাটর সমক্ষেই প্লানং কাঁমাট 
সম্পর্কে কিছ; বলব কিনা তোমায়। আজ সকালে তোমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার 
পর শঙ্করলাল এসোঁছলেন এখানে। সঙ্গে এনোছলেন তাঁকে এই বিষয়ে লেখা 
কূপালানর একাঁট চিঠির প্রাতাঁলাপ। কৃপালান এ ব্যাপারে যেসব আপাঁন্তর কথা 
তুলেছেন তাতে আমার সায় আছে। সত্যি বলতে কাঁমাটর কার্যকলাপের 
উপযোগিতা বুঝে উঠতে পাঁরান আমি কোন দিন। আর এর কাজকর্মের বিবরণ 
ওয়াকিৎ কামাঁটকে ঠিকমত জানানো হয় কিনা তাও জানিনা। এর অসংখ্য সাব- 
কামটিগ্যালর আস্তত্বের সার্থকতা বুঝতে আমি অক্ষম। আমার মনে হচ্ছে প্রভৃত 
অথ এবং প্রচুর সময় এমন একটি কর্মে ব্যায়ত হচ্ছে ধার ফল একেবারেই কিছ 
হবে না, কিংবা খদুব সামান্য কিছু হবে। এই হল জামার সন্দেহ। এ ব্যাপারে 
তোমার কাছ থেকে কিপিং আলোক চাই। আমি জান তোমার মন রয়েছে চপনে। 
তোমার মনোভাব যাঁদ শাহের জানা থাকে তাহলে না হুয় তাঁর কাছ থেকে তা 
ছা চারার রা তোমার মহান 
পরিক্রমা শেষ করে র এস। তোমায় সতত ং 
৪ ৯৯৯০৯৬৬ রক্ষা করুন এবং নার্বঘে। 
ভালবাসা 
বাপ 


৩৪১ 


২৭১ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত 


আগস্ট ১৭, ১৯৩৯ 

ধপ্রয়বরেষু 

জওহরলাল, আপনার পনের জন্য ধন্যবাদ। এলাহাবাদের ঠিকানায় পর পর 
দুটি চিঠি দিয়েছি, আশা কার সেগুঁল আপনার সমখপে উপাস্থিত হতে পেরেছে। 

রাজেন্দ্রবাবু কমিটির সমক্ষে আমার পন্রটি উপস্থাপন করোছিলেন কিনা আমার 
জানা নেই। "তান এবং বল্পভভাই আমায় খুব অনুরোধ করোছিলেন যে, যাঁদ আমি 
উপস্থিত থাকতে না পারি, তাহলে, আঁম যেন আমার মতামত বিস্তৃতভাবে একাট 
পত্রের মাধ্যমে পেশ কার। এবং সেজন্যই বিস্তারিত ভাবে আমার মতামত 'লাপবদ্ধ 
করেছিলাম। আমার মত ছিল : সূভাষবাবুর মনোভাব বা মত ঠিক নয়, এবং 
ওয়াক কামাটর কর্তব্য তাঁদের মত 'দ্বিধাহীনাচত্তে সংস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা। 
কিন্তু আমি এও বলেছিলাম যে এই ব্যাপারে খুব বেশণ কড়াকাঁড় দেখানোটা ঠিক 
হবে না। আমি প্রস্তাব করোছলাম যে যুত্তপ্রদেশে আপাঁন যে প্রস্তাব উত্থাপন ও 
গ্রহণ করেছিলেন সৌঁটর অনুসরণে একটি প্রস্তাব ওয়ার্কং কাঁমাঁট গ্রহণ করুন 
এবং বাকী ব্যাপারাঁট সভাপাঁতর হাতে ছেড়ে দন। সভাপাঁত তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ 
করতে পারবেন, এবং কাঁমাঁট কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পকে মতৈক্য উপনধত হলে 
সভাপাঁত পরবর্তাঁ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এবং এতেও সভাপাঁত সম্মত না হলে 
সদস্যদের বর্তমান পদ থেকে সাঁরয়ে দেওয়া যেতে পারবে । অবশ্য আগামণবার 
তাঁদের নির্বাচনে কোন বাধা থাকবে না। 

আমি ফোনে কথা বলে আপনাকে কন্ট 'দিয়োছলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল 
এই ব্যাপারাঁট নিয়ে আলোচনায় আপাঁন যোগ দেবেন। কিন্তু এখন বুঝাঁছ আপাঁন 
সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং আপনার সম্মাতর 
অনুপস্থিতিতেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহগত হয়েছিল। 

ভবদীয় 


এ. কে. আজাদ 


দি চায়না ডিফেল্স লগগ্ণ 
সেনদ্রীল কমিটি 
হংকং 
সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৩১৯ 


২৭২ মাদাম সান ইয়াং-সেন কর্তৃক লাখত 


প্রয় বন্ধ, 

এই কয়েকটি লাইন লিখাঁছ শুধু এই কথাটি জানাতে যে আপনার চণন 
পরিরুমাকালে আমি আপনাকে স্বাগত সংবর্ধনা জানাতে পাঁরান বলে সাঁত্যই খুব 
দুঃখ বোধ করাছ। ডাঃ ম্দখারজর কাছ থেকে সম্প্রাত জানলাম যে আমার বাতণ 
চুংকিং-এ পৌছয়নি আপনার কাছে। আমি ভাবছিলাম একাঁদন না হয় বিমানষোগে 
গিয়ে দেখা করে আসব আপনার সঙ্গে, ঠিক এমন সময় জানলাম আপনি 
দবদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যাই হোক, আমি বিশ্বাস কার অদূরভাবিষ্যতে 
আমাদের দেখা হবেই। আমি চেয়ে আছি সেই সহদিনের প্রত্যাশায় যোঁদন মৃত্ত 
ও স্বাধীন চীনে আপনাকে স্বাগত জান্নাতে পারব! 

ইউরোপ থেকে যেসব সাহাযোর প্রাতশ্রীত আমরা পেয়েছি তার সুযোগ ত 
এখন গ্রহণ করতে পারছি না, তাই আপনাদের দেশ থেকে 'করকম সাহায্য আশা 


৩৪৭ 


করতে পারি তা নিয়ে এবং মোডকাল রিলিফের কাজ নিয়ে ডাঃ মুখার্জর সঙ্গে 
দীর্ঘ আলোচনা হল। আম জানি এই আলাপের পূর্ণ ববরণ এবং ভারতে 
চায়না ডিফেল্স লীগের একাঁট শাখা স্থাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব আম জানয়োছ 
তা তান নিশ্চয়ই জানাবেন আপনাকে । বর্তমানের জটিল পাঁরাস্থিতির জন্যে হয়ত 
আমাদের সংঘ সাঁরয়ে নিয়ে যেতে হবে কুনামন কিংবা কুইীলনে। যে-কোন 
পারবর্তনের সংবাদ আপনাকে জানানো হবে। 

আপাঁন যে কাজের নেতৃত্ব করছেন তার অগ্রগাঁত সম্পর্কে ওয়াকফহাল থাকতে 
চেষ্টা কর। আমার সহানৃভূঁতিপূর্ণ দৃষ্টি সব সময় রয়েছে আপনাদের আদর্শের 
ও লক্ষ্যের প্রাতি। সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে চনও যে চায়। 

আস্তারক আভনন্দন জানাই। হইীতি॥ 


২৭৩ মহাত্মা গান্ধী করৃকি লাখত 


সুং চিং লিং 


সেবাগ্রাম, ওয়াধ 
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৩৯ 
প্রিয় জওহরলাল, 
চিয়াং কাই-শেককে লেখা আমার চিঠিটি পাঠালাম এই সঙ্গে। চিঠিটা আম 
যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে কিছ: বড়ই হয়ে পড়ল। বোধহয় মূল চাঠাঁটর সঙ্গে 
একাঁট একটি টাইপ করা কপ পাঠালে ভাল হবে। 
মহাদেব গতকাল মাদ্রাজে গিয়েছেন। 
ভালবাসা 
বাপ, 


২৭৪ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক কৃষ্ণ কৃপালাঁনকে 'লাখত 


আনন্দভবন, 
এলাহাবাদ, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৩৯ 

প্রিয়বরেষু 

কৃষ্ণ, তোমার পণচশে সেপ্টেম্বরের চিঠিটি সদ্য এসে পেশছেছে। কর্মভারে 
পিষ্ট এই মানুষাটর প্রতি তুমি কিন্তু মোটেই সুবিচার করোনি। জরুরী হলেও 
এই বিষয়টি সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলার ব্যাপারটা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে 
এাঁড়য়ে যেতাম। কিন্তু তোমাকে লেখা অধ্যাপক সাহার পর্রটি পড়ে দেখলাম 
তাতে এমন অনেক কথা আছে যা ঠিক নয়। এখন যাঁদ চুপ করে থাকি তাহলে 
আরও ভুল বোঝার কারণ ঘটবে। তান বারবার আমার কথা উল্লেখ করেছেন 
এবং আমার সম্পকে এমন অনেক উন্তি করেছেন যা থেকে আম পাঁরকজ্পনা 
কাঁমশনের কাছে যা বলেছি সে সম্পর্কে একটি পুরোপ্যার ভুল ধারণা গড়ে ওঠা 
খুবই সম্ভব। 

বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ আমার নেই। এ সম্পর্কে 
অধ্যাপক সাহা এবং অন্যদের মনে যে ভুল ধারণা স্থান পেয়েছে তা দূর করবার 
চেষ্টা করব। 
আলোচনা হয়নি। অবশ্য বাঁভন্ন সময়ে গৃহীত প্রস্তাবগঁলর মাধ্যমে কংগ্রেসের 
যে নাতি প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তার আলোচনা করোছলাম এবং এইভাবে, 
অপ্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর সেইসব নীতি উল্লেখ করোছ, যেগলির দ্বারা গত কুঁড় 
বৎসর যাবৎ কংগ্রেস প্রভাবিত হয়ে আসছে। কিন্তু আলোচনার কোন স্তরেই আমি 
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এমন কোন কথা বালান যে গান্ধীজীর মত আম শ্রীকুমারাপ্পা বা অন্য কারো চেয়ে 
বেশ বাঁঝ। আম মনে কাঁর যে এই ক্ষেত্রে অন্তত শ্রীকুমারা্পা গান্ধীজীর পক্ষে 
কথা বলার দাব অনেক বেশী রাখেন আমার চেক্ম। তান কয়েক বংসর যাবৎ 
গাঙ্গশজশীর সঙ্গে গ্রামোদ্যোগের কাজে ঘানম্ঠভাবে যুস্ত আছেন, কাজেই ওই বিষয়ে 
এবং কুঁটিরাশিঞ্প সম্পর্কে গান্ধীজীর মত ব্যন্ত করার পূর্ণ আঁধকার তাঁর আছে। 

পাঁরকল্পনা কাঁমাটিতে আমি যা বলোছলাম তার মর্ম এই যে, কংগ্রেস কখনই 
বৃহতীশক্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করোনি, কিন্তু একাধক কারণে (আম নিজে 
সেগ্ীলর যৌস্তকতা স্বীকার করি) কুটির শিল্পের উপর অত্যন্ত গন্রতত্ব আরোপ 
করেছে । আঁম ব্যান্তগতভাবে বৃহখীশঞ্পের পক্ষে । কিন্তু তবুও রাজনোতক, 
সামাঁজক ও অর্থনোতক কারণে আমি খাঁদ ও গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন আস্তারকভাবে 
সমর্থন করে এসৌছ। আমার মনে এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দ্বন্দ 
ছিল না কখনই, যাঁদও দুটিরই বেড়ে ওঠার কয়েকটি দিক নিয়ে 'চন্তাগত দ্বন্ত্ব 
দেখা 'দয়েছে বইকি মাঝে মাঝে। এই ব্যাপারে গান্ষীজীর মতের প্রাতীনাধত্ব হয়ত 
খুব বেশী দূর করতে পারব না আম, কিল্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সংঘর্ষ এতাবংকালের মধ্যে ঘটেনি। 

আমার মনে হয়, কতকগাীল প্রয়োজনীয় ও গরাত্বপূর্ণ িজ্প স্পম্টতই 
বৃহতীশজ্প হিসেবেই গড়ে উঠবে যেমন, প্রাতরক্ষা সম্পাক্তি শি্প। আর 
কতকগূল আছে যা বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র বা কুটিরাশজ্পের মাধ্যমে সংগঠিত হতে 
পারে। শেষের গালকে নিয়ে মতপার্ক্য হতে পারে। এবং এই 
মতপার্থক্যের পিছনে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্বগত পার্থক্য। শ্রীকুমারাপ্পা 
শেষোন্ত পার্থক্যের উপর খুবই জোর দিয়েছেন শত্নোছি। তাঁর বন্তব্য হল, একালে 
ধনতাল্ত্িক ব্যবস্থার অন্তর্গত বৃহতাীশজ্পসমূহ হিংসার ভীত্ততে গড়ে উঠেছে এবং 
তাতে পাঁরবেশনের সমস্যাট সম্পর্ণরূপে উপোক্ষিত। এই পর্যস্ত তাঁর সঙ্গে আম 
একমত। এখন তাঁর মতে কুটিরাঁশজ্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবেশনের ব্যাপারাট 
সূচার্ুভাবে সম্পন্ন হবে এবং তাতে হিংসার পাঁরমাণ অনেক কম। এখানেও তাঁর 
কথায় আমার সায় থাকলেও তার মাত্রা খুব বেশী নয়। হংসা, একচোটয়া আঁধকার 
ও অঞ্$প কিছু লোকের হাতে সম্পদের সমাহরণের মূলে আছে বর্তমান অর্থনোৌতক 
কাঠামো। বৃহত্শিল্প যে আবচার ও হিংসার জন্য দায়ী-একথা ঠিক নয়। দায়ী 
বৃহতীশল্পের অপব্যবহারকারী ধাঁনক ও অর্থাবানয়োগকারীরা। একথা সত্য যে 
বৃহতযন্ত্র মানৃষের গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক উভয় প্রকার শান্তই বহুগুণ বাঁড়য়ে 
তোলে, এবং তার ফলে ভাল মন্দ উভয়েরই সম্ভাবনা যায় বেড়ে। আঁম মনে করি 
ধনতন্তের অর্থনৌতিক কাঠামো বদল করলে বৃহত্যন্ত্রের অপব্যবহার এবং তার ফলে 
উদ্ভূত হিংসা_দূুইকেই বজর্ন করা সম্ভব। ব্যন্তিগত মালিকানা ও সামাজিক 
সমাহরণ, প্রাতযোগিতামূলক হিংসাকে উৎসাহ যোগায়। সমাজতান্লিক সমাজে 
বৃহত্যন্ত্ের কুফল রোধ করা ও সুফল ভোগ করা সম্ভব। 

বৃহতাঁশলপ ও বৃহত্যন্দের মধ্যে কিছু বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান, 
একথা, আমার মনে হয়, মিথ্যা নয়। শাল্তকে কেন্দ্রীভূত করার যে প্রবৃত্তি আছেই, 
তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু পৃথবীতে কোন দেশ বা 
জাত বৃহাশল্পের সহায়তা বাদ দিয়ে প্রগাতর পথে চলতে পারে-এ আম 
ভাবতেও পারি না। এ যাঁদও বা সম্ভব হয় তো তা হবে উৎপাদনের পাঁরমাণ 
খুব কম করে এনে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান খুব নিচু করে দিয়ে। কোন দেশ 


৩৪৪ 


ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অবলহীপ্তর সম্ভাবনা সব সময়েই থাকবে। কারণ তারা 
তো শোষণ করবেই সেই দেশটিকে, 'সুধোগ নেবে তার দূরবলতার। ব্যাপক ও 
বিস্তৃতভাবে কুটিরাশজ্প গড়ে তোলার জন্য দরকার রাজনোতক ও অর্থনোতিক শাল্ত। 
আর এই রাজনোতক ও অর্থনোৌতিক শান্ত তেমন কোন দেশের করায়ন্ত হতেই 
পারে না যে নাক তার সমগ্র উদ্যম কুটরশিজ্পের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রেখেছে । ফলে 
হবে এই ষে, তার পরম কাঁ্খিত কুটিরাঁশন্পের অগ্রগ্গাতিও হয়ে উঠবে অসম্ভব। 

আমি তাই মনে করি যে বৃহৎযল্তের প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ দিয়ে শিল্পায়নের 
'দকে এগিয়ে যাওয়াই ভারতের কাম্য হওয়া উচিত। তা অবশ্যম্ভাবীও বটে। 
কম্তু এই 'শল্পায়নের মান্না ও গুরুত্ব যতই বেশ হক না কেন তার ফলে ভারতে 
ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না- এই প্রত্যয়েও 
আমি অটল। আর সেই কুটিরশিজ্প স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবে, কারও ভার 
হয়ে থাকবে না। আম জানিনা আগামী দু-এক পুরুষের মধ্যে বিজ্ঞান কোন্‌ 
কোন্‌ বস্তু অর্জনে সমর্থ হবে, কিন্তু যতদূর বুঝাঁছ তাতে মনে হয় বৃহতাীশল্প গড়ে 
ওঠার পরেও (যাতে উৎসাহ [দতেই হবে); কুঁটরাঁশল্পের একটি স্বতন্ম ও 
গ্রত্বপুর্ণ প্রয়োজন থেকেই যাবে। কাজেই আসল সমস্যা হচ্ছে, এ দুয়ের সমন্বয় 
ও সহযোগিতা । পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র এর মীমাংসা করবে। বর্তমানে যে 
বিশৃঙ্খল ধনতাল্ত্িক ব্যবস্থা বিদ্যমান তার দ্বারা এর সুসমাধান সম্ভব নয়। 

বিষয়টি সম্পর্কে আমার মত সংক্ষেপে ব্যন্ত করলাম। অন্য কারো মতের ব্যাখ্যা 
আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিস্তু কুটরাঁশজ্পের সপক্ষে যাঁরা কথা বলেন 
তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা আমি সহজেই করতে পারি, যাঁদও তাঁদের দৃম্টিভজশ 
আমি মেনে নিতে অক্ষম। 

দুঃখের বিষয় আমরা বর্তমানে সমাজতান্মিক অবস্থার মধ্যে নেই। আমরা 
আছ একটি অন্তবশর্তকালীন অবস্থায় যখন ধনতাল্লিক কাঠামোয় ফাটল ধরেছে। 
এর ফলে বহাবধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এটা কিন্তু স্পস্ট যে আজকেও 
কংগ্রেসের নীতিই গৃহীত হবে, তার মানে, মূল শিষ্প ও জনকল্যাণকর সংস্থাগৃলি 
(যেমন যানবাহন) রাষ্ট্রের আধকার ও নিয়ল্লণে থাকবে। এখন প্রধান শিল্প 
বলতে যাঁদ আধকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শিজ্প বোঝাই, তাহলে আমরা মোটামুটি কিছটা 
সমাজতান্মকরণ লাভ করব। এই নশীতির পাঁরপূরক হিসেবে আম চাইব যে, 
যেসব বৃহতাশল্পের ক্ষেত্রে ব্যান্তগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে দ্বন্দের 
সম্ভাবনা থাকবে, সেই সব শল্প সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রশয় উদ্যমের আওতায় আনতে 
হবে। তাহলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে নাঁতি গ্রহণ করবে তা বাস্তবে রুপায়িত করতে 
পারবে। নীতি ও তার রূপায়ণে সংগত আনা সম্ভব হবে। 

গত বিশ বংসর যাবৎ কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে আম দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলতে পাঁর যে, এই সব নীতি অ্থনোতক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্‌ফলপ্রদ 
হয়েছে । একথা সত্য যে কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল যে বৃহতশিজ্পগূলি স্বাধীনভাবে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উঁচিত। এই পারিপ্রোক্ষত থেকেই 'িষয়াটর বিচার করতে হবে। 
আমাদের সংগঠন ছিল একটি বেসরকারণ প্রাতষ্ঠানমান্র এবং রাশ্ট্ের অর্থনোতিক 
কাঠামো ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ অবস্থায় বৃহতশিজ্পকে উৎসাহ দানের 
অর্থ ছল ব্যন্তগত বা গোষ্ঠাগত কায়েম স্বার্থকেই উৎসাহ দেওয়া এর মধ্যে 
বিদেশী কায়েমী প্বার্থও আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধ্‌ নাক্রিয় ও বেকার 
মান'ষদের কাজ ব্দাগয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, অসংখ্য মানূষের অবসরকেও কাজে 
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লাগানো । ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাঁগয়ে তোলা। কংগ্রেস 
এই ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে৷ « 

বশদ্ধ তত্তের সাহায্যে নিরালম্ব ভাবে শূন্যে রেখে বিষয়টির বিচার করা চলে 
মা। দেশের বাস্তব অবস্থা ও জীবন্ত তথ্যের সঙ্গে একে 'মাঁলয়ে নিতে হবে। 
মানীবক উপাদানগ্ীলকে আমরা কখনই উপেক্ষা করতে পার না। আজকের চীনে 
কুটরাশল্পের প্রাত বিশেষ কোন প্রবণতা নেই, 'কস্তু ঘটনার চাপে চৈনিকরা অসামান্য 
দ্রুততা ও তৎপরতার সঙ্গে গ্রামাশল্প ও সমবায় সংস্ছাগীল গড়ে তুলতে বাধ্য 
হয়েছেন। আমাদের গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সম্পর্কে চীনের আগ্রহের পাঁরচয় দেখে 
এলাম। হয়ত কয়েকজন চোনক বিশেষজ্ঞ ভারতের গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা সণয়ের জন্য আসতেও পারেন এদেশে । 

অধ্যাপক সাহা বলেছেন, কুঁটরশিঞ্পগুলিকে সনাতন প্রথা আঁকড়ে থাকলে 
চলবে না। কেউ ক বলছে তাদের তা আঁকড়ে থাকতে; আধাঁনকতম বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতর সুযোগ নিতে হবে। কিন্তু একথা বলার সময় মনে রাখা দরকার, এখনই 
কোন কোন জানস সাধারণ গ্রামবাসী পেতে পারে ও নিতে পারে। তার নাগালের 
বা সামর্থের বাইরে কিছু বললে ত বাস্তবব্যাদ্ধর পারচয় দেওয়া হবে না। কাজেই 
যাঁদ সন্তায় সহজে কোন শান্ত ব্যবহার করা যায়, তা করতে হবে। হাল আমলের 
কুটিরাশজ্পের যন্ত্রপাতি যাঁদ খুব দামী হয় বা সহজে তা মেরামতের সুযোগ না 
থাকে তা 'দয়ে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসী কতটুকু বা উপকৃত হবে? চরকার মত 
প্রাচীন ও সাধারণ যন্ত্র কাজে লাগে শুধু এই কারণে যে তাতে কছু-না থেকে 
কিছু হয় আর অবসর সময়ে তা চালানো যায়। যে গ্রামবাসশ চরকা চালায় তাকে 
সম্ভব হলে কিছু ভাল যল্ত্র নিশ্চয়ই দেওয়া উাঁচত। 

জাপানের যে দস্টান্ত অধ্যাপক সাহা দোঁখয়েছেন তা খুব উপযোগী বলে মনে 
হয় না। সেখানে ত ঠিক কুটিরাশল্প নেই, ধা আছে তাকে বলা চলে কেন্দ্রীভূত 
[শিলপসমূহ। পর্ণাঙ্গ বৃহরীশঙ্গপের পক্ষে তা কতটা কাম্য তাতে সন্দেহ 
আছে। 

মনে হয়, অধ্যাপক সাহা ধরেই নিয়েছেন যে, ভারতে এমন কিছ; লোক আছেন 
যাঁরা এদেশের অনেকগ্াল গুরুত্বপূর্ণ শিজ্প িদেশশ শোষকদের বরায়ত্ত থাকার 
তাৎপর্য সম্পর্কে অবাহত নন। এজন্য তিনি দোষ দিয়েছেন আমাদের নেতাদের । 
যেন তাঁদের সম্মত নিয়েই ঘটছে ব্যাপারটা! আমাদের দেশের শিল্পে বিদেশশ 
কায়েমী স্বার্থের সম্প্রসারণ কোন ভারতীয়ই পছন্দ করেন না, এবং তা রোধ করার 
নিরবাচ্ছন্ন প্রয়াস বিদ্যমান। অধ্যাপক সাহা যখন বলেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা 
বড় বড় শিল্পপতিদের (বিদেশীয়রাও আছেন এর মধ্যে) হাতের প্‌তুল-তখন 
তান তথ্য সম্পর্কে অনাভজ্ঞতারই পরিচয় দেন। মানতেই হয় মল্লীরা যেমনটি 
চান ঠিক তেমন ভাবেই কাজ করতে পারেন না তাঁরা। পাঁরবেশের সঙ্গে, ঘটনাবলশর 
সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় তাঁদের। আজকের যে কোন সরকারই কিছু পাঁরিমাণে 
ধনতান্রক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। কিস্তু যাঁদ বলা বায় যে মৃঘল 
বাদশাহদের মতো আমাদের নেতারা 'বদেশশ বাঁণকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে 
রুপায়িত করার কাজে সাহায্য করছেন তাহলে ভারতের আধূনিককালের এীতহাঁসিক 
ঘটনাবলী ও সমগ্র রাম্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনোতিক তথ্যাবলী সম্পর্কে সুবিবেচনার 
অভাবের পাঁরচয়ই দেওয়া হয়। পু 

বিষয়টি বরাট। "যে দুএকাঁট দিকের কথা িশেষভাবে মনে এল সে সম্পকেই 
বললাম। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও গভশর চিন্তার উপযোগণ। কিন্তু দুঃখের 
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বিষয় যে মনোভাব 'ীনয়ে অধ্যাপক সাহার প্রা রাঁচিত তা বৈজ্ঞানকও নয়, 


পক্ষপাতহীীনও নয়। 
ভবদাঁয় 
জওহরলাল নেহরু 
শরীক কপালানি 
শীম্তনিকেতন, বাংলা 
২৭৫ সার জ্টাফোর্ড ক্রীপৃস কুকি লাখত 
হাউস অব কমল্স 
অক্টোবর ১১, ১৯৩৯ 


প্রয়বরেষু 
নেহর, আপনার দিক থেকে বাবস্থা পাকাপাকি হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম । 


সৈই জন্যেই এর মধ্যে আর আপনাকে চিঠি দিইনি। হাঁতমধ্যে আম এদিকে যতটুকু 
পার তা করবার চেস্টা করোছ। জেটল্যাশ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পারাস্থিতির 
গুরুত্ব উপলাব্ধি করানোর প্রয়াস পেয়োছ। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু কিছ; প্রস্তাবও 
করোছ। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সেগ্ল সম্পকে সাধারণভাবে আপনার 
অনুমোদন আছে। সেগুলি তিনি [জেটল্যাপ্ড ] ভাইসরয়কে কেবল করে জানাবেন 
বলেছিলেন, আমি আশা কার তিনি তা করেও ছিলেন কিন্তু সেটা হল আপনার 
সঙ্গে ভাইসরয়ের প্রথম সাক্ষাংকারের আগের দিনের ঘটনা । আমার ত মনে হয় 
কংগ্রেসের কাজের সপক্ষে আমরা বেশ ভাল রকমের প্রচার করতে পেরোছ। 
পারস্থিতির কথা বিবেচনা করলে এই প্রচারকাকে বিস্ময়কর রকমের ভাল বলা 
চলতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সাধারণ জনমতের 
উপর বৈপ্লাবক রকমের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। আম মাল্রসভার সমীপে 
কয়েকটি প্রাতিবেদন পাঠিয়োছ। তাতে বতমান আন্তজাতিক পাঁরাস্থতি ও যুদ্ধ- 
সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করোছ। এই প্রসঙ্গে গণতন্ল ও স্বাধীনতা"র 
কথা বলে সে সংযোগে এই নাতি আমাদের ভারতবর্ষ সম্পাঁকর্তি মনোভাবে কতটা 
প্রকাশ পাচ্ছে সে প্রশমন তুলোৌছ। কাজেই আম নিশ্চয় করে বলতে পারি যে মান্সভা 
বিষয়াট সম্পর্কে সচেতন, যাঁদও ঘটনাবলীর দূত অগ্রগ্গাঁত, তার বাস্তব অবস্থা ও 
তাৎপর্য সম্পকে” তাঁরা কতটা অবাহত তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শ্রামক 
দল-আপাঁন জানেন নিশ্চয়ই যে আমি আর এই দলের সদস্য নই-_এ ব্যাপারে 
অত্যন্ত সাহায্যমূলক নাতি গ্রহণ করেছেন এবং সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। 
হয়ত আর কয়েক দনের মধ্যেই বিষয়টি হাউস অব কমন্সের সম্মুখে উপস্থাপন করা 
সম্ভব হবে। প্রচারকে জোরদার করার এও একটা উপায়। 

কিন্তু এসব সত্বেও আম ব্যঝাছি সম্ভাব্য যতটুকু তার বাইরে ছু আশা করা 
আশাতাঁতের কোঠায় পড়বে। এই সরকার একাঁট অর্থহৰন ভঙ্গর চেয়ে বেশশ 
কিছ; করবেন না, এইট্ুকুই আশা করা চলতে পারে। উইনস্টন চাঁচলের 
অস্তভূবন্তর ফলে ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্খী সহদদের তালিকায় তো আর একাঁট নাম 
যোগ হয়নি । যাঁদও একটা স্মাবধে এই যে, তিনি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলণ 
বিচার করে থাকেন। রাশিয়ার পারাস্থিতি সম্পকে তাঁর দষ্টভঙ্গণ তাঁকে স্বতন্ত্ 
একটি মর্যাদা 'দয়েছে। 

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে এই সাবধান-বাণণ উচ্চারণ করা নিত্প্রয়োজন 
যে তাঁদের দাবির উত্তরে, সত্যকার কাজ হবে না এমন িছ; তাঁরা যেন কিছুতেই 
গ্রহণ সা-করেন। কাজ চাই, তবেই বোঝা যাবে তার পিছনে ফাঁকা বুল নেই। 
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তবেই কথায় আসবে বিশ্বাস। কংগ্রেসকে দাবির ব্যাপারে পর্বতের মত অচল অটল 
থাকতে হবে। আর তার ফলে 'ব্রটিশ ও ভারতীয় উভয় জাঁতর জনসাধারণের 
কল্যাণ হবে। বলা বাহ্‌ল্য, আম গৌণ কোন বিষয়ের উল্লেখ করাছ না। আমি 
জানি, স্বাধীনতা ও গণতন্যের মৃ্য দাব একবার স্বীকৃত হলে, গৌণ ব্যাপারগযালির 
ব্যাপারে আপসে আপনার আগ্রহের অভাব হবে না। 

এখন দাঁবর ব্যাপারে দূঢ় না হলে কোনাঁদনই এমন কোন মীমাংসায় উপনীত 
হওয়া যাবে না যা আমাদের দুই জাতিকে য্ন্ত করবে। এবং তা না হলে আমার 
আশঙ্কা- বোধহয় আপনারও-একপক্ষে হিংসামূলক কর্মপদ্ধাতি ও অপরপক্ষে 
দমননশীতর আকারে পদুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ পাবে। 

ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে যা মনে হয় সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বাঁল। 
শদ 'ট্রীবউন'-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগ্াল আপাঁন হয়ত দেখে থাকবেন। তা 
থেকে আপাঁন বুঝবেন আমার মনের গাঁত কোন দিকে । যাঁদও এই প্রসঙ্গে বর্তমানে 
সেন্সার সম্পর্কিত কড়াকাঁড়র কথা মনে রাখতে হবে। কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আমার মতামতের আর কোন পাঁরবর্তনই হয়ান এর মধ্যে। কিন্তু বুঝতে পারছেন 
অনেক কথা যত খোলাখুলি বলতে ইচ্ছে করে, ততটা বলা যায় না। আম যতক্ষণ 
বর্তমান যুদ্ধকে সমর্থন করাছ ততক্ষণ এমন ছু বলতে পাঁর না, জার্মান বেতার 
যা উদ্ধত করে এই দেশের বিরূদ্ধে অপপ্রচার করবার সুযোগ পায়!! 

এটা খুবই স্প্ট যে জার্মানি ও রাশিয়ার নব-রূপায়ণের ফলে অবস্থার পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। ফরাসী সরকার কর্তৃক একাঁট সবৃহৎ রাজনৌতক দলের বিরুদ্ধে 
দমননসাত অবলম্বন, ইতালির কার্যকলাপ, ভারত সম্পর্কে আমাদের সরকারের 
মনোভাব, গুপাঁনবোৌশক সমস্যাবলী- এসবই প্রমাণ করছে, দালাঁদয়ের গতকাল যা 
বলেছেন, যে, এ যুদ্ধ আদর্শের লড়াই নয়। তাঁর একথা একটি দঃখদার়ক ও 
মারাত্বক সত্যের স্বীকীতি। কিছু লোক আছেন অবশ্য যাঁরা এখনও মনে করেন 
যৈ আমরা লড়ছি স্বাধীনতা ও গণতন্রের জন্য। কিন্তু এখন পাঁরজ্কার বোঝা 
যাচ্ছে যে আগের মত বর্তমান যুদ্ধও, আদর্শের অছিলায় সাম্রাজ্যবাদের প্রাণরক্ষার্থে 
সংগ্রাম। সন্দেহ নেই, এ লড়াই মরণপণ লড়াই। আর যাঁদ দেখা যায়--যা মোটেই 
অসম্ভব নয়-রাশিয়া, আমাদের ও জার্মাঁনর- উভয়েরই বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে তবে 
অবস্থা খুবই খারাপ হবে। অবশ্য এসব থেকে আরও বোঝা উচিত যে ভারতের 
জনগণের সঙ্গে একটা সুমীমাংসার জন্যে সর্বশান্ত নিয়োগ করা কতব্য। 

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পকে ব্রিটিশ সরকার এতাবংকাল যা করেছেন তার চেয়ে সূষ্পজ্ট 
ও পাঁরজ্কার ভাবে ঘোষণা যাঁদ না করেন, এবং এযাবং উত্ত শন্যগর্ভ প্রাতশ্রাতি- 
গুলিকে সাত্যই যাঁদ কার্ধে রূপাঁয়ত না করেন তাহলে, এদেশে জনমতের মধ্যে 
গভনর ও বিস্তৃত পার্থক্য রয়েই যাবে। দমননশীতির দ্বারা তা প্রকটতর হবে মান্র। 
তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনই চোখে পড়ে। ৰ 
ভিত্তি দৃঢ়তর করে তুলেছে, এবং বর্তমানে সরকার-পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই 
নেই। কি্তু একমাত্র সেই পারবর্তনের দ্বারাই কাঙ্খত লক্ষ্যে উপনশত হওয়া 
সম্ভব। 

এই ঘোর কালো মেঘের একটি রূপালশ পাড় অবশ্য আছে। অনেক লোকই-- 
তাঁদের মধ্যে আতশয় গোঁড়া সংরক্ষণশীল টোরিরাও আছেন--ভাবতে শুরু করেছেন যে 
আমাদের এই জীর্ণ সভ্যতার অস্তকাল আসন্ন । তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন নতুন এক সভ্যতার 
'ভীন্তপত্তনে যোগ দেওয়ার জন্য, যাতে কোন কায়েমণ স্বার্থ-এমনাক তাঁদের নিজেদেরও 
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থাকবে না। ব্যাপারাট নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । এরা জানতে উৎসুক যে কিসের 
জন্যে লড়াছি আমরা । বর্তমানে ঘোঁষত উদ্দেশ্যগীলর জন্যেই শুধু যাঁদ বু্ধ 
চাঁলয়ে যাওয়া হয় তবে ভারতের মত এখানেও অসন্তোষ ধূমাঁয়িত হয়ে উঠবে। 
এই কথাটাই সরকারকে বোঝাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছ, এবং 
আমার বিশ্বাস, এমনাঁক মাল্লিসভার মধ্যেও কিছুটা জাগরণের ভাব দেখা যাচ্ছে। 
মুশাকল হচ্ছে, চিরকাল যা হয়েছে, পুরোপদার জেগে উঠতে খুবই দোঁর হয়ে 
পড়বে। আর এই কারণের জন্যেও আমি চাই কংগ্রেস তার ঘোষণা সম্পর্কে 
পর্বতোপম দৃঢ়তা অবলম্বন করবে। তাতে সরকারকে এই কথাটা বোঝাতে 
আমাদের সুবিধে হবে যে, কাজ করতেই হবে এবার, গুরা [ভারতীয় জনগণ ও 
কংগ্রেস] অস্পন্ট প্রাতশ্রাততে সম্তভুন্ট থাকতে নারাজ। ওই ধরনের প্রীতশ্রৃতির 
উপর বিশ্বাস আর নেই তাঁদের। 

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে আমার শুভেচ্ছা নিবেদন কার। দীর্ঘ আলাপের 


সুযোগ যাঁদ পাওয়া যেত! 
| আপনার 


স্টাফোর্ড ক্রীপূস 


নিউ ইয়র্ক সিটি 
অক্টোবর ১২, ১৯৩৯ 


২৭৬ রজার বলডূ্উইন করুক লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

আপনার পগ্নমপ্সেস অব ওয়জ্ড হিস্টার বইাঁট উপহার পেয়ে কৃতজ্ঞতা 
বোধ করছি। বইাঁটর গঠনসজ্জা ভার পাঁরপা্ট আর তেমনই চমৎকার এর 
পাশ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ আর সূচার পঁরিবেষণ পদ্ধাত। 

ভাবতে বিস্ময় লাগে, কারার 'নজনতায় এই তথ্যের স্তুপ আপাঁন যোগাড় 
করলেনই বা কেমন করে আর এমন সুন্দর করে সাজাতেই বা পারলেন কা করে! 
আম হলে ত বিপন্ন বোধ করতাম এই সংপ্রচুর তথ্যের সামনে দাঁড়ালে-আর তা 
সাঁজয়ে তোলা তো মনে হত একটি সারা জীবনের কাজ বলে। যয্তরাষ্ট্র সম্পর্কে 
আপনার মতামত আভনিবেশ সহকারে পড়োৌছ। স্ন্দর হয়েছে এক বংসর পূর্বে 
পৃথিবী যে সংকটের কিনারায় গিয়ে পড়ছিল তর বর্ণনা। 

আশঙ্কা কি সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়েছেঃ হীাতহাসের এক বিধবংসকর 
রূপান্তরের মধ্যে রয়েছি আমরা । এত যে ঝাঁক এক বয়ে আনছে 'বিশ্বরাষ্ট্র, অস্্র- 
বজনি, অবাধ বাণিজ্য ও স্থায়ী শাস্তির উপযোগশ পাঁরবেশ-না, নৃতন স্বৈরাচারের 
সম্ভাবনাঃ আমি স্বভাবে আশাবাদী। কিন্তু যা দনকাল আশাবাদ জিইয়ে রাখা 
কি সোজা কথা! কাগজপত্তর থেকে জানাছ যে ভারতেরও খুব সদন যাচ্ছে না। 
কংগ্রেসের কাজকর্ম, তার আভ্যন্তারক মতভেদ এই সব সম্পর্কে বেশ বিস্তারত 
খবরই পাওয়া যায় এখানকার সংবাদপত্রগ্ালতে। আপনার বৌশষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলখর 
সংবাদও পেয়ে থাঁকি। 

সপ্রশংস শ্রদ্ধা জানাই, 

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধ 
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২৭৭ রঘ;নম্দন শরণ কর্তৃক লাঁখত রে 


অক্টোবর ১৪, ১৯৩৯ 


ব্যান্তগত ও গোপনীয় 
প্রয় পাঁণ্ডতজ+, 

আপাঁন দিল্লশ থেকে যাওয়ার দিন দুই পরে একাঁদন নবাবজাদার কাছ থেকে 
ফোনে আহ্বান পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। যাঁদও আমাদের মধ্যে 
স.স্পম্টভাবে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ান কিন্তু এটা বোঝা গেল যে মিস্টার 
[জিন্নার সঙ্গে আপনার আলোচনার কোন ফল হবে বলে আপনি মনে করেন কিনা- 
তা জানতে তান আগ্রহাঁন্বিত। এও মনে হল যে তানি আস্তারকভাবে হিল্দু- 
মুসলমান সমস্যার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। 

এর কিছু পরেই সুভাষ পল্লীতে আসেন। এসে পেশছানে'্র কিছু পরেই 
[তাঁন ফোন করে আমায় দেখা করতে বলেন। আম যথাশশঘ্র সম্ভব তাঁর সে 
আদেশ পালন কার এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একাঁট সংক্ষপ্ত বিবরণ তাঁকে 
জানাই। কেন জানিনা তাঁর ভুল-ধারণা হয়েছে যে “স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত 
[রিপোর্টটির প্রকাশের পিছনে উস্কানি ছিল। আমি অবশ্য বললাম তাঁকে যে 
এরকম ধারণা ঠিক নয়। ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাংকারের আগে তিনি মিস্টার জিন্নার 
সঙ্গে দেখা করতে পারেনীন। তা করবার সময়ও অবশ্য তাঁর ছিল না। এখানে 
উল্লেখ করা দরকার যে মিস্টার জিন্না তাঁকে অনুরোধ করোছলেন ভাইসরয়ের 
প্রাসাদে যাওয়ার আগে তাঁর ওখান থেকে হয়ে যেতে। কাজেই বিকালের দিকে 
তাঁদের সাক্ষাংকার ঘটে। রানে লালা শঙকরলাল বলেন আমায়, হাইকমান্ডের 
আবশ্বাসই মীমাংসার অন্তরায় এবং সৃভাষের উপর সব ভার অর্পণ করলে আর 
কোন অসুবিধেই থাকবে না। একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ হয়নি। তাই 
পরদিন সকালে সুভাষের সঙ্গে দেখা কাঁর। রানে লালা শঙ্কর লাল যা বলোছলেন 
সুভাষও প্রায় সেই কথাই বললেন। এতে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই ষে, মিঃ 
জিন্না আপনার সহকমাঁদের মতো আপনাকেও সমান আবিশ্বাস করেন কিনা। এই 
প্রশ্ন তান প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। পরে বলেন যে যাঁদ আপান প্রথমে 
ব্যান্তগত ভাবে 'মঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করে আপনার নিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহকমী্দের 
সম্মতি সংগ্রহ করতে পায়েন তাহলে মিঃ জিন্নার সঙ্গে পরবতাঁ আলোচনার পথ 
প্রশস্ত হতে পারে। মিঃ জিন্না, তাঁর মতে, মার্তমান অহংকার। আর জিন্না 
সাহেবের সঙ্গে কা ভাবে চলা উচিত তা শুধু জিন্নাই জানেন। আম তাতে এই 
কথা বলেছিলাম যে আপনি [নেহরুজী] যদ মিঃ 'জিন্নার সঙ্গে পরে আলাপ করেন 
তখন তাঁর [সুভাষবাবুর] সহযোগিতা ও পরামর্শ অবশ্যই পাওয়া যাবে ও গৃহণ্ত 
হবে। এতে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসে তাঁর কোন মূল্য নেই, তাই তাঁর আশঙ্কা 
এ ব্যাপারে বেশী কিছ: করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আম বলোছলাম এ অনুমান 
যথার্থ নয়। যাই হোক তিনি আমায় মিঃ জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর তাঁর 
সঙ্গে একবার দেখা করতে বলেন। আমি তা করোছলাম। তিনি আমায় বলেন 
মিঃ 'জিন্না সানন্দে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করতে প্রস্তুত, অবশ্য তার 
আগে তিনি জেনে নিতে চান যে ওয়াং কমিটি তাঁদের পক্ষে এই আলোচনা 
চালানোর দায়িত্ব আপনাকে অর্পণ করেছেন। 

সত্যি বলতে কি, সুভাষ আমায় যা-কিছ; বলেছিলেন তা আরম বিশ্বাস কারানি। 
না-করার যথেন্ট কারণ আছে। উভয়পক্ষের সাধারণ বন্ধ:রা বলেছেন যে [ আপনার 
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সঙ্গে] আলোচনার দ্বারা মিঃ 'জল্লা গভশরভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন এবং "তান 
আশা করোছলেন আলোচনা আবার শুরু করা হবে। একথার সত্যতা যাচাই করার 
জন্যে আমি নবাবজাদার সঙ্গে আবার দেখা করোছলাম। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে 
[তান কথাবার্তা বললেন। 'তাঁন শুরু করলেন এই মন্তব্য দয়ে যে আমাদের 
নেতারা এই শুভক্ষণের পূর্ণ সদ্যবহার যাঁদ করতেন তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের 
এই সুযোগ অবহোলত হত না। জাম্প্রদায়ক ভেদ সাত্যই ?িছ? অনাতিক্রম্য নয়। 
আঁম বললাম আমায় এবং আমার মনে হয় শুভব্দ্ধিসম্পন্ন প্রাতাট মানুষের 
সায় আছে তাঁর কথায়। আম জানতে চাইলাম যে আপনার সঙ্গে মঃ জিন্নার 
আলোচনা অত স্মন্দরভাবে শুরু হয়েও শেষ পর্যস্ত যুক্তিসঙ্গত পরিণামে পেশছতে 
পারল না কেনঃ তান একটু 'বাস্মত হয়ে বললেন যে, 'মঃ 'জিন্না আলোচনার 
মূল 'ভীন্তগ্বাল সম্পকে তাঁর মত জানিয়ৌোছলেন আপনাকে এবং তারপর "তান 
ধরেই নিয়োছলেন পরব কাঞক্কম আপাঁনই ঠিক করে নেবেন। আপাঁনই 
জানাবেন যে তাঁর দেওয়া সূত্র মেনে নিয়ে আপাঁন পরবতর্ঁ আলোচনা করবেন কিনা । 
[তান আরও বললেন যে মিঃ জিন্নার বর্তমান মনোভাব খুবই ধীর ও বন্ধত্বপূর্ণ, 
মতানৈক্য তান যতদূর সম্ভব এাঁড়য়ে চলতে চান। তান একথাও বললেন যে 
আলোচনা করার জন্যে আপাঁনই সবচেয়ে যোগ্য ও কাম্য ব্যন্তী। নবাবজাদা এও 
জানালেন যে বর্তমান কাযক্রম অনুসারে মিঃ জিন্না আরও কয়েকাদন আছেন 
দিল্লীতে । আর এ সম্পর্কে যাঁদ কিছু করতেই হয় তবে সরকার পক্ষ থেকে কোন 
ঘোষণার পৃকেইি তা কবা বাঞ্চনীয়। আপাঁন যাঁদ মনে করেন মিঃ জিন্নার সঙ্গে 
দেখা করে কোন কাজ হবে তাহলে আমায় তা জানাবেন। আম উপদেশানুসারে 
কাজ করতে প্রস্তৃত। 

আপাঁন জেনে হয়ত কৌতূহলী হবেন যে সুভাষবাবু মূফাতি কিফায়েকউল্লা 
ও জমায়েত-উল-উলেমার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁন ফরওয়ার্ড 
ব্লকের প্রাত তাঁদের সমর্থন প্রার্থনা করেছেন। তিনি স্পম্ট বলেছেন যে, কংগ্রেস 
সে 'সদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন তাঁরা 'ব্রাটশ সরকারের সঙ্গে কোন আপসের সপক্ষে 
থাকবেন না। এই সরকারের সঙ্গে তাঁরা লড়তে চান। মূফাঁত সাহেব তাঁকে 
পরামর্শ দিয়েছেন ধৈর্য ধারণ করতে এবং কংগ্রেস কণ িদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা দেখার 
জন্যে অপেক্ষা করতে। হঠ করে কিছ; করা ঠিক হবে না। জাতীয় প্রাতষ্ঠানগ্াীল 
এক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে এটাই কাম্য। সূভাষবাব্‌ কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরেছেন। 

আশা করি ভাল আছেন। 

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। ইতি। 

নন্দন 


দল্লশী 
অক্টোবর ১৭, ১৯৩৯ 
শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী, 


আপনার 'চঠি পেয়েই আমি নবাবজাদার সঙ্গে যোগাযোগ কাঁর। তান আমায় 
ফোন করে জানান যে মিঃ জিন্না ব্যাপারাট নিয়ে আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে 
চান। আমি যাই তাঁর কাছে। ফিরে এসেই এই চিঠি লিখতে বসোঁছ। 

তিনি যথেম্ট সৌজন্যের সক্ষে আমায় অভ্যর্থনা করেন। ১৯২২-এর স্মৃতিকথা 
দিয়ে তান আলাপ শুরু করেন। সেই সময় আম প্রায়ই যেতাম তাঁর বাঁড়তে। 
দেখা সাক্ষাৎ হত তাঁর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও। "তান খুব সম্ৃদয়তার সঙ্গে 


২৭৮ রঘঃনন্দন শরণ কর্তৃক লিখিত 
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ধলাছলেন সেই সব দিনের কথা । খোশ মেজাজে ছিলেন মনে হল। রাঁসকতাও 
করলেন একটু আধটু। 

'তাঁন আমায় অনেক করে বললেন আপনাকে এই কথা মনে কারয়ে দিতে যে, 
আপাঁন যেন গকছুতেই 'মধ্যাপ্রচার বা কানাঘুষায় কর্ণপাত না করেন। অনেক 
কথায় 'তাঁন যা বললেন তার মর্ম এই যে, সুভাষ এবং তাঁর মত কথাবার্তা যাঁরা 
বলেন তাঁদের একাঁট কথাও যেন 'বশ্বাস না করা হয়। 'তাঁন বললেন যে, তিনি 
ওয়ার্কং কাঁমাটর সদস্যদের 'বশ্বাস করেন না এমন কথা 'তাঁন কাউকে বলতে 
পারেন- এটা একেবারেই আঁচন্তনীয়। বরং 'তাঁন তাঁদের অনেককেই শ্রদ্ধার চোখে 
. দেখে থাকেন। ' আপনার কথা উল্লেখ করে বললেন যে আপাঁন তাঁর বিশেষ প্রসাতর 
পান্র এবং আপনার চারন্র এবং সততা গভীর শ্রদ্ধার ষোগ্য ইত্যাদ। তারপর 
তিনি বললেন যে, 'হন্দু-মৃসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁর দক থেকে যা-কিছ- 
বলার সে সবই 'তাঁন বলেছেন। এখন পরবতর্ট কার্কক্রম আপনাকেই ঠিক করতে 
হবে। তান নাক আপনাকে স্পম্ট অনুরোধ করোছলেন আপনার সহকমর্শদের 
সঙ্গে কথাবার্তার পর আবার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। ভাইসরয়ের সঙ্গে 
তাঁর আলাপের প্রসঙ্গেও ?তান নাক বলোছিলেন যে দরকার হলে ওই সাক্ষাংকারের 
পর তান যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। তানি আশা করোছলেন, সহকমাঁদের 
সঙ্গে আপনার আলোচনার পর হন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আবার আলোচনা 
হবে আপনাদের মধ্যে। বিষয়টির নিষ্পান্ত যে বন্ধ-ত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে হতে 
পারল না, এটা সাত্যই একটা ট্রাজোড--বললেন তান! আমাদের পার্থক্য বেশ 
নয় সাঁত্যই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যতটা ব্যবধান আছে বলে আমরা কল্পনা 
করাছ, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কাছাকাছি আছ আমরা । যাঁদও আমরা তা 
বুঝাছ না। -_বললেন একথা । তিনি বললেন আপনার সঙ্গে আবার আলাপ- 
আলোচনার প্রস্তাবকে 'তাঁন সাগ্রহ-স্বাগত জানাবেন। এখানে তান বাইশ তারখ 
পর্যস্ত থাকবেনই। ওই তাঁরখেই তান ওয়ার্কং কামাটর [ মৃসাঁলম লশগের ] 
বৈঠক আহ্বান করেছেন। তারপর তান কোথায় যাবেন বা থাকবেন এখনও তার 
ছু ঠিক নেই। 

একজন সংবাদপন্র-প্রতিনাধ তাঁর কাছে এসোছলেন। ভাইসরয়ের ঘোষণার-- 
বলা উাঁচত- আগামীকাল প্রকাশিতব্য ভাইসরয়ের বস্তেব্যর--আগ্রম সংবাদ নিয়ে 
এসেছিলেন তিনি। মনে হল মিঃ জিন্না তার মর্ম জেনে অত্যন্ত বিরন্ত ও হতাশ 
হয়েছেন। আম সন্ধেবেলায় ওই ঘোষণাঁটি জেনোছলাম এবং আম নিজেও হতাশ 
হয়োছ ব্যাপারাটতে। আমার ধারণা এর ফলে মিঃ জিন্নার মনোভাব আরও ভাল 
হতে পারে। ওই ঘোষণাঁট যা আশা করা গিয়োছল তার চেয়েও খারাপ। এর 
চেয়ে প্রীতাক্রয়াশীল ও হখন আর কিছ; হতেই পারে না। আম তো ভাবাছ 
তাঁলপতজ্পা গুটিয়ে জেলের দিকেই পা বাড়াই। 

আমার মত আম পেশ করছি এইখানে । বোঝাপড়ার সময় এসেছে। ' মিঃ 
'জিন্না ঠিক মেজাজে আছেন। তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না কেন? 
এটা তো সাঁত্য যে, আপনারা দুজনে যে িদ্ধান্তে উপনীত হবেন দুটি প্রাতষ্ঠানই 
তা মেনে নেবে! 

আশা কার সুস্থ ও সবল আছেন। শ্রদ্ধা রইল। ইতি। 

নন্দন 
পুনশ্চ। আম বলতে ভুলে গিয়েছি যে, আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
কথা উল্লেখ করে এসেছি! মুসলিম লগ যেন কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
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সমর্থন করে। আর আমরা দুই জাঁতি- হিন্দ; ও মুসলমান-এ তত্ব যেন বর্জন 
করে। তান এ বিষয়ে স্পম্ট কোন উত্তর দেননি। তাঁর স্বভাবাঁসদ্ধ ভাবেই সম্মাত 
ধা অসম্মাত কোনটাই জানানান। আলোচনার বিষয় ও পদ্ধাত দুটোই 'িস্তু ক্রমেই 
মধুূরতর হয়ে উঠেছিল। তাঁর মত বোঝাবার জন্যে তান যে ভাবে আমার সঙ্গে 
কথা বলোছলেন তা যাঁদ অন্যেরা শ্বাস করতেন তাহলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে 
মীমাংসায় উপনীত হওয়ায় কোন বাধাই থাকত না। আমার একথা বলতে এতটুকু 
'দ্বধা নেই যে, লগের অন্যান্য কোন নেতা শ্রেম্ঠত্বে কোন দিক দিয়েই তাঁর ধারে কাছেও 
পেছন না। আম অনুভব করাছলাম আম এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম 
যাঁর ভিতর সাঁত্যই কিছ: “বস্তু, আছে। তাঁর সম্পকে আমার ধারণা এই যে, যদিও 
আমরা সব বিষয়ে একমত নই, তাহলেও তাঁকে বিশ্বাস করা যায়, তাঁর উপর নিভ'র 
করা যায়। 

পন্রবাহক এই চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন। যাঁদ আপাঁন মিঃ জিন্নাকে 
কিছু লিখতে চান ত আপাঁন পব্রবাহক মারফত পাঠাতে পারেন। মিঃ 'জিন্নার 
হাতে সোঁট যাতে এখনই পেশছয় আম নিজে তার ভার নেব। 

শ্রদ্ধা জানাই। নন্দন 


২৭৯ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক লিখিত 
লখনউ 
অক্টোবর ১৮, ১৯৩৯ 

ব্যান্তগত 
প্রিয়বরেষূ জিন্না, 

গতকাল আপনার সঙ্গে নন্দনের যে সাক্ষাংকার ও কথাবার্তা হয়েছিল 
তান তার কথা আমায় পন্র মারফং জানিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যে একটু 
ভুল বোঝাবঝি হয়ে গিয়েছে সেজন্যে আম সাঁত্যই খুব দুঃখিত। আপাঁন 
ভেবোছলেন আম বাঁঝ 'দল্লাতে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আর আমার 
ধারণা হয়োছল আপাঁন ফোনে কথা বলবেন আমার সঙ্গে। সাঁত্য বলতে আমি 
আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবাছলাম 
আপনার তরফ থেকে কোন আহ্বান বা বাণী এই বুঝি এল। অবশ্য এটা 
ভাইসরয়ের সঙ্গে সেই কথাবার্তার প্রসঙ্গে । আমাদের অন্য আলাপাঁট দীর্ঘ হলেও, 
সাধারণ ধরনের হয়েছিল। আমি আর একবার সুযোগ খ'জছিলাম বিষয়টি নিয়ে 
বিশেষভাবে ও বিস্ততভাবে আলোচনা করার। 

আমি সানন্দে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আমার সময় থাকলে আম 
এখনই দল্লী গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু হয়েছে কি, কাল যাচ্ছি 
এলাহাবাদ, সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা মান্র কাটিয়ে যেতে 
হবে ওয়ার্ধায়। কংগ্রেস ওয়াকিং কামিটির বৈঠকে। আপনিও তো মনে হয় 
আগামাঁ কয়েকাঁট দিন খুবই ব্যস্ত থাকবেন। ভাইসরয়ের ঘোষণা প্রকাশ পেলেই 
ঘটনাবলীর গতি দ্রুততর হয়ে উঠবে। তাই, আগে থেকে কার্যক্রমের কথা বলা 
যায় না। যাই হোক, ওয়ার্ধা বৈঠকের পর, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি 
খুব চেষ্টা করব; বোম্বাই অথবা দিল্লী, যেখানে আপনার স্বাবধা। আপনি যাঁদ 
বোম্বাই যান তাহলে আম ওয়ার্ধা থেকে চলে যাব সেখানে। আর না হয় 
'দল্লশই যাব। 

হিন্দ্ব-মুসলমান সমস্যাটির সমাধান এতাঁদন বন্কতার পথে হয়ান_ এটা বে 
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একটা শ্্রীজোঁড, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই জন্যে আম খ্ব 
দৃঃখবোধ কার। লঙ্জাও অনুভব করি একথা ভেবে যে ঠিক এই সমস্যার সমাধানের 
ব্যাপারে আম উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পাঁরন। আপনার কাছে অকপটে 
্বশকার করাছ যে এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসও আঁম ফেলোছ হাঁরয়ে। যাঁদও 
এমাঁনতে আত্মপ্রত্যয় যে আমার নেই এমন নয়। কিন্তু গত দু তিন বছরের 
ঘটনাবলা প্রভাবিত করেছে আমাকে । আমার মন থাকে অন্য স্তরে, আমার আগ্রহ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। আর তাই, যাঁদও আম বিষয়াট নিয়ে অনেক ভেবেছি, এর 
জাঁটল গ্রীষ্থগীল কোথায় কোথায় রয়েছে তাও বুঝি, তবু আমার অন্তরের সঙ্গে 
এর কোথাও কোন যোগ নেই, এই ব্যাপারে নিজেকে যেন কেমন 'বিদেশী-বিদেশী 
বলে মনে হয়। তাই এই ব্যাপারে কথা বলায় আমার এত দ্বিধা। 

কম্তু তার মানে এই নয় যে সমস্যাটর সমাধানে সহায়তা করতে আমি অনিচ্ছনক। 
আমার যতটুকু সাধ্য তা আঁম করব, করতে চাই। আপনার শনুভেচ্ছা, এবং মুসলিম 
লগে আপনার ষে প্রশ্নাতীত প্রভাব তা আমার সপক্ষে থাকলে এর সমাধান যতটা 
কঠিন বলে মনে করা হয়, ততটা কাঠন নাও হতে পারে। আম বলাঁছি আপনাকে, 
ওয়ার্কং কাঁমাটর প্রত্যেকাট সদস্যই এর সুসমাধান কামনা করেন। এ ব্যাপারে 
ফে এতাঁদনেও আমরা কোন সমাধানে উপনীত হতে পারলাম না, এটা আমাদের 
সকলের পক্ষে একটা বিস্ময় ও দুঃখের কথা। কারণ, শেষ পযন্ত, মতানৈকোর 
কারণগুলি মিটিয়ে নেওয়া উঁচত ছিল। সম্ভবও ছিল। 

সেজন্যে ওয়ার্ধা বৈঠকের পর যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আপনার সঙ্গে দেখা করবার 
জন্যে আম চেস্টা করব। আপাঁন কি অনুগ্রহ করে আমার আপনার কর্মসূচী 


আলোচনা করব। কিন্তু আমার মনে হয় পরবতর্ঁ পর্যায়ে কংগ্রেস ও লাঁগের 
নির্বাচিত কয়েকজন প্রাতানাধর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হলে ভাল 
হবে বলে মনে হয়। 

বর্তমান মূহূর্তে যেসব ঘটনাবলশ দ্রুত ঘটে চলেছে তার প্রাত আমার দৃষ্টি 
[নবদ্ধ। জাননা কয়েক সপ্তাহ পরে তারা কোথায় পেপছে দেবে আমাদের । 
ভাইসরয়ের ঘোষণা আমাদের 'বাস্মত করেছে। আমাদের সকলের উদ্দেশে এ এক 
সাম্রাজ্যবাদী চ্যালেঞ্জ । আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে কংগ্রেসের 
সামনে একটিমান্র পথই খোলা আছে। তা হল এঁটকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা। 
ধকস্তু তার সুদূরপ্রসারী প্রাতক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের উপর তো বটেই, 
অন্যদের 'পরেও। আম জানিনা আপনি এবং মুসলিম লীগে আপনার যেসব 
বন্ধুরা আছেন তাঁরা কি ঠিক করবেন। কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস এই ষে, 
৫75 বিজ্ঞপ্তির বন্তব্য সম্পর্কে তশব্র আপাত্ব প্রকাশ করবেন আপনারা । তাঁর 
নির্দোশিত পন্থায় সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন। আম তীব্রভাবে অনুভব 
করাছ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের আত্মসম্মান ও মর্ষাদাকে অপমান করা হয়েছে। 
তারা ভেবেছে আমরা বুঝ তাদের কৃপাপান্ন, তাদের বশংবদ অনূচর, হুজরদের 
হুকুমের প্রত্যাশশী। 

লখনউ-এর ন্যাশনাল হেরাল্ড' আপনি পড়েন কিনা আমি জানিনা। আজ 
সকালে তাতে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি আগামশকাল 
প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধ দুটিতে সংযত ভাষায় ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার 
মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। সে দুটি এই সঙ্গে পাঠালাম। 


, বৃহজ্পাতিবার ১৯শে অক্টোবর, আপনাকে ফোন করার চেষ্টা 
২৩ 
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করব। আমার ভাঁবষ্যৎ কর্মসূচী হচ্ছে ২০শে অক্টোবর এলাহাবাদ, ২১শে ওয়ার্ধা 


ইত্যাদি। 
দিল্লীতে আপনার সঙ্গে দেখা করে খুব খুশী হয়োছলাম--কথথাঁটি আর একবার 


মনে করতে ভাল লাগল । 


ভবদশয় 
এম" এ" জিন্না এস্কোয়ার, নয়া দিল্লী জওহরলাল নেহরু 
২৮০ মহাত্মা গাঙ্ধী কতৃক লিখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
অক্টোবর ২৬, ১৯৩৯ 


প্রিয় জওহরলাল, 
লক্ষ্য করছি, আমার প্রাত তোমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা যাঁদচ অক্ষয়, তথাপি, 

ক্রমবর্ধমান পরস্পরের দ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। ইতিহাসের জটিলতম সাচ্গিক্ষণ 
সম্ভবত সমুপশ্থিত। যেসব গুরুতর প্রশ্ন আমাদের আভনিবেশ দাবি করছে 
সেগযীল সম্পর্কে অচলপ্রাতষ্ঠ মতামত আছে আমার। মতামত আছে তোমারও। 
এবং সে মত সুদ্‌ঢ়।, উভয়ের মতামতের পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থকা উভয়ের 
প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও পারলক্ষিত। আম যেসব মতামত দ্‌ঢ়তার সঙ্গে পোষণ কার 
অন্যদের [ ওয়ারং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ] সমর্থন তাতে আছে কিনা তা 
আমার অজ্ঞাত। আমি রয়েছি এইস্থানে। জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাফোগ নেই 
আমার, যোগ নেই কংগ্রেসকমাঁদের সঙ্গেও। আমার মন বলছে, যাঁদ তোমাদের 
সকলকে সঙ্গে না পাই তবে নেতৃত্ব গ্রহণ করব না আম। ওয়াঁকং কামাটর মধ্যে 
মতানৈক্য আমার অকাম্য। আম চাই, তুমি এগিয়ে এস, ভার নাও, গ্রহণ কর 
নেতৃত্ব, দেশকে তোমার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চল। আমাকে ছেড়ে দাও, আমার স্বীয় 
মত অকুশ্ঠিত কণ্ঠে ব্যস্ত করবার জন্যে। আর তোমরা যাঁদ চাও, আঁম বেছে নেঝ 
পাঁরপূ্ণতম নৈঃশব্দ, অটুট মৌন। এতটুকু দ্বিধা, সামান্যতম সংশয় নেই আমার 
যে এই নির্দেশ আম পারব মেনে নিতে, পালন করতে। যাঁদ চাও, আসতে পারো 
সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। 

ভালবাসা 

বাপ 


রেলওয়ে স্টেশন 
দল্লশ 


২৮১ মহাজা গান্ধী কতক লাখত 


নভেম্বর ৪, ১৯৩৯ 

বপ্রয় জওহরলাল, 

তুম চলে যাওয়ার ঠিক পরেই, কৃপালান আমায় বললেন যে যক্ত প্রদেশে নাক 
আইন অমান্যের জন্যে তোড়জোড় চলছে। তিনি আরও বললেন যে বেনামী ইস্তাহার 
আর প্রচারপরে [ টোলগ্রাফের। তার কাটবার, রেল লাইন তুলে ফেলার কথা বলা 
হয়েছে জনতার উদ্দেশে । বত'মান পরিস্থিতিতে আইন অমান্যের উপযুত্ত পাঁরবেশ 
আছে কলে আমার মনে হয় না। আর জনতা যাঁদ শাসনভার স্বহস্তে নিতে চায় 
তাহলে এই আন্দোলনের দায়িত্ব আম পারত্যাগ করব। এই সপ্তাহের হারজন 
পড়ে দেখতে বলি তেমায়। এই সম্পকে আমার মতামত বলা হয়েছে তাতে। এই 
ব্যাপার নিয়েই তোমার সঙ্গে আলোচনার অভিপ্রায় ছিল আমার। ইতিহাসের এই 


৩৫৬ 


সন্ধিবগ্নে আমাদের মধ্যে কোন ভুলবোঝাবুঝি কিছুতেই থাকা চলবে না। আর, 
সম্ভব হলে, মতের ব্যাপারেও একমন হলেই..ভাল। 


ভালবাসা 
বাপু 
[চিয়া-হুয়া লিখিত 
২৮২ চু চিম্লাহয়া কতৃকি হট জা কর পার 
চুং 


নভেম্বর ৯৯, ১৯৯৩৯ 
শ্রীজওহরলাল নেহরু 
স্বরাজভবন, এলাহাবাদ, ভারতবর্ষ 


শপ্রয় মিঃ নেহরু, 
ভারতে নিরাপদে উপনশত হওয়ার সংবাদ জানিয়ে আপাঁন আমায় যে টোলগ্রাম 
প্রেরণ করোছলেন সোঁট পেয়ে আম খুশী হয়োছলাম। যুদ্ধকালীন এই 
পারাস্ছাতিতে আপনার এই স্মরণীয় আগমন চৈনিক জনগণের হৃদয়ে গভণর প্রভাব 
বস্তার করেছে। 
চীন-ভারত সম্পকে উন্লাতিকঙ্পে আপনার যেসব মত এই সফরের সময় আমায় 
বলেছিলেন তা যেমন স্মাচীস্তত তেমনই ব্যাপক। চশন-ভারত সহযোগিতা সম্পর্কে 
একটি খসড়া প্রস্তাব রচনার সময় আম আপনার সেই সমস্ত মত এবং জেনারেল 
গয়াং কাই-শেকের ছু িছ 'নর্দেশ অন্তর্ভুন্ত করোছ। প্রস্তাবের ধারাগনাল 
গৃহীত হয়েছে এবং পৃথকভাবে সেগাাঁলর প্রত্যেকটি কার্যে পাঁরণত করা হবে। 
মূল কথাগুলি এই রকম- 
এক ॥ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গ্ালর মধ্যে অধ্যাপক 'বানময় এবং চেয়ার চ্থাপন। 
দুই॥ উভয় দেশ কর্তৃক অপর দেশে পড়াশোনার জন্যে ছাত্র নির্বাচন ও প্রেরণ। 
[তন॥ গ্রন্থ ও পন্রপান্রকা বানময়। চৌনক ও হিম্দ্থানীতে অন্বাদ। 
চার ॥ কেন্দ্ৰীয় সংবাদসরবরাহ প্রাতষ্ঠানের একাঁট শাখা কলকাতায় এবং একাঁট 
উপশাখা বোম্বাইয়ে হ্থাপন করা এবং উভয় দেশের মধ্যে সংবাদ বিনিময়। 
পাঁচ ॥ পরস্পরের মধ্যে ভ্রমণকারী ও পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করা। 'বাভন্ন 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ ও বঙ্ধত্বপূর্ণ সংযোগ সাধন। এই সম্পর্কে 
নিম্নোস্ত কাজগ্ীল করা যেতে পারে। প্রথমে চীনের দিক থেকেই 
শর" করা চলতে পারে : 

(৯) বৌদ্ধযান্রীদের একটি দল সংগঠন ও ভারতে প্রেরণ । 

(২) বয়নশিক্প, তুলা ব্যবসায়ের সমবায় সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য শি্প- 
গলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে একটি 'বিশেষজ্ঞদল প্রেরণ । 
তাঁরা ভারতের শিল্প ও কৃষি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মেলামেশা 
ও আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন। 

(৩) বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনৃন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি দল 

1 
এছাড়া নাখল ভারত রাম্ট্রীয় সামাতির বাংস্ারক আঁধবেশন যখন আরম্ভ হবে তখন, 


সেই মহান অন্যন্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে আমরা 'বাশন্ট কোন ব্ন্তকে 
প্রেরণ করব। 


৩৬৬ 


আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন, 


] 


ভবদাীয় 
চু চিয়া-হ;য়া 
২৮৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
নভেম্বর ১৪, ১৯৩৯ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার চিঠি আসছে নিয়ামত। রাজেনবাবূকে লেখা ভোমার চিঠি দেখোছি। 
সোঁট দেখার আগেই 'বিষয়াঁট সম্পর্কে হারজনে এক মন্তব্য 'লিখোছ। তার একটি 
প্রাতালাপ তোমার কাছে পেশছবে সোঁট ছাপা হওয়ার আগেই। 
এলাহাবাদে আমায় যাঁদ তোমার দীর্ঘকালের জন্যে দরকার হয় তাহলে আমায় 
রেখে দেবে। 
লপ্ডনে আমাদের বিবাতি যেভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে 
আমার কিছুমাত্র শরঃপাীড়া নেই। সময় পেলে 'নউজ ক্লানকল-এর জন্য একাঁট 
ছোট্ট বাণী লিখে ফেলব। ওই কাগজের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা হয়েই 


রয়েছে। 
দেখা হলে আরও। 
ভালবাসা 
বাপ 
মহাদেব এইমাত্র আমায় মনে কাঁরয়ে দলেন যে, তোমার জীবনের অর্ধশত 
বংসর পূর্ণ হল। আশা কার, এই রকম শান্ত, সরলতা আর বাঁলম্ঠ সততা নিয়েই 
অবশিষ্ট অর্ধশতাব্দ কাটিয়ে দেবে তুমি। 
২৮৪ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লাখিত 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
নভেম্বর ১৪, ১৯৩৯ 
প্রিয় জওহর ভাই, 

সতের বছর আগে লখনউ 'ডিস্ট্রক্ট জেলের ব্যারাকের মধ্যে আপাঁন আপনার 
জন্মাতাথ পালন করেছিলেন। আম জাননা সোঁদন আপাঁনও আপনার আজকের 
যশের উচ্চচূড়া দেখতে পেয়েছিলেন কিনা। আত্মিক ও ব্যাদ্বগত উন্নতির কোন 
মান্রা নির্ণয় করা যাঁদ সম্ভব হত তাহলে দেখা যেত এ ব্যাপারে আপনার অগ্রগাঁত 
পাঁটগাঁণাতক নয়, রীতিমত জ্যামীতক। আশা কার আপনার জখবনের বাকণ 
পণ্চাশ বছরও এই গতি অব্যাহত থাক। আর সেই সঙ্গে অক্ষয় হোক আপনার 
চরিত্রের 'মানাবক' দিকগুলি, যার জন্যে, আপনার স্থান অনেক উপরে হওয়া সত্তেও, 
আমাদের মত সাধারণ মানুষও আপনাকে আপন বলে ভাবতে পারে। 

“কী বাজে বকেন” আপাঁন বলে উঠবেন ধৈর্য হাঁরয়ে। তা হোক। তবু 
সমগ্র জাতির পক্ষে পণ্য এই দিনাটতে আমার যা আস্তারক অনুভূতি, এ শুধু 
তারই প্রকাশ। 

প্রীতবদ্ধ 


মহাদেব 


৩৮৭ 


২৮৫ সরোজনশ নাইডু কর্তৃক লিখিত 
হায়দরাবাদ, দাক্ষণাপথ 


দীপাবলন, ১৯৩৯ 
আমার প্নেহের জওহর, 
ইতিহাস হয়ে গেল তোমার জীবনের প্রথম অর্ধ শতাব্দী । আজ তা স্বমাহমায় 
প্রকাশ পাচ্ছে নিটোল একটি কাঁহনশর মতো, 'নখ্ঠত একাঁট গানের মতো। আগামণী 
অর্ধ শতাব্দী রূপাঁযর়ত করুক তোমার ধ্যান, বাস্তব করে তুলক তোমার স্বপ্নকে । 
বহন করে আনুক তোমার সাধনার 'সাদ্ধি। মানূষের হীতহাস অমরতা দক তোমার 
নামকে মানবমনান্তর একজন প্রধান সেনাপাতি হিসাবে। 
শোনো জওহর, আম কি তোমার জন্য প্রার্থনা করব সাধারণে যা চায় তাই? 
আম কি চাইব তোমার ব্যন্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য চাইব তোমার কর্মহীন পূর্ণ 
অবকাশ? এই ত চায় সাধারণ মানুষ। কিস্তু না, এসব কিছু নয়। তোমার 
ভাগ্যদেবতা তোমার জন্যে পর্বানার্দস্ট ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই তোমার প্রাপ্য । 
সে ক জানো? দুঃখ, যাতনা, ত্যাগ আর সংঘাত। হ্যাঁ এই তো তোমার উদ্দেশে 
াবধাতার দান। কিন্তু তোমার মধ্যে আছে সেই জাদু, যার স্পর্শে এসব কিছু 
রূপাঁয়ত হবে আশীর্বাদে। এর চরম পাঁরণামে রয়েছে একাট মহৎ জয়।...বহ 
জনতার মাঝে তুমি অপ্বে একা, ভালবাসবে তোমায় সবাই কিন্তু বুঝবে আর 
তোমার দূরাভসারী আত্মা গিয়ে পেশছোক তার পরম লক্ষ্যে, মহান 
পরিপূর্ণতায়, সৌন্দর্যের শিখরে। 
তোমার জন্যে তোমার কাঁব-ভগ্নীর, তোমার সহ-সাধকার এই প্রার্থনা। 
সরোঁজনী নাইড়ু 


১৭ই যাব আগ্রা আর ১১শে সকালে পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে!! 


২৮৬ জওহরলাল নেহরু কর্তক আসফ আলিকে লাখিত 
এলাহাবাদ 
নভেম্বর ১৬, ১৯৩৯ 
ধপ্রয়বরেষু 

আসফ আলি, আপনার ১৪ তারখের চিঠি। যৃদ্ধের ঘটনাব্লধ 'নম্পর্কে 
আগেভাগে কিছ অনুমান করা সহজ নয়। কিন্তু একটি জিনিস আমায় 'অবশ্যম্ভাবশী 
ধলে মনে হয়। কোন রকম জোট- সোভিয়েট-বরোধশ বা অন্য ধরনের- দশঘস্ায়ধ 
হবে না। আর ভারতবর্ষে যুদ্ধ-পূর্ব অবচ্থার মধ্যে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। পুরনো অবস্থায় বা শর্তে কংগ্রেস আর শাসনভার গ্রহণ করবে না 

্ । 

'জন্বার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্র্ন নিয়ে আলোচন।: ফল আপনি কগ আন্দাজ 
করছেন তা আমি জান না। আম বলোছ িন্নাকে যে তাঁর বন্তব্য শোনার জন্যে 
আমি প্রন্তুত। আমার তো মনে হয় না যে, আমাদের ও জিন্নার মধ্যে কোন 
সাম্প্রদায়ক বাধা আছে। বাধা অবশ্য আছে, কিন্তু তা মূলত এগ । যে 
ধরনের কর্মপন্থায় কংগ্রেস অভ্যস্ত তার সঙ্গে নিজেকে মাঁনয়ে নিতে পারেন না 
জিন্না। কাজেই সংযযস্ত 254৬ কাষক্রিম গ্রহণ করার ভূমিকা হিসেবে সাম্প্রদায়িক 
প্রশেনর মীমাংসার কথা যাঁরা বলেন "সমস্যার মূল সম্পর্কে তাঁরা অবাঁহত নন। 
আমি বলাছ না যে" হিন্দু ও মুসলমানরা যুত্তভাবে কোন কর্মোদ্যম গ্রহণ করতে 
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পারে না। তা তারা পারে এবং পারতে হধে। কিন্তু বর্তমানে এটা কোন 
সাম্প্রদায়ক প্রম্নের উপর নিভভরশীল লয়। ৃ 


জওহরলাল নেহরং 


৮৭ এডওয়ার্ড উমসন লাখত 
নর ডিসেম্বর ৩, ১৯৩৯ 


জধহলগরখন।, বাকস 

প্রয় জওহরলাল, 

আপানি আমায় একটু ভুল বুঝেছেন। “কাউন্দেল'-এ একটা কাজ পাওয়াকে 
আঁম কখনই "সুষোগ” বলে মনে কারাঁন। আপানি জানেন নিশ্চয়ই যে কোন আসন 
অথবা উপাধির প্রাতি আমার বিন্দ-মাত্র মোহ নেই। বর্তমানে সৈন্যবাহিনীতে যে 
হাস্যোদ্দশপক অসমতা রয়েছে সেগাঁল দূর করার সুযোগের কথাই আঁম 
বলোছিলাম। 

আমার এখনও এই বিশ্বাস যে সৈন্যবাহনীর মধ্যে এই সব ভারসাম্যহঈীনতা যতাঁদন 
না ঠিক করা হচ্ছে ততাঁদন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার দাবকে সংপ্রাতীষ্ঠিত 
করতে পারবে না। এ ছাড়া এখনও আমি আমার সেই পুরনো এবং হাস্যকর স্বপ্ন 
আঁকড়ে আছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজা একাঁদন রূপাঁয়িত হবে একটি বিশ্ব-যাস্তরাষ্ট্রে_ 
যাতে প্রাতিটি জাতি সমান মর্যাদার আসন লাভ করবে। আম জান আপনি হেসে 
উীঁড়য়ে দেবেন আমার কল্পনা । 'কস্তভু আপাঁন আর আম একই রাম্ট্রের নাগারক-_ 
একথাটা ভাবতে আমার ভাল লাগে। 

কিন্তু এসব হল আপনার এবং আমার মধ্যে ছোটখাট ব্যাপার। এখন কাজের 
কথায় আসা যাক-_ 

আমি ইন্দুর সঙ্গে দেখা করেছি। তাকে ভালো মনে হাচ্ছিল, এবং সে সাত্যই 
ভালো আছে। একটু শীর্ণ দেখাচ্ছল অবশ্য তাকে। আর সাত্য বলতে, আমরা 
ঘাকে বাল 'ডোঁলকেট' তার অবস্থা এখন তাই। খুব সাবধানে আর যত্বে এখন 
থাকতে হবে তাকে। বোধহয় (িতরে-ভিতরে বেচারী একটু চিন্তিত। কৈশোর- 
প্রান্তের এই দিনগুলি পার হয়ে গেলেই বোধহয় সে একটু শান্ত ও স্বাস্থ্য অর্জন 
ফরবে। যাই হোক সে আগের চেয়ে ভালো আছে। আমরা চেয়োছলাম সে 
আসুক আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সে বলল যে, ১৫ই ডিসেম্বর সে সুইটজারলন্ড যাচ্ছে... 
কিছ যাঁদ হয়--ধরুন জার্মান যাঁদ আক্রমণ করে সুইটজারলপ্ড-যাই হোক আমরা 
তাকে দেখব। আপাঁন তার জন্য কিছুমান্র চিন্তত হবেন না। 

এখানে ফেরবার পর থেকেই আমার দিনগুলো হয়ে উঠেছে আস্ছির আর সুদীর্ঘ) 
ফিরে এসেই একটি ভাইকে দেখলাম মৃত্যুশ্যায়। ডান্তার বললেন, 'সাত্য বলতে, 
ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করাছ না আমি, সেটা হবে চরম নিষ্ঠুরতা'। একই কথা 
ধললেন আরও কয়েকজন  চীকংসক। বোঝা গেল কোন আশা নেই। শু, 
আশ্চর্য তার ইচ্ছাশন্ত! কিছুতেই সে রাজশ নয় মৃত্যুর কাছে হার মানতে, আর 
তাই বোধহয় সে বেচে আছে। যাঁদও ডান্তারদের বিশ্বাস কার না আম, আর 
মাদিও এই ব্যাপারে কিছুই করবার নেই আমার, তব্‌ কেবলই মনে হয়, ও যাঁদ 
সেয়ে উদতো। ও বয়েসে ছোট আমার চেয়ে। আর ভার চমংকার মানুষ । 

কোন কাজই করে উঠতে পারাছ না আম। আর কাজও অফুরস্ত। দিন তিনেক 
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আগে আমার স্ব শিয়েছিলেন আমার জায়গায় [ আমার ভাইকে দেখাশোনার জন্যে ] 
আজ রান্লে ফিরে আসছেন 'তান। 

শুনুন! কিন্তু আপনার চেয়ে বস ও বাঁদ্ধতে-প্রবীণতর ব্যান্তদের কথা শোনার 
অভ্যাস কি আছে আপনার? নেই বোধহয়। আমি সরোজনীর কাছে শুনোছ, 
সভাপাঁতর মণ্ডে আপনার আচরণের কাঁহনী! প্যান্ডেলের মধ্যে কে যেন কী 
একটা কুবাক্য বলেছিল। ব্যস। ঝাঁপয়ে পড়লেন তার উপর। তাকে তুর্কনাচন 
নাচিয়ে ছেড়োছলেন। এ বিদ্যে আয়ত্ত করলেন কোথায় 2 বোধহয় হ্যারোতে, তাই 
নাঃ যাই হোক, আপনার সম্ভাবত হামলা থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে আছি। 
("আম কিন্তু চটে বাচ্ছ!!) যা বলাছলাম, অনগগ্রহ করে শহনবেন দুটো কথা। 
কয়েক 'মাঁনট মানত লাগবে। 

রোহ্‌ডস (87১0959) রিপোর্টের ব্যাপারে ভূতের মতো খাটছি 'দিবারাত্তর। 
এতে আপনার প্রসঙ্গ ষেটুকু আছে তা দৌঁখয়েছি হইীন্দরাকে। গতকাল গিয়েছিলাম 
অক-সফোর্ড। হবু আই সি এস-দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। আজ দৌড়োছলাম 
রোহ্‌ডস দ্রাস্ট-এর সেক্কেটার লর্ড এলটন সমণপে। গতকালের একাঁট আলোচনায় 
লায়নেল কাঁট'স উপাস্থত ছিলেন। দুটি ব্যাপার--€১) রোহ্‌ডস ট্রাস্ট ভারতবর্ষে 
[কিছু টাকা খরচ করতে চান। ভারতে 'পলাগ্রম ট্রাস্ট ধরনের কিছু শুরু করা 
যায় কনা ভাবছি। পলাগ্রম ট্রাস্টের কথা জানেন তো আপনি? চমৎকার দক্ষতার 
সঙ্গে সোট পারিচালত। পসাত্যকারের কিছু কাজের কাজ এরা করেন- অল্পকাল- 
স্থায়ী দাতব্যকর্ম নয়, সাত্যকারের সৃজনশীল উদ্যমে সহায়তা। যেসব ভারতনয় 
বাস্তব অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন-কোন ফলের চাষ বা ইক্ষু চাষ বৃদ্ধির জন্য 
হাতেকলমে কাজ করছেন--বা বুনিয়াদ শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন বা অনুন্নত 
শ্রেণীর উন্নাতিকজ্পে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের উপকারে আসে এমন কিছু চাই 
আম। (২) রোহ্‌ডস ট্রাস্ট [অক্সফোর্ড] ইউনিভারাসাটকে চাপ দিচ্ছেন তাঁদের 
একাট পুরাতন প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য। এটিও আমারই পেশ করা একটি 
পুরনো রিপোর্টের ফল। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের সাহত্য বা ইতিহাস সম্পর্কে 
বন্তৃতাদানের জন্যে কোন ভারতীয় জ্ঞানীকে আমন্দরণ জানানো । বলুন তো উপয্ন্ত 
ব্যস্ত কফেঃ এমন একজন, ভারতের সুনাম যান অম্লান রাখতে পারবেন, 
অনানদম্তানকভাবে মেলামেশা করতে পারবেন, দরকার হলে অক্লান্তভাবে কথা বলতে 
পারবেন এন্তার লোকের সঙ্গে-_ইউানভারাঁসাটর ভিতরে তো বটেই, তার বাইরেও । 

নিন, বেশ ভালো করে কানঝাড়া দিয়ে নিন একবার। তৎপর আঁভানিবেশ 
সহকারে আমার বন্তব্য শ্রবণ করুন। খুব সীরয়াস কিন্তু আমি। এই বিশ্বীবদ্যালয় 
যাঁদ কোন ব্যান্তকে রোহ্‌ডস-স্মৃতি বন্তা হিসাবে আহ্বান জানান তবে বুঝতে হবে 
সেই ব্যান্তকে খুব উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হল। বন্তাকে কোন একটি কলেজের 
কমন রূমের “সদস্য” করে নেওয়া হয়: সাধারণত “অল সোলস'এর। সম্ভবত 
সেটাই সবচেয়ে ভালো (অবশ্য আপাঁন যদি আসেন, তবে আম চাইব, আপাঁন 
আসুন আমার কলেজ 'ওরিয়েল-এ ), সেখানে আমাদের রাএ্জম্আাবিধল সঙ্গে তাঁর 
দেখাসাক্ষাৎ হয়। তানি আসেন সামার টার্মে, ইচ্ছে মতো তনাঁট, কি চারাঁট, আর 
না-হয় গযাটপাঁচেক বন্তৃতা দেন। ইউানিভারাসটিতে হৈ চৈ পড়ে যায় তাঁকে নিয়ে । 
উদ্বোধনী ভাষণ নিয়ে যা ধূম পড়ে তাকে রশীতমত একখানা কাশ্ডই বলা থায়। 
বন্তাকে হতে হবে বিদেশী, অস্যার্থ, তাঁকে এই দ্বীপপুঞ্জের বাইরে থেকে আসতে 
হবে। ব্যান্তাটকে হতেই হবে পহেলা বর্গের মান্ষ। এর আগে এসেছেন 
আইনস্টাইন, স্মাটস, ফ্রেকুসনর। কয়েক বছর আগে ইকবাল ও শাস্মশফে আনবার 
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চেষ্টা করা হয়েছিল। যে কোন -এনে্রিন্তর পক্ষে এই আহ্বান লাভ করা বোধহয় 
ভাগ্যের কথাই। আমরা এমন কাউকে পছন্দ করব, 'তাঁন স্বেচ্ছায়, অনানুষ্ঠানিক- 
ভাবে আণ্ডারগ্রাজুয়েটদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছক। আপনি তো জানেন 
ব্যাপারটা- কোন ক্ষুদ্র কক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক 'কাণং বাক্যালাপ। 
কন্তু উত্ত কর্মে নিয়োগ একটি মহতাঁ কাণ্ড বলে মনে করা হয়। বস্তা মহাশয় 
তাঁর আঁভপ্রায়ানুসারে 'বষয় নির্বাচনপূবকি তৎসম্পর্কে ভাষণ প্রদান করতে পারেন। 
কিন্তু আমরা এমন কোন ব্যান্তকে বস্তা 'হসেবে লাভ করতে ইচ্ছুক যাঁর বন্তব্যে 
গকছু সার বস্তু থাকবে। এবং বিশ্বীবদ্যালয় বন্তুতাগাল গ্রল্থাকারে প্রকাশ করতে 
ইচ্ছুক। এখন কানে কানে বলাছ (কথাটি আমার এবং আপনার মধ্যেই আবদ্ধ), 
রোহ্‌ডস ট্রাস্টরা যে ব্যান্তকে আমন্মণ জানাতে যাচ্ছেন তাঁর নাম- জওহরলাল 
নেহরু । ভারতবর্ষকে একাট স্বাধীন রাষ্ট্র হসাবে ঘোষণার আঁধকার (বলা বাহল্য 
আম ট্রাস্ট নই, আম ক্ষূ্রব্যান্ত, অত বড় পদমর্যাদালাভের অনাঁধকারাঁ, কিন্তু দ্রাস্টি 
মহোদয়গণ এই অধমের নিবেদন কা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাকেন-এই 
পর্য্ত)-যা বলছিলাম ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে পার না আমরা। কিন্তু 
অন্য কিছু করতে তো পাঁর। আমরা বেছে নিতে পাঁর মানুষের মতো একজন 
মানুষ, তাঁকে বলতে পার, অনুমাত দন আমাদের, অন্মাতি দিয়ে আমাদের ধন্য 
করুন, গৌরবাক্বিত করুন,-সারা ইংরেজীভাবী দুনিয়ার কাছে ঘোষণা কাঁর-- 
সর্বাবধ মানদণ্ডের বিচারে আপনাকে প্রথম সাঁরর মানুষ বলে মান্য কার আমরা, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা আপনাকে কাছের মানুষ, সহজ মানুষ হিসেবে 
জানতে চাই, পেতে চাই-আপনি সে সুযোগ দিন আমাদের, অনগ্রহ করে। ইকবাল 
ও শাস্ত্রী কেমন যেন ভীতচিন্তে পারহার করেছিলেন এই আমন্ত্রণ (অন্তত আমার 
তাই ধারণা, দোহাই কথাটা যেন চাউর না হয়, আমিই এই ব্যাপারে পন্রালাপ 
পারচালনা করেছিলাম ) আপাঁন যেন কিছুতেই তা না করেন। দয়া করে বিষয়টা 
একবার ভেবে দেখবেন। ভারতের মর্যাদার প্রশ্নটি এই উন্মত্ত পৃথবীর জাঁটল 
সমস্যাসূত্রের সঙ্গে গ্রাথত হয়ে আছে। প্রলয়ের মূখে দাঁড়য়েছে সেই পাঁথবী। 
সময় এলে নতুন করে গড়তে হবে তাকে। সে দিন দূরে নেই। বিচক্ষণ 
রাজনীতিজ্ঞের মতো এই সুযোগের সন্ধ্যবহার করুন আপাঁন। আপনার সৃজনশশল 
চিন্তা ও আভিজ্ঞতা নববিধানের যে রূপাঁট জাগিয়ে তুলেছে আপনার চিত্তে--তার 
কিছু পারিচয় দিতে পারেন আপাঁন আমাদের কাছে। আপাঁন শোনাতে পারেন 
(অবশ্য আপনার ইচ্ছে যাঁদ হয় তবেই) আপনার 'বাঁচত্র অ৩ভস্মিওক আঁভজ্ঞতার 
কিছ; কিছু কথা। আমাদের দৃষ্টর ও হৃদয়ের, আমাদের দ্বৈপক মনোভাবের 
ঘেরাটোপ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন আপনি। আপাঁন আপনার িজের 
জাতকে 'বশ্বের মানচিত্রে স্থাপন করতে পারেন (আপাঁন একবার বলোছলেন যে 
আপাঁন খুব ভাল রাষ্ট্রদূত। কথাটা সাত্য)। ইংলপ্ডের এই সন্দর গ্রণম্মধতুতে 
আপনি আমাদের তরুণদের (বিশ্বে যারা অতুলনশয়) সঙ্গে কথাবার্ত বলতে 
পারবেন। যেসব অসংখ্য ব্যান্ত কখনও কোন ভারতীয় দেখোঁন (কয়েকজন ছাত্রকে 
ছাড়া) তাদের চন্তে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক নতুন ভাবধারা বইয়ে দিতে পারবেন। 
মেলামেশা করতে পারবেন মোনে না করে উপায় থাকবে না) এদেশের হি 
সঙ্গে, তাঁরা ওই সময় সব হাজির থাকবেন অক্সফোর্ড । আপনি পারবেন সেই 
মহান ব্রত পালন করতে রবীন্দ্রনাথ যা শুরু করেছিলেন কিন্তু গ্রম্থাকারে প্রভূত জোলো 
নীরস বস্তু পারবেশন করার ফলে আর যা করতে পারেনান। কাজটি একান্তভাবে 
অ-রাজনৈতিক। এর একশ মাইলের মধ্যে ইশ্ডিয়া আফসের নাক গলাবার আঁধকার 
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নেই। এই কাজে আপনাকে আহবান জানানো হচ্ছে-এ আমল্লণ গ্রহণ করুন। 
নিতাস্ত আকাঁস্মকভাবে এ আহ্বান যাচ্ছে আপনার কাছে, যার অর্থ এ হচ্ছে দৈব- 
প্রোরোত এক সুযোগ । আপনার ভাগ্যচক্রের গ্রহাধপাঁতর তাঁন কোন দুস্টগ্রহও 
হতে পারেন অবশ্য নিরদশশে। কছ গোলমাল হবে না, নিশ্চিস্ত থাকুন। 
ইউনিভারসাটর শ্রোতাদের বলে রাখব আগে থেকে যে তাঁরা যেন শ্রদ্ধাল্‌ "চত্তে 
একাগ্রতা সহকারে আপনার কথামত শ্রবণ করেন। এ আদেশের অন্যথা হলে শ্রীমৎ 
বস্তার শ্রীহস্তে তাঁদের নিপীড়ন অবশ্যম্ভাবী । শুনিয়ে রাখব সরোজনী নাইডুর 
কাছে শোনা সেই কাহিনী । আপনি যদি না আসেন তাহলে (এটাও ব্যান্তগত 
ও গোপনীয়) আম সপ্রুর কথা ভেবে রেখোঁছ। অবশ্য বন্তুতা ও মেলামেশার 
কাজ তিনি সূচারভাবে সম্পাদন করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের যেসব 
রাজনীতিজ্ঞ চক্ষএুকর্ণ দুহাট ভানায় ঢেকে রেখেছেন তেনাদের চিন্তদুয়ার মস্ত করে 
সাধদব্দ্ধ বাহর্গতা করা-সে কি পপ্র্র কর্মঃট এই কারণেই আপাতত সপ্রুর নাম 
তাকে তোলা থাক। ভাল কথা, এই উপদেশ গ্রহণ করলে আপাঁন প্রায় মাসদেড়েক 
থাকতে পারবেন ভারতবর্ষের বাইরে । তার মানে-_ হ্যাঁ দেখা করতে পারবেন 
ইীন্দরার সঙ্গে। 

রোহ্‌ডস ট্রাস্ট চান আম দক্ষিণ আফ্রিকা যাই এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গিলতে 
ও অন্যন্র, ভারতের ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কাঁত সম্পর্কে বন্তৃতা করে বেড়াই। 
এর কারণ, আম তাঁদের বুঝিয়েছি যে দাঁক্ষণ আফ্রিকার কাণ্ডকারখানায় ভারতীয় 
জনমত আঁতমানরায় ক্ষুব্ধ । আমি বুড়ো মানুষ, ক্রাম্ত হয়োছ, দেহপিঞ্জর জীর্ণ হয়েছে, 
ব্যাদ্ধশূদ্ধিও আসছে কমে। তথাপি ভারতের সেবা যাঁদ হয়, আম যাব। তবে 
আম বন্ড ডরাই দক্ষণ আফ্রিকা জায়গাঁটকে। অমন অরাজক স্থান িশবর্রক্গান্ডে 
কুত্রাপ নাস্তি। কিন্তু উপায় কী? আমি সেবকমার আর যা বয়েস, তাতে অন্য 
কিছু হওয়াও তো ছাই চলে না) সুতরাং যথানিষৃক্কোহস্মি তথা করোম। আর 
আপান যদি আসেন অক্‌সফোর্ডে তবে আর একটি কর্ম করার আশা রাখ । সো 
হচ্ছে, বিদ্বজ্জনসমক্ষে ভারতের সপক্ষে, এই ক্ষাঁণকণ্ঠে কিং নিবেদন। আহা, 
আমও তো চলনসই রকরে রাষ্ট্রদূতই বাঁট। 

গাই উইপ্ট এখন আপনার ওখানে । আচ্ছা। আপনার সঙ্গে ওর সম্পকে কথা 
বলবার সময় কিণ্টিৎ রাগতভাবেই বলেছিলাম। যাই হোক আম দুঃখিত সেজন্যে। 
হয়েছে কি, ব্যন্তিটি সরলপ্রকীতির নয়, আর কেমন যেন রহস্যময়। আর ওর গলার 
আওয়াজটাও কেমন যেন লাগে আমার কানে। সব মিলিয়েও আমার মনে প্রসম্নভাব 
জাগায় না। যাই হোক ও লোক ভালোই। ভালোভাবে ব্যবহার করবেন ওর সঙ্গে। 
আমার হয়ে প্রায়শ্চিন্ত না হয় আপনিই করলেন। 

আমি এখানের দুটি পান্রকার জন্যে [ম্যাণ্ডেস্টার গার্ডয়েন ও টাইম আন্ড 
টাইড] দ:টি প্রবন্ধ লিখেছি, মেলা রাজনপীতিজ্ঞের সঙ্গে এমন কি পার্লামেপ্টের একটি 
'্বরোয়া বৈঠকেও আলাপ করেছি। এক কথায় সবাধ্য এবং কল্যাণকং ভূতের মতো 
খেটেছি। অতএব আমার প্রাতি কিপিং কৃপাপরবশ হবেন। আমার উদ্দেশ্য মহৎ, 
যাঁদচি আমার উদামের প্রকাশ থেকে আমায় বৃদ্ধ; ঠাওরনো চলতে পারে (আপি 
ওটিই ইংলপ্ডদেশশয় ব্যস্তিবর্গের কুল লক্ষণ)। সে যাই হোক-কোন কাজই করে 
ওঠা বা করিয়ে নেওয়া বড় সহজ কম" নয়। 

আমার দ্ট বই পাঠালাম আপনাকে । এতে নিশ্চয়ই কুপিত হবেন আপান। 
কু আপা চেয়োছলেন এগ্যাল...। দোহাই, আমার দেশ সম্পকে হতাশ হবেন না। 
আমরা কেউ কেউ ভারতের জন্যে সদিচ্ছার সঙ্গে আগ্রাণ খাটাছি। এবং আমাদের 
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বহাঁবধ দোষ সত্তেও আমরা অনেক জাতের চেয়ে অনেক ভালো। ঠিক এই সময়ে 


এমন অনেক কিছ আছে এদেশে যা সাত্যই সুন্দর । 
আপনার 


এ. ট. 


সবাই আমার কাছ থেকে ভারত সম্পকে সত্য কথা শুনতে চায়। অনবরত 
ফোন এবং ডাক যোগে তাগাদা পাচ্ছি। ডাকছেন ম্যাণ্ডেস্টার চেম্বার অব কমার্স, 
কেম্ব্িজ ইউানিভারাসাট, হাউস অব কমল্স, নানান বিদগ্ধ সভা । কী কুকর্মই না 
করেছিলাম এখন ভারতবর্ষে গিয়ে। এই বুধবারই আবার যাচ্ছ পার্লামেপ্টের 
সদসাদের একটি সভায়। 
তিনাট প্রবন্ধ লিখেছিলাম ম্যাণ্েস্টার গার্ডয়েমে। কোথায় বে গেল সেগুলো 
থ২জে পাচ্ছি না। আমার অনূমান আগাথা হ্যারিসন অথবা মেনন সেগুলি আপনাকে 
আর নয় তো গান্ধীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। র 
এ. ট, 


২৮৮ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক মহাদেব দেশাইকে লিখিত 
[ডিসেম্বর ৯, ১৯৩৯ 


প্রিয় মহাদেব, 

তোমার ৫&ই তারিখের চিঠি। জাকির হোসেন বাপুকে যে প্রস্তাব 
জানিয়েছেন আম কিছুতেই তাতে সায় দিতে পারি না। কথাটা মূসলশম লীগকে 
একভাবে স্বীকার করে নেওয়ার নয়। এর তাংপর্য সুদূরপ্রসারী এবং এর অর্থ 
কংগ্রেসের যাবতীয় মূল নীতিগ্যাল বিসজন দেওয়া । অর্থাৎ কংগ্রেসের ধংস। 

জিম্নার নয়া বিবৃতি তুমি দেখে থাকবে। রাজনোতিক মিথ্যাচার এবং 
অসৌজন্যেরও একটা সীমা আছে। বিবৃতাটতে সে সীমাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। 
এখন আমার পক্ষে জিন্নার সঙ্গে দেখা করাও অসম্ভব । অথচ মান দাদন আগে 
তাঁকে লিখোঁছ যে আমি বোম্বাই যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আশা রাঁখ। 
গতকাল থেকে ব্যাপারাঁট নয়ে অনেক কথা ভেবোঁছ এবং ঠিক করোছি, তাঁকে আর 
একটি চিঠি দেব। আমার 'চাঠর একটি প্রাতাঁলাঁপ পাঠালাম বাপুর কাছে। 

স্টাফোর্ড ক্রীপস এখানে আছেন। দিল্লা ও লাহোর যাওয়ার জন্যে তানি 
আগামা কাল রওনা হচ্ছেন। সেখান থেকে [তিনি বোম্বাই ও ওয়ার্ধা যাবেন। ঠিক 
আছে তিনি ১৭ই সকালে ওয়ার্ধা পৌ্ছবেন। দিনটি রাঁবিবার। দিন দুই-তিন 
থাকবেন সেখানে। সাঁত্য বলতে তাঁরখগ্যাল আমার মনঃপৃত নয়, কারণ ওর মধ্যে 
বাপধর মৌন-দবস এবং ওয়াক কাঁমটির বৈঠকের দিন পড়ছে। ভাল হত যাঁদ 
তিনি ১৮ই ও ১৯শে যেতেন। ক্রীপসেরই সুবিধে হত তাতে। - 

হেইলি, স্যস্তার, ফাইণ্ডলেটার, স্টিওয়ার্ট ও জেউলপ্ডের সঙ্গে ব্রপসের সুদীর্ঘ 
আলোচনা হয়েছে। আমার ধারণা হালিফাক্সের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। তাঁদের 
সমক্ষে তিনি একট প্রস্তাব নিবেদন করোছলেন এবং যাঁদও কেউই সোঁট সম্পর্কে 
সংস্পম্ট সম্মতি প্রদান করেনি কিন্তু সকলেই সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর বন্তব্য শ্রবণ 
করেছেন। প্রস্তাবাটকে অবশ্য স্বাগত জানাবার মত বিষয় আছে, কিন্তু দু-তিনাট 
মারাত্মক গলদও রয়েছে। তার একটি প্রাতাঁলাপ না হয় পরে পাঠাব_তে'মার 
আর বাপরর জন্যে। কিন্তু আমি চাই এটি তোমরা গোপন রাখবে। 
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আম আপাতত এটুকু বলতে পাঁর সে ক্রীপস অত্যন্ত অপকট ও তাঁর যোগ্যতা 
প্রশনাতীত, কিস্তু সব সময় বোধহয় আস্থা রাখা, যায় না তাঁর বিচারবৃদ্ধির উপর। 
সম্ভবত ১৩ই বোম্বাই যাচ্ছি। 


তোমার প্রশীতিবদ্ধ 
জওহরলাল 
শ্লরীমহাদেব দেশাই 
সেবাণ্রাম 
২৮৯ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক এম, এ জিন্নাকে লিখিত 
এলাহাবাদ 
গডসেম্বর ১, ১৯৩৯ 


প্রয়বরেষু 'জিল্না, 

দু দন আগে লেখা একটি চিঠিতে জানয়োছলাম আপনাকে যে আম 
বোম্বাই যাওয়ার ইচ্ছা রাখ এবং সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশাও আমার 
আছে। গতকাল সকলের কাগজে দেখলাম আপনার ববৃতি। ২২শে ডিসেম্বর 
তারখটিকে আপাঁন ম্ান্তাদবস নামে আঁভাঁহত করেছেন; নির্দেশ দিয়েছেন ওই 
দন কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্যেও। কেন? না, অবশেষে ওই দিনাটিতে প্রদেশের 
কংগ্রেস সরকারগ্যীল পদত্যাগ করছেন! আঁম একাধকবার মনোযোগ সহকারে 
আপনার 'বিবাঁতাট পড়োছি এবং চাব্বশাঁট ঘণ্টা ভেবোছি তা নিয়ে। এই চিঠিতে 
আম কোন তথ্য, ধারণা বা "সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক তুলতে আনচ্ছক। আপাঁন জানেন 
এই সম্পর্কে আমার মতামত আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যসন্ধানের আকাংখা থেকেই 
উদ্ভূত। হতে পারে আম ভূল করোছ। কিন্তু আরও আলো চেয়েছিলাম আম, 
এবং সে আলো আসোন। 

কিন্তু গতকাল থেকে যা আমায় অত্যন্ত পীঁড়ত করেছে তা হচ্ছে এই উপলান্ধ 
যে, আমাদের পরস্পরের মূল্যবোধের ও আমাদের জীবনের এবং রাজনোতিক লক্ষ্যের 
মধ্যে ব্যবধান এমন দুরতিক্রমা। আমাদের আলাপের সময় আমার আশা হয়োছিল 
যে এই ব্যবধান হয়ত সাত্যই বেশী নয়, এখন দেখা যাচ্ছে তা দুরস্ত। এ অবস্থায় 
আসন্ন সমস্যা সম্পরকে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে ক লাভ? আলোচনা 
ফলপ্রদ হওয়ার জন্যে থাকা দরকার, তার কোন সাধারণ 'ভীন্তভূমি, অথবা কোন 
সাধারণ লক্ষ্য। বিষয়টির উল্লেখ করা উাঁচত মনে হল আপনার জন্যে এবং আমার 
নিজের জন্যেও। 

আপনি বিজনোর থেকে পাওয়া একাঁট চিঠি অ্মায় দেখিয়োছলেন 'দিল্লশতে। 
ভালই করোছিলেন দেখয়ে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনোছ প্রকৃত তথ্যের যে ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়োছল চিঠিতে তা আদৌ সত্য নয়। অমন হওয়ার কারণ ফাঁদ জানতে 
চান তাহলে বিজনোর থেকেই তা সংগ্রহ করে পাঠাতে পারি আপনার কাছে। এ 
উদ্দেশ্যে দিল্লীতে যে চিঠিটা আমায় দেখিয়েছিলেন আপাঁন, তার একটি প্রাতাঁলাঁপ 


আবশ্যক। 
ভবদীয় 
জওহরলাল নেহরু 
এম, এ. জিল্লা এস্কোয়ার, 
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২৯০ এম. এ. জিন্না কর্তৃক (লাখত 
বোম্বাই 


গডসেম্বর ১৩, ১৯৩৯ 

প্রয় জওহরলাল, 

আপনার ৯ই ভিসেম্বরের চিঠি পেলাম। কাগজে দেখাঁছ আপাঁন কেবলই এক 
জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছেন, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না কোন্‌ ঠিকানায় 
উত্তর দেব আপনার 'চিঠির। সম্প্রাত জানলাম ১৪ই আপাঁন বোম্বাই পৌছচ্ছেন। 
তাই আপনার বোম্বাইয়ের ঠিকানাতেই চিঠি লিখাঁছ। আম আপনার সঙ্গে একমত 
যে, “আলোচনা ফলপ্রদ হওয়ার জন্যে থাকা দরকার, তার কোন সাধারণ 'ভীত্তভাম, 
অথবা কোন সাধারণ লক্ষ্য ।” ঠিক এই কারণেই গত অক্টোবর মাসে আলোচনা সময় 
ঘলেছিলাম আপনাকে এবং 'মস্টার গান্ধীকে £ প্রথমত, কংগ্রেস যতাঁদন না মৃসলণম 
লীগকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত ও প্রাতানাধত্বমূলক সংগঠন 'হসেবে 
মেনে নিচ্ছেন, ততাঁদন হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আলোচনা নিরর্থক। 
অল হীণ্ডয়া মুসলীম লীগ ওয়ার্কং কামাট এই শর্ত জ্ঞাপন করোছলেন। 
দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু-সমস্যা সম্পর্কে কোনপ্রকার মশমাংসায় উপনীত না হওয়া 
পর্যন্ত, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কতক গৃহীত ও ১০ই অক্টোবর ১১৩১ তারখে 
অল ইশ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দাবির প্রাতি, আমরা সায় জানাতে 
পারি না। আর ওই দাবির প্রস্তাবটি এমাঁনতেও ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট এবং অবাস্তব । 
ভাইসরয়ের ঘোষণায় মুসলীম লীগ সন্তুষ্ট নয়। আমরা যাঁদ আপসে 'হন্দু- 
ম*সলমান সমস্যার সমাধান করে নিতে পার, তাহলে, আমরা এমন একাঁট সুবিধাজনক 
অবস্থায় পৌঁছতে পারব যখন আমাদের দাবি সম্পর্কে একটি মালত ফরমূলা গ্রহণ 
করতে পারব এবং তা আমাদের অনুকূলে গৃহীত হওয়ার জন্য হিজ ম্যাজেস2টজ 
গবর্মমেন্টের কাছে পেশ করতে পারব। আমার প্রথম বা দ্বিতীয় কোন শতটই 
মিস্টার গান্ধী বা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। যাই হোক, আপাঁন 
অন:গ্রহ করে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে আপাঁন আবার আমার সঙ্গে দেখা 
করবেন। আঁম জানিয়েছিলাম যে পুনরায় আপনার দর্শনলাভ করলে আমি 
আনান্দতই হব। ১লা ডিসেম্বর আপনি যখন আপনার বোম্বাই আগমনের ও 
আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জাঁনয়ে চিঠি লিখলেন তখন, আম জানিয়োছলাম 
আপনাকে যে, ডিসেম্বরের তৃতীয় সস্তাহে এখানেই থাকব আমি এবং খুশশই হব 
আপনার দেখা পেলে। এখনও এই কথাই বলতে পাঁর আম যে, আপাঁন যাঁদ 
বিষয়াট [নিয়ে অধিকতর আলোচনায় ইচ্ছুক হন তাহলে, আমি সানন্দে আপনার 
অবকাশের প্রতশক্ষায় থাকব। 

বজনোরের ঘটনার যে উল্লেখ আপানি করেছেন সোঁট সম্পর্কে একটি আইন- 
িভাগায় তদস্ত হওয়া প্রয়োজন-_আশা কার আপানি আমার সঙ্গে একমত হবেন এই 
ব্যাপারে। এবং এই সম্পর্কে আমাদের একসঙ্গে করার মতো কিছু নেই, কারণ 
আমার স্দডঢ় আভমত এই যে, শাসনতল্দের রূপায়ণ এবং কংগ্রেস সরকারের বিরদ্ধে 
আমাদের সমস্ত অভিযোগ একটি রাজকীয় কমিশন কর্তৃক পৃঙ্খানপুঞ্থভাবে 
[ববোচত হওয়ার যোগ্য। 

ভবদীয় 


এম, এ. জিন্না 
পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বোম্বাই 
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২৯১ জওহরলাল নেহর5 কর্তৃক এম, এ, জিন্নাকে লাখ 
বোম্বাই 
[ডিসেম্বর ৯৪), ১৯৩৯ 


'প্রয়বরেষু 'জিন্না, 

আপনার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আজ দ্বিগ্রহরে পৌছেই 
সেটি পেলাম। আপানি “মত্ত ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞপন দিবস' উপলক্ষ্যে মুসালমদের 
আনন্দানুষ্ঠানের যে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাগজে সোঁট পড়বার এবং 
সে-সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করবার পরই আপনাকে চিঠি লিখোছলাম। িবৃতাট 
আমায় অত্যন্ত পাড়া দিয়েছিল এবং জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের 
মতের ও দৃস্টিভঙ্গীর ব্যবধান সম্পরকে সজাগ করে 'দিয়োছল। এবং মৌিক' 
ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ মতভেদের পর আমাদের আলোচনার সাধারণ 'ভীত্ত কী 
হতে পারে তা আম ভেবে পাইান। আমার অস্ীবধের কথা আম জানয়োছলাম 
আপনাকে । সেই অস্বীবধা অদ্যাঁপ বিদ্যমান । 

আলোচনার সাধারণ ভিত্তি সন্ধানের পৃবেই আপনি পন্রমারফৎ দুটি শর্ত উপস্থিত 
করেছেন এবং দুটির উপরই জোর 'দয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসকে 
মেনে নিতে হবে যে মুসলীম লগ ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত ও প্রাতীনাধত্ব- 
মূলক সংগঠন। কংগ্রেস বরাবরই লীগকে মৃসলীমদের একাঁট গুরুত্বপূর্ণ ও 
প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে স্বীকার করে এসেছে। আর সেই জন্যেই আমাদের 
মধ্যে কোন মতভেদ যাঁদ থাকে তা মীমাংসা করে নেওয়ার জন্যে আমরা আগ্রহী । 
কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আপনার শর্তে আপাঁন আরও বেশ কিছ চাইছেন। যা চাইছেন 
তার অর্থ লীগ-বাহ্ভূতি মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ এবং তাঁদের সংগঠন- 
গ্ীলকে অস্বীকার করা। আপাঁন জানেন, কংগ্রেসের মধ্যেই অনেক মুসলশম 
আছেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের ঘানষ্ঠতম সহকর্মীরাও কেউ কেউ আছেন। এছাড়া 
রয়েছে অন্যান্য মুসলীম সংগঠনসমূহ যেমন, _জমায়ত-উল-উলেমা, অল ইশ্ডিয়া 
শিয়া কনফারেন্স, মজালশ-ই-অহ্‌রর, অল ইপ্ডিয়া মোমিন কনফারেন্স ইত্যাদি। এছাড়া 
আছে অনেক মজদূুর ও কিষাণ ইউনিয়নসমূহ, অনেক মুসলীম আছেন সেগুলির 
সদস্য হিসেবে। এইসব সংগঠনগুলর অনেকগ্ির সঙ্গে আমাদের রাজনোতিক 
দাষ্টভঙ্গীর মিল রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে স্পকরছেদ করতে বা তাঁদের ত্যাগ করতে 
পার না আমরা । 

আপনি ঠিকই বলেছেন যে, কংগ্রেস সব সময় ভারতবর্ষের সকলের প্রাতিনিধিত্ব 
করতে পারে না। নশ্যয়ই পারে না। যাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই-_তাঁরা 
হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন না কেন_ তাঁদের প্রাতানাধত্ব কার না আমরা । শেষ 
প্স্তি, কংগ্রেস তার সদস্য ও সমর্থকদের প্রাতষ্ঠান। মুসলীম লশগও তাই। সব 
সংগঠনই তার সদস্য ও সমর্থকদেরই সংগঠন । কিন্তু পার্থক্য আছে, এবং সে 
পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ । কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র তার দুয়ার সকলের জন্য অবাঁরত করে 
রেখেছেন। অবশ্য বলা বাহল্য, যাঁরা এতে আসবেন তাঁরা এর আদর্শ ও কর্মপন্থা 
অনমোদন করবেন। আর মদসলীম লীগ শুধু মুসলমানদের । কাজেই দেখা 
যাচ্ছে কংগ্রেসের ভিত্তি উদার জাতীয়তাবোধের উপর । তার আস্তত্বের অবসান না 

তার 'ভাত্ত বদলাবে না, বদলাতে পারে না। আপাঁন জানেন, হিন্দু মহাসভার 
মধ্যে এমন অনেক হিন্দু আছেন যাঁদের ধারণা কংগ্রেস হিন্দুদের প্রাতানাঁধত্ব করতে 
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পারে না। এছাড়া আছেন দকছ কিছ? শখ ও অন্যান্যেরা যাঁদের ধারণা সাম্প্রদাঁয়ক 
ব্যাপারে তাঁদের মতামত অবশ্য শ্রোতব্য। 

সুতরাং, সকলকে বাদ দিয়ে মুসলীম লীগকে মুসলমানদের একমান্র প্রাতানাধত্ব- 
মূলক সংগঠন হসেবে স্বীকার করে নক কংগ্রেস, এই যাঁদ আপনার কাম্য হয়, তবে 
তা মেনে নিতে আমরা সীমাহীনর্পে অক্ষম। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও যাঁদ আমরা 
ওই রকম কোন দাঁব জানাই তা হবে একই রকমের অসঙ্গত, তা কংগ্রেস সংগঠন 
হিসেবে যতই বৃহৎ হোক না কেন। এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সে দাবর এই রকমই 
পার্থক্য দেখা যাবে। কিন্তু এখনও এইটুকুই আম বলব যে সাধারণ স্বার্থসংশ্লষ্ট 
বষয়গ্ল সম্পর্কে বিচার করতে বসলে দুটি সংগঠনের এই প্রকাতিগত পার্থক্য 
বড় হয়ে উঠতে নাও পারে। 

আপনার দ্বিতীয় বন্তব্য এই যে, কংগ্রেস 'ব্রাটশ গবর্মেন্টের কাছ থেকে যে 
ঘোষণার জন্যে দাঁব জানিয়েছে, মুসলীম লগ সে দাবির প্রাত সমর্থন জানাতে 
নারাজ। এটা জেনে আমি সাঁত্যই খুব দুঃখ পেয়োছ। কারণ এতে একথাই 
প্রমাণত হল যে, সাম্প্রদায়ক প্রশ্ন ছাড়াও রাজনৌতিক ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণ 
পৃথক মতামত পোষণ কাঁর। কংগ্রেসের দাব হল,-যৃদ্ধের লক্ষ্য, ভারতের 
স্বাধীনতা এবং বাইরের কোনরূপ প্রভাব ব্যতীত ভারতবাসীদের নিজেদের শাসনতল্র 
রচনার আঁধকার সম্পর্কে একটি সুস্পম্ট ঘোষণার । এতে যাঁদ মুসলীম লশগের 
আপাতত থাকে তবে তা থেকে এটাই প্রমাঁণত হয় যে, আমাদের রাজনোতিক লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ পৃথক। কংগ্রেসের দাব নতুন নয়। কংগ্রেস-গঠনতল্পের প্রথম ধারাতেই 
এর উল্লেখ আছে, এবং বিগত বহু বর্ধ যাবং কংগ্রেসের যাবতীয় কর্মপন্থা এটিকে 
কেন্দ্র করেই 'নর্ধারণ করা হয়ে আসছে। এ দাঁব কংগ্রেস কেমন করে পাঁরত্যাগ 
করা দুরে থাক, সামান্য পরিবর্তন করতে পারে, তা আমি ভেবেই পাই না। 
ব্যান্তগতভাবে বলতে পাঁর, একে বদলাবার যে কোন উদ্যম সর্বশান্ত দিয়ে প্রাতরোধ 
করব আম। কিন্তু এটা ব্যন্তিগত ব্যাপার নয়। নাঁখল ভারত কংগ্রেস কামটি 
এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হাজার হাজার সভায় লক্ষ লক্ষ 
লোক এর প্রাত সমর্থন জানিয়েছেন। একে অস্বীকার করতে আম অসমর্থ। 

অতএব দেখা গেল, রাজনোতিক দিক দিয়ে আমাদের সাধারণ কোন 'ভীত্ত নেই 
এবং আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের মধ্যে কোন আলোচনার এবং তাতে 
কোন সফল অজনের আশা তিরোহত হওয়ার পক্ষে এই-ই যথেস্ট। আর যে 
কারণে আগের চিঠিটি লিখেছিলাম আপনাকে তা এখনও বিদ্যমান। আমি আপনার 
দ্বারা নর্দোশত 'ম্যান্তাদবসের' অন্ষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা বলাছ। এর গুরুত্বপূর্ণ 
ও সন্দরপ্রসারী প্রীতক্রিয়া (যেগীল কী তা আম এখন বলতে চাই না) 
অবশ্যন্তাবী। আমরা কেউই তার প্রভাবকে এঁড়য়ে যেতে পারব না। সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার প্রাত এই মনোভাবের সঙ্গে তার মীমাংসার আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে কোন 
সঙ্গতি থাকা অসন্ভব। 

কাজেই, আমার মনে হচ্ছে, এই স্তরে, এই অবস্থায় এবং এই পণ্চাদূভূমিতে 
আমার সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অবশ্য এই কথা আপনাকে 
দিতে পারি যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়ক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে 
খোলাখীল আলোচনার সপক্ষে আমরা সর্বদাই প্রস্তৃত। 

বিজনোরের ঘটনা সম্পর্কে আপনার মত আমি লক্ষ্য করলাম। একতরফা 
যেসব আভযোগ তোলা হয়েছে তার সত্যাসত্য নির্ধারণ ও নিষ্পান্ত যে হয়ান এটা 
খখব দধঃখের কথা। আভযোগ উত্থাপন করা যে খুব সোজা, আর সত্যামথ্যা নিধারণ 
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না করে সেই আভযোগ সম্পর্কে বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়-এটা আশা 
কার আপাঁন স্বীকার করবেন। 


ভবদায় 
এম. এ" জিন্বা, এস্কোয়ার জওহরলাল নেহর? 
বোম্বাই 
২৯২ এম. এ. 'জন্না কর্তৃক 'লাখত 
বোম্বাই 
িসেম্বর ১৫, ১৯৩৯ 


'প্রয় জওহর, 
আপনার ১৪ই ডসেম্বরের চিঠি পেলাম। আপাঁন আমার দ্বিতীয় বন্বব্যাট 


ঠিকমত বুঝতে পারেনান দেখে দুঁখত হলাম। 'ব্রটশ সরকারের কাছ থেকে 
একাঁটি ঘোষণার দাঁব, মুসলীম লীগ সমর্থন করবে না-একথা বালান আম। আম 
যা বলোছি তা হচ্ছে এই যে, থে ঘোষণার দাব ওয়ার্কং কাঁমাঁট কতৃক গৃহশত ও 
১০ই অক্টোবর ১৯৯৩৯ তারিখে অল ইশ্ডিয়া কংগ্রেস কাট কর্তক অনুমোদিত 
হয়েছে, সেই দাবি সম্পর্কে মুসলীম লীগ সায় জানাতে পারে না। কেন পারে না, 
সে কথা আম আমার চিঠিতে স্পম্টভাবেই বলোছিলাম। 

যাঁদ, কংগ্রেস এই প্রস্তাটির কোন রকম পরিবর্তন না করে এবং আপনি বলছেন, 
যে পারবর্তনের যে কোন উদ্যম আপাঁন সর্বশীস্ত দিয়ে প্রাতরোধ করবেন- এবং যাঁদ, 
মুসলীম লীগকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ন্যায়সম্মত প্রাতীনাধমূলক সংগঠন 
হিসেবে মেনে নিতে আপনারা অসমর্থ হন,সে অবস্থায় আম কী করব বলে 
আপাঁন আশা রাখেন বা ইচ্ছা করেন, তা কি আম জানতে পার। 

ভবদশীয় 
এম. এ. জিন্না 


২৯৩ জওহরলাল নেহর; কৃ এম, এ জিন্নাকে লাখিত 


বোম্বাই 
ডিসেম্বর, ১৬, ১৯১৩৯ 

প্রিয়বরেষু জিন্না, 

আপনার ১৫ই ডিসেম্বরের পনের জন্য ধন্যবাদ । 

ষে পার্থক্যের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা আঁম উপলান্ধ করি। অবশ্যই 
মুসলীম লীগ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন ঘোষণার বিরোধী করতে পারে 
না। প্রশন উঠতে পারে সেই ঘোষণার রূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে। কংগ্রেস যা 
চেয়েছে তা হল, যণদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির 
স্বীকাঁত এবং ভারতীয় জনগণ কক শাসনতন্ত্র রচনার আঁধিকার। বলা বাহুল্য, 
শৈষোস্ত আঁধকার স্বাধীনতার অঙ্গীভূত। এ সব মূল নীতগ্ঁল এসেছে আমাদের 
স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে। মযসলীম লগের ঘোঁষত লক্ষ্যও তাই। কাজেই এ 
ব্যাপারে কোন মত-পার্থক্য থাকতে পারে না। অবশ্য এই নীতগির প্রয়োগ এবং 
রবপায়ণ খুবই গরত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং খ্যব ভেবেচিস্তেই তা করতে হবে। কিন্তু 
মুল দ্াবগালর কথায় বলা যায় যে সেগীল ভারতাঁয় জাতীয়তাবাদের সারাংসার। 
সেগ্লি ত্যাগ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতার দাঁবকে নষ্ট করে 
ফেলা। " 
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গত এগার বসর যাবৎ কংগ্রেসে বার বার তার নীতি ঘোষণা করে এসেছে। বর্তমান 
ঘোষণা সেই নশীতি থেকেই উৎসারিত। এই নখীতাঁটর রূপদানের কাজে বাস্তগতভাবে 
আমার একাঁট অংশ ছিল এবং আম এাঁটর প্রাত যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাঁকি। 
আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন দীর্ঘকাল ধরে প্রাতাষ্ঠিত এই রকম মূল নাতি পাঁরবর্তন 
করা অকামা তো বটেই এবং অসন্তবও। নাীঁতগুলি মূলত রাজনোতিক এবং আমার 
দৃঢ় অভিমত এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দাবি থেকে শুধু এই ধরনের নীতিই 
উৎসারিত হতে পারে। খুটিনাটি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও আলাপ-আলোচনা 
নিশ্চয়ই করা যাবে, এগুলির প্রয়োগ পারস্পারক সহযোগ ও সম্মাতিসাপেক্ষ, এবং 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বাভন্ল গোম্ঠী ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যেন সযত্ে 
রক্ষিত হয়। কিস্তু ঘোষণার মূল 'ভান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বসার অর্থ রাজনোতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির ব্যাপারে খুব বড় রকমের বিভেদের পরিচয় দেওয়া। এর সঙ্গে 
হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের কোন যোগ নেই। এইজন্যেই আম বলোছিলাম যে 
আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে আমাদের কোন মিল নেই। 

'আমি আবার বলছি, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই বান মুসলীম লীগের 
আঁধকার, প্রভাব ও গুরুত্ব কম করে দেখেন বা তা চ্যালেঞ্জ করতে চান। এই জন্যেই 
আজ যে সব সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা 
[লীগের সঙ্গে] আলোচনা করতে এবং সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনশত হতে 
আগ্রহী । কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানারকমের শর্তের নামে এত বাধা-বিপান্ত এদে 
হাজির হয় যে অপর কিছ দূরে থাক, সমস্যাগুলি নিয়ে কোন আলোচনা শুরু হতেই 
পারে না। আম বলোছ আপনাকে, যে এই শর্ত উপস্থিত করার প্রাতীক্রয়া 
সুদুরপ্রসারী হতে বাধ্য। আঁম বুঝতে পাঁর না কেন অগ্রগাঁতর এবং আলোচনার 
পথে এসব বাধা আনা হয়। এইসব বাধা হটিয়ে দিয়ে মূল সমস্যাটির মোকাবিলা 
করা আমার তো কিছন অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু বাধাগাঁল রেখেই দেওয়া 
হচ্ছে, জোটানো হচ্ছে আরও নতুন নতুন বাধা। তাই তো বাধ্য হচ্ছি ভাবতে যে, 
আএবসওক দৃষ্টি এবং লক্ষ্যেই রয়েছে আসল তফাং। 

ঠিক এই সময়ে, ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সমগ্র ভারতে [লীগ কর্তৃক] যে 
অন্বজ্ঠানের নির্দেশ হওয়া হয়েছে তা আর একটি মানসিক বাধা সৃষ্টি করবে এবং 
পারস্পরিক মেলামেশা ও আলোচনার পথ, খুব সাফল্যের সঙ্গে রুদ্ধ করতে পারবে। 
এই ব্যাপারাটিতে আম অত্যন্ত দুঃখবোধ করোছি এবং একান্তভাবে চেয়োছ যে এই 
বাধাটি আপনি অপসারণ করবেন। কারণ এট রেখে দেওয়ার অর্থ অশৃভ বাদ্ধর 
বস্তার কামনা ছাড়া আর কিছ হতে পারে না। আম এখনও আশা রাখ, এই 
নির্দেশে আপনি প্রত্যাহার করে নেবেন। 

নিজের দিক থেকে কথা দিতে পার আপনাকে, মীমাংসার জন্যে আমার যতটুকু 
সাধ্য তা করতে আমি কুশ্ঠিত হব না। কিন্তু তার জন্যে অন্তরের সততা ও লক্ষ্যের 
প্রতি একাগ্রতা পারত্যাগ করতে পারে না কেউ। আর তা করলে কোন লাভও হয় 
শা। আমার রাজনোৌতিক মতামত সংদঢ়। তার প্রেরণাতেই আমি এতাঁদন কাজ 
করে এসেছি। আম তা কোন সময়েই পারত্যাগ করতে পারব না। আর তা 
কিছনতেই ছাড়তে পারি না এখন--সারা পৃথিবী যখন এক মহাসঞ্কটের সম্মুখীন । 

ভবদীয় 


জওহরলাল নেহর; 
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৪ গান্ধণ 1লাখত 
২৯৪ মহাত্মা কর্তৃক দত রন্র্রাইর 
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা 
'প্রয় জওহরলাল, 
তোমার চিঠি পেয়োছ। চোৌনক পত্রাট রক্ষা করব। 
মান্ত দিবস পূর্ণপৃক্ঠাব্যাপণ প্রচার পেয়েছে টাইমস অব হীণ্ডয়ায়। কিন্তু 
সাঁত্য বলতে কোথাও তা তেমন সাড়া পায়নি। 
ফজলুল হকের আঁভযোগ পড়েছ ? কিছ; কি বলার বা করার নেই এ ব্যাপারে £ 
কুমারাপ্পার যে চিঠিগযীল সম্পর্কে তুমি তীব্র আপাত্ত প্রকাশ করেছ, সেগদাল 
আমাকে তুমি পাঠাওাঁন। [তান এখানে আছেন। তাঁকে আম জিজ্ঞাসা করোছলাম। 
[তান বললেন সম্প্রীত তান কোন 'কছ পাঠানাঁন ভোমার কাছে। তোমার কাছে 
কিছ; থাকলে পাঁঠও আমায়। ' 
ভালবাসা 
বাপ, 
২৯৫ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক এডওয়ার্ড উমসনকে লাখিত 
এলাহাবাদ, জান্য়ার &,. ১৯৪০ 
প্রয় এডওয়ার্ড, 
তোমার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে পৌ'ছেছে£ কোমার কাছে 
ব্যাপারটি কী, তা আম জাঁন। জান বলেই দুঃখ পেয়োছ। তোমার গত 
চিঠিতে তুম জানিয়েছিলে তাঁর অসখের কথা। আশা যে কত কম তাও 
বলোছলে। এই দুঃসংবাদের জন্যেই আঁম দ্বিধাগ্রস্ত হয়োছ তোমাকে কিছ 
িলখতে। 
গতকালের ডাকে তোমার পাঠানো বই দুটি পেয়েছি। 'জন আরানসন' আর 
তোমার কাব্যসণ্য়ন-কালেকটেড পোয়েমস'। খুব খুসী হয়োছ বই দুটি 
[বিশেষ করে কাবতার বইটি পেয়ে। অন্যক্ষেত্রে যতই বিচরণ কর না কেন, আসলে 
তুমি কাঁবই। 
এছাড়া সংবাদপন্রে প্রকাশত তোমার কিছু ছু লেখা পড়াঁছলাম। ভালই 
লাগল সেগুলি। এখানকার পাঁরাস্ছীত তুমি যা দেখে গেছ প্রায় সেই রকমই 
আছে। বিশেষ কোন পারবর্তন হয়নি। অবশ্য ঘটনা যে িছ ঘটোন এমন নয়। 
জিন্লার 'মান্তদিবসের' কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কোন রকম যুক্তিতে কর্ণপাত 
করবেন না তাঁন। কিন্তু এবারে একট; বাড়াবাঁড় করে ফেলেছেন তিনি। মুসলীম 
মহলে অনেকেই তাঁর এ কাজে প্রসন্ন নন। 
লেজাঁ থেকে ইন্দিরার চিঠি পেয়েছি। সে ভালো আছে আর জায়গাটাও তার 
ভালোই লেগেছে। ডান্তার তাকে বলেছেন ঘে মাস তিনেকের মধ্যেই তার স্বাস্থ্য 
এমন 'ফাঁরয়ে দেবেন যে তাকে দেখলে মনে হবে যেন লক্ষনশ-প্রীতমা। সে তো 
ভার খুশী । 
তুম যে ফৌজা সমস্যার উল্লেখ করেছ তা অবশ্য রয়েছে। কিন্তু আমার 
যেন মনে হল তুমি একটু অনাবশ্যক গুরুত্ব দয়েছ ব্যাপারটি সম্পর্কে । 
ভারতীয় ফৌজের শতকরা প্রায় বাহান্ন ভাগই আসে পাঞ্জাব থেকে, আর সারা 
ভারতবর্ষে মুসলীম হার হোল শতকরা বাত্রশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সগানাধকার ও 
সমমর্যাদার [ভিত্তিতে একটি জাতপহঞ্জে পারণত হবে কিনা তেমি যাকে বলেছ 
বিশ্বয্যস্তরাম্ট্র) তা আমি জান না। কিস্তু তোমার পুরনো স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়ত 
২৪ 
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হতে দেখলে আম সখী হব। তোমার প্রস্তাবানসারে পিলাগ্রম ত্রান্ট ভারতব্ 
সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে কিছু করলে ভালই হয়। আর তোমার "দ্বিতীয় প্রস্তাব 
যাতে কোন ভারতীয় সুধী কর্তৃক ভারতবর্ষের ইতিহাস বা সাহত্য সম্পর্কে একাঁট 
বন্তৃতামালার কথা বলা হয়েছে, এবং আমার কাছে একজনের নাম চাওয়া হয়েছে_ 
সে সম্পর্কে চট করে ফি; বলা মুশাঁকল। তবে একজনের নাম এখনই আমার মনে 
আসছে--ডাঃ তারা চন্দ। তুমি তাঁর কথা জান কিনা জান না। কয়েক বংসর 
পূর্বে তান অক্সফোর্ডে ছিলেন, এবং কোন এরীতহাঁসক বিষয়ে ডষ্টরেট লাভ করেন। 
এখন 'তাঁন এলাহাবাদ বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তানি ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের মুঘল যুগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। হন্দুধর্স ও সংস্কাত এবং ইসলাম 
ক ভাবে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে একাট সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছে, এই 
[বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন 'তান। কয়েক বৎসর পর্বে 
[তান 'বষয়টি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন 'হস্টারকাল 
সোসাইটিতে। ভাল হয়েছিল প্রবন্ধাট। 

অবশ্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পারচয় খুব বেশী নেই আমার। অনেক উপযুস্ত ও 
যোগ্য ব্যান্ত নিশ্চয়ই আছেন তাঁদের মধ্যে। 

রোহ্‌ডস মেমোরয়াল লেকচার সম্পর্কে তোমার বন্তব্য আম যথোচিত 
আভানবেশের সঙ্গে শ্রবণ করেছি। তোমার উপদেশ গ্রহণ করলাম। চট করে না 
বলছি না। তুমি যে সম্মান ও মর্যাদার কথা বলেছ তাও শুনলাম মন দয়েই। 
ও দুটি বস্তু কারই বা হীপ্সত নয়। কিন্তু যাঁদচ তুম বিশ্বাস করবে কনা জান 
না, আমার আকাৎ্খা সাঁত্যই কিছু বেশী নয় এবং নৃতন ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যম আমার 
তেমন নেই। যাই হোক, আমি মন খোলা রাখলাম; ঘটনাচক্র চলুক তার নিজের 
গাতিতেই। আর মাসকয়েক পরে আমরা যে কী করব তা এখন বলা সহজ নয়। 
অনেক কারণে আম ইংলশ্ডে যেতে ইচ্ছে কার, কিংবা আমেরিকায় । আমার সব সমষ 
মনে হয় যে ভারতবষেরি কাজ বাইরে থেকেই বোধহয় করতে পারব আরও ভাল ভাবে । 
এখানে কেমন যেন মানিয়ে নিতে পারি না নজেকে, এ অনুভীতি আমার নিত্যসঙ্গী, 
তার ফলে অস্বান্ত বোধ করি বইীকি। 

দুটি ছবি পাঠালাম। এরা এলাহাবাদের কথা মনে করিয়ে দেবে তোমাকে। 

আযলেন লেন চাইছেন, আম ভারতবর্ষের বর্তমান পাঁরাস্থিতি নিয়ে 'পেঙ্গুইনে 
কিছ; লাথ। কিন্তু ওই ধরনের কাজ সাঁত্যই বলতে, ঠিক আমার নয়। এ সম্পর্কে 
কী করব কিছ ঠিক করে উঠতে পাঁরান। সময় কোথায় লেখার। 


তোমাদের 
জওহরলাল নেহরু 

ডঃ এডওয়ার্ড টমসন 

স্যণ্ডর্স ক্লোজ, ব্রেডলো, 

আ্যালসবেরী, ইংলগ্ড 


২৯১৬ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক জে. হোমস চ্মিথকে লিখিত 


জানুয়ারি 
প্রিয় মিঃ হোমস স্মিথ, সি 
পয়লা জানদয়ারি এলাহাবাদ ছেড়ে আসার কিছু পূর্বে আপনার চিঠিটি 
পেয়েছিলাম। খুব আনন্দের সঙ্গে এই চিঠির উত্তর লিখাছি। আশা করি আমোরকার 
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বন্ধতদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ও আপনার সেখানকার সহকর্মাদের কাছে 
আমাদের কথা পেশীছিয়ে দেওয়ার কাজে-এই পন্রটি হয়ত ণকাণ্ৎ সহায়তা করবে। 

ভারতবষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রীত আপনার উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি 
আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। বিষয়টির সমর্থনে যয্তরান্ট্রে আপান যে কিছু করতে 
চাইছেন, এটিও আনন্দের কথা। আর এই কাজ করবার জন্যে লালবাগ আশ্রমের 
সংশ্রব ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন্ন আপাঁন। আমি আশা কার, আমোরকায় 
আমাদের যেসব বন্ধ; ও শুভানুধায়ীরা আছেন তাঁদের উদ্দেশে আমাদের আঁভনন্দন 
আপাঁন বহন করে নিয়ে যাবেন। আমরা অবশ্যই উপলান্ধ কার যে ভারতের 
মাঁটতেই আমাদের সংগ্রাম ও জয়লাভ করতে হবে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে 
কিম্তু তাহলেও আমেরিকার জনগণের শুভেচ্ছা ও মতামতের প্রাতি আমরা যথেষ্ট 
গুরুত্ব আরোপ করে থাঁক। আজকের পাঁথবীতে সবচেয়ে শান্তশালী গণতন্দ্ের 
প্রাতনাধ তাঁরা, এবং আমার সন্দেহ নেই ভাঁবষ্যৎ বিশ্বের রূপায়ণে তাঁদের জন্য 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 'নার্দ্ট হয়ে আছে। ভারতে আমরাও স্বাধীন গণতান্নক 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার জন্য কৃতসংকম্প, আর তাই স্বভাবতই প্রেরণা ও আদর্শের জন্য 
আমৌরকার প্রাত আমাদের দাঁষ্ট 'ীনবদ্ধ। আমার মনে হয় যে, চীন ও ভারতকে 
বাদ দিয়ে বিশ্বসমস্যার সাঠিক সমাধান স্পম্টতই অসম্ভব । এবং এই দুই জাতিকে পূর্ণ 
মর্যাদা দিতে হবে স্বাধীন জাতি হিসাবে মেনে নিয়ে। আর সেই জন্যেই আমরা 
আমাদের স্বাধীনতার দাঁব জানাচ্ছি। কত্ত একথাও বলোছ আমরা যে বিশ্বে 
নবাঁবধানের প্রবর্তনের জন্যে কাজ করে যেতে আমরা প্রস্তুত। তার জন্যে সবাঁবধ 
সহযোগতা করতে রাজী আছি আমরা। একাজ সম্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য 
প্রয়োজন শান্ত, মান্ত ও গণতন্দবের ভীত্তভীম। আর এই জন্যেই ভারতে ও চঈনে 
স্বাধীনতা ও গণতন্ম প্রাতিষ্তঠত হওয়া এত দরকার। তা না হলে রাজনোতিক ও 
অথনোতিক সমস্যাগযীলর সমাধান হবে না কোনাঁদনই, চলতেই থাকবে এই অসাম্য 
ও সংঘাত। চীন ও ভারতের প্রচণ্ড শান্ত--যার কিছুটা প্রকাশিত, অনেকটাই! 
সম্ভাবনার্পে অপ্রকট,াবিশ্বের ঘটনাবলশীর উপর সক্রিয় হতে বাধ্য। 

বতমানে আমাদের সর্বশান্ত স্বাঁধনতা-সংগ্রামে নিয়োজত। ীকন্তু কোন 
পরিপ্রোক্ষত থেকে আমরা সবাঁকছু করছি তা বললাম। আর তা করতে গেলে 
আমোরকার কথা ভাবতেই হয় আমাদের । 

ইউরোপীয় য্দ্ধ সম্পরকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আপাঁন 
জানেন। ফ্যাঁসস্ত ও নাংস মতবাদের বিরূদ্ধে আমরা চিরাদনই। এবং 
সব রকম আক্রমণের 'নন্দা করে এসোছ আমরা । আমরা যদি নিশ্চিতভাবে 
জানতাম যে, এই যুদ্ধের একপক্ষে স্বাধীনতা, অপরপক্ষে নাংসীবাদ, তাহলে 
বিনা দ্বিধায় আমরা জ্বাধীনতার সপক্ষে দাঁড়াতাম। কিভু ব্রাশ সরকারকে 
যখন আমরা য্দদ্ধের উদ্দেশ্য স্পম্ট করে ঘোষণা করতে বললাম আর ভারতের সঙ্গে 
দবাধীনজাতসুলভ আচরণের প্রস্তাব করলাম তখন অসৌজন্যের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান 
করা হল। পাঁর্কার বোঝা গেল, 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষাকজ্পেই এই যুদ্ধ। 
এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের জনশান্ত ও প্রাকাতিক সম্পদের ব্যবহার করতে দিতে 
পারি না। আমরা যেমন নাৎসীবাদের বিপক্ষে, তেমনই সাম্্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে, এযদ্ধ দুই দল িবদমান সায্মাজ্যবাদীদের মধ্যে 
নিবদ্ধ । এর কোন পক্ষের প্রতিই আমাদের কোন পক্ষপাত থাকতে পারে না। 
যতক্ষণ না স্পম্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এই যুদ্ধের লক্ষ্য স্বাধশনতা ও গণতন্ত্র, 
ততক্ষণ আমরা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। ভারতবর্ষের প্রতি আচরণের দ্বারাই ত্য 
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স্পত্ট হবে। আমাদের দাঁব খুব সরল, যাঁদও তার সঙ্গে কয়েকটি মূল প্রশ্ন 
জাঁড়ত। আমরা চাই--ভারতবষেরি স্বাধীনতা, এবং কোনরকম বাঁহঃশান্তর হস্তক্ষেপ 
ব্যতীত একটি গণ-পাঁরষদের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক নিজেদের শাসনতন্দ্ 
গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি । আমরা মনে কার, এ প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত হলে 
'ব্রাটশ সামাজ্যবাদের, তৎসহ সকল সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর গ্‌রত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন 
অবশ্যম্ভাব--এবং এর দ্বারা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে। 

আমরা যে ভিত্তির উপর দাঁড়য়ে এই নশীত গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে একাট 
সূস্পন্ট ও পাঁরচ্ছন ধারণা, মাঁক্ন জনসাধারণের থাকুক_ এট আমাদের আন্তাীরক 
কামনা। কারণ তা থাকলে, তার থেকে উৎসারত হবেই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির 
ধারা। আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রাত তাঁদের আস্থা থাকা খুবই দরকার। 

আমার ইচ্ছা, এই বাণীই আপাঁনি বহন করে নিয়ে যান আমাদের আমোরকান 
বন্ধদের উদ্দেশে । আপানি জানেন, ভারতের বর্তমান পাঁরাস্থাতি অত্যন্ত আনশ্চিত। 
যেকোন সময়েই গুরত্বপূর্ণ নানা ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা । কিন্তু ভালমন্দ যাই 
হোক না কেন, এই আদর্শ আমরা কিছুতেই পাঁরত্যাগ করব না, সব সময় চেষ্টা 
করব এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার, এই আদর্শকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করার জন্যে। 

সংখ্যালঘু-সমস্যা আমাদের স্বাধীনতার পথে একাট বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে। 
সাত্য বলতে এরকম হওয়ার কোন কারণ নেই। ভারতীয় এঁক্য, স্বাধীনতা এবং 
গণতন্ত্ের সীমানার মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সর্বাবধ প্রীতশ্রযাতি দতে 


আমরা প্রস্তুত। 
আপনার ও আপনার সহকমর্ঁদের উদ্দেশে আমার আন্তীরক শুভেচ্ছা নিবেদন 
করাছ। 
ভবদীয় 
মঃ জে. হোমস স্মথ জওহরলাল নেহরু 


আশ্রম, লালবাগ, লখনউ 


২৯৭ জওহরলাল নেহর্‌ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত 
জানুয়ারি ২৪, ১৯৪০ 

প্রয় বাপু, 

যুদ্ধ সম্পর্কে মলোটভের বন্তৃতার কথা আপাঁন আমায় জিজ্ঞাসা করোছলেন 
সৈবাগ্রামে। উত্তরে আম কিছু বলোছলাম তা প্রায় অস্পম্ট। মলোটভের 
বন্তুতার পর অনেক কিছুই ঘটেছে এবং পাঁরস্থিত খুব সঙ্গীন হয়েছে। আমার 
মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যে ব্যবহার রাশিয়া করেছে, সেটা 
রাশিয়ার পক্ষে খুব বড় রকমের একটা ভুল এবং এই ভুলের মাশুল তাদের দিতে 
হবে। আমাদের যা ভাবিয়ে তুলেছে তা হল এই যে, ইঙ্গ-ফরাস-জার্মান দ্বন্দের 
অন্তরালে চলছে সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদের সংহাতি-সাধন, যার উদ্দেশ্য রাঁশয়ার 
সঙ্গে লড়াই করা। আগের চেয়েও এখন ব্যাপারটা স্পন্টতর যে, এই যদদ্ধের 
উভয়পক্ষই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা লালন করছে। চমংকার সব বচনামৃত বিতরণ 
করছেন ধূরন্ধর রাজনোতিক নেতারা । ১৯১৪তেও একই কর্ম করেছিলেন তাঁরা । এই সব 
উন্ততে ও ধার্মক ঘোষণায় ষেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা 
এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনার সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ বিদ্যমান। 
এই সরকারের উদ্দেশ্য হল যৃদ্ধের জন্যে আমাদের সাঁদচ্ছা সংগ্রহ করা। ভারতবর্ষের 
কথা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও, বর্তমান অবস্থায় এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমাদেক্স নৌতিক 
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সমর্থন দানের কোন সঙ্গত কারণ আম তো দেখাছ না। অবশ্য ব্রিটেন যাঁদ তার 
মনোভাবের কোন বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটায় এবং ভারতের স্বাধীনতার দাঁব মেনে 
নেয়, তাহলে বুঝতে হবে ত'র সাম্রাজ্যবাদই পরিবার্তত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা 
সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে তা হল এই যে, এই সাম্রাজ্যবাদ যথাপূর্বং তথা পরং 
রয়ে যাবে, তার স্বাথেহি চালানো হবে যদ্ধ, যাঁদচ ঘটনার চাপে হয়ত ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে অস্পন্ট রকমের কোন ঘোষণা করা হতে পারে। সেই সঙ্গে এই কথাও 
বলা হবে যে, ওই সব ঘোষণা বাস্তবে রূপাঁয়ত হবে এখন নয়, যুদ্ধ শেষ হলে 
তারপর। ওদের শর্তে রাজী হওয়ার অর্থ হবে এই যে, আমরা চাই আর না-চাই, 
দর্বাবধভাবে সাম্রাজ্যবাদ দুরাভসান্ধপূর্ণ কার্্রম অনুমোদন করতেই হবে 
আমাদের । বলা বাহুল্য অবস্থাটা হবে খুবই বিপজ্জনক। কাজেই, আমার মনে 
হচ্ছে, আমাদের খুব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে চলতে হবে এবং পাঁরম্কার ভাবে 
রা হবে, আমরা যেন কছুতেই যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য সমর্থন না 

র। 

বে কথা আগে বলাছলাম। অবস্থাটা শীঘ্রই আরও বেশঈ জটিল হয়ে পড়বে, যাঁদ 
ইতালশর সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্র সার্থক হয় এবং পাঁশ্চমী শান্তগাীল যাঁদ রাশিয়ার সঙ্গে 
ঘৃদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা এটাকে কময্নিজমের বিরদ্ধে জেহাদ বলে দাবি করবে এবং এর 
দ্বারা নিজেদের সাম্রাজ্য বজায় রাখার চেষ্টা তো করবেই, সেই সঙ্গে আরও চাইবে 
সোঁভয়েট রাশিয়ার সমাজতাল্িক রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলতে । সব দিক ীদয়ে দেখলে 
তা হবে একটা বড় রকমের শোচনীয় ঘটনা। রাশিয়ার নশীতর সঙ্গে আমাদের 
সতৈক্য আছে কনা সেকথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। আপনাকে অনখরোধ, 
একথা মনে রেখে এবং এই দষ্টিকোণ থেকেই ভারতবর্ষের ঘটনাবলী 
বিবেচ্য। 

আপাঁন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার প্রবন্ধগয্ীলর দু-একটি আশাবাদী 
কথা থেকে এবং আনন্দ-ভবনে যুন্তপ্রদেশের গভন্রের আগমনের মতো ছোটখাট 
ঘটনা থেকে, সবর এই ধারণার সঞ্চার হয়েছে যে 'ব্রটেনের সঙ্গে কোন একট 
বোঝাপড়া বুঝ হতে চলেছে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বোধহয় শীঘ্রই আবার শাসনভার 
গ্রহণ করতে চলেছেন। এই ধারণা থেকে মুনাফা লুটছেন 'জন্না সাহেব, কৌতুক 
করছেন আমাদের স্বাধীনতার রূপ নিয়ে। মুসীলম লীগ সুযোগ পাচ্ছে আর 
একটু মাথা তোলবার। আর সংবাদপন্রের সম্পাদকেরা যথারীতি ভুল করে চলেছেন । 
এর ফলে ভারতবর্ষে এবং ইংলগ্ডেও জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার প্রসার ঘটছে। 
এতে মীমাংসার সম্ভাবনাও যাচ্ছে কমে। যা হবে তা হচ্ছে এই যে, ভাইসরয় আবার 
বলবেন তাঁকে ভুল বোঝানো হয়োছল। আজই দেখলাম 'পাইওানয়র' হোডিং 
দিয়েছেন_“ভাইসরয় বলছেন-_কংগ্রেসী মন্দের পদত্যাগের সংবাদ ধাপ্পাবাজী...” 
ইত্যাদ ইত্যাদ। নেপথ্যে কী ঘটছে ?-সর্বপন এই প্রশ্ন! সবাই আকাঁস্মকভাবে 
খুব বড় রকমের একটা কছু ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে। 

তথ্য ও প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এর যে কোন যোগ নেই, তাই নয় শুধ্দ, কোন রকম 
মানাসক বা অন্যাবধ প্রস্তুতির এ এক অন্তরায়। 

ব্যন্তগতভাবে আমার মনে হয়, মীমাংসার কোন আশাই এখন নেই। ব্রিটিশ 
সরকার যে তা চাইছেন না এমন নয়। কস্তু আমাদের ন্যনতম দাবিও তাঁরা খুব 
বেশী মনে করেন, এবং তা মানতে তাঁরা মারাজ। বর্তমানে ব্রিটিশ সরকার চডড়ান্ত 
প্রীতক্রিয়াশশল এবং সাম্াজ্যবাদী। এবং বর্তমান স্তরে তাঁদের কাছ থেকে কিছ; 
আশা করার কোন অর্থ হয় না। কোন রকম ভ্রান্ত আশাকে প্রশ্রয় দিলে নিজেদেরই 
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দূর্বল করা হবে। আমার মত হচ্ছে অন্যদিকে চাপ দেওয়া, যাতে অপরপক্ষ বাস্তব 

অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং ,তার “সঙ্গে নজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। 
য্লেহবদ্ধ 

মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল 


২৯৮ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লাখত 
এলাহাবাদ, ফেব্রুয়ার ৪, ১৯৪০ 
ব্যান্তগত 


প্রয় বাপু, 

আগামীকাল আপাঁন দিল্লী পেশছচ্ছেন এবং মনে তো হচ্ছে যে, সেখানে 
নপ্তাহখানেক বা তার একটু বেশী থাকবেন। আম জান না এর মধ্যে কিছু ঘটবে 
কিনা এবং আপাঁন আমাদের কাউকে ডেকে পাঠাবেন কিনা । ব্যান্তগতভাবে, এমনতর 
িছ: হওয়ার 'বন্দমান্ত্ সম্ভাবনা আছে বলে আম মনে কার না, কারণ সরকার 
তাঁদের মনোভাব 'কছ:মান্র বদলাবেন বলে মনে হয় না। যাই হোক, আম আপনাকে 
জানিয়ে রাখতে চাই যে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দিল্লী যাওয়ার চিন্তা করাও 
আমার পক্ষে শস্ত। এই সময়টা আম খুবই ব্যস্ত থাকব। আজ রান্রে দিন দুইয়ের 
জন্যে লখনউ যাচ্ছ। ৭ই একাঁদনের জন্যে এলাহাবাদ আসব। ৮ই সকালে যাত্রা 
করব বোম্বাইয়ের উদ্দেশে। সেখানে প্ল্যানিং কামাটর জরুরী বৈঠকে আমাকে 
যোগ 'দতে হবে। কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্যে আমি এই কাঁমাঁট আহবান 
করোছি। আম না গেলে সমস্তটা বিশৃঙ্খল ও বাজে হয়ে যাবে। ৯ই 
সকাল থেকে ১২ই রাত্র পর্যস্ত বোম্বাইয়েই থাকাছ। তারপর লখনউ। ১৪ই, 
১৫&ই ও ১৬ই লখনউ থাকব। প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক ও প্রাতীনাধ সম্মেলন । 
পরের দ্যাট দিন গোরখপুর। বড় রকমের জনসমাবেশ আশা করা হচ্ছে সেখানে । 
সংক্ষেপে এই হল আমার আগামী দুই সপ্তাহের কর্মসূচী । 

বিগত একমাসের ঘটনাবলী আমার এই বিশ্বাসকে দড়ুতর করেছে যে, ব্রাটশ 
সরকার কিছুতেই আমাদের দাঁব মেনে নেবেন না। সাঁত্য বলতে, এমন অনেক 'কছ; 
ঘটেছে যা থেকে মনে হয় যে তাঁরা তাঁদের নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ নীতি অনুসরণে 
কৃতসংক্প। আপাঁন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে ব্রাটশ পালনমেন্ট 
ভারত-শাসন-আইনের সংশোধন করে একাটি বল পাস করেছেন। এর দ্বারা 
প্রাদৌশক সরকারগ্ীলির কর নির্ধারণের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। মনে হয় 
যান্তপ্রদেশে সম্পার্ত-কর সম্পর্কে যে আইন করা হয়েছিল এট তার সম্পর্কে 
এবং ফলে তা বাঁতল হয়েছে। প্রাদোশক বিধানসভার ক্ষমতা হরণের 
কুমতলব ছাড়াও, যে সময়ে ও পদ্ধাততে তা করা হল সে সব কিছু থেকে 
'ব্রাটশ সরকারের সাগ্রাজ্যবাদশী মনোভাবেরই পাঁরচয় পাওয়া যায়, এবং এও প্রমাণিত 
হয় যে সেই মনোভাবের িছ-মাত্র পাঁরবর্তন হয়ানি। 

সম্প্রাত লণ্ডনে রয়াল সেপ্ট্রাল এীশয়ান সোসাইটি একাট সামাজিক অনচ্ঠানের 
আয়োজন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার দাষ্ট আকর্ষণ করা হয়েছে কনা 
জাঁন না। লর্ড জেটল্যান্ড তাতে সভাপাঁতত্ব করেন এবং মীন্্সভার 
কয়েকজন সদস্য সেখানে উপাস্থত 'ছলেন। এই অনম্ঠোনের প্রতীয়মান উদ্দেশ্য 
ছিল লন্ডনে মুসাঁলম ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র প্রাতত্ঠা করা; আর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ছিল প্যান-ইসলামবাদকে উৎসাহ প্রদান এবং ভারতের অন্যান্য দেশের 
মুসলমানদের মনোভাবকে যুদ্ধের অনুকূলে কাজে লাগানো। কা ভাবে যে দ্ধ 
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পাকা রকমের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নিচ্ছে এবং ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটছে তা 
ভাবলে 'বাস্মত হতে হয়। ৃ 

এই সব কিছুর সঙ্গে এমনতর ধারণা িছ-তেই করা যায় না যে, ইংলন্ড তার 
অধীন দেশগযালর ম্যন্তির আয়োজন করছে। আবার আমরা আপনাকে পুরোভাগে 
রেখে মিছিল করে যাচ্ছি ভাইসরয়ের সমীপে-এরকম কোন চিত্র আমার কম্পন 
করতেও খারাপ লাগে। সেই পুরনো পালা, সেই পুরনো পশ্চাদ্ভূঁমি, সেই 
পুরনো লক্ষ্য, আঁভনেতারাও বদলানাঁন এবং পাঁরণাতিও বলা বাহুল্য অপাঁরবার্ততই 
থাকবে। 

এ ছাড়া আছে অপ্রত্যক্ষ এবং অকম্য ছু ফলাফল। সারা দেশ জুড়ে এই 
যে সম্ভাব্য মীমাংসার আশা এর তো কোন 'ভীত্ত নেই। এই আবহাওয়া দৌবল্য 
ও নৈরাশ্য সণ্চার করবে। কারণ যে কোন মূল্যে সংঘর্ষ এাঁড়য়ে যাওয়ার উগ্র 
কামনা এবং হত ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার বাসনা ব্যান্তগতভাবে অনেকেরই মনে রয়েছে। 
সংঘাত সাধারণত কাম্য নয় সত্য কিন্তু তা এাঁড়য়ে যাওয়ার জন্যে যে কোন মূল্য দেওয়া 
যায় না। অনেক সময় এই এাঁড়য়ে ষাওয়াটাই সবচেয়ে ক্ষয় ও ক্ষাতকর হয়ে দাঁড়ায়। 
এাঁড়য়ে গিয়েই সর্বাঁধক মূল্য দিয়ে ফেলা হয়। এই মুহূর্তে অবশ্য কোন সংঘাত 
আসন্ন নয়। এখন দেখা দরকার, আমরা যেখানে রয়েছি সেখানেই যেন মর্যাদার 
সঙ্গে থাকতে পার এবং এক চুলও হঠে না যাই। কোন রকম দৌর্বল্য যেন প্রশ্রয় 
না পায়। আমার আশঙকা, ইংলণ্ডে (এবং ভারতবর্ষেও ) এমন একটা ধারণার 
সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই আমরা সংঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়তে চাইব না, 
এবং যে কোন শর্তে মীমাংসা স্বীকার করে নেব। এই ধরনের ধারণা আত্মীবশ্বাসহীন। 
আঁম লক্ষ্য করেছি, গত এক পক্ষকালের মধ্যে অনষ্ঠত কংগ্রেস প্রীতিনাধ- 
নির্বাচনের িছনেও এই মনোভাব সাকুয় ছল। যে সব লোক সংঘাতে সম্ভাবনায় 
আড়ালে চলে গিয়োছল, তারাই ঠেলাঠেলি করে পুরোভাগে আবার এাগয়ে আসছে। 
পদমর্যাদা এবং ক্ষমতালাভের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হওয়ার জন্যেই তাদের এই লম্ফঝম্প। 
কিছুকাল যাবৎ অবাঞ্চিত ব্যান্তদের কংগ্রেসে অনপ্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। তা 
এখন কিয়ংপারমাণে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থতার মূলে আছে আবহাওয়ার এই 
পরিবর্তন, ধা থেকে তাদের ধারণা হয়েছে একটা িউমাট বাঁঝ হল বলে। 

'ব্রাটশ সরকারের চালচলনও আমাদের প্রাতিকুলে। যাঁদচ তাঁরা খুব মোলায়েম 
ভাষা ব্যবহার করছেন। বলা বাহুল্য, ঘৃদ্ধের সপক্ষে আমাদের সমর্থন তাঁদের 
দরকার, আর সেজন্যে একটা মীমাংসা তাঁরাও চান! কিন্তু তার জন্যে সামান্য পাঁরমাণ 
ক্ষমতা ত্যাগ করতে, বা সাম্রাজ্যবাদী নশীতির সামান্যতম পাঁরবর্তন করতে তাঁরা 
নারাজ। সাম্প্রদায়ক সমস্যা নিয়ে তাঁদের পুরনো বড়যন্ত্র তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন 
এবং চালিয়ে যাবেন। ঘযাঁদচ কংগ্রেসকে সান্ত্নাদানের ছলে মুসলিম লীগকে 
দু-একটা কড়া কথা শোনাবেন তাঁরা । এক কথায় গুদের মতলব হল বর্তমান 
অবস্থা পুরোপুরি বজায় রেখে আমাদের দলে টানা। এ উদ্দেশ্য এপথে সিদ্ধ 
হল তো হয়েই গেল। আর তা না হলে, ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
আলাপ চালাও, সমস্যাটাকে জাইয়ে রাখো, এমনতর একটা ভাবের সৃম্টি করো 
যা থেকে লোকে মনে করে একটা বোঝাপড়া এই বুঝি হল বলে। এই ভাবে ধোঁকা 
দাও ভারতীয় তথা বিশ্বের জনমতকে। গুদের দক থেকে এই দ্বিতীয় পদ্ধাতাটির 
আরও একটা বাড়াতি সুবিধে রয়েছে। এর দ্বারা আমাদের শান্তর খাঁনকটা অপচয় 
ঘটানো যাবে, কিছ-টা নিচু করে আনা যাবে আমাদের কণ্ঠস্বর, কাজেই শেষ পর্যস্ত 
সংঘাত যাঁদ আসেই তো আমরা আঁবচ্কার করব যে তার উপয্্ত পারবেশ আর 
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নৈই তখন। ইংলণ্ডের সরকারী মহলের ধারণা এই যে, তাঁদের এই আলোচনা 
আর মুলতুবি নীতির ভারি সুফল ফলেছে এই দেশে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন 
পদত্যাগ করেছিলেন তখন পারাচ্ছাতি গুদের পক্ষে খুবই সংকটজনক হয়ে উঠোছিল। 
এখন সব ঠিকঠাক। আবহাওয়া পারম্কার। আর কোন ভয় নেই। 

যাঁদও আমরা কোন সংঘাত সৃম্টি করতে এবং কোন সম্মানজনক মীমাংসার পথ 
রোধ করতে চাই না এবং মীমাংসার পথ রোধ করা কখনই আপনার নীতি নয়; "কিন্তু 
এ কথাটাও আমরা খুব স্পম্ট রাখতে চাই যে, আমাদের পূর্ব-প্রদত্ত শত ছাড়া 
অন্য কোনরকম মীমাংসা হবে না, হতে পারবে না। এমনাক যুদ্ধের ঘটনাবলশীর 
পারপ্রেক্ষিতে সে শর্তেরও পাঁরবর্তন করতে পারি আমরা । একটা দ্টান্ত দেওয়া 
যাক। এক সময় আমরা জানতে চেয়েছিলাম, এই যুদ্ধের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী কিনা। 
আমরা এখন আর তা জানতে চাই না। আমাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আচরণ 
এবং তাঁদের পরবতাঁঁ কালের পররাস্ট্রনীতি থেকে সস্পস্ট বোঝা যাচ্ছে পুরো মাত্রায় 
সাম্রাজ্যবাদী আঁভসা্ধী নিয়েই তাঁরা লড়ছেন। কাজেই এ যুদ্ধ যে সাগ্রাজ্যবাদণ, 
এই তথ্যটি স্বীকার করেই আমাদের চলতে হবে, তা গুরা যতই উল্টো কথা বলুন 
শা কেন। যদদ্ধ ও 'ত্রাটশ নীতি দনের পর দিন ক্রমাগত আধকতর দূষিত হয়ে 
উঠছে। ভারতবর্ষ এই সাম্যবাদী অভিযানের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়বে, এমন কথা 
ভাবতেও আমার ঘৃণা হয়। কারণ তার ফলে ভারতবর্ষের বাস্তব ক্ষাত তো হবেই, 
আত্মক ক্ষতি হবে তার চেয়েও বেশী। এ দিকটি আমার মনে হয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

কাজেই বিশ্বের, 'ব্রাটশ সরকারের এবং ভারতধয় জনগণের সমক্ষে আমাদের 
নিজেদের দিকের কথা স্পম্ট করে বুঝিয়ে বলা খুবই জরুরী বলে মনে হয়। এই 
আপোষ সম্পর্কে বন্ড বেশী ভুল ধারণা রয়ে গগিয়েছে। এবং এই ভুল ধারণা বজায় 
থাকাটা আমাদের ম্বার্থের পক্ষে সমূহ ক্ষাতকারক এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষে চরম 
সাবধাপ্রদ। শুরা আমাদের সম্পদ যুদ্ধের কাজে তো লাগাবেনই, এমন কি ভান 
করবেন যেন আমাদের সাঁদচ্ছাও রয়েছে গঁদের দিকেই। আমাদের তরফ থেকে 
ব্রাটশ সরকার বা ভাইসরয়ের কাছে কোন আবেদনে এই ভূল ধারণা আরও বাড়বে 
এবং 'ব্রটিশ সরকার সুমীমাংসার পথ থেকে আরও সরে যাবেন। 

রাজাগোপালাচারীর সাম্প্রাতক কয়েকটি ভাষণে আম ব্যথত হয়েছি। তাতে 
ডোঁমনিয়ান স্টেট্যাস মেনে নেওয়ার অনুকূলে বাড়াবাঁড় রকমের উৎসাহ দেখানো 
হয়েছে। কংগ্রেস বহমকণ্ঠে বহু; এবং পরস্পরাবিরোধী কথা বললে তো মূশাকল। 
ফলে গোলমাল এবং অস্বাপ্ত বাড়লে আশ্চর্য হওয়ার কিছ নেই। অন্ততপক্ষে 
দ্বাধীনতার প্রশ্নে একমত প্রকাশ করা বাঞ্ছুনীয়। 

আজ আপনাকে দুটি দঁর্ঘ পত্রাধাত করলাম। সেজন্যে আপাঁন 'নশ্চয়ই ক্ষমা 


করবেন আমায়। প্নেহবদ্ধ 
মহাত্মা গান্ধী 
জওহরলাল নেহর; 
নয়াদিল্লন 
২৯৯ জওহরলাল নেহর; কর্তক আবুল কালাম আজাদকে [লাখিত 
এলাহাবাদ 
ফেব্রুয়ার ২২, ১৯৪০ 


প্রয়বরেষু মওলানা, 
আপনার বিবেচনার জন্যে কয়েকটি কথা উপস্থাপিত করা গেল। গতকাল 
স্টেশনে আলোচনার অবকাশ ছিল না। 
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১। যুদ্ধের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের নীতি-সমূহ প্রমাণ করছে যে তাঁরা 
'চন্তাপূর্বক এবং সূপারকাজ্পত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী পন্থা অনুসরণ করছেন। যুদ্ধের 
পূর্বে চেম্বারলেন-সরকার অত্যন্ত প্রাতীক্রয়াশীল «“নগীত অন্‌সরণ করে কয়েক 
ক্ষেত্রে নাংসী ও ফাঁসস্ত শাস্তগীলকে উৎসাহত করোছিলেন এবং ইউরোপে 
গণতন্লকে ধহংস করোছলেন। আঁবাঁসনিয়া, স্পেন, আস্ট্রয়া, চেকোশ্পোভাকিয়া ও 
আলবানয়া তার দণ্টান্ত। মাণ্চুরিয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা ওই ন্ীতই অবলম্বন 
করোছিলেন। চেম্বারলেন- সরকারের মতো প্রাতক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার 
বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ক্ষমতায় আঁধন্ঠিত হয়ান। 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যখন নিজেদের সাম্রাজ্য বিপন্ন হল তখন গণতন্ত্রের ধুয়ো 
তুলে তার আড়ালে যুদ্ধ আরম্ত করলেন তাঁরা! রাতারাতি গণতন্ধের পূজারী হয়ে 
উঠলেন তাঁরা, এটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের পুরাতন নশীতি কিছুমাত্র পাঁরবর্তন হয়ইনি, বরং আরও 
নিষ্ঠার সঙ্গে তা অনুসৃত হচ্ছে। অবশ্য এখন তাঁরা চান হিটলারের অপসারণ, 
কারণ 'তাঁন গুদের সাগ্রাজোর পক্ষে বিপদ হয়ে উঠেছেন! পুরাতন নগাঁতাঁট ছিল 
ইওরোপ, দূর প্রাচ্যে, এমন কি আমৌরকার প্রাতীকুয়াশশল শীন্তগীলকে উৎসাহ দান 
এবং রাশিয়াকে দবল করার প্রয়াস। রাশিয়ার প্রাতি ওদের এহেন দাষ্টর কারণ, 
রাশিয়া ওই সব প্রাতীকুয়াশশল শান্তগুির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং সে সাম্রাজা- 
বাদের বিপক্ষে। একাদকে নাংস৭ শান্তর বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে মাঝে মাঝে 
সাহায্যের জন্য গ্লাশয়ার দ্বারস্থ হতে হয় গুদের, আবার অন্যাদকে গণতন্দ্রের প্রসার 
ও রাঁশয়ার প্রতি তাঁদের বিরূপতার জন্যে রাঁশয়ার সঙ্গে সহযোগতা করাও সম্ভব 
নয় তাঁদের পক্ষে। কাজেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা হিটলার ও সুসোলিনশ 
সম্পর্কে তোষণনীতি অবলম্বন করে ওই দুজনের শান্ত বাঁদ্ধ করতে সাহাষ্য 
করেছেন। গুদের মতলব ছিল হিটলারকে রাঁশয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করা এবং 
এইভাবে ওঁদের দুই প্রবল শন্ুকেই দূবল করা। অন্য কোন কারণে তাঁরা জামণানগ 
ও ইতালীর সমৃদ্ধ চাননি। 

এই ভাবেই তাঁরা চাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন। এমন সময় রাশিয়া বুঝতে পারল যে, 
পারস্থিতি তার পক্ষে খুবই াবপজ্জনক। ব্রাটশ নীতিকে তারা সন্দেহের চোখে 
দেখল। উল্টো চাল তারা দিল নাস জার্মানশর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে। 
'বাঁটিশের চাল এখানকার মতো ভেস্তে গেল। 

অবশ্য ব্রিটেনের সৌভিয়েট-ীবরোধী মৌলিক নীতি বজায় রাখা হল। লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে, এখনও ব্রিটিশ সরকার যতটা সোভিয়েট-বিরোধী ততটা জার্মান- 
[বিরোধী নয়। যাঁদও জার্মানশর সঙ্গে ব্রিটেন যুদ্ধরত। এপ্রা এমন চেষ্টাও 
করেছেন যার দ্বারা জার্মানশতে আভ্যন্তর-পাঁরবর্তন ঘটানো যায়। হটলার সৈন্য- 
বিভাগের নেতাদের হাতে ক্ষমতা অপপণ করলে এরা তাদের সঙ্গে শান্ত স্থাপন করে 
নেবেন। এরপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য দেশ মিলে রাশিয়া আক্রমণ 
করতে পারে। অবশ্য ঘটনার ধারা এই পাঁরকজ্পনানূষায়ী বইবে কিনা বলা শন্ত। 
িস্তু কথাটা হচ্ছে, নানাবধ ঘোষণা সত্তেও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও ব্রিটিশ নীতি 
প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদীই থেকে গিয়েছে। 

২। রাশিয়া অনেক ভূল করেছে, বিশেষ করে, আমার মনে হয়, নসীতি এবং 
উপযোগিতা উভয় দিক 'দয়ে বিচার করলে তাদের 'ফিনল্যাণ্ড আকুমণ একটি বড় 
রকমের ভুল। একথা সাত্য ষে, ইংলন্ড ফিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার বিরদ্ধে ষড়যন্দের 
একটি কেন্দ্রে করে তুলাছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফিনল্যান্ডকে ঘাট হিসেবে ব্যবহার 
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করার মতলবও তাদের ছিল। ওখানে য্দ্ধের সরঞ্জামও জড়ো করা হাচ্ছল। 
রাশিয়া ভত হয়ে তাদের ব্যবস্থা বানচাল করার জন্যে ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে 
বসে। এর দ্বারা তারা ইংলণ্ভ ও ফ্রান্সের ফাঁদেই পা 'দয়েছে বলা যায় 
এবং সারা বিশ্বের প্রগাঁতপল্থী জনমতকে বিক্ষম্দ করেছে। এর ফলে ইংলম্ড 
সুযোগ পেয়েছে গ্রণতন্তের ধবজাধারীর ভুমিকা গ্রহণ করার এবং এইভাবে 
ধানজেদের বিগত কয়েক বছরের কুকর্ম ধামাচাপা দেওয়ার। যে লীগ অব 
নেশানস নাৎসী ফাঁসস্ত আক্ুমণ সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি, তাঁরাই 
হঠাং ঘূম ভেঙে জেগে উঠে রাশিয়ার 'নন্দা করছেন। আমার মনে কোন সন্দেহ 
নৈই যে, রাশিয়ার সাম্প্রাতক নীতি ভ্রান্ত এবং 'নন্দার্হ। কন্তু একথাও ভুললে 
চলবে না যে রাশিয়ার ভ্রান্তনীতি গড়ে ওঠার পিছনে আছে, রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার 
জন্যে 'ব্রাটশ সরকারের ক্রমাগত অপপ্রয়াস। এ ছাড়া আমাদের এটাও লক্ষ্য করতে 
হবে যে, ব্রিটিশ সরকার ফিনল্যান্ডের পরিস্থিতির সযোগ নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী 
সবার্থরক্ষা ও রাশিয়ায় যুদ্ধের 'বস্তাতি ঘটাতে চাইছে। আমাদের পক্ষে এতে বিপদ 
আছে) কারণ ইংলন্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে যৃদ্ধ বাধলে আমাদের সীমান্ত দ্বন্দের আওতায় 
আসবে। কাজেই আমাদের 'নজেদের নশীত পাঁরস্কার থাকা দরকার। রাশিয়ার 
অনেক কাজের সমালোচনা আমরা করব এবং সেগাঁল আমরা অনুমোদন করব না 
[কিন্তু তার সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তার স্বার্থীসাদ্ধ করতে দেওয়াটা সমূহ 
বিপদের কারণ হবে। 

আমার মনে হয়, যুদ্ধের ফলে রাঁশয়া যাঁদ দুর্বল কিংবা পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাহলে 
সেটা হবে একটা ভ্রাজেড়ি। কারণ তার অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদাবরোধী সবচেয়ে বড় 
শান্তর অপসারণ। এ ছাড়াও, যা-কিছ; 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শান্তশালশী করে তোলে 
তাই আমাদের পক্ষে বিপদের কারণ। কাজেই রাঁশয়ার বিষয়ে 'ব্লাটশ নীতি সম্পরকে 
আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং স্পম্টভাবে জাঁনয়ে রাখতে হবে যে, আমরা ও 
নীতির বিরোধী, এবং কোন অবস্থাতেই আমরা রাঁশয়ার বিরোধী কার্যকলাপ 
সমর্থন করব না। আমার মনে হয়, আমাদের তরফ থেকে সস্পস্টভাবে প্রকাশিত 
মতামতের 'ীকছনটা প্রভাব থাকবেই । 'ব্রটেন যাঁদ ধরে নেয় যে, সে যাই করুক না কেন, 
ভারতবর্ষ তা বড় বেশী আপাত্ত না করে মেনে নেবে, তাহলে, তার ফল হবে এই ষে, 
রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যুদ্ধের আগুন ছাঁড়য়ে পড়বে আমাদের সীমান্তে । 
অপর পক্ষে, ইংলণ্ড যাঁদ বোঝে যে, রাঁশয়ার উপর ইংলন্ডের কোন রকম হামলা বা 
ওই ধরনের কোন নীতির সাধ্যমত প্রাতিবাদ করবে ভারতবর্ষ, তাহলে, অন্যান্য অণ্চলে 
যৃদ্ধের বিস্তার ঘটাতে দ্বিধা করবে ইংলগ্ড। আপাতত পরবর্তী কার্ধক্রম স্থির করার 
ব্যাপারে ইংলণ্ড ছু? ভেবে উঠতে পারোন। তারা রাঁশয়া আক্রমণ করতে চায়, 
“কমু ফলাফল সম্পর্কে তাদের আশৎকা রয়েছে । তারা যাঁদ মনে করে যে ভারতে 
কোন গোলমাল হবে না, তাহলে তারা রাশিয়া আব্রমণ করে বসবে। না হলে 
আপাতত হাত গুটিয়ে রাখবে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের মতামতের দাম 
আছে এবং তা স্পম্ট এবং দূড্রভাবে ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। 

৩। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যা ঘটছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে ওই দুটি 
দেশ কণ পাঁরমাণ প্রাতীক্রিয়াশশল হয়ে উঠছে। ফ্রান্সে প্রাতীচ্চত হয়েছে ফৌজাী 
একনায়কত্ব, এবং সব রকমের নাগাঁরক আঁধকার বা স্বাধীনতা সেখানে লপ্ত। 
পার্লামেন্টের বহুসংখ্যক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের একমান্র অপরাধ 
তাঁরা বর্তমান সরকারের সঙ্গে একমত নন। একই কারণে অনেকগনাল পৌর- 
প্রাতষ্ঠানের স্বাধণন আস্তত্ব লোপ করা হয়েছে। ইংলন্ডে অবশ্য ব্যাপারটা এতদর 
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গড়ায়নি কিস্তু ভাব-গাঁতক একই রকমের। ফলত, মুখে গণতন্সেয় বুলি আওড়ালেও 
ফ্রান্স এবং ইংলন্ড দু জায়গার সরকারই ক্রমেই ক্ষাসিস্ত হয়ে পড়ছেন। যুদ্ধের লক্ষ্য 
সম্পর্কে সপম্ট কিছু বলতে তাঁরা নারাজ, অথচ তাঁদের কার্যকলাপে বোঝা যাচ্ছে 
১৯১৪তে তাঁরা যা করোছিলেন এখনও সেই কমই করছেন £ নিজের সাম্নাজ্য বিস্তার, 
প্রাতদ্বন্বধ সাম্রাজ্যগীলকে দুর্বল করা, এবং নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিতরের ও 
বাইরের প্রগাঁতপল্থী শান্তগুলিকে দুর্ল করার অপপ্রয়াস। গত সে্টেম্বরে 
কংগ্রেস যে প্রশ্নের উত্তর চেয়োছল 'ব্রাটশ সরকারের কাছে, তার জবাব পাওয়া যাবে 
সাম্প্রীতিক ব্রাটশ ও ফরাসী নীতির মাধ্যমে । জবাব এই £ তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে 
এবং তা বজায় রাখার জন্যেই তাঁরা সংগ্রাম করছেন। আমরা ফাঁসবাদ এবং 
নাংসীবাদের বনন্দা কার। হিটলার যুদ্ধে জিতলে খুবই খারাপ হবে। আমরা 
তা চাই না। অপরপক্ষে 'বরাটশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয়ের অর্থ চেম্বারলেনবাদের প্রসার 
ও শান্তসংগ্রহ। তার ফলও একই রকম অকল্যাণকর, এবং তার ফলে যুদ্ধ লেগেই 
থাকবে। কাজেই এরকম কোন বিজয়ে সাহায্য করাটা আমাদের পক্ষে কি জাতীয়, 
কি আস্তজ্াতক উভয় দিক দিয়েই বোকামি হবে। ব্রাটশ সাম্রাজ্য বজায় রাখার 
জন্যে এই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে আমরা থাকব না। 

৪1 আপাঁন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, প্যান-ইসলামবাদের পুনজণ্ম ঘটছে। 
তা শদধু এখানকার মুসলীম লীগ বা অন্য প্রাতষ্ঠানের জন্যে নয়। এর প্রসারের 
মূলে আছে 'ব্রটিশ সরকারের স্বার্থ ও উৎসাহ। ১৯১৪ এবং তারপর প্যান- 
ইসলামবাদ ছল সাম্রাজ্যবাদবিরোধা শন্তি। এর জন্যে ব্রিটেনের সমরপ্রস্তুতি কিছু 
পাঁরমাণে খর্ব হয়েছিল এবং ভারতে 1খলাফং আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল । 
বর্তমানে সেই ভাব ধারাকেই কাজে লাগানো হচ্ছে 'ব্রাটশ-সামাজ্যবাদের স্বাথে। 
এর ফলে, ভারতবর্ষে জাতীয় ফ্রুণ্টে কিছুটা ভাঙন ধরানো সম্ভব হবে এবং নক 
প্রাচ্যে মুসলীম জনমতকে ইংলশ্ডের অনুকূলে আনা যাবে। তক 'মন্রশান্তর সঙ্গে 
থাকায় এ ব্যাপারে 'ব্রাটশ নাত জোরদার হচ্ছে। মুসলীম দেশগৃলিতে 'ব্রাটশ 
প্রচারের কী ফল হয়েছে আঁম জান না। িন্তু প্যান-ইসলামবাদের এই নতুন 
অধ্যায়াটর সাম্রাজ্যবাদী চারন্রের প্রাত আম দাষ্ট আকর্ষণ করতে চাই। 

৫&। এসব থেকে বোঝা যাবে যে আমাদের আভ্যস্তর সমস্যাগ্ীল--তা সে 
সাম্প্রদ্াায়ক সমস্যাই হোক বা বৃহত্তর স্বাধীনতার প্রশ্নাটই হোক--যুদ্ধসম্পাক্ত 
ঘটনাবলণ ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নশীতর সঙ্গে কী ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষকে এই 
সব কিছ? থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্্ করে দেখলে ভুল করা হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার 
জাঁটল গ্রাম্থগীল বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের ফল। মুসলশম লগ বা 
সেকেন্দর হায়াৎ যুস্তর পথে এলেও এর সমাধান সহজ হবে না। অবশ্য গনজেদের 
সামাজ্যকে সুদ ও যুদ্ধের অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহের জন্যে 'ব্রাটশ সরকার 
ভারতবর্ষের সমস্যার এক ধরনের সমাধান চাইবেন। ব্রিটিশ নীতির অনুকূলে চালিত 
সেকেন্দর হায়াংও ত্াই-ই চাইছেন। কিন্তু মূলত এই নীতির উদ্দেশ্য 'ব্রিটিশ 
সাম্াজ্যবাদকে দূঢ়তর করে তোলা। অপরপক্ষে আমাদের নীতির লক্ষ্য ওই 
সাগ্রাজ্যবাদকে দর্বল করে তোলা । এই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য, ঘা মীমাংসার অন্তরায় । 
কাজেই যতাদন না 'ব্রাটশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নশীত বর্জন না করছেন, ততাঁদন 
ভাইসরয় বা মুসলীম লীগের সঙ্গে হাজার আলাপ-আলোচনাতেও কোন সফল দেখা 
দেবে না। এই বর্জনই দাব করা হয়েছিল ওয়ার্কিং কামিটির ১৪ই সেপ্টেম্বরের 
বিবাততে। তা করা দূরে থাক, সেই" সাম্রাজ্যবাদী নশীতকে দঢ়তরভাবে আঁকড়ে 
পড়ে আছেন 'ব্রটশ সরকার। ভারতবর্ষের মতামত এক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ, কারণ 
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আমোঁরকা ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশগুলির উপর তার প্রভাব রয়েছে। আমেরিকা 
বত'মানে তীব্রভাবে হিটলার-বিরোধী,-এবং সেই অর্থে ব্রিটিশ-সমর্থক। িস্তু সেই 
সঙ্গে সে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের ধিরোধী এবং সেই জন্যেই গব্রটেনের পক্ষে যোগদানে 
তার দ্বিধা রয়েছে। ইংরেজরা যাদ আমোরকাকে বোঝাতে পারে যে, তারা ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে, সেটা তাদের সঙ্গে একটা খুব বড় 
রকমের লাভ হবে। 

৬। গত কয়েকমাস ধরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মীমাংসা সম্পর্কে এত 
বিভ্রান্তকর কথা রাটত হয়েছে যে তার ফলে বাহার্বিশ্বে এবং আমাদের জনসাধারণের 
মধ্যে একটা ভুল ধারণার সাঁষ্ট হয়েছে । এবং কী যে হবে কেউ বলতে পারে না। 
আমার তো মনে হয়, এখনই আমাদের পক্ষে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদী 
কাঠামোর মধ্যে কোন মঈমাংসা সম্ভব নয় এবং যত শিগাগর সে চেস্টা ছেড়ে দেওয়া 
যাষ ততই ভাল। এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ঘোষণার খুব দরকার হয়ে পড়েছে। 

৭। বিগত কয়েকমাস যাবৎ ভারতে 'ব্রাটশ শাসন স্বৈরাচারের মূর্তি গ্রহণ 
করেছে। বাইরের লোকেরা বুঝতে পারছেন না, ভারত কেমন করে এটা মেনে নিতে 
পারছে। শুধু যে বাধসম্মত প্রাদোশক সরকারগাীলর উচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে তাই 
নয়, পার্লামেন্টে আইন কবে প্রদেশিক স্বাযত্তশাসনের সীমা ও আঁধকার সঙ্কুচিত 
করা হয়েছ। ভাইসরয়ের সুমধুর বচনামৃতের চেয়ে এই সব কার্যকলাপ অনেক 
বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাধারণ অবস্থায় শাসনতন্তের নিয়মানূগ কার্য- 
কলাপ রোধ করা হলেই হৈ চৈ পড়ে ষেত। কস্তু এত বড় ব্যাপার আমরা নীরবে 
সয়ে গেলাম। [ভারত শাসন আইনে] সংশোধনমূলক আইনগ্ীল সম্পকেণও আমরা 
নীরব। অবশ্য শাসনতন্তের সংস্কারে ব্রাশ নশীতির যে রূপটট প্রকাটত হল সে 
সমপকেহি আমাদের যা কিছু ওৎসক্য। এই সব কিছ থেকে প্রকাশ যে আমাদের 
সঙ্গে 'ব্রাটশ সরকারের কোনই [মিল নাই। ব্রিটেন যথাপূর্ব তার সাম্রাজ্যবাদী নশীত 
অনুসরণ করে চলেছে। 

৮। আম গতকাল বলোছলাম আপনাকে যে, বতমান প্রাদেশিক 'বধানমণ্ডলণর 
মধ্য থেকে গণপারষদ গঠন করায় সম্মত হওয়াটা বপদজনক হবে বলে আমার মনে 
হয়। কারণ তা হলে গত চার বৎসর যাবং আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধকারের 
[ভাত্ততে নির্বাচনের যে দাঁব করে আসাঁছ সোঁট উপেক্ষা করা হয়। এবং 'ব্রাটশ 
সাম্মাজ্যবাদের কাঠামোর মধ্যেই গণপাঁরষদ গড়তে সম্মত হতে হয়। তার মানে 
দাঁড়াবে যে সামান্য অদল-বদলের পর আমরা ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইনের 
কাঠামোর মধ্যেই কাজ করব। কিন্তু গণপাঁরষদকে সফল করে তুলতে হলে তাকে, 
ওই আইন এবং 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে রাখতে হবে। গণপরিষদ 
কর্তৃক আমাদের শাসনতন্ত্র রাঁচত হওয়ার পরই আমরা 'ব্রাটশ সরকারের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করব। তার আগে নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধকারের 
ভাত্ততে ভোটগ্রহণের ব্যাপারে কোন নশীতগত সমস্যা দেখা দলে একটা মাধ্যমিক 
বা অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান করা যাবে। কথাটা হচ্ছে, 
গণপাঁরষদকে হতে হবে ভারতবর্ষের জনগণের মুখপাত্র, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও 
পালনমেণ্টের আওতার বাইরে থেকে কাজ করতে হবে। তা না হলে এটা হবে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট দ্বারা পাশ করা আইনের একটা অংশ। 

৯। বর্তমানে নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ প্রভীতি সম্পর্কে যে সব 'নয়মাবলী রয়েছে 
[সেগুলি অপাঁরবার্তত থাকলে] এবং সাধারণভাবে বর্তমান অবস্থায় আর আমরা 
প্রাদোশক সরকার গঠনের পথে ফিরে যাব না- একথাও, আমার মনে হয়, স্পম্ট করে 
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বলা দরকার। পল্থজ" যে ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে আঁম 
আনান্দত। সরকারের কাঠামো আগাগোড়া বদলানো দরকার। 

এই দীর্ঘ পত্রের জন্য আপাঁন আমায় ক্ষর্মী কর্ুবেন, এই আশা রাঁখ। আরও 
অনেক কথা বন্দী হয়ে আছে আমার মনে। কিন্তু আপাতত তারা সেখানেই থাক। 


প্রীতিবদ্ধ 
মওলানা আবুল কালাম আজাদ জওহরলাল 
১৯এ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড 
কাঁলকাতা 
৩০০ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাখত 
কাঁলকাতা 
মার্চ ২৭, ১৯৪০ 


প্রয় জওহরলাল, 

পনের তাঁরখে সকালবেলা আপাঁন যখন আমার ভাষণের ইংরেজী তর্জমাট 
আমার হাতে দিলেন তখন ট্রেনের মধ্যে তাড়াতাঁড় সোঁটর উপর স্থানে স্থানে চোখ 
বুলয়োছলাম মান্র। এখন অবকাশ পেয়ে ধীরে ধীরে সবটুকু পড়ে ফেললাম। 
একটু উচ্ছবাসী হয়েই না হয় বাঁল, আপনার উচ্চাঙ্গের ব্যাদ্ধবৃত্ত ও অনন্যসাধারণ 
গ্‌ণাবলণীর প্রাত আমার স্বতোৎসারত আঁভিনন্দন গ্রহণ করুন। আর এতদিন আম 
ঘা ভাবতাম তার চেয়ে অনেক বেশী দখল আছে আপনার ইংরেজ ভাষার উপর । 
আম জোর করে বলতে পারি, এরকম কোন কাজ বেশ কিছ্যাদন সময় নিয়েও আর 
কেউ এত ভাল ভাবে করতে পারতেন কনা সন্দেহ। আর আপাঁন তা অবলনলাক্রমে 
সুসম্পন্ন করেছেন মান্র কয়েকাট ঘণ্টার মধ্যে। 

সাঁত্য বলতে, অনুবাদের কাজ মূল রচনার চেয়েও শন্ত। মূল রচনার বন্তব্য 
বজায় রেখে মূলের লেখকের রচনাশৈলশীটও অনুবাদে সণ্ণারত করে দেওয়া বড় 
সহজ কথা নয়। উভয় ভাষার উপর একই প্রকার কর্তৃত্ব থাকলে তবেই কেউ করতে 
গারেন এই কাজ। আমাকে যা বিশেষভাবে 'বাঁস্মত করেছে তা হলো এই যে মূল 
বিষয়ের িছমান্র হানি তো হয়ইনি অনুবাদের মধ্যমে, তার চেয়েও যা বড় কথা, 
আমার উদর সাহত্য-সৌরভটুকু 'বাঁনঃশ্বেসে অন্বাদে গৃহীত হয়েছে। এবং এ 
কাজে আপাঁন এমন সাফল্য অজর্ন করেছেন যে পাঠক যাঁদ মনে করেন যে মূল 
রচনাটি ইংরেজীতে লেখা এবং উর্দতে নয়, তাতে আম অন্তত 'বাঁস্মত হব না। 

আপনার আর একাট বোশল্ট্য হল, চিন্তার সামাগ্রক রূপাঁটকে উপলান্ধ করবার 
ক্ষমতা, তার ফলে খুটিনাটি ব্যাপারেও মূল বন্তব্যাটকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছেন আপাঁন। আমার যে মূল কল্পনাঁট, আমার রচনারশীত ও বাক্যগঁলর 
গঠন রূপাঁয়ত করেছে, আপাঁন ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন সোঁট। সাঁত্য বলতে 
অনুবাদ করবার সময় আমার আস্তর চিন্তার পূর্ণ রৃপাঁট আপনার মানসনেন্রে ধরা 
'দিয়োছল। তাই বিস্ময়কর হয়েছে এই কাজ, আরও এই জন্যে যে আমার নিজের 
রচনাবল' আপনাকে কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা যোগায়ান। 

ইংরেজী তজমার অত্যাবশ্যক দাবিগুঁল পূরণ করার জন্যে আপানি কোন কোন 
জায়গায় মূল উদ বন্তব্যকে প্রসীরত করেছেন, কোথাও বা সংক্ষোপিত। এই সব 
পারবতনিগনলি আমি যত্তের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এবং আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি; 
তার ফলে কোথাও কোথাও রচনাটির উন্নাতি সাঁধত হয়েছে। রচনার ভাব বা প্রকাশ- 
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ভঙ্গীর এতটুকুও হানি হয়নি। ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমি িখোছিলাম £ 
“সাফুহোঁ পর সাফৃহাই পরজানে কে বাআদ ভা বা-মমশকিল ইসকাদার 
বাতানে পর মসতা-প্লেদ হোতা হৈ......৮ 
এখন এই অলঙ্কারবহূল বাক্যাটর মূল কথাটি হল 'বা-মুশাকল'। রূপটি 
যথাযথভাবে রক্ষা করে এট রূপান্তরিত করেছেন এই ভাবে £ 
“পৃজ্ঠার পর পঙ্ঠা পাঠ করবার পর অবশেষে একটু ছ্িধার সঙ্গে যবাঁনকা 
উত্তোলিত হল। আমরা দেখলাম..... ” 
আম 'বা-মুশীকল' বলে যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ 
পেয়েছে আপনার প্রসারত বাক্যাটর মাধ্যমে । আম স্বীকার করছি, আপনার 
ভাষ্যাট আঁধকতর সঙ্গত। আপনার করস্পর্শে আধকতর সুন্দর ও শোভন হয়েছে 
আমরা রচনা । তারই একটি মান্র দস্টাম্ত দলাম। 
৩০ তাঁরখ নাগাদ এলাহাবাদে পৌস্ছবার আশা রাখ। আশা কার তখন 
গর্যন্ত আপাঁন এলাহাবাদেই থাকবেন। আপনার 
এ. কে. আজাদ 
৩০১ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত 
কলিকাতা 
এাপ্রল, ২৪, ১৯৪০ 
'প্রয় জওহরলাল, 
আপনার ২১শে এীপ্রলের পন্রের জন্য ধন্যবাদ। আঁম আপনার সঙ্গে একমত 
যে এই সময় কৃষ্ণ মেনন যাঁদ নিজে থেকে আমেরিকা যান সেটা কিছুটা সময়োপযোগী 
হবে। ওয়াকিং কাঁমাটর বৈঠকের আগে বিষয়াট জানা গেলে সেখানেই এট নিয়ে 
আলোচনা হত। যাই হোক, আম [কংগ্রেসের] সাধারণ সম্পাদককে 'িলখাঁছ 'তাঁন 
যেন আঁবলম্বে তাঁকে একশ পাউন্ড পাঠিয়ে দেন। আঁম আশা কার, আপানি 
বোম্বাই থেকে আরও অন্তত একশ পাউন্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। 
আপাঁন বলেছেন আম যেন তাঁকে একটা চিঠিও দিই। কিন্তু আম যাঁদ [কংগ্রেস] 
সভাপাঁত হসেবে তাঁকে চিঠি দিই তাহলে তার মানে দাঁড়ায়, তান কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকেই যাচ্ছেন। ব্যাপারাটর উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হবে না বলে 
আপাঁন নিজেই লিখেছেন। ভাল হয আপাঁন যাঁদ এই ধরনের একটি চিঠি তাঁকে 
দেন £ “আপনার আমোরকা যাত্রার সংবাদ পেষে আম আনান্দত। আশা কার 
সেখানে আপনার উপস্থিতি, ভারতের বর্তমান পাঁরাস্থাীতির তাৎপর্য অনুধাবনে 
সহায়তা করবে তাঁদের ।” বলা বাহুল্য আপনার চিঠি তাঁকে দায়িত্ব মর্যাদা দান 
করবে। আর সরাসার সভাপাতির পক্ষ থেকে লেখার অসৃবিধাগ্যীলও এাঁড়য়ে যাওয়া 
ঘাবে। 
ম:সৌরতে জানাশোনা বন্ধঃদের তিনাট বাঁড় আছে, আপাতত তার কোনাঁটিই 
খাল নেই। আপনার পাঁরচিত ব্যান্তদের মধ্যে কেউ মুসৌিতে একটি বাঁড় ঠিক 
করে দিতে পারেনঃ প্রয়োজন হলে আম ভাড়া নিতেও রাজশী আছি। বাড়া 
ভাল আর বড় হওয়া চাই। জানাশোনা লোকজন থাকলে “তার" করে একটা ব্যবস্থা 
করে দিন একটু । কলকাতার আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না আমার। 
নৈনিতাল ও আলমোড়ার কথাও আমার মনে হয়েছে মূসৌির পর। পল্থজীকে 
“তার, করছি সেজন্যে। আপনার 
পাণ্ডত জওহরলাল নেহরু এ. কে আজাদ 
বোম্বাই 


৩৮৩ 


৩০২ জওহরলাল নেহর; করুক কৃষ্ণ কপালাঁনকে লাখত 


শ্রীক কৃপালনি এলাহাবাদ 
শান্ত নিকেতন, বাংলা ফেব্রুয়ারি ২৬. ১৯৪০ 
[প্রয় কৃষ, 


তোমার চিঠি। সুধঈর সেনকে লেখা আমার চিঠিটি তুমি প্রকাশ করতে 
পার "বশ্বভারতী কোয়ার্টারাল'তে। তবে আমার মনে হয়, এলমহাস্টের নাম 
উল্লেখ না করলেই বোধহয় ভাল হয়। তুমি বলতে পার জনৈক ইংরেজের জন্য 
পত্রটি লাখত হয়োছল। তার সঙ্গে এই মন্তব্যাট জুড়ে দিতে পার তুম £ “এটা 
পাঁরজ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এ 
ব্যাপারে কোন রকম আপোস বা পারবর্জন বা পাঁরবর্তন একেবারেই অসম্তব। অবশ্য 
আমি খন স্বাধীনতার কথা বাঁল তখন 'ব্রটেনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পকছেদের কথা 
বাল না। আম চাই 'ব্রটেন তার সাম্্রাজ্যবদ্দ ত্যাগ করুক। কিম নিকট অথবা দূর 
ভাবষ্যতে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 'ব্রটেন যা কিছ করছে তা থেকে প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদ শান্ত হসাবেই সে কাজ করছে, সে চাইছে তার সাম্রাজ্যের 
সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্যবাদের দ়ীকরণ | স্পম্ট বোঝা যাবে ভাঁবষ্যতে যাঁদ নবাবধান প্রাতীম্ঠিত 
হয় (এবং বর্তমান অপাঁবধান চিরস্থায়ী না হয়) তাহলে জাঁতিগলর মধ্যে শনশ্চয়ই 
পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপিত হবে। বিশ্ব যুস্তরাস্ট্রের কথা প্রচুর শোনা যাচ্ছে। 
ওই রকম কিছ; রুপাঁয়ত যাঁদ হযই তাহলে স্বভাবতই ভারত তাতে থাকবেই। কিন্তু 
বাদ শুধু ইউরোপাষ য্ন্তরাষ্ট্র হয. কংবা যাঁদ ইওরোপ, য্য্তরাষ্ট্র ও 'ব্রাটশ 
ডোঁমানয়নগ্লিকে একত্র করে কোন সংস্থা গঠিত হয তাব অর্থ হবে এাঁশয়া ও 
আফ্রিকাকে শোষণ করার জন্যে সা্মাজ্যবাদী সংঘবদ্ধপ্রয়াস। আমরা তাতে সম্মত 
হব না। 

মূল কথাটি হল, কোন সাগ্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে আমরা ভাঁবষ্যত-ভারতবর্ষকে 
দেখতে চাই না। আমরা যে গণপাঁরষদের কথা বাল তার স্থান 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদণ 
ছকের মধ্যে নয়। ইংলন্ড বা অন্য কোন দেশের সঙ্গে সহযোগতার আপাঁত্ত নেই 
আমাদের। আপান্ত সাগ্রাজ্যবাদী অপপ্রয়াসের অংশদদার হতে ।” 

কয়েকাঁদন আগে নিউ ইয়কেরি ফেডারেল ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে একটি 
দীর্ঘ পন্ত্র লিখেছি। সেটি সম্পর্কে তোমার উৎসাহ থাকতে পারে ভেবে তার একটি 
প্রতীলাঁপ পাঠালাম তোমাকে । তুমি ইচ্ছে করলে তা থেকে অংশ বিশেষ ছাপতে 
পার। 

কাঁটরশিল্প সম্পর্কে প্নীস্তকাকারে ম্যাদ্রুত আমার প্রবন্ধের কষেকাটি কাঁপ আম 
পেয়েছি। প্রবন্ধাটি তোমাদের পন্ধেই প্রকাশিত হয়োছল। 

নন্দিতা যখন এখানে ছিল তখন তার কয়েকাট ছাঁব তুলে ছিলাম আমি । আনল 
চন্দ ক সেগ্াল দেখেছে বা সেগুলির কাঁপ দিয়েছে তোমাকে। 

তোমাদের 
জওহরলাল নেহরু 


আযল্‌সবেরণী, বাকৃস, 
মার্চ ৭, ১৯৪০ 


৩০৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লাখিত 


'প্রয় জওহরলাল 


আমার ধারণা এই চিঠিটা রা্জতের কাছে পেশছিন দরকার;_হ্যাঁ একজন ধামান 
পাঠকের হাতেই এটা পড়া উচিত। " 


৩৮৪ 


শোন £ ভারতবর্ষে একাঁটি নদী আছে। বাহ্াবশ্বে সেট গ্যাঞ্জেস নাছ 
পাঁরচিত। ভারতীয়রা বলেন গঙ্গা। টেমসকে বলা হয় “তরল ইতিহাস' ঃ গঙ্গও তরল, 
(কমবেশশ) তথা ইতিহাস। এই অক্লোবরৈ আমি ভারতে 'ফিরে যাচ্ছি, হয়ত অক্টোবরের 
আগেই আমি যেতে পার গঙ্গার একাঁট ফিল্ম তুলতে । হ্যাঁ, গঙ্গোত্রী থাঁড়, শিবের 
জটা থেকে সাগরসঙ্গম পর্যস্ত। এখন বল দোঁখ, এই কর্মের জন্য কোন্‌ সময়টি 
সর্বোত্তম? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ববেচনা করে দেখতে হবে (১) নিসর্গ 
সৌন্দর্য £ এর পক্ষে সবসেরা সময়, আমার মনে হয় বর্ষাকাল, যখন এর দুটি কূল 
কানায় কানায় ভরা। (২) জ্াবধা $ বর্ধাকাল এঁদক 'দয়ে দেখলে বোধহয় ভাল 
নয়। €৩) মেলা £ ধেমন প্রয়াগের কুস্তমেলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চাই 'নিসর্গ 
সৌন্দর্য ও মহিমা, চাই কাছাকাছির জনপদ ও জনসমাগমের চিন্রাবলী। একটা 
মোটরগাঁড় যোগাড় করে নদীর তর ধরে পাড় দলে কেমন হয়? 
তোমার একাঁটি চিঠি এর মধ্যে আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি। এলম্হাস্ট 
দোঁখয়েছেন আমাকে । তোমার সঙ্গে আম একমত। 
আমাদের বড় ছেলেট সৈন্যবাহনীতে। আপাতত সেকেন্ড লেফেনাণ্ট। 
শিগগিরই বাইরে যাচ্ছে। কোথায়-সে কথা বলতে পাঁর না চিতিতে। ছোটাট 
পড়ছে স্কুলে । আমার ক্লু হয়েছিল। সেরে উঠোছি। আমার স্ত্রী একই অসূখে 
শয্যা নিয়েছেন। এ ছাড়া আমরা ভালই আছ। 
ইন্দিরার খবরে আশা কার তুমি সম্ভুষ্ট। 
আজ সকালে মনটা ভাল আছে। এটা খুব কমই হয়। ভাল লাগার হেতু 
প্যালেস্টাইন সম্পর্কে অস্মদ্দেশিষ গবনমেণ্ট দূঢ় নীতি অবলম্বন করেছেন। 
ইদানীং আমাদের বামপল্থী দলবলের মধ্যে যে রকম অসৎ ও খেপা আরব-বিরোধী 
ও ইহ7্দী-পল্থী মতামত শুনাঁছলাম, তাতে সাঁত্য বলতে আম টোঁর বনে যাচ্ছিলাম । 
ভারতবর্ষে যখন যাব তখন রবীন্দ্রনাথের শান্ত নিকেতন সম্পকেও একটা 
গিল-ম তুলব। 
সংবাদ ও তথ্য সম্পকে বন্ধূদের সহায়তার প্রয়োজন আছে আমার । পাটনাব 
মত জায়গাগমলোতে বোধহয় হোটেল আছে। কিন্তু হারদ্বারেঃ কিংবা আরও 
ছোটখাট জায়গায় ঃ গঙ্গার ধার বরাবর গাঁড় নিয়ে না হয় ছুটলাম, কত্ত থামতে 
তো হবে মাঝে মাঝে। সেসব জায়গার সংখ্যাও তো বড় কম হবে না।. তার পর 
ইচ্ছে আছে রঞ্জতের সঙ্গে উীঁড়ষ্যার পথে-প্রান্তরে ঘঃরে বেড়াবার। এ ইচ্ছে পূরণ 
হবে কিনা জান না। আমার স্ত্রীকে যাঁদ রাজী করাতে পার তাহলে তাঁকেও সঙ্গে 
নেব। 
তিনি বলছেন, এই চিঠি খে তোমাকে ব্যাতব্স্ত না করতে। আমারও 
আঁভমত তাইই। কাজেই তুমি ক এট পাঠিয়ে দেবে রাঞ্জতকে? তাঁর ঠিকানা 
আমার জানা নেই। নানের আগের ঠিকানাটাই শুধু জান আঁম। 
আপনার 
এ. ট. 
৩০৪ জওহরলাল নেহরু; কর্তৃক এডওয়ার্ড উমসনকে লিখিত 
এলাহাবাদ 
এীপ্রল, ৭, ১৯৪০ 
প্রিয় এডওয়ার্ড, 
তোমার ৭ই মার্চের চিঠি গেয়েছি। অক্টোবর বা তার কিছ আগেই তুমি ভারতে 
আসছ জেনে খুশী হলাম। সে সময়ে যে কোথায় দেখা পাবে আমার এবং আদোঁ 
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আমার নাগাল পাবে িনা তা বলা মুশীকল। কিন্তু সে যাই হোক--ভাতব্ 
আর 'নাঁশ্চত যে গঙ্গাও থাকবেন 'ঠিকঠাক। 
০৭৮ ফিল্ম তোলবার পাঁরকষ্পনাট চিত্তাকর্ষক। তোমার পনুটি 
অবশ্য আম 'আঁধকতর বুদ্ধিমান, রাঁজতকে 'দিয়ে দিলাম। চি ০ 
একটু কজ্পনাপ্রবণ, সেহেতু এ সম্পর্কে দুকথা না বলে থাকতে পারছ না। রাস 
৯ ন০ আম তাঁকে ব্যাপারটা বলতেই 'তাঁন রীতিমত 
উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তান এসম্পর্কে অনেক কথাই বলে ফেললেন। 
আঁম এখন যা খাছ তাতে তাঁর কিছু কথাও মশে আছে। 
যেহেতু গঙ্গা ইতিহাস, তাই প্রীতহাসক দিকটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ্রাতিহা, 
পৌরাণিক কথা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং ইীতিহাস-এই সব িছনর সঙ্গেই গঙ্গার যোগ 
নিবিড় । তুমি দেখবে গঙ্গা সব জায়গায় গাঁজয়ে উঠছে। কাজে বিষয়াট 'নয়ে 
ঠিকঠিক কাজ করা খুব সহজ নয়। কন্তু সে যাই হোক- ইতিহাস এবং গ্রীতহ্য, এ 
দুটিকে উপেক্ষা করা যাবে না ?িছুতেই। তবে কুসংস্কারগনীলর উপর জোব 
দেওয়ার দরকার নেই। ভারতীযষ পূরাণ ও শিক্পপ বুঝতে গেলে গঙ্গার উল্লেখ ন। 
করলেই নয়। গঙ্গার সেই পৌরাণিক জন্মকথার উল্লেখ করা যেতে পাবে, যেমন,1শবজটার 
উপর গঙ্গাবতরণ। সেই জটা [হমালধ ছাড়া কিছ: নয়। কয়েকটি বিখ্যাত ভাস্কষেবি 
চিত্রের সাহায্যে তা সুন্দরভাবে বোঝান যাবে। এই রকম ভাস্কর্য প্রচুর আছে। 
এরপর কযেকঁটি সৃবিখ্যাত এতিহাঁসক চিন দেখানো দরকার। যেমন, আর্যদের 
গঙ্গাতীরে প্রথম আগমন এবং এই পরম রমনণয় জলধারা দর্শনে তাঁদের আনন্দ । পার্‌ 
মহম্মদ ইকবালের “সারে জাহাঁ সে আচ্ছা 'হন্দ্যদ্তাঁ হামারা” গানাটতে এ সম্পর্কে 
দুটি লাইন আছে। তাতে আর্যদের আগমনের কথা বলা হযেছে। ছবিতে লাইন 
দুটি ব্যবহার করতে পারলে উৎকর্ধ বাড়বে । লাইন দুটি হল £ 
অয অব-এ-বদ-এ গঙ্গা উহ্‌ দিন হৈ ইয়াদ তুঝে কো 
উত্তরা তেরে কিনারে যব কারাভান হামারা। 
আজ কালকার পাঁকস্তান নিষে আন্দোলনের 'দনে, মুসলীম লশগেরই এক নেতা 
এ [গলপ] সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষ্য কর। 
গঙ্গার তাঁরবর্তী স্থানসমূহে অনেক যুদ্ধ হয়ে শ্িয়েছে। চন্দ্রগৃপ্ত মৌযেরি 
রাজত্বকালে গ্রীক অভিযান গঙ্গারই কাছাকাছি বাধা পেয়োছল। জাযগাটি সম্ভবত 
এলাহাবাদের কাছাকাছি কোথাও হবে। চন্দ্রগৃপ্তের সমকালীন বুপাঁট চিন্রায়ত 
করতে পারলে চমৎকার হয। কনৌজ ছিল সে সময়ের একটি সমৃদ্ধিশালীী নগরাঁ। 
নানা রকমের কাব্‌কার্ষসর্মান্বিত পাত্রাদি, তরবারি ও ইস্পাতের অন্ব্শস্তর সেখানে 
প্রস্তুত হত। সোরার-রুস্তমেধ কাহিনীতে এবং সম্ভবত শাহ্‌নামায় যেখানে সেকেন্দব 
শাহেব (আলেকজান্ডার) অভিযানের কথা বলা হযেছে, সেখানে কনৌজের তরবাাঁবব 
উল্লেখ আছে। 
এরও আগে রামায়ণ ও মহাভাবতের কথা বলা যায়। তারপর অশোকের সমষেব 
কথা । গঙ্জাতরে তাঁর রাজধানী পাট্টলিপুরের কথা । 
ভারতাঁয় সাঁহত্যে কতবার কতভাবে বলা হয়েছে গঙ্গার কথা। ব্রহ্ম ও ইন্দো- 
চীনের এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গীতে আছে গঙ্গার উল্লেখ। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে 
এসৌছিলেন চোনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সান। প্রয়াগের কুপ্তমেলার বিবরণ "দিয়েছেন 
তিনি । কুন্ত তখনও বহু প্রাচীন উৎসব বলেই গণ্য হত। অসংখ্য এীতিহাঁসক 
উপাদান রয়েছে এর দুই তারে ছাঁড়য়ে। * সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা, বিশেষত গঙ্গা- 
খমুনার মধ্যবর্তী অণ্ক্ ভরা আছে ইতিহাস, এঁতিহ্য ও সংগীতে । আর সেই 
২৫ 
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অপরূপা নদী যমুনাকে যাঁদ আপনার চিত্রে আনেন তাহলে সেই সঙ্গে পেয়ে যাবেন 
অন্তহীন কৃ্কথা। বন্দাবনের লীলা আভরাম। মথুরা বন্দাবন। ব্র্জভাষায় 
মধুর পদাবলশী। ” 

ঠিক কোন্‌ সময়ে একাজ করলে স্াঁবধে হয় বলা মুশাঁকল। শীতকালে গঙ্গা 
একটু শুকিয়ে যায় এবং অনেক হ্ছানে একে তখন ভাল দেখায় না। সে দিক থেকে 
ভাবলে বর্ষাকালই হল সেরা সময়। কিন্তু বড় বড় মেলাগযীল হয় শীতকালেই। 
সবচেয়ে বড় হল কুম্তমেলা। প্রীতি বারো বারো বছর অন্তর একবার করে এটি 
অন্তত হয়। তোমার ভাগ্য ভাল, আগামী বংসর জানুয়ার-ফেব্রুয়ার মাসে 
অনম্ঠিত হচ্ছে কুস্ত। 

গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রীতে কি পেশছতে পারবে তুমি? যাত্রাপথ সগম নয়। 
রেল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরও পনের দিনের পথ । বাহন একমানন 
অশ্ব। গাড়ি চলার রাস্তা নেই। অশ্বারোহনে বিশেষ পারদর্শী হলে অবশ্য দিন 
সাতেক কাঁময়ে আনতে পারবে যান্রাপথ। গাড়োয়াল পর্বত ধরে আম গঙ্গাকে 
যথাসন্তব অনুসরণ করবার পর প্লেনে করে গিয়েছিলাম বদ্রীনাথ। আকাশ থেকে 
গঙ্গাকে দেখোঁছলাম সেখানে । 

হরিদ্বারের কাছকাছি এসে গঙ্গা সমতলে নেমেছে। সোঁটও উল্লেখযোগ্য চ্ছান। 

থাকার ব্যাপারে বিশেষ কোন অস্বিধে নেই। সাধারণতঃ ইনস্পেকশন বা 
ডাক বাংলো আছে। পাটনাতে তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল আছে কিছ। তবে বন্ধুদের 
সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে নেওয়া সহজ এবং শ্রেয়। 

আমি সম্প্রাত যমুনার কাছাকাছি এক জায়গায় ক্যাম্প করে ছিলাম। সাঁত্য 
বলতে কি, আম বেশ একটু ভালবেসে ফেলোছ নদদকে। 

আম আশা কাঁর গ্যাঞ্জেস' নামটা তুমি ব্যবহার করবে না। আমার 'বাচ্ছার 
লাগে ওটা। গঙ্গা, শুনতে কত স্যন্দর। তোমার পূর্বসূরীরা যে কীভাবে এমন 
স.ন্দর নামকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়োছলেন তা বুঝি না। আমার এক বন্ধ 
অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এটি গঙ্গাজীর বিকৃত রূপ। 

নান, রাঁঞ্জত এবং আম সবাই মিলে আনন্দ ভবনে আছ। কাজেই আমাদের 
ঠিকানাও এক | নান বোম্বাইতে গেছে আপাতত । 

ইন্দিরা সেরে উঠছে। আর একটু তাড়াতাঁড় হলে আর একটু খুশস হতাম। 
বেচারী ভারতে ফিরে আসবার জন্যে খুবই উদগ্রীব। আঁমও চাই সে মাস তিনেকের 
মধ্যে ফিরে আসুক । কিন্তু ব্যাপারটা, শেষ পর্যন্ত, ডান্তারদের হাতে। 


তোমার 
জওহরলাল 
ডঃ এডওয়ার্ড টমসন 
আলসবেরী, বাক্স (ইংলগ্ড) 
৩০৫ এডওয়াড' উমসন কর্তৃক লিখিত 
আযলসবেরণী 
বাকস 


এপ্রল ২৮, ১৯৪০ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার প্রতীক্ষিত পত্রটিকে স্বাগত জানাই। হ্যাঁ জানতাম বই কি যে রাঞ্জত 
সেই লোক যিনি পারবেন আমায় সহাষ্য করতে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ক জানো 
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বন্ড ডরাই আমি নান আর রাঁঞ্জতকে। তাই তোমাকে মধ্য্ছ রেখে আমার আবেদন- 
নিবেদন জানাই । ৪ 

যা সেন্সারের বহর! মনের কথা মনেই রাখতে” হয় অগত্যা । নরওয়ের লড়াই 
যে ভীষণ হয়োছল তা তো জানই। আম নরওয়ে যেতে চাইছি। কেন? 
কেন আবার, আমাদের উাঁনশ বছরের বাচ্চা ছেলেটাও যুদ্ধে যোগ দয়েছে, 
[শিগগিরই বাইরে যাচ্ছে-আর আম নিক্কর্মী হয়ে বসে থাকব এককোণে 'নার্বঘ 
অবকাশের মধ্যে, এ কি ছাই ভাল লাগে । প্রলয়ের লগ্ন যাঁদ এসেই থাকে তো আমার 
স্থান হোক বজ্ঘোষত বিদ্যৎ কশায়ত আকাশের নীচে। যাঁদ আমাদের সভ্যতা, 
আমাদের 'ইংরেজ' নাম (যার সঙ্গে তোমরা খিছুঁড় পাকিয়ে ফেল স্কচ আর 
আই'রিশেদের দুব্বাত্ত) ডুবেই যায়, তো আম চাই না ভেসে থাকতে । মুশকিল হচ্ছে 
আমার বয়সের লোকের পক্ষে ফ্রন্ট লাইনে যাওয়াও সহজ নয়। 

ঠিক, গঙ্গার কথা মনে আছে আমার। কিস্তু আম যা লিখোঁছলাম তার চেয়ে 
বেশ উচ্চাশা রয়েছে ছাবটির। পাঁরচালক মহাশয় বর্তমানে কানাডায় আছেন। 
আসবেন 'শগাঁগরই । পাঁথবীর একটা সাঁত্যকারের বড় ছাঁব তুলতে যাচ্ছি আমরা ।... 
অবশ্য শেষ পর্যন্ত ক হয়ে উঠবে জান না। যাই হোক, মৃত্যুর পরে আবার যাঁদ 
আম ভারতবর্ষের প্রবাল তীরে ভেসে যাই, তখন নিশ্চয় আম এই ব্যাপারের জন্য 
রাঁঞজতের কাছে লাইন করে দাঁড়াব। 

নাঃ, ভারতে যাওয়া দেখাছ আমার পক্ষে ক্রমেই শস্ত হয়ে উঠছে। দক্ষিণ ভারতে 
আম সর্বাধিক ঘুণত ইংরেজ হতে চলোছ। কেন? আর কেন। শুনছি, 
আমার “আযান ইপ্ডিয়ান ডে” বইটা মাদ্রাজ যুনভারাসাট নাক ১৯৪২ সনে বি. এ.-র 
পাঠ্যতালিকায় ঢুঁকয়েছেন। ওই যে, যেটা আজকাল ছ-পেনী পেঙ্গুইনে পাওয়া 
যায়। এবার নিশ্চয়ই বইটার 'নোট” লিখবেন কেউ । কপাল আমার! আর ছাই 
পাঠ্যই যাঁদ করতে হয় তাহলে ওই নিছক উপন্যাসটা ছেড়ে “দ রাইজ আ্যাণ্ড 
ফুলফিলমেন্ট” বইটা দিলে হত। বইটা ভাল। 

আমার কনিষ্ঠ পাত্র একটি পত্র লিখেছে তোমাকে । সোঁট পাঠাচ্ছি এই 
সঙ্গে। তুমি ক আমোদ পেতে পার সেটি থেকে। 

আগাথা হ্যারিসনের কাছে শুনলাম ইন্দিরা ক্লমেই ভাল হয়ে উঠছে। কিন্তু 
বড় কষ্টে সময় কাটল বেচারীর। সে ইংলণ্ডে ফিরে এলে আমরা যেন একটা খবর 
পাই। আমরা যেখানে আছি সেখানে যাঁদ একবার আসতে তুম। ক 
চমংকার যে জায়গাঁট। সারা দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে এমন দেশটি কোথাও খুজে 
পাবে নাকো তুমি" এই রকম স্থান না দেখলে তুমি ইংলন্ডকে চিনতেই পারবে না। 
চারাদকে ছাঁড়য়ে আছে চোখ ভোলানো বনফুলের অন্তহীন উৎসব, কত িকংবদন্তশী, 
ইতিহাসের কথা। 

ভারতের কথা ভাবলে বড় কম্ট পাই। বলতে পাঁর না কিছ;। ভাব অনেক। 
'জন্না সাহেবের সঙ্গে গত নভেম্বরে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যে ষায়ানি সেটা 
সাত্যই দর্ভগ্য। তাহলে সত্যি জোরদার হত তোমাদের পক্ষ. দূঢ় হত তোমাদের 
দাব। আম জানি, আলোচনা মৃুলতুবী রেখে ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছ তুমি । 
কিন্তু...যাঁদ তা করা যেত!!! আর তা হতেও পারত...আমি তে" আছিই তোমাদের 
কাজ করার জন্যে, হয়ত সময় আসবে, ষখন পারব তোমাদের সহায়তা করতে । যাই 
হোক, দুএকটা কথা সবাই জেনেছে ও বুঝেছে । ভারতের সঙ্গে পরামর্শ না করে, 
বা তার মত না নিয়ে তাকে যুধ্যমান জাতি হিসেবে ঘোষণা করা যে ঠিক হয়াঁন 
একথা সবাই জানেন। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলার কথা কিছু ছিল। যাই 
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হোক, আমাদের শুভেচ্ছা সব সময় রয়েছে তোমার জন্যে। ইন্দিরা শিগাগর 


সেরে উঠনক, এইটাই খুব আশা করি। 
তোমার 


এ. ট. 


নৌনতাল 
মে ৯, ১৯৪০ 


৩০৬ আব্ল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত 


প্রয় জওহরলাল, 

মূসৌরি সম্পর্কে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি ও সেজন্য কৃতজ্ঞ আছ। 
নৈনিতালে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায়, মুসৌর যাওয়া সম্পর্কে মত বদলাই। 

৬ই এখানে এসে পেশছেছি। অবস্থা অনুকূল থাকলে জূলাই পর্যন্ত থাকব । 
মে মাসের শেষ পর্যস্ত আপাঁন বোম্বাইতেই থাকতে পারেন, তারপর, এলাহাবাদ 
চলে যাবেন। নৈনিতালে এসে আমার সঙ্গে কয়েকটা দন কাঁটয়ে যান না কেন* 
প্র্যানিং কাঁমাঁট সম্পর্কে রিপোর্ট লেখার কাজ তো এইখানে বসেও করতে পারেন। 
আর প্রদেশের কাজকর্ম করাব জায়গা হিসেবে এলাহাবাদ আর নৈনিতালের মধ্যে 
কোন পার্থক্যই নেই। সে কাজের সঙ্গে, এলাহাবাদে থেকে যেমন, এখান থেকেও 
ঠিক তেমন যোগ রাখতে পারবেন। বরং আপনি এখানে থাকলে অনেক ব্যাপাবে 
আপনার পবামর্শ নেওয়া সহজ হবে। 

ওযার্ধার শ্রীপটরবর্ধনের সঙ্গে আমার কিছ কথাবার্তা হয়োছল। "তান 
বলেছিলেন যে পরে আমাব সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু বোধহয় তার সূযোগ 
পাননি। ওয়াকিং কামার সভ্যপদ সম্পকে তাঁর মতামত জেনে নেবেন। 
আপনাকে কষ্ট 'দাঁচ্ছ, কারণ, তাঁব ঠিকানা আমাব জানা নেই। সমাজতন্ত্রী বন্ধবা 
খুবই নরাশ কবছেন। কাজ করবাব মতো সাহস নেই তাঁদেব। বিবপক্ষতাকে তাঁরা 
ভয় পান, নিজের পাষে ভব দিযে দূঢ়ভাবে দাঁড়াতে তাঁবা সাহস করেন না। এই 
বকম সাক্ষক্ষণে তাঁদেব সাহায্য আম প্রত্যাশা করোছলাম। সে প্রত্যাশা ব্য 
হয়েছে। 

যদি পটবর্ধন প্রস্তুত না থাকেন, অন্য কাবও নাম তাড়াতাঁড় প্রস্তাঁবত হওযা 
প্রযোজন। আপাঁন কোন নাম দেবেন ? 

দি ইম্পারয়াল টোবাকো কোম্পানি আমাষ একটি পত্র দিষেছেন। তা থেকে 
বোঝা যাচ্ছে সেখানকাব শ্রামকদের ধর্মঘট ঘোষিত নীতি থেকে অন্যাদকে সবে যেতে 
পাবে। যাই হোক, সম্মানজনক মীমাংসার একটা পথ খ*জতে চেষ্টা করাছ। 

ভবদীয় 
এ কে. আজাদ 


নৌনতাল 


মে ২৫, ১৯১৪০ 


৩০৭ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লাখিত 


প্রিয় জওহরলাল, 

আপনার ১৬ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ । 

, সংবাদপতে রাজেন্দ্রবাব্রর বিবৃতি পড়লাম এবং বিস্মিত হলাম। হাতমধ্যে 
তার একটি চিঠি পেয়েছি । সেটি থেকেও তাঁর বর্তমান চিন্তাধারার একটা পাঁরচয় 
পাওযা গেল। উত্তরে তাঁকে আম যে চিঠিটি ছিখোঁছ তার একটি প্রার্তীলাঁপ 
আপনাকে পাঠাতে না পারার জন্যে আম দঃাখিত। পাঠাতে না পারব কারণ, 
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চিঠিটি উদ্ণতে লেখা হয়োছল, আর জানেন তো যে, শুধু সরকারী কংগ্রেসের 
কার্ধসম্পকতি] পত্রাদ ছাড়া অন্য কোন চিঠির প্রাতালাঁপ রাখবার রেওয়াজ নেই। 
কংগ্রেসের বান মত সম্পকে চিঠিঁটিতে ষা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার 1চঠির 
বস্তবোর খুব মিল আছে। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে এই মিলাট লক্ষ্য করে খুশনী 
হয়েছি। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হল এই ষে, গান্ধীজীর সম্পূর্ণ সায় আছে 


রাজেনবাবূর সঙ্গে তুলনায় আসফ আঁলর ববৃঁত আরও আপাত্তকর। সাত্য 
কথা বলতে কি, আম সোঁট পড়ে দুঃখ পেয়োছ। আম তাঁকে তীব্র ভাষায় পর 
পর দুটি চিঠি দিয়েছি। তিনি আমায় প্রতিশ্রাত দিয়েছেন যে, ভাষাতে ওই 
ধরনের বিবৃতি তান আর দেবেন না। 

আমাকে এবং রাজেনবাবকে আপাঁন যেসব চিঠি লিখেছেন তাতে কংগ্রেসের 
মত ঠিক-ঠিক প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এই মত পাঁরবর্তনের কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আপাঁন আরও দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, 
সেগ্ীলর সম্পর্কে আম একমত নই আপনার সঙ্গে। এবং আম বুঝতে পারাঁছ 
না যে, কংগ্রেসের ভাঁবষ্যং কর্মপল্থা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আপনার মতামতের সঙ্গে 
ওই দুটি বিষয় ঠিক কেমন করে মিলতে পারে। রাজেনবাবুকে লেখা চিঠিতে 
আপাঁন বলেছেন, “আমরা প্রস্তুত থাকলেও সত্যাগ্রহের নিদেশ এখন দেওয়া চলতে 
পারে না। ঠিক এই সময়ে তা করা ভুল হবে। ব্রিটেন এখন দুরশাগ্রপ্ত। তার দুদরশার 
সুযোগ নিয়ে তার টুট চেপে ধরা ঠিক হবে না।” আপনার লখনউ-বন্তৃতাতেও 
এই ধরনের মত প্রকাশ পেয়েছে । '“পাইওনয়র' আপনাব মূল কথাগ্যাল উদ্ধৃত 
করে দেওয়া দরকার মনে করোছল, “ইয়ে বাত হিন্দ্‌স্তান ক শান 
কে িলাফ হৈ, ক্য উহ্‌ ইংলপ্ড কী কমজোর সে ফায়েদা উঠা কর্‌ ইস বকৃত 
সত্াগ্রহ শুরু কর দে।” এই ধরনের চন্তাব তাৎপর্য অনুধাবনে আম সম্পূর্ণ 
অক্ষম। রাজনোতিক সংগ্রামের ব্যাপারে এই ধরনের ভিত্তির উপর সিদ্ধান্ত গড়ে 
তোলাটাই ভুল। ভারতের "শান? কী বনু? আম জানতে চাই কী দিদ্ধান্ত গৃহীত 
হল এবং তা কোথায় 'নয়ে যাবে? অন্ধলোকের মত অন্ধকারে হাতড়ে চলতে আমরা 
চাই না। খোলা চোখে একটা বাস্তা বেছে নিতে চাই। আর একবার একটা পথ 
ঠক করে 'নয়ে তারপর তাতে চলতে অস্বীকার করার মতো খাপছাড়া কাজ আর 
কিছু হতে পারে না। 

আমরা ব্রিটেনকে আমাদের স্বমতে আসবার অনেক সুযোগ দিয়োছ। সে 
দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেছে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে আমাদের সরে 
থাকতে হয়েছে। আমাদের বর্তমান মত যাঁদ গান্ধণীজীর ভাষায় 'ব্রটেনের পক্ষে 
“অস্বাস্তকর” হয়, বা আপনার ভাষায় তা যাঁদ ভারতের 'শান-এর ীবরোধী হয” 
তাহলেই বা কী করা যায়। এর জন্যে দায়ী আমরা নই। দায়ী 'ন্রিটিশ সরকরের 
অপাঁরণামদ্শ অহঙ্কার । 

আপানি বলছেন, এই সময়ে সত্যাগ্রহ শুরু করা উাঁচত নয় কংগ্রেসের। কিন্তু 
সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপানিঃ এটা কি কেগ্রসের পক্ষে নতুন 
করে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করা? কংগ্রেসের লড়াই হচ্ছে, বর্তমান-যুদ্ধে কোন সহায়তা 
করার বিরদ্ধে। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি খুব বেশশদুর পর্যস্ত অনুসৃত হয়ান। 
ভাঁবষযতে তা করতে হবে। এবং বর্তমানে যুদ্ধকালীন আর্ডনাল্স ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে 
মোকাঁবলা করতে গিয়ে তা স্বাভাবিকভবেই আইন-অমান্য-আন্দোলনের রূপ ধারণ 
করতে পারে। 


৩৯০ 


এই চিঠিতেই আপাঁনি আমাদের ভবিষ্যৎ মনোভাব সম্পর্কে কিছ, বলেছেন। 
যে মনোভাব,--সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলে উদ্ভূত করে পারে। আপানি 
বলেছেন : দ্যাঁদ এইগ্দীল (নস্থৎ, স্বাধীনতা, স্বাধকার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিব্ণাচত গণ-পারষদ) মেনে নেওয়াও হয়, তাহলেই যে 
যুদ্ধের অনুকূলে আমবা পূর্ণ শান্ত নিয়োগ করব, এমন কোন কথা নেই।” 

কিন্তু তা যাঁদ না হয, তাহলে, আমরাই বা আশা কার কণ করে যে, আমরা যা 
এ ছাড়া মিঃ জিন্না এবং মওলানা সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা িবেচন' 
পারে, যাঁদ তা 'দতে বাধ্য হয। কিন্তু [আপনার য্যান্ত অনুসারে] এখন তো 
শক্তিপ্রয়োগ করা চলে না, এমনাঁক সত্যাগ্রহের নৌতিক শান্ত পর্যন্ত নয়। তাতে 
ভারতের মর্ধাদার হান হবে। 

আপনার মনে এই ধরনের গোলমেলে ও যুন্তিবিরৃদ্ধ ধারণা স্থান পেল কেমন 
করে তা ভেবে পাচ্ছি না। এই রকমের চিন্তা আপনায় পক্ষে সঙ্গত নয়। 

আশা কার আপনি লাহোরে থাকবেন এবং সেখানকার কাজকর্মে সহায়তা 
করবেন। 

আম আজ সিকান্দার হায়াৎ খানেব কাছ থেকে একাঁট টৌলগ্রাম পেয়োছি। 
হযত তার একটি গ্রাতাঁলাপ আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। উত্তরে আম তার 
করে জানযোছ, বর্তমান অবস্থাব দাধিত্ব আমাদেব নয়, ব্রাশ সরকারের । 


ভবদীয 
এ কে. আজাদ 
পাণ্ডত জওহরলাল নেহরু 
০/0. ডাঃ খান সাহেব 
প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী, পেশওয়ার 
৩০৮ খান আবদঃল গফ্‌ফর খান কতৃক লিখিত 
দুংগা গালনী 
হাজারা জেলা 
অন*বাদ 
জুলাই ১৩, ১৯৪০ 
প্রয় পন্ডিতজ", 


গতকাল এইখানে, দুংগা গালীতে আপনার টেলিগ্রামাটি আমাব কাছে পেছে 
দেওযা হয়েছে। শিবিরের তারিখ এখনও চূড়ান্তভাবে নিধারিত হয়নি, কারণ, 
আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন অন্যান্য সকলে । আম এসে পেশছেই তাঁদের চিঠি 
দিয়োছ। তারখ ঠিক হলে আপনাকে জানানো হবে। রাজাজী ও মওলানা 
সাহেবের মত রোডওতে যা প্রচারিত হযেছে তা বোধহয় আপাঁন শুনে থাকবেন, 
এ ছাড়া মিঃ জিল্না এবং মওলানা সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা 'ববেচনা 
করে দেখেছেন। মওলানা সাহেব যা বলেছেন তা আম বুঝোঁছ, 'কস্তু স্টার 
জিন্নার বন্তব্য বুঝলাম না। 

শিবিরের সময়টা আমি এইখানেই থাকব। তারপর কাজ শুরু করব। 
জায়গাঁটর আবহাওয়া খুব চমৎকার, আর আমাব ক্বাস্থ্েরও বেশ িছ;টা উন্নাত 
ইয়েছে। ইউনুস সাহেবের পন্র পেয়েছি। “তান বলেন যে, শ্রীনগরে এখন 
বেশ গরম, তবে আঁধকাংশ সময় 'তিনি গ্রামাণচলেই কাটান। 

আমি পনায় যেতে পারব না। তবে যাঁদ রাষ্ট্য় সামাত সেখানেও ওই একই 


৩৯৯ 


প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে ওই সাঁমাত থেকেও পদত্যাগ করার পূর্ণ জাঁধকার 
আগ্রার থাকল। 
আশা করি আপাঁন ভাল আছেন। উপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আমার কথা ধলবেন। 
আবদুল ওয়ালি, গনি, রোশন ও মেহেরতাজ আপনাকে খুব মনে রেখেছে, 
তারা তাদের সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছে আপনাকে । 


আপনার 


4 


নোনতাল 
জুলাই ১৯, ১৯৪০ 


৩০৯ আবৰ্যল কালাম আজাদ কর্তৃক লীখত 


প্রিয় জওহরলাল, 
আপনার ১৬ তাঁরখের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। অনগ্রহ করে আমার 


[িবৃতিটি আর একবার পড়ে দেখবেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মীতক্রমে গৃহীত 
হয়োছল--একথা আমি বালান। যে মনোভাব 'নয়ে প্রস্তাব রাঁচত ও গৃহীত 
হয়, সেই মনোভাবাঁটিই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়োছলাম আমি। বলোছলাম, সকলেরই 
মনে একথাটা পাঁরজ্কারভাবে রয়েছে যে, যাঁদ ভারতের দাঁব স্বীকৃত হয়, তাহলে, 
সে (ভারত) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। স্টেটসম্যান' ও অন্যান্যরা বিবাঁতাঁটর একই 
অর্থ গ্রহণ করেছেন। 

পুনাতে আবার আমাদের সাক্ষাংকার না হওয়া পর্যস্ত আপান যাঁদ এই বিষয়ে 
কোন 'ববৃতি না দেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে 
বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই। দিল্লীতে যে আমরা তেমন কোন আলোচনার 
সৃষোগ পাইনি সেটা সাত্যই দুঃখের কথা। চাঁন থেকে যে পন্রাট এসেছে তার 
একটি প্রাতালিপ আম পেয়োছ। 

ভবদীয় 


এ, কে. আজাদ 


৩১০ জযপ্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লাখত 
[ হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই গচাঠাটি 


পাঠিয়োছলেন। তান তখন সেখানে অন্তরীণ 1ছলেন। ] 


পন্নবাহক মারফত প্রেরিতব্য 


প্রয় ভাই, 
সাম্প্রীতক ঘটনাবলশ আমাদের মনে কতটা আঘাত ও বেদনা দিয়েছে তা আপনি 


অনুমান করতে পারবেন। রাজাজী আমাদের পিছন থেকে ছার মেরেছেন। আপনি 


জুলাই ২০, ৯৯৪০ 


৩৭১২. 


ও খান সাহেব এই কুখ্যাত ব্যাপারাঁটর বিরোধিতা করেছেন জেনে হাফি ছেড়ে বে*চোছ। 
কিন্তু তাই কি বথেম্ট? আমরা যারা এখানে আছি তারা সকলেই আশা কার ও 
অন্‌রোধ কার ষে, এ. আই. সি এস-তে ও দেশে আপাঁন বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করুন। সাঁমতি (এ. আই 'স সি) থেকে আপনার পদত্যাগ করা উচিত। একটা 
বোঝাপড়ার পর জেবশ্য তা যাঁদ আদৌ সম্ভবপর হয়) আপনার উচিত হবে 
কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া, একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রীক 
কর্মসূচশর অবাঁশম্টাংশ এবং ভারতীয় বিপ্লবের সামাঁজক দিকটির রূপায়িত করে 
তোলা । আপাঁন কি তা কববেন ? রাজাজীর প্রস্তাবই যে কংগ্রেসের মৃত্যুলগ্নের দ্যোতক 
তা, আশ' কার আপাঁন বৃঝছেন। কংগ্রেসকে বিভন্ত করার ভীত এখন অবাস্তব । 
জের দিক থেকে গাঙ্ধীজীব মাহমা প্রশনাতীত, কিন্তু তাঁর সমর্থন (এক্ষে্রে) প্রত্যক্ষ 
না হোক, অপ্রত্যক্ষভাবে, বিশ্বাসঘাতকদের দদকেই। বল্লভভাই ও রাজাজী গান্ধীজীর 
কাছ থেকে সরে যেতে দ্বিধা বোধ করেনাঁন। হইাতিহাস যে কর্তব্য আজ আপনার 
সামনে এনে দিয়েছে, এবং যে কতণব্য আপনারই, তা পালন করতে আপনি কি দ্বিধা 
করবেন? জাননা আপাঁন কতটুকু পারবেন। ক্তু উত্তরকালে যারা আসবে তাদের 
জন্যে একটি গৌরবময় পথের 'নশানা আপাঁন বেখে যাবেন। 

ক্রোধ বা আবেগের দ্বারা পারচালিত হযে এই চিঠি লিখলাম না। ধার ও 
শ্থিরভাবে এবং চিন্তা কবেই লিখলাম। 


ভালবাসা রইল। 
আপনাব 
জধপ্রকাশ 
পুনম্চ। অক্টোবরের মাঝামাঁঝ বেরোবাব আশা রাঁখ। 
৩১১ চেং ইন-ফান কর্তৃক লাঁখত 
চায়না ব্রা 
ইণ্টাবন্যাশানাল পঈস ক্যামপেন 


পোস্ট বক্স ৯২৩, চুংঁকং, চায়না 
আগস্ট ২১ ১৯৯৪০ 


প্রয় মিঃ নেহরু, 

অনেক দিন পর আবার আপনাকে চাঁঠি খাছ আমরা । শেষবার লিখোঁছলাম 
এই বছরের ৯ই জানুষাঁর তারখে। অবশ্য আমাদের দিক থেকে যে কোন ওঁদাসীন্য 
ছিল তা নষ। প্রায়ই মনে হয়েছে আপনাকে লেখবার কথা। কিস্তু দিনের পর 
দন 'নিরবাচ্ছ্ন সংগ্রাম আমাদের কেমন যেন মৌনী করে 'দিষেছে। কথায় চেয়ে 
ভাল লাগে সকলে মিলেমিশে কাজ করে যাওযা আর সহ্য করে যাওয়া । 

আমাদের হৃদয়ে যে অনূভাত ও আবেগ সণ্চিত হয়ে আছে তার কাছে 
আত্মসমর্পণ না করে পাঁর কই আমরা। ভারতবর্ষে ইতিহাসের এই 
কঠোর আবর্তনের মধ্যেও, একই কারণে যাদ্ধীনরত আপনাদেরই একাট 
প্রাতবেশী বন্ধ) জাতির কথা ভোলেনান আপনারা। চন সম্পর্কে 
আপনার আস্তারক সহানুভূতির নবতম প্রমাণ পেলাম লখনউ-এর 'ন্যাশানাল 
হৈরাজ্ড' পন্রে প্রকাশিত “ভারত, চন ও ইংলন্ড” শশর্ষক আপনার সাম্প্রাতক 
প্রবন্ধাটতে। আমাদের প্রতি আপনার অব্যাহত সহানৃভূতি ও সমর্থনের জন্যে 
আরও একবার আপনার প্রাত আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন কার। আশা কাঁর, - 
আমাদের একথায় সমগ্র চৈনিক জাতির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। আপাঁন হয়ত 
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জেনে খুশী হবেন যে, চুংীকংধ আগনার ৬রতবর্ষ চীন ও ইংলণ্ড, প্রবন্ধটি 
বহলভাবে প্রচারিত হয়েছে। 'হ্যাংকাও হেরাল্ড'-এর চুধীকং সংস্করণ ও সবচেয়ে 
প্রভাবশালী চৈনিক পান্রকা “তা কুং পাঁও-ঙ আপনার প্রবন্ধটি আংশিক 
পুনর্মাদ্ূুত হয়োছল। পাতিকা দুাটর কার্তকা এই সঙ্গে আপনাকে পাঠানো 
হল। 

ইংলশ্ডের ক্রমাগত তোষণনীতি অবলম্বন করার ফল সে নিজেই 
বুঝতে পারছে। এই মুহূর্তে তার প্রীতক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্বরোপিত 
বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করতেও হচ্ছে ইংলন্ডকে। বার্মা রোড বন্ধ করলে 
ইংলপ্ডের কোন লাভ নেই; তার [সামাজোর] পূর্ব-সীমাস্ত এতে নিরাপদ 
হবে না। ইংলন্ডের মনোভাব 'নয়ে মাথা ঘামাবে না জাপানীরা, যে কোন 
দিন তারা দক্ষিণের দিকে চাপ দেবে। আর ইংলণ্ড হারাচ্ছে একাঁট বিরাট দেশের, 
৪৫& কোটি মানুষের মৈত্রী। কিন্তু চীনের জনগণ এতে ভীত নয়। না। ঠিক 
যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতগত গকছৃতেই তৃপ্ত হবে না ভারতের জনগণ, তেমনই, 
যত বাধাই সামনে আসুক, যে উদ্দেশ্যে একাঁদন আমরা অস্ত্র তুলে 'নয়েছিলাম 
তার পূর্ণ 'সাদ্ধ লাভ না হওয়া পর্যন্ত চীন সংগ্রামে বিরত হবে না চীনের লক্ষ 
লক্ষ সন্তানসম্ভৃতির আত্মাহৃতি এবং এত সম্পদ বৃথাই উৎসর্গ করা হচ্ছে 
না। আমাদের সম্পর্কে যাঁদের আশা আছে, তাঁদের নিরাশ করব না 
আমরা । 

আশ্চর্যের [বিষয় এই যে, ব্রিটিশ রাজনশীতিজ্ঞরা বারংবার কূটনৈতিক ব্যর্থতা 
সত্তেও আক্রমণকারী সম্পকে তাঁদের পররাস্দ্রনীতর যথোপয্স্ত পাঁরবর্তন ঘটাতে 
পারছেন না। কিন্তু যেসব দেশ আক্রান্ত হয়েছে তারা প্রতারিত হবে না। আক্রমণ- 
কারীদের ছলনা থেকে তারা অনেক শিক্ষা লাভ করেছে। 'ব্রিটেনের যুদ্ধে ষোগদানের 
পিছনে যে মনোভাব. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তা সঠিক ধরতে পেরেছিলেন, এবং 
এই বছরের গোড়ার 'দকে তার প্রাতিবাদও জানয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের 
সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা প্রণোদত হওয়াতে এটা আশা করা যায় না যে 
ব্রটশ সরকার বড় বড় বিপন্ন সমস্যাগঁল মনে রাখতে পারবে। কিন্তু 'ব্রাটশ 
সরকারের আত্মবিরোধী নশীতর প্রীত ওই দেশের চিন্তাশীল জনমতের সমর্থন 
আছে বলে আমরা মনে কার না। মনে করি না তার কারণ, বর্তমান রুরোপনয় 
মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াব সময় ব্রাটশ আই. পি সস. জোরালো ভাষায় যে 
বিবাতি দিয়েছিলেন তার কথা আমরা ভূঁলিনি। সেই বিবৃতিতে গণতাল্ত্িক 
নশীতসমূহের প্রতি আস্ার প্রমাণ দিতে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে, আর ওই 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, সংসাহসের পারচয় দিয়ে তাঁরা যেন ভারতের অনুপেক্ষনীয় 
দাব মেনে নেন। আর বার্মা রোডের ব্যাপারে লশ্ডনস্ছ চৈনক দূত অসংখ্য 
সহানুডুতিসৃচক পন্র পেয়েছেন ব্রিটিশ জনগণের কাছ থেকে । কিন্তু এই সব 
দূরদৃম্টিসম্পন্ন ব্যান্ত যতাঁদন যেখানে আছেন সেইখানেই থেকে যাবেন_ অর্থাৎ এতটা 
দূরে, যেখান থেকে বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের নীতির উপর তাঁদের কোন প্রভাব 
পড়বে না-ততাঁদন ব্রিটেন একটু একটু করে হারিয়ে ফেলবে তার প্রাত অন্যদের 
শুভেচ্ছা। এর নৌতিক এবং বাস্তব ফল খুবই বিপজ্জনক । 

ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। ভারতের ঘটনাবলণ 
এখান থেকে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়। অবশ্য চীন নিজে এখন জীবনমরণ 
সংগ্রামে লিপ্ত, আপনাদের জন্যে বর্তম্মন অবস্থায় সে কি-ই বা করতে পারে। সে 
যাই হোক, আমাদের মনে হয় এই কঠোর পরাঁক্ষার অস্তে আমাদের সাফল্য পরোক্ষ- 
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ভাবে আপনাদের সহায়ক হবে। চৈনিক প্রজাতন্ের জনক সান-ইয়াং-সেনের 
উপদেশাবলশর সঙ্গে আপনারা সূপারাচত। আমাদের জাতীয় জীবন ওই 
উপদেশাবলণর দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ান্ত। 

আপনাদের সংগ্রাম থেকে আমরা ক্রমাগত উৎসাহ ও প্রেরণা পাই। অতাঁতে 
যে স্বাধীনতা তাঁরা হারয়েছিলেন তার পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় 
বন্ধুদের প্রয়াস দেখে আমরা ভালবাসতে শিখেছি ানজেদের স্বাধীনতাকে-ষা 
আজ এখনও আমাদের হাতের মধ্যে আছে। আমরা শ্বাস কার, 
ভারতে মিঃ গান্ধীর ও চীনে জেনারেল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে উভয় 
দেশই অর্জন করবে তাদের সাধারণ লক্ষ্য--জাতীয় মান্ত। এই দুই জাতির 'মাঁলত 
ইচ্ছার সামনে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের বিশ্বাসের মূলে আছে 
প্রাতিরোধ-সংগ্রামের তিন বংসরের আভজ্ঞতা। এই সংগ্রামে দেখা গেল, দাসত্ব ও 
শোষণ মেনে নিতে নারাজ ৪৫ কোটি মানুষের ইচ্ছাশাস্ত এক দুভে্দ্য প্রাচীরের 
মতো হয়ে উঠতে পারে শত্রুর কাছে। যে শন্রু, সম্পদ ও প্রস্ততির দিক 'দয়ে 
দেখলে আমাদের চেয়ে শান্তশালী। 

ভারত ও চীনের ইতিহাসে, এই দুই দেশের সীমান্ত নিয়ে কোন সশস্ত সংঘর্ষ 
উপাস্থত হয়নি। দই দেশের মধ্যে শুভেচ্ছা বহনকারীরা আসা-যাওয়া করেছেন। 
একে অপরের সভ্যতার সুফলগযাল 'নয়েছে। সেই কথাই রয়েছে ইীতহাসে। এই 
এতিহাই হবে দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী মৈত্র ভীত্ত। আমরা বিশ্বাস কার, এই 
মৈন্রীবন্ধনকে দূউ্ুতর করবে আমাদের নিজেদের জাতীয় মৃক্তিসংগ্রাম। আমরা সেই 
দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যোদন, পাথবীতে শান্ত স্থাপনের জন্যে ভারতীয় ও চোনিক 
জনগণ হাতে হাত 'মাঁলয়ে কাজ করবেন। 

ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ এখানে পেশছয় তা পর্যাপ্ত নয়। আপানি 
যাঁদ কোন সংবাদ পাঠানো দরকার বলে মনে করেন ও পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে 
আমরা আনাল্দত হব। আমরা আশা কার, সেরকম কোন সংবাদ বা বার্তা এলে 
তা প্রচারের ব্যাপক ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। আমাদের পরস্পরকে বোঝবার 
কাজও এতে হবে। 

আপনাদের মহান প্রয়াসে আমাদের শুভেচ্ছা নিবেদন কাঁর। 

আপনাদের প্রাত শ্রদ্ধাসম্পন্ন 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চেং ইন-ফান, কর্মসাঁচব 
এলাহাবাদ, ভারতবর্ষ 


৩১২ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত 
হেডকোয়ার্টারস অব 'দি জেনারেলাসমো 
চুধীকং, চীন 
সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৪০ 

প্রয় মিঃ নেহরদু, 

কতবার যে ভেবোছ আপনার 'চাঠগুলির জন্যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে । 
্রীযন্ত হ্‌ লিয়েন-চুং মারফত পেয়োছিলাম িঠিগহীল, আর একাট চিঠি পেয়েছিলাম 
চৌোনক কনসাল-জেনারেলের মারফত। 

সমস্যাসঙ্কুল এই 'দনগুলর মধ্যেও জেনারেোলিসিমো আর আমি আগ্রহ ও 
উদ্বেগ 'নয়ে তাঁকয়োছ ভারতের ঘটনাবলপর দিকে । আমরাও আশা করোছ 
আপনাদের সঙ্গে যে, 'ব্রাটশ সরকার উদারনীতি অবলম্বন করবেন ভারতীয় জাতীয় 


৩৯১৫ 


কংগ্রেস সম্পর্কে। আপনার চীন-ভ্রমণ ভারতের আশা ও সমস্যাগ্যালকে আমাদের 
অন্তরে পেশছে 'দিয়েছে। 
কয়েকমাস আগে আম আপনার ভগ্নশ শ্রীমডী পণ্ডিত ও ভারতের আরও 
কয়েকজন 'বাশম্ট মাহলাকে, অক্টোবর মাসে চীন দেখে যাওয়ার আমল্লণ 
জানয়োছলাম। সেই চিঠিতে যা অনুমান করোছিলাম তাই হয়েছে। গত গ্রীজ্মে 
যে কটি 'দন আকাশ পাঁরচ্কার ছিল, সুন্দর ছিল আবহাওয়া,_সেই রকম প্রত্যেকাট 
[দিনেই জাপানশী বিমান নিষ্ঠুরভাবে বোমাবর্ষণ করে গিয়েছে চুধাকংয়ে, এবং 
মূত্ত-চীনের সব্ত। এখন যাঁদ আপাঁন চুখাকংয়ে আসতেন, চিনতেই পারতেন না 
তাকে। সম্‌ৃদ্ধিশালশ অণ্চলগাীল বীভৎস, বিকৃত ও রক্বান্ত মুর্ত ধারণ করেছে। 
চতুর্দিকে চোখে পড়ে শৃধূ ধ্বংসস্তূপ । আমরা, যারা আজও অঙ্গহীন না হয়েও 
বেচে আছ-_তারা, অক্রান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছি হাজার হাজার গৃহহীন, আশ্রয়হীন, 
সম্বলহশীন শরণার্থীদের সাহাধ্য করবার জন্য। মানুষের জীবন ও মানবিক 
সম্পদের উপর এত হিসেব করে, এত ভেবে চিন্তে, এমন নিষ্চুরতার সঙ্গে, এমন 
ব্যাপকভাবে, এমন অধৌন্তক ধ্বংসকাণ্ড আর কখনও করোঁন মানুষ! 
ণম্তু আশ্চর্য, আমাদের জনগণের মনোবল এতটুকু নষ্ট হয়াঁন। য়রেদপের 
কোথাও কোথাও যা হয়েছে এখানে তা হয়ান। যত আঘাত এসে পড়ছে এদেশের 
মানুষের উপর ততই যেন এরা নিরাসন্ত ও "নির্বিকার হয়ে উন্ছে আঘাতের সম্পকে । 
এত আঘাত, এত বেদনা আমরা সহ্য করেছি যে, বঝোছ ধৈয্পূর্ণ সহনশঈলতা 
ও অনমনীয় সংকজ্প নিয়ে প্রাতরোধ করতে হবে আ।্ুমণকে--তবেই চিরকালের 
জন্যে বেচে থাকবে চাঁন। 
গত 'িন সপ্তাহ ধরে ইনফ্ুয়েঞ্জায় ভূগ্গাছ। ফলে শয্যায় বন্দী থাকতে হয়েছে। 
আর যেসব কারণে এই বাঁন্দদশা সৃসহ হয়েছিল তার একটি হল আপনার জীবনীপাঠ। 
আমার যা জীবন তাতে পড়াশোনার অবকাশ কোথায়। আম চেয়োছলাম আপনার 
বইটি একটু ধারে সুস্থে পড়ব-অর্থাৎ যেমনভাবে সোট পড়া উচিত। কস্তু এখন 
বলতে পার যে আপনাকে জেনোছ, কারণ আঁম ধীরভাবে মন ও ব্যাদ্ধ দিষে 
শুনলাম আপনার হৃদয়ের ভাষায় লেখা, আপনাদের দেশের ম্যান্তসাধনায় আপনাব 
বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকাহনী। 
আপনার এই বই একাঁটি মহান দাঁলল--কারণ এ হচ্ছে দৈনান্দিন জীবনের দ্বন্দ 
ও তুচ্ছতার উধের্ব মানবাত্মার তীর্থযাত্রার কাহনী। এটা হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত এবং 
আবেগময় জগতে যাত্রা, ভাবালূতায় আঁবিল নয়, কিন্তু মানাবক আবেদনে গভীর । 
আর তাই এর স্থান সকল যুগের মহান দলিলগুঁলর মধ্যে। 
আপনার এবং ভারতের উদ্দেশে, জেনারেলসিমো ও আমার প্রসীতিপর্ণ 
আঁভনন্দন জানাই, প্রার্থনা করি উজ্জল ভবিষতের। 
আপনার বিশ্বস্ত 
মোলং সুং চিয়াং 
৩১৩ জি. গেস্ট লেভো কর্তৃক লিখিত 
লণ্ডন, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪০ 
প্রয় মহাশয়, 
বয়সে আপনার চেয়ে বেশ কিছদটা বড়ই হব, আর শুধু সেই কারণেই কয়েকটা 
ভাষার বেশ কিছু বই যাঁদ পড়ে থাকি, তবে সেটা অসাধারণ কিছু বলে মনে করার 
কোন কারণ নেই। 'কন্তু আর কোনু বই পড়ে তার লেখকের প্রাত এমন ব্যান্তগত 
শ্রদ্ধার আবেগ অন্লুভব করিনি। আপানি ফদি অন্যমাত দেন, এবং অপরাধ না 


৩৯৬ 


নেন, তাহলে, শুধু ক্রিয়ার কালের একটু অদলবদল করে শেকপীয়র থেকে কয়েকটি 
পংস্ত উদ্ধার করতে চাই। প্রায় চল্লিশ বছর আগে পড়ছিলাম, তবুও স্মাঁতিতে 
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ভবদীয় 
1জ. গেস্ট লেভো 
এম. এ. ম্যাগডালেন, অক্সফোর্ড ) 


৩১৪ খান আবদুল গফৃফর খান কর্তৃক 'লাঁখত 
অনুবাদ লখনউ 


অক্লোবর ১৮, ১৯৪০ 

ধপ্রয় জওহরলালজ", 

গতকাল 'নার্বঘে। এসে পেশছেছি। নেহরু সাহেব স্টেশনে এসৌঁছিলেন। তাঁর 
বাড়তেই 'ছিলাম এবং বেশ আরামেই ছিলাম । আজ দুটোর ট্রেনে চলে যাচ্ছ। 
খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ বিরাট বকমেই হয়োছিল-বোধহয় আমাকে উীন 'আতাঁথ, 
1হসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। মেহেরতাজের সঙ্গে দেখা করোছলাম। ওদের 
প্রান্সপালের সঙ্গেও অনেক কথা হল। ভদ্রুমাহলা খুব প্রশংসা করলেন 
মেহেতাজের। বললেন, ভারি চমৎকার মেয়ে মেহেরতাজ। তবে একটু আবেগপ্রবণ 
আর অন্য মেয়েদের দ্বারা একটু সহজে প্রভাবত হয়। 'তাঁন বললেন যে, মেহেতাজের 
পড়াশোনার দিকে নজর তো বাখবেনই অন্য বিষয়েও দেখাশোনা করবেন। 

আপাঁন যাঁদ মাঝে মাঝে মেহেরতাজকে চিঠি লেখেন তাহলে খুব ভাল হয়। 
আপনি বলবেন তাকে, সে ষেন একটু একটু বুঝতে চেষ্টা করে নিজেকে, আর এই 
পাঁথবাটাকেও। তার উদ্দেশা ও লক্ষ্য কী হওয়া উচিত১ সে তো বড় হয়েছে 
এখন, ছেলেমান্যাষ যেন না কবে। এ বিষষে আব কিছ বলব না, আপাঁন ভাল 
বুঝবেন আমার চেয়ে। 

আসবার সময় আম মওলানা সাহেবের সঙ্গেও দেখা করোছিলাম। তাঁকে ঘা 
বলোছ, তা তিনি আপনাকে ফোনে জানয়ে দেবেন বললেন। হয়ত তান তা 
জানিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই । সত্যি বলতে আমি ব্যাপারটি প্রথম শান মহাত্াজশর 
কাছে, সেবাগ্রামে। জওহরলাল যে তাঁর মত মোটেই সমর্থন করেনাঁন এতে যেন তান 
খবই উদ্বেগ বোধ করছিলেন। বিনোবার সঙ্গে আলাপের পরের ঘটনা এটা। 
কেমন যেন মনে হচ্ছিল ভবিষাং কার্কক্রম সম্পকে তানি মনগাস্থর করতে পারছেন 
না। আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম তাঁকে যে, স্টেশনে পশ্ডিতজণর সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়েছে এবং সে আলাপ বেশ সন্তোষজনক। কারো কারো মনে [সন্দেহ?] ছিল। 
তাই আম এসেই মওলানা সাহেবকে আমার মতামত জানিয়োছলাম, আর তাঁর 
সায় পেলাম। কথা হল, তান ফোনে ব্যাপারটা জানয়ে দেবেন আপনাকে । আমার 
অন,রাধ, আপনি চিঠি িখে মহায্মাজীকে আশ্বস্ত করবেন ব্যাপারটা যেন তাঁরই 
আভিপ্রায়াননসারে হয়। আম আর মওলানা সাহেবও তা-ই চাই। 

এখানের খবর ভাল। আশা কার আপাঁন কুশলে আছেন। 

আপনার 
আবদখল গফফর 


৩৯৭ 


৩১৫ জেনারোলাদমো ডিয়াং কাই-সেক কর্তৃক 'লাখত 
[ অক্লোবর ১৮, ১৯৪০ তারিখের 'চিঠির অনুবাদ ] 
প্রয় মিঃ নেহরু * 

চুংকংয়ে আমাদের মধ্যে যে চমৎকার আলাপ হয়েছিল তার মধুর স্মাত আমার 
মনে আজও অন্লান হয়ে আছে। প্রায়ই সে-কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়লেই 
একটি গভণর তৃপ্ত অনুভব কার। আপনার চীন-পাঁরিদর্শনের একটা ফল হল, 
আমাদের মধ্যে একাঁট আত্মিক মৈত্রীবন্ধন। 

এই সূযোগে আপনাকে জানাই যে, আক্লমণকারী জাপানীদের প্রাতরোধ করার 
শান্ত ও মনোবল--দুইই আমাদের ক্রমবর্ধমান আমার দড় বিশ্বাস--বিশঙ্খল এই 
ঘটনাবলণ থেকে আগামশ বিশ্বীবধান স্থিরীকৃত হবে কিনা তা 'নর্ভর করছে এশিয়ার 
জনগণের সাম্মালত প্রয়াসের উপর। জাপানের দুরাকাঙ্খা 'নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
বশ্বের ঘটনাবলণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাই আমরা যারা শান্ত ও ম্যান্ত রক্ষা করতে 
চাই, তাদের সবার আগে মোকাবলা করতে হবে শান্তর প্রধান বিঘ/কারীর সঙ্গে । 

আম আশা কার, আপনার দেশের নেতারা-ীবশ্বপারাস্থাতি সম্পর্কে যাঁরা 
ওয়াকফহাল, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন নপীত গ্রহণ করবেন বর্তমান পাঁরাম্থাতর 
পাঁরপ্রোক্ষতে যা উপয্স্ত বলে বিবোচত হয় এবং সেই নীতি যেন আমাদের আশা- 
আকাঙ্খা ও আক্রমণ প্রাতরোধে আমাদের সংকল্পের অনুকুল হয়। 

1মঃ তাই চি-তাও বন্ধত্বপর্ণ সফরে যাচ্ছেন আপনাদের দেশে। আম 
তাঁকে অনূরোধ করোছ, আমার শভেচ্ছা ও সাঁদচ্ছা যেন 'তাঁন ব্যান্তগতভাবে 
আপনার সমীপে নিবেদন করেন। 

ভবদীয় 


চয়াং কাই-সেক 
৩১৬ মহাত্মা গাঙ্ধণী কর্তৃক লাখত 


ওয়াধা 
অষ্টোবর ২১, ১৯৪০ 

প্রয় জওহরলাল, 

তাহলে বিনোবাই নির্বাচিত হলেন। চারাদনব্যাপশ তাঁর নেতৃত্ব আমার তো 
মনে হয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। 

আজ একাঁট সংক্ষিপ্ত বিবৃতি 'দিচ্ছি। সোট তুমি দেখতে পাবে। অধ্যাপক 
ফোন করে জানিয়েছেন যে, তম প্রস্তুত। তোমার বিবতিও আমি পড়োছ। আমি 
এখনও বলাঁছ তোমায় যে, আম এখন যা-কিছু করাছ বা লিখাঁছ, তা তুমি 
অনুমোদনযোগ্য বলে মনে কর কিনা জানাবে আমায়। শৃঙ্খলার খাতরে যাদের 
চুপ করে নিদেশানূসারে কাজ করে যেতে হবে তুমি তাদের একজন নও । বর্তমানে 
আমি এমন লোকেদের চাই যারা আমার পরিকম্পনায় আস্থাশশল। আস্থা অবশ্য 
মূল বিষয়ে, খুটিনাটি ব্যাপারে নয়। কথাটার তাৎপর্য বিষ্লেষণ ও ব্যাখ্যা 
অনাবশ্যক। 

পারলে একটা 'তার' কোরো । 


বাপ, 


৩৯৮ 


৩১৭ মহাত্া গান্ধশ কর্তৃক [লাখত 
ওয়ার্ধা 


অক্টোবর ২৪, ১৯৪০ 
প্রয় জওহরলাল, 
তোমার তার পেয়ে খুশী হযোছ। আমার বিবৃতি যাঁদ অনুমোঁদত হয়ে 
থাকে তাহলে এই চিঠির আগেই সেটি তোমার চোখে পড়বে। 
তুমি যাঁদ প্রস্তুত থাক তাহলে তুমি আনযষ্টানকভাবে আইন-অমান্য ঘোষণা 
কবতে পার। আম প্রস্তাব করব, তুমি কোন একটি গ্রাম বেছে নাও এই কাজের 
জন্যে। ওরা তোমায় তোমার বন্তৃতা পুনরাবাত্ত করতে দেবে বলে মনে হয় না। 
ণিবনোবার বেলায় ওদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওরা মনগাস্থর করতে পারেনি। ওদের 
দিক থেকে বাধা না পেলে, আমার মনে হয়, তুমি বিনোবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে 
পার। অবশ্য যাঁদ অন্য রকম মনে কর, নিজস্ব পদ্ধাত অনুসারেই কাজ করবে তুঁমি। 
আম শুধু চাই ষে, তুমি তোমার কার্ধক্রম জানাবে আমায়। তুমি এমনভাবে তাঁরখ 
[নবণচন করতে পার যাতে আম কাল ও চ্ছান ঘোষণার সময় হাতে পাই। এমনও 
হতে পারে, ওরা তোমায় তোমার কর্মসূচীর প্রথমাটই অন্ান্ভঠত হতে দিল না। 
আমি সরকারের প্রাত্ট সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পকে প্রস্তুত। একাঁদকে যেমন আম 
আমাদের কার্কক্রমের প্রচারের জন্যে আইনানূমোদত প্রাতটি পন্থার সুযোগ নিতে 
চাই, অন্যাদকে আমি ভর করব সনিয়ান্্ত চন্তাশান্তর স্বতোতসাঁরত ফলের 
'দকে। আম জান এতে বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে শন্ত। আঁম বলব, এখনকার 
মতো রায় মুলতুবী রাখো, নজর দাও ফলের দিকে। আমি জান, তুম ধৈর্য 
ধাবণ করবে এবং তোমার মতানুবতীঁদের তাই করতে বলবে। আমি জানি আমার 
প্রাত আনৃগত্যে জন্য তোমাকে কা নিদারূণ মানসক ভার বহন করতে হচ্ছে। 
তোমার আনুগত্য আমার কাছে অমূল্য। আম আশা কার তা অস্থানে আর্পত 
হয়ান বলেই প্রমাণিত হবে। আমাদের মন্ত্র কিরেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। জীবনমততযু 
পণ। ফেরবার পথ নেই। আমাদের দাঁব ন্যায়ানুগ, যান্ত অকাট্য। যে ভাত্তর 
উপর আমরা দাঁড়য়োছ তাকে ধ্বংস করা অসম্ভব। নাতি স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না। 
শুধু শুদ্ধ আহিংসা-নীতির শান্তর প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ আমায় দিতে হবে। 
মওলানা সাহেব ফোন করে বলোছিলেন "দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের জন্যে কোন ব্যান্তিকে 
নির্বাচন করে রাখতে । আমি বলেছি তাঁকে যে, তুমি যাঁদ একাজে সম্মত হও 
তাহলে অন্য কোন নাম নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। 
'হরিজন' সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করোছি সে সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে পারলে 
সুখী হব। 
ভালবাসা 
বাপ, 
৩১৮ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত 
হংকং 
জানুয়ারি ১৬, ১৯১৪১ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 


শ্রীযুন্ত তাই চি-তাও মারফত আপাঁন আমায় যে চিঠিটি দিয়েছেন, সোট আমার 
স্বামী পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে । গত দু মাস যাব আম হংকংয়ে চাকংসাধীনে 
ছিলাম। যুদ্ধের গোড়ার দিকে সাংহাইয়ে আম মোটর তথকে ছিটকে পড়ে 
িয়েছিলাম। তার ফলে আমার পাঁজরের একট' হাড় ভেঙে যায়। সপ্তাহ খানেক 


৩১৯৯ 


পরে যথারশীতি কাজকর্ম করতে শুরু কার। তার পর থেকেই ?পঠে একটা বেদনা 
অনুভব করতাম। কিন্তু এত ব্যস্ত থাকতে হয়োছিল যে ওাঁদকে নজর দিইনি। এই 
বছরের গ্রীম্মকালে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। হইীতিমধ্যে রোজ নিয়ম করে বোমাবরণ 
চলছে। আর এই বোমাবর্ধণের পালা শেষ না হওয়া পর্স্ত যে চুংীকং থেকে 
যাওয়ার সূযোগ পাব তা মনে হয়নি। 

হংকংয়ে এলাম। এক্সরে নেওয়া হল। দেখা গেল আমার মেরুদণ্ড আঁকাবাঁকা 
রুপ ধারণ করেছে! সাধেই কি আর প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, 
মেরুদণ্ডের মেরামতীঁ চলছে। এখন অনেকটা ভাল আঁছ। আশা করাছ আর 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিয়ামত কাজ শূব্‌ করতে পারব। ফিরে গিয়ে আম শ্রীষ্ত 
তাই-এর সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব। 

আপাঁন কারারুদ্ধ হয়েছেন এই সংবাদে আঁম যে কতটা বিমর্ষ ও দ:ঃাঁখিত 
হয়োছলাম তা আর কী বলব। তখন থেকে সব সময় আপনার কথা মনে হয। 
আর মনে হয়-কি তীব্রভাবেই না মনে হয-যাঁদ কছু করতে পারতাম, আপনা 
জন্যে আর ভারতের জন্যে। আপাঁন লিখেছেন, দিন দিষে সময়কে মাপা যায় না। 
আপাঁন যাঁদও খুব অল্প সময়ের জন্যে এখানে এসোঁছলেন তবু মনে হয় আপাঁন 
যেন আমাদের কত দিনের বন্ধ, আর সাঁত্যই তো আপাঁন তা-ই। জেনারেলাসিমো 
এবং আমি, দুজনেই অনূভব করোছি যে, আপনাব সঙ্গে একটা আঁত্মক সঙ্গীতি আছে 
আমাদের। আর একই লক্ষ্য ও অভীপ্সা আমাদের করে তুলেছে পরস্পরের বন্ধ, 
ও সহকমাঁ। 

আপনার জন্যে এখন কীই বা পাঁর করতে? খুব সামান্য কিছ কিংবা কিছুই 
নয়। কিন্তু আপনার প্রাত আমাদের প্রীতি ও বিশ্বাসের কথা জানলে যাঁদ আপনার 
দিনগুলি কিছুটা সহনীয় বলে মনে হয়,তাহলে জানাই যে, আপনার মতো 
নিঃস্বার্থ ও সাহসী মানুষ যে আছে এতেই আমরা আনন্দিত। আমরা িঃসংশষ 
যে, ভারতের দাঁব সগৌরবে 'বউজয় লাভ করবেই। আমাদের অন্তর ও প্রার্থনা 
সব সময় আপনাদের সঙ্গী। 

যে বিশ্বস্ত বন্ধুটির হাতে এই পন্রট পাঠাচ্ছি, তিনি আর কয়েক মানটের মধ্যেই 
রওনা হবেন। আমাদের দেশের আঁধবাসীদের মধ্যে আপনার কারারুদ্ধ হওয়ার 
সংবাদে যে কী প্রবল বিক্ষোভের সণ্ণার হয়েছে, তা আর দু-চার কথায় কী করে 
বাল? ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রাতি এতাঁদন যাঁরা আস্থা স্থাপন করোছিলেন, তাঁরা 
ভাবছেন যে, তবে 'কি তাঁরা উদারনোতিক বলে যা ভেবেছিলেন, তা আসলে সাম্রাজ্যবাদ 
ছাড়া অন্য কিছু নয়! আর কিছু বলবার দরকার নেই বোধহয়। 

বন্ধ, আমার সব শৃভেচ্ছা জানাই আপনার উদ্দেশে। 

মোলং সুং চিয়াং 


৩১৯ জাঁফ্রস্ট কুকি লাখত 
নিউ ইয়র্ক 


মঙ্গলবার, এ্রাপ্রল ১৫, ১১৪১ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 


আম আপনার কাছে একেবারেই অপাঁরাচিত। অথচ সরাসার চিঠি লিখতে 
বসোঁছ আপনাকে । আমার পক্ষে এটা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা । কিন্তু হয়েছে কি, আমাব 
মনে আপনাকে চিঠি লেখার ইচ্ছেটা খুবই তীর হয়ে উঠেছে। আপাঁন না হয় 
ব্যাপারটা ক্ষমাই করে ফেলন। আপাঁন আমায় অনেক ভাববার জিনিস দিয়েছেন । 


৪০০ 


আর তাইতো আম এত কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। কি ভাবে যে শুরু কার! ভাষার 
উপর আমার সামান্য আঁধকারও নেই, অথচ আম চাইছি আমার হৃদয়ের ভাষাহনীন 
কৃতজ্ঞতা আপনাকে নিবেদন কমতে । কিন্তু কিভাবে তা প্রকাশ করব? আম 
যা-ীকছ গভীরভাবে অনুভব কার, তাকে প্রকাশ করতে গেলেই বড় মুশাকলে 
পড়ি। কল্তু এখন ভশীতর চেয়ে প্রয়োজনটা বড় বলে মনে হচ্ছে। অতএব, 
যথাসাধ্য চেস্টা কাঁর। 

আপনার আত্মজশীবনন পড়াছি। বইটা আমার খ্ব 'প্রয় হয়ে উঠেছে। আর 
আমাকে যে কী ভীষণ লজ্জা দয়েছে বইটা। আর দিজের সম্পর্কে ভীষণভাবে 
লজ্জিত হওয়ার ভীষণ দরকার ছিল আমার। িবগত জীবনের বেশীর ভাগ সময় 
নস্ট করোছি নিজের হতাশ ও মোহপূর্ণ পকে ভরা ডোবার চাঁরাদকে গড়াগাঁড় 
দয়ে। সাবাজীবন ধরেই আম বিদ্রোহ করে এসেছি প্রায় সব কিছুর 'বরৃদ্ধেই। 
নিজের মত সম্পকে স্পন্ট ধারণা যাঁদও ছিল না, তবু অভাব হয়নি অন্যদের বিরুদ্ধে 
শস্ত কথার। মান্‌ষের কাছ থেকে দূরে সরে 'গয়োছ, আর ভেবোছ আমার এত 
নিরাশার কারণ কী? যে সমাজে জন্মোছ, বড় হয়োছি তা ছেড়ে দূরে চলে যেতে 
চেয়োছ, আর এই যাওয়াব খরচা হচ্ছে আমার সংসার ত্যা্গ। ফলে তপ্ত খোলা 
থেকে গিয়ে পড়লাম জ্বলন্ত আগুনে । এখন আমি যেখানে আছি, তাও সংসারকে 
খেসারৎ দিয়ে। আমি এতকাল ধবে নিয়েছি যে, যেহেতু ?নজের ভার বা নিজের 
বিচিত্র মতামত থেকে কোন দিনই আমি সংসারকে রেহাই দেব না, অতএব সংসার 
চিরকাল আমার ভার বইবে' 

এখন মনে হয় একটা কীটের চেয়েও অধম আম। আম চাইছি, নিজের মাথা 
উচু করে তুলে ধরতে । আর বলতে, যে আমি সং। অন্তত সেটুকু করবার প্রেরণা 
আম অনুভব করাছ। এখন বুঝতে পারাছ, জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে 
আদর্শগ্ীল রক্ষা করে চলা। হ্যাঁ রক্ষা করতেই হবে তাদের, নিভ'য়ে--তার জন্যে 
যত মূল্যই দিতে হোক না কেন। যা ঘটেছে তার উপর তো কোন হাত নেই, 
তব কছনটা ক্ষতিপূরণ করা যাষ, অন্তত ক্ষাতপূরণ করার চেষ্টা করা যায়, যাঁদ 
আমি প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, আমি এতকাল যা ছিলাম, এখন থেকে আব ভা থাকব 
না। কিন্তু গ্াছয়ে কি বলতে পারলাম আমার কথা! 

সে যাই হোক, আমার মনোভাবের পাঁরবর্তনের জন্যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ 
সামান্য কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে চাই। অন্ধকারে আলোর এতটুকু দিশা পেলে 
পথভ্রান্ত পাঁথক যেমন ধন্যবাদ বলে চিৎকার করে ওঠে, তেমন করেই ধন্যবাদ 
জানাতে চাই আম আপনাকে । মানূষের শঠতা, বণনার দারুণ দুষোগের মধ্যে 
দরে, ক্ষীণ কিন্তু অচণ্চল মাহমায় উদ্ভাসত মানবায়ার আলোর ইশারা পেলাম 
বলে। আমার কথা হয়ত একটু অলংকৃত (যাঁদও যথেষ্ট প্রকাশক্ষম নয়) 
বলে মনে হতে পারে। তবু যা বললাম তা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই উৎসারত। 
(শুধু অন্ত থেকে নয, উপর থেকে, মাঝ থেকে, পাশ থেকে- ইদয়ের সবটুকু থেকেই 1). 

আপনার 
জাঁ ড্রস্ট 
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৩২০ রাফি আহমদ 1কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত 
গোরক্ষপুর 
এপ্রল ২৬, ১৯৪১ 
1প্রয় জওহরলালজন, 
শ্রীমতী পাঁণ্ডতের প্রস্তাবিত চীন দর্শন সম্পর্কে আমার একটু উদ্বেগ আছে। 
উদ্বেগ যুদ্ধের গোলমালের জন্যে নয়, ভারতবর্ষের পাঁরস্থিতর জন্যে। আমার মনে 
ইচ্ছে, আমরা যাঁদ নিজেদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হই, এবং দুনিয়াকে দেখাতে চাই 
যে আমাদের আগ্রহ সাত্যই এঁকান্তিক, তাহলে, শ্রীমতণ পাঁণ্ডতের মতো বিখ্যাত 
কারও পক্ষে এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকা [ঠিক নয়, যে-কাজ আমাদের আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত নয়। ঠিক যে কারণে আম পছন্দ কার না ষে, রাজেন্দ্র 
ধাবুর মত লোক হরেকরকম অনজ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে দেশময় ঘুরে বেড়াবেন; 
' তা সে দ্বারভাঙ্গায় “সর অনৃষ্ঠানই হোক বা ?দল্লীতে তাঁলমণ সঙ্ঘের বৈঠকই হোক। 
আশা কারি এই চিঠিটি লেখার জন্যে আপাঁন বা শ্রীমতী পাঁণ্ডত কিছু মনে 
করবেন না। 
আম ভাল আছি, আনন্দে আছি। লর্ড হ্যালফাক্স বিশ বছর ধরে লড়াই 
চালাবার (যার মানে আমাদের কারাবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি) যে হমাক দৌখয়েছেন, 
তার জন্যে আম কিছুমান দুশ্চিন্তা বোধ করাঁছ না। 
আপনার 
রাফ 
৩২১ পূর্ণিমা ব্যানার্জ কর্তৃক চিাখিত 
এলাহাবাদ 
মে ৭, ১৯৪১ 
প্রয় জওহরলালজা, 
পুরো চারটি বছর আপনাকে দেখতে পাব না, এ যেন ভাবতেও পার না। 
আপাঁন যখন লখনউয়ে ছিলেন তখন যে আপনার দিনগুলো কাজ 'দিয়ে ঠাসা থাকত, 
তা আমি জান। দেরাদুনেও 'বাইরের লোকেদের (আঁমও তো তাদেরই দলে ) 
দেবার মতো অবকাশ আপনার নেই। তবু একবার দেখা করতে চাই আপনার 
সঙ্গে। বিশেষ কোন কারণ নেই। ব্যান্তগত একটা ইচ্ছে মানন। 
পাপুর সঙ্গে মুসৌরি যাওয়ার জন্যে আম নাছোড়বান্দা। তান আবার পাল্টা- 
সত্যাগ্রহের ভয় দেখাচ্ছেন যে বেশী জেদাজোঁদ করলে 'পাদমেকং ন গচ্ছাঁম'। সাঁত্য 
বলতে এর ফলে তাঁর ছাঁটিটা মাঠে মারা যেতে বসেছে দেখে শৈষবেশ আমাকেই 
ছাল ছাড়তে হবে। অবশ্য এর মধ্যে যাঁদ আম কারারদ্ধ হই তাহলে 'কস্তু চমৎকার 


একটা সমাধান পাওয়া যায় এই সমস্যার। 
৫ সঃ ১ এ 


খুব সাধারণ আর খুব সাদামাঠা জর;র কাজের কথা ছাড়া আর কিছ; লেখবার 
কথা আমার মগজে আসে না। 

২৫শে সকাল সাড়ে সাতটায় দেরাদুনে থাকব। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা 
হলে খুব খুশী হব। আর অত ভাগ্য যাঁদ আমার নাই থাকে, তাহলে ২৫&শের 
পর যে-কোন দিন আপনার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার চাইছি। মুসৌরণ থেকে যেতে 
পারব সহজেই। 


৪ 





আন রর ৪ জার হার জা বার (মিচ ওত ডাঃ রা) জট রা 


" *% * ৯ * সেন্সর কর্তৃপক্ষ এই অংশ কেটে তুলে দিয়োছলেন 
২৬ ” 
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সাক্ষাৎকারের জন্যে অনুমাত প্রার্থনা করে সুপারিনটেন্ডেন্ট-কে একাঁটি পৃথক 
পত্র লিখলাম। আর যাঁদ তার আগেই গ্রেপ্তার হই, তাহলেও আঁম তাঁকে খবরটা 
জানাব যাতে সাক্ষাৎকারের দিনে অন্য সাক্ষাৎকামীরা আপনার দর্শন থেকে একেবারেই 
বণ্চিত না হন। 

এই গিঠিটাই আপনাকে দেওয়া হবে কনা তাও আম জাননা । 

ইন্দুর সঙ্গে অজ্প সময়ের জন্যে দেখা করেছিলাম । আমাব মনে হয় আম এত 
বড় এবং বুড়ো, একেবারে মাসী-পিসী-গোছের ন্লিকালোত্তীর্ণা হয়ে গিয়োছি যে 
সদ্য যুরোপ-ফেবতা তরুণ-তর্ণীদের সঙ্গে আলাপ করার যোগ্যতাই আর 'নেই 
আমার। কৃষ্ণ মেননের কথা জিগ্যেস করেছিলাম ইন্দকে। তান যথাপূর্ধং 
আছেন। 

এলাহাবাদে আর কেউই নেই আজকাল। সোঁদক 'দিয়ে দেখলে জেলের বাইরে 
থাকা আর ভিতবে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 

এলাহাবাদ-গোষ্তীর বন্দীরা চমৎকার রযেছেন। মুজাফফরকে তো চেনাছ যায় 
না। গত শাঁনবার তীকে দেখোছলাম। উন্নাত হয়েছে স্বাস্থ্যের । 

যাওয়ার আগে একবার মওলানার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আশা করি, জেলের 
উত্তাপে ক্ষণিকের জন্যেও তাঁর শান্ত ভাবের বা তাঁর দারশানক দন্টতঙ্গীর কিছমান্র 
পারবর্তন হয়ন। সাত্য বলতে জেলগুলো গড়াই নিরর্থক প্রাতপল্ন হয়েছে। 
ওবা না পারে মানুষকে শোধরাতে, না পারে তাকে দাবিয়ে দিতে। 

কেমন আছেন আপানঃ ইণ্টারাভউগ্‌লোও নিরর্থক। বেশ বুঝছি আপনার 
সঙ্গে দেখা করে আসবার পব একটুও ভাল লাগবে না; তবু তা ছু তো বটে। 
আর কিছ: ভাল-না-লাগা জাঁড়য়ে আছে বলেই সব কিছুই এড়িয়ে চলাটাও ভাল 
ধলে মনে হয না আমার। 

৮ই নাগাদ এলাহাবাদ-দলের মাহলা সত্যাগ্রহণর দল ছাড়া পাচ্ছেন। ফৈজাবাদে 
নেতৃত্ব গ্রহণের দডভোগ করছেন সুচেতা। তানি, লক্ষী দেবী আর উমা বৌদিদি-- 
এই তিন জনই শুধু এক বৎসর কবে পেষেছেন। ব্যারাক-বাসের ঘন্তরণাটুকু বাদ 
দিলে সময়টা মন্দ কাটেনি আমার। আমি আর শ্রীমতী পণ্ডিত িছ্‌কাল 
এলাহাবাদে ছিলাম একসঙ্গে। 

প্রভাবতীব সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জানেন বোধহয় জধযপ্রকাশ আছেন 
দেওীলতে। রামমনোহর ভালই আছেন। দাঁড়ি রেখেছেন তানি আর মস্তকমুণ্ডন 
করেছেন। সে এক দৃশ্য। তবে কাছাকাছি আয়না না থাকায সেই নয়নলোভন 
রুপ তিনি নজে দেখতে পান না। পেলে নিশ্চয়ই পারত্যন্ত পূর্বরূপ উদ্ধারে 
সচেস্ট হতেন। গত মাসেব ২৮শে তাঁব সঙ্গে দেখা হয়োছিল। 

দেবাদ্‌নে সন্দব স্ন্দর পাঁখ আছে নানারকমের। তারা আসে নাক 
আপনাদের এলাকায £ পক্ষাীকুলের কার্ধকলাপ পযবেক্ষণে আমি পারঙ্গম। আপাঁন 
যাদ চান তাহলে ভারতবর্ষে যতরকম পাঁখ আছে তাদের সম্পাঁক্ত একটি বই নিযে 
যৈতে পারি আপনার জন্যে। তাদের নাম জানতে পারধেন আপান। মৃসৌরাতে 
অনেকখানি করে বেড়াতাম, ভারি ভাল লাগত সেই সময় পাঁখদের দেখতে । চমৎকার 
কেটে যেত সময়টা । 

শ্রদ্ধা জানবেন। 


ঘ্লেহের 
নোরা 
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৬২২ িচার্ড রিংসনার কর্তৃক লিখিত 
সুদেতান জার্মান সোস্যাল ডেমোক্লাটিক 
পার্টর লণ্ডনস্থ প্রাতীনাঁধ 
লণ্ডন 
আগস্ট ৯৩, ১৯৯৪১ 

'প্রয়্ পাঁণ্ডত নেহরু 

অনেক দ্বিধার পর আমরা, 'নর্বাসত সুদেতান সোস্যালস্টরা-আপনাকে এই 
চিঠিটি লিখতে উদ্যোগী হয়োছ, আর সেই সঙ্গে আপনাকে আমাদের আভনন্দন 
জানাতে চাই। ১৯৩৮এর সেই সংকটপর্ণ গ্রীষ্মে বোডেনবাথ ও প্রাগে আমাদেব 
সঙ্গে আপনার যে আলাপ হয়োছল, তার কথা এখনও সংস্পম্টভাবে রয়েছে আমাদের 
স্মৃতিতে । হিটলারবাদের 'বরুদ্ধে আপোসহশীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে 
আপাঁন যে আমাদের উদ্বৃদ্ধ করোছিলেন মে-কথা আমরা আজও সকৃতজ্ঞভাবে স্মরণ 
কার। মানিক চন্তর পর আমরা বাধ্য হই স্থান ত্যাগ করতে। থার্ড রাইখের 
কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাদের ২০,০০০ তাজা তরুণকে । 
তাদের আধকাংশই আজ আর বেচে নেই। তবুও আমরা গবের সঙ্গে বিশ্বাস 
কার যে, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই অম্লান রেখোঁছি আমাদের পার্টির সম্মান,-- 
যে পার্ট নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্িক পল্থায় শেষ লড়াইয়ের দুঃখপূর্ণশগৌরব 
অর্জন করোছিল। ৩,০০০ বন্ধুকে আমরা নাৎসীদের কবল থেকে পলায়নে 
সহায়তা করেছি। আজ তাঁরা 'ির্বাঁসত জীবন যাপন করছেন সুইডেন, ইংলম্ড 
ও কানাডায়, সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন। আর ঘাতকের রস্তান্ত হাতের নাগালের 
মধ্যে থাকলেও নর্দ্যম হনাঁন, আশা হারানান আমাদের সেই সব বন্ধ:রা, যাঁরা 
আজও স্বদেশে রয়েছেন। ডাচাও-তে বছর দুয়েক থাকবাব পরও যেসব বন্ধৃবা 
আজও বেচে আছেন, তাঁরা পন্্র ও শুভেচ্ছাবাণী মারফত আমাদের নতুন করে 
প্রাতশ্রাত দিয়েছেন পুরাতন আদর্শের জন্যে লড়াই করে যাওয়ার । 

পাণ্ডত নেহরু, আমরা আপনাকে আমাদের বন্তব্য নিবেদন করাছি এমন একাঁট 
আন্দোলনের পক্ষ থেকে. ঘটনাম্রোতে যার সদস্য সংখ্যা আনবার্য কারণে কমে এসেছে, 
কস্তু আজও যা য়ুরোপায় সমাজতন্তের দূর শান্তর অঙ্গ । 

আপানি আর আপনার বন্ধ;রা যে কারাগারে রযেছেন একথা জেনে আমরা 
নর্মাহত হয়েছি। জাতীয় কংগ্রেসের দুজযয় প্রগ্গাতশধল শন্ত যে আজকের এই 
মহাসংগ্রামের বাইরে থেকে গেল, একথা খুবই দুঃখের । জাতীয় কংগ্রেস এবং 
ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বের গণতান্ন্িক- 
সমাজবাদীদের বাঁহনীতে একটি শন্যতার সৃষ্ট হয়েছে। যে-বাহনণ আরজ 
ফাসিস্ত ও নাংসী সৈন্যদলের সম্মুখীন। ভারতীয় সমস্যার এীতহাঁসক 
ও সামাজিক সম্পর্কে আমাদের স্পম্ট কিছ ধারণা নাই। ওই সমস্যার 
সঙ্গে জাডত দুই শীল্তশালী পক্ষের কাউকেই কোন উপদেশ দেওয়ার আঁধকারও নেই 
আমাদের । কিন্তু আমর বিশ্বাস কার, রাশিয়ার যোগদানের পর থেকে হুদ্ধ মান্তি- 
সংগ্রামের রপ ধারণ করেছে। আমরা আরও বিশ্বাস কাঁর যে, হিটলার, মূসোলান 
ও জ্রাম্সের পরাজয়ের পর সারা বিশ্ব জুড়ে গণতল্তের এক আন্দোলন উপাস্থত হবে 
এবং ভারতও তার দ্বারা লাভবান হবে। 

সমাজবাদী 1হসেবে আমরা চাই যে, আজকের এই সংঘাত থেকে গড়ে উঠুক 
মস্ত ও এক্যবদ্ধ যঃরোপ। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কাজ করে যাব। আমাদের 
পথে কঠিন বাধা অনেক আছে। তব; একটা উৎসাহব্যঞ্ক লক্ষণ হল এই ষে, 
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সব দেশের প্রগাতশনল শান্তগূলি ক্রমেই স্পন্ট করে অনুভব করছেন যে শাস্তিকে 
স্থায়ী ও দ় 'ভীন্ততে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, স্বাধীন জাতি ও মহাদেশগযলির 
পারস্পারক নির্ভরতা যথোপযনপ্তরভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। মস্ত ভারতের 
সহযোগিতা চাই যুরোপেব; কিন্তু ভারতকেও, তার দিক থেকে, য়ুরোপকে 
সহযোগী বলে মেনে নিতে হবে। 

এই লক্ষ্যের দিকে দষ্ট নিবদ্ধ রেখে আপনাদের ও আমাদের--উভয়ের 
সবার্থসধাক্লন্ট বিষয়ে কয়েকাট কথা নবেদন করতে পার কিঃ 

ইংলণ্ডের নীতিতে ভুল থাকতে পারে--( আমরাই তার প্রমাণ, মিউীনক চুস্তির 
প্রথম বাল তো আমরাই !)--তবূ ফ্রান্সের পতন ও হিটলারের রাশিয়া আঁভযানের 
অন্তর্বতর্ঁ কালে বিশ্বেব স্বাধীনতার পূর্ণ দায়ত্ব ইংলগ্ডের জনগণের উপরেই ন্যস্ত 
ছিল। ১৯৩৮এর শরংকালে আমরাও তিস্ত হতাশার আস্বাদ পেয়েছিলাম, আর 
বোধহয় সেই জন্যেই অনুমান করতে পাঁর যে, আজ রুদ্ধকারার অন্তরালে আপনারা 
কী তিস্ততা অনৃভব করছেন। কস্তু এদেশে 'নবাঁসত হযে এসে ইংরেজ জাতিকে 
যখন দেখলাম বেদনা সহ্য করতে, কঙঠোর সংগ্রাম করতে, তখন আমাদের পৃবেরি 
তন্ততা প্রশংসা বূপাষিত হল। খুনীদের বোমাবর্ষণের বিরদ্ধে যখন রুখে 
দাঁড়যে কাজ চালিষে গেছে লশ্ডনের আঁধবাসীরা, তখন তাদের মনে কোন 
সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ছিল না। পণ্ডিত নেহরু, আপাঁন বিশ্বাস করুন একথা । তাবা 
তখন লড়াই করেছে স্বাধীনতারই জন্যে। যার জন্যে সংগ্রাম করছেন আপাঁন, 
করছি আমরা। 

আমাদের মত হল এই যে,--স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্ত নবযুগের উদ্বোধনের 
জন্যে আমাদের একত্র দাঁড়াতে হবে যৃদ্ধেব পব, খুজে নিতে হবে একাটি সাধাবণ 
পথ। আমবা আশা কবি ভাবতেও ঘটনাবলী ভালোর দিকে মোড় নেবে। 

হন্দু-ম্সলমান সহযোঁগিতাব যে সমস্যা, আকারে ছোট হলেও তার সঙ্গে 
তুলনা কবা চলে চেক-সদেতান-জার্মীন সমস্যার সঙ্গে। তব আমরা সখী হব, 
যাঁদ কোন একাদন স্বাধীন দেশেব স্বাধীন মানুষ 'হসেবে মধ্য ইউরোপের সংগঠনের 
ও পুনগ্রঠিনেব সমস্যা নিষে আমবা আপনাব সঙ্গে আলোচনা কবার সুযোগ পাই। 
এই চিঠ্িটিকেই আপাঁন না হয প্রাগগ ও বোডেনবাখ আবাব আমাদের আঁতথ্য 
গ্রহণে আমন্ত্রণ-পন্র বলে মনে কববেন। 

আর তখন আপনার সঙ্গে আমবা ইংরেজশীতেই কথাবার্তা বলতে পারব। এই 
নিব।সন কালে আমরা ইংলশ্ডেব ভাষা সাহত্য ও দর্শনের সঙ্গে পাঁরচয় কবে 
নেওযাব জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করোছ। 

আমাদের সহকমাঁদেব সকলের পক্ষ থেকে আমাদের গভীরতম সহানভূতি 
নিবেদন কাব আপনাব উদ্দেশে । 

রাজনোতিক বইপন্র পড়াব সুযোগ আপনার আছে কিনা জাননা, এই সঙ্গে 
আমরা “ইংলণ্ড আযান্ড 'দ লাস্ট ফ্রি জার্মানস” নামক একাঁট পযীস্তকা ও সূদেতান 
সমস্যার ভাবষ্যং সমাধান সম্পর্কে আমাদের পার্টর ঘোষপীপত্রের একাঁট করে কপি 


পাঠালাম। 
ভবদীয় 'বশ্বস্ত 
রিচার্ড রিংসনার 
ওয়েল জাথ্‌ 
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৩২৩ এিনন্: এফ রাখবোন- কৃকি লাখিত 


[ আঁম তখন জেলে ছিলাম বলে এই চিঠি স্থরাসার আমার কাছে না পাঠিয়ে 
যুত্ত প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট পাঠানো হয়েছিল। পরে লাট সাহেব চিঠিখানা 
দেরাদন জেলে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ] 

হাউস অফ কমন্স 
লন্ডন, 
২৮শে আগস্ট, ১৯৪১ 
প্রয় পশ্ডিত নেহরু, 

আপনার সুদীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। চিঠিখানা পেয়েছি কয়েক সপ্তাহ হযে 
গেল। কিন্তু কাজের ভয়ানক চাপ ছিল; পার্লামেন্টেব আধবেশন শেষ হ'লে অবসর 
মতো ছিলখব এই ভেবে এতদিন জবাব দেওযা হয়ান। অবশ্য ইতিমধ্যে সমযটা 
একেবারে বৃথা কাটোন। আপনার াঁঠ ?মঃ এমারী পড়েছেন। পার্লামেন্টের 
কয়েকজন সদস্যও পড়েছেন, এ ছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে উৎসূক্য আছে এমন আরো 
কয়েক জনকেও পড়ানো হয়েছে। 

আপনার সব কথার জবাব দেবার চেস্টা করব না, তবে এব মধ্যে যে কট 'বষষ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা এখানে তারই আলোচনা করব। 

আপনার মতে “ভারত-ীত্রটেন সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের দুজনের মধ্যে 
একের কোন ক্ষেত্রই নেই,” শুনে আম যথার্থই দৃতাখত হযোছ। আমি তো মনে 
কার এঁক্যের খুব বিস্তৃত ক্ষেত্রই রযেছে, কেননা আমরা উভযেই স্বাধীনতা গণতন্ম 
এবং সমাজ উন্নষনের সমভাবে বিশ্বাসী, ভারতবষে'র জন্যে তো বটেই, অন্যান্য সকল 
জাতর বেলাতেই এসব আমাদের কাম্য । অবশ্য স্বাধীনতা কিম্বা গণতন্দের প্রকৃত 
সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের দুই এর যথেম্ট মতাঁবরোধ আছে, বিশেষ করে স্বাধীনত' 
অজর্নের পল্থা এবং সেটা ত্বরিত গাঁতিতে হবে কি র্লমগাঁতিতে হবে, তা 'নয়ে তো 
বটেই। 

বিলম্বে হবে কি আবলম্বে হবে, এই নিয়েই বোধকার আমাদের সব চেষে বড় 
মতান্তর । গত কুঁড় বছর ধরে ভারতবর্ষ যে 'বাভন্ন 'কাস্ততে স্বাযত্বশাসনেব ক্ষমতা 
পেয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে যে সর্তাধীন ডাঁমানয়ান আ্ট্যাটাস্এব প্রাতশ্রাতি দেওয়া 
হয়েছে-আপনার মতে এ সমন্তই “অপমানজনক এবং মর্যাদা-হানিকব”। আমার 
কাছে-বলতে গেলে ইংরেজ মান্রেরই কাছে- এটা কিছুই অস্বাভাবক নয়, কারণ 
আমরা 'নজেরাও স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা এবং অন্যবিধ শাসন সংস্কার অল্পমানায় 
দফায় দফম়্ পেয়েছি। আমাদের নিজের দেশে যে নাতি অবলম্বন করা হয়োছিল, 
ভারতবর্ষের বেলায় সেই নীতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এই পন্থাতেই আমরা 
আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং এই পক্ষেই আমাদের শ্রীব্াদ্ধ হয়েছে। 
কাজেই 'ক্রমগাঁত'কে আমরা এক রকম অবশ্ন্তাবী বলেই মেনে [নিয়োছি। 'অবশ্যস্তাবৰ' 
কথাটা আমি দার্শানক অর্থে বলছি না, খুব বাস্তব অথেই বলছি। এই রাঁতিতে 
আমরাও মাঝে মাঝে অধৈর্য প্রকাশ কারন এমন নয়। অনেক সময় এই ক্রমগাঁতি 
নিতান্তই ধারগাঁতি বলে মনে হয়েছে। দশর্ঘাদন পরে যখন একটু শাসন ক্ষমতা 
হাতে এল, তখন এই ভেবে মন 'বষান্ত হয়েছে যে এইটুকুও কত লোক দেখে যেতে 
পারল না। কিস্তু তব; সব মিলিয়ে বলব, এই শনৈঃ শনৈঃ পন্থায় মোটের উপব 
সূফলই ফলেছে এবং অন্যান্য দেশ এবং জাতিকে যে সব দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে আমরা 
তার হাত থেকে বেচে গিয়েছি--কোথাও ঘটেছে রন্তক্ষয়ণ বিপ্লব, কোথাও মারাত্মক 
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অন্তর্থন্, কোথাও না-ভেবে-চিন্তে শাসনাবাধির আমূজ পরিবর্তন এবং পরে অচল, 
অবস্থার সৃষ্ট, আবার কোথাও বা এত সহজে ক্ষমতা আঁজত হয়েছে যে দেশবাসী 
উপকৃত বোধ করলেও তাকে প্ররুত মর্যাদা দিতে শেখে না, ফলে সে. ক্ষমতা তারা 
রক্ষা করতেও পারে না। 

এই দ্ুুতগাঁত কিম্বা ধীর গাঁত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ষে কথাটি আমার 
কাছে খুব অদ্ভূত ঠেকছে সেট এই যে, আপনার সমগোত্রীয় ভারতীয়েরা শাসন 
সংস্কারের বেলায় বলেন, “হয় সবটুকু দাও, নয়তো কিছুই দিযো না, আর দেবে তো 
সব এক সঙ্গে, এক কিস্তিতে দাও”, অথচ সেই পাঁরবর্তনে যে শুধু ভন্রতবর্ষ নয় 
অন্যান্য দেশেরও মঙ্গলামঙ্গল নিভ'র করছে সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। কিন্তু 
মজার ব্যাপার এই যে সমাজ-সংস্কারের বেলায়-যেটা খুব দ্রুত হলেও ক্ষাতব 
আশঙক্ষা যৎসামান্য-_সেখানে ভারতীয়েরা দেখোঁছ গাঁড়মাঁসতে আমাদের চাইতে কিছু 
কম নয। অন্ততঃ বাল্যাবিবাহ এবং পর্দাপ্রথার ব্যাপারে কাজ কবতে গিয়ে আমার 
সে আভিজ্ঞতাই হয়েছে। এই সমস্ত কুসংস্কার দূরীকরণে ইংরেজ শাসকবর্গ ষে 
ভীরুত্তা এবং সাবধানতা অবলম্বন কবেছেন ভারতীয়দের মধ্যে তেমন অগ্রগামন 
সমাজ সংস্কারককেও সেই নশীতই স্বীকার করে নিতে দেখোছি। কোন কোন ক্ষেতে 
বলতে শুনোছি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে নাকি এ ধরণের সমাজ সংস্কার একেবারে 
হূড়মূড় করে হযে যাবে, কিন্তু তেমন লক্ষণ তো ছু দেখতে পাইনি। মঃ গান্ধী 
অস্পশ্যতার ব্যাপারে যে দঢ়ুতা দোঁখয়েছেন সেটা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রম, আর সেটা 
চ্রীপুরুষ সকলকে জাঁড়য়ে। কিন্তু একথা নিশ্চয় স্বীকাব করবেন যে উপরোক্ত 
সমাজব্যাধ দুটি স্বাস্থ্যে শল্তিতে শিক্ষা ভারতের উন্নাতিকে যতখানি ব্যাহত কবেছে 
[ব্রাটশ শাসনের দোষ ভ্রুটিতে তার চাইতে বোৌশ হয়নি। 

এমন ি যে সব ইংরেজ বলতে গেলে আপনারই মতাবলম্বী তাদের সম্পর্কেও 
আপান খুব অবজ্ঞার সবে কথা বলেছেন। বলেছেন, “কোন কোন ব্যন্তি কিম্বা দল 
[িশেষ--আমাদেব প্রাতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও শাসন পাঁরচালনা কিম্বা সাম্রাজ্যবাদী 
শোষন গলপ্সার উপবে এদের কোনই প্রভাব নেই।” এই ব্যাপারে বোধকাঁর আপনার 
চাইতে পালণমেন্টের একজন ইংরেক্ত সদস্য বোঁশ ধারনা করতে পারে । আর কিছ; না 
হোক, এ বিষষে আপনার ধারণা ভ্রান্ত, এ আম জোর করে বলতে পারি। অবশ্য ১৯২০ 
সাল থেকে আজ পর্যন্ত 'বাভন্ন কিস্ততে যে স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা আপনারা লাভ 
করেছেন তাকে শুধু আঁকিপিংকর নয়, যাঁদ “অপমানজনক এবং মর্ধাদাহানিকর' বলে 
আপানি উড়িয়ে দেন তবে আমি নাচার। পার্লামেন্টের ভেতরে এবং বাইরে যে সব 
ভাবত-হতৈষী রয়েছেন তাঁদের চেম্টাতেই ওসব সম্ভব হয়েছিল; তাতেই প্রমাণ হচ্ছে 
শাসন নগাঁতর উপবে প্রভাব বিস্তার করতে তাঁরা সক্ষম। এ'রা বোধ কার আরো 
বোঁশ িছ্‌ আদা করতে পারতেন যাঁদ না ভারতীয় বন্ধ-দের পরামর্শে এদের মধ্যে 
কেউ কেউ অসপ্ভবের দাবী করতেন। আমার মনে আছে ১৯৩৫এর গ্যাক্ট পাশ 
হওয়ার পরে মিঃ যোশশ আমাকে জিজ্ঞেস করোছলেন যে লেবর পাট শ্রামকদের 
জন্যে তাঁকে যেটুকু সবধা আদায় করে 'দিয়েছে আমি মেয়েদের জন্যে (ভোটাধিকার 
এবং সংরক্ষিত আসন সম্পকে) মূল খসড়ায় যা ছিল তার চাইতে বৌশ কি করে 
আদায় করলুম। আমি তাঁকে বলোছিলাম যে লেবর পার্টি যেসব সংশোধনী প্রস্তাব 
এনোছলেন সেগুলো একটু মান্রা-ছাড়ানো গোছের; আমার রীতি আলাদা-আমি 
আগে থেকেই ভেবেনি কতটা পাওয়ার সস্ভাবনা আছে। ঠিক সেইটুকু আঁম চাই, 
না হয়তো বড় জোর সাক পারমাণ বোশ দাবী কার যাতে দরকশাকির সামান্য 
অবকাশ থাকে। “সবোচ্চ দাবী নয়, প্রাপ্তব্য দাবী”--এই হ'ল বরাবর আমার 
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মৃূলমল্ত্। আপান নিশ্চয় এ ধরণের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। 
আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে আর কন না হোক্‌, কাজ আদায় করা যায়। 

আপাঁন মন্তব্য করেছেন যে “আমাদের বড়লাট, ছোটলাট আর হিটলারের 
চামুণ্ডাদের মধ্যে কার্যত কোনই প্রভেদ নেই।” আপনার মনোভাব এই মন্তব্য 
থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ আপাঁন আঁভযোগ করেছেন আমার কথায় নাক ক্রোধ 
এবং 'তিন্ততা প্রকাশ পেয়েছে এবং আমি যুদ্ধং দোহ মূর্ত ধারণ করোছ। এই সব 
শাসকবর্গের মধ্যে কারো কারো মূর্ত আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে--লর্ড 
হ্যালিফ্যাক্স, উইলিংডন, লিংলথগো, হেইি, স্যার মণ্টেগন বাটলার, স্যার হার্বট 
এমার্সন নেতুনদের আম জানিনে)। এপরা সাধ্যমত নিরস্তর সকলের প্রীত ন্যায় 
বিচার এবং পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার করেছেন, সকলের সঙ্গে মিন্রভাব রক্ষা করেছেন 
এবং বাভন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন-হতে পারে সব 
সময়ে সফলকাম হনান-কিন্ত্বু আপাঁন কিনা বলছেন এ*দের সঙ্গে হিটলারের 
চামুন্ডাদের কোন তফাং নেই! 

একথা অধশ্য আম স্বীকার করতে বাধ্য যে আপাঁন যখন নীতিগত সাধারণ 
আলোচনা ছেড়ে ভারত সরকারের বিশেষ কোন গাঁফিলাঁত সম্পর্কে কথা বলেন 
তখন আম ততখানি জোরের সঙ্গে কথা বলতে পাঁরনে। সমরোপকরণ প্রস্তুতের 
উদ্যোগ সম্পর্কে১-বিশেষ করে পরিকাজ্পত এরোপ্লেন নির্মাণের কারখানা ?কম্বা 
ভারতীয় নৌঁশল্পের প্রাতি সরকারের আচরণ সম্পকে আপনি যে কথা বলেছেন 
মিঃ এমারণী পার্লামেন্টে তার আধাঁশক জবাব দিয়েছেন; তাছাড়া ব্যান্তগতভাবে আমাকে 
বলেছেন আপনার আঁভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহপন। (পালসমেন্টের কার্ধীববরণট 
আপনাকে পাঠাচ্ছি, তাতে ১লা আগস্টের বতর্কে স্যার জর্জ সংস্টার এ বিষয়ে যে 
মন্তব্য করেছেন তাও লক্ষ্য করবেন)। সঠিক খবরের অভাবে কিম্বা কোন কোন 
ক্ষেত্রে পক্ষপাতদ্‌স্ট সংবাদের দোষে হয়তো এখানটাতে 'কছু কিছু ভ্রান্ত ধারণার 
সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে কিস্তু আপাঁন যাঁদ ভেবে থাকেন উপরওয়ালারা 'ব্রাটশ 
ধাঁনকদের স্বার্থরক্ষাকজ্গে কিম্বা ঈর্ধা-প্রণোদিত হয়ে ভারতবর্ষের সমরোদ্যোগে 
ইচ্ছা করে বাধা দিচ্ছে, তাহলে আমাদের প্রাত নিতান্তই আবচার করা হবে। এর 
দ্বারা শুধু প্রমাণিত হচ্ছে ষে আমাদের মানাসক অবস্থাটা আপাঁন একেবারেই ব্‌ঝে 
উঠতে পারছেন না। আমাদের সকল চন্তা এখন যুদ্ধ জয়ের চেষ্টায় নিয়োজিত-- 
এ আমাদের একমাত্র ধ্যান, একমাত্র জ্ঞান। আর এটা সহজেই অনুমেয় যে ভারতবর্ষে 
সমরোপকরণ নির্মাণ কতখানি সম্ভব, সেটা আপনার চাইতে হোয়াইট হল কিম্বা 
দল্লীতে যাঁরা সরকারী মহলে রয়েছেন তাঁদেরই বেশি বোঝবার কথা, কারণ ওখানকার 
পারবহন ব্যবস্থা কত অসম্পূর্ণ এবং উপকরণ, যল্পাতি এবং 'শাক্ষত শ্রামকের কত 
অভাব তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। 

কিন্তু আপাঁন যখন অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, এই যেমন কারাবল্দীদের 
প্রত ব্যবহার, বিনা বিচারে বন্দীদের কথা, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাঁদর কথা তখন 
আপাঁন ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা থেকেই কথা বলেন। আমাকে তখন একটু বেকায়দায় 
পড়তে হয়। দশ বছর আগে আম যখন অল্প 'দনের জন্যে ভারত ভ্রমণে গিয়ে- 
ছিলাম তখন এবং তাব পরেও ভারতীয়দের মূখে এবং ভারতবন্ধ্‌ ইংরেজদের মূখে 
অনেক কথা শুনৌছ, তাতে মনে হয়েছে য্দ্ধাবিগ্রহ ছাড়া নার্ববাদ শাঁস্তর সময়েও 
অধথা অনেক দর্ব্যবহার হয়েছে। দুরে থেকে আঁতঙমান্রায় কেন্দ্রীভূত শাসন পাঁর- 
চালনার এই দোষ, তাও আবার আনাঁড় কর্মচারীর হাত দিয়ে। উপযান্ত তদারকেরও 
অভাব 'ছিল। সন্ত্াসবাদশীরা যে ক্লোধ এবং ভশীতির সপ্ঠার করোঁছল তখন সেটাই 
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[ছল সরকারী গুজব। ১৯৯৩৫এর পর থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ষে 
আতীর্ত ক্ষমতা এসোছল, আম আশা করোঁছলাম তার ফলে এসব বট দূর হয়ে 
যাবে। কিন্তু ফুদ্ধের চাপে নৃশংসর্ত আরো বৃদ্ধি পায়। এর খানিকটা কারণ 
সন্পাসবাদের ন্যায় যদ্ধও ক্রোধ এবং ভশীতর উদ্রেক করে। তাছাড়া উপরের দিকের 
সযোগ্য কমণ্চারীরা বৌশর ভাগই য্যদ্ধের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। যাহোক, 
এসব বিষয়ে যাঁরা একটু বৌশ ওয়াকিবহাল এবং যাঁদের পক্ষে এর প্রাতকার করা 
সপ্তব এমন কোন কোন ব্যান্তর সঙ্গে এ [বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। 

এবারে আমাদের আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আপনার সমস্ত চিঠির মূলে 
রয়েছে একটি ভ্রান্ত ধারণা--আপাঁন ধরে নিয়েছেন যে সমগ্র ভারত এবং ভারতীয়দের পক্ষ 
হযে কথা বলবার আধকার আপনার আছে। (আমরা যাঁদ একমত হতে না পাঁর 
তবে বেশ তো, ইংরেজ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাক্‌ না, তারপরে নিজেদের 
ব্যপার আমরা যেমন পারি নিজেরাই সামলাব”) আপাঁন ভুলে যাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে 
নানা শ্রেণীর অগাঁণত লোক রয়েছে, দেশের ভবিষ্যং সম্পকে” আপনার সঙ্গে বাদের 
বন্দুমান্র মতের মিল নেই। এদের আপানি বাতিল করে দিচ্ছেন; স্পঞ্জ 'দিয়ে প্লেটের 
লেখার মতো এদের আস্তত্ব কি ঘসে মুছে ফেলা যায়! আমরা যাঁদ এখন রাগ করে 
বাল, এএই নাও, তোমাদের নিরে আমরা আর পেরে উঠাছ না। এবার নিজেরা 
[নিজেরা মারামার খনোখাঁন কর”, তাহলে ওরা বলবে ওদেরকে আমরা বিপদের 
মূখে ফেলে রেখে যাচ্ছি, ওদের প্রাত আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং সেটা কিছু 
মিথ্যে বলা হবে না। আমাদের অবস্থা পড়লে দায়িত্বসম্পন্ন ব্যান্ত হিসাবে আপনি 
এরূপ করতেন কিনা সে কথা নিজে একবার ভেবে দেখেছেন” 

কংগ্রেসের দাবীটা ভাল কি মন্দ সে প্রম্ন তুলছি না। আমার জিজ্ঞাস্য হ'ল, 
অন্যানা যে সব দল কিম্বা ভিন্ন পল্থীরা আপনার সঙ্গে সহযোগতা করছে, সর্ব প্রকারে 
আপনার সাহাষ্য করছে এবং যাদের আপনি নানা রকমের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, 
আমাদের অবস্থা পড়লে এদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে আপাঁন কি একটি মান 
দলের দাবীকে মেনে নিতে পারতেন? হতে পারে সে দলটা সব চাইতে বড় এবং 
সব চাইতে অগ্রসর । একটা যূদ্ধ বখন চলছে এবং সে যৃদ্ধের উপর শুধু; ইংলণ্ডের 
নয়, সমগ্র ইউরোপের এবং ভারতবর্ষেরও ভাঁবষাৎ নিরভভর করছে-সেই যুদ্ধের 
মাঝখানে এদের সহযোগিতা যখন অত্যন্ত প্রয়োজন তখন আপাঁন এ কাজ করতেন 
বা আপনাকে করতে রাঁজ করা যেত? আপাঁন কি সাঁত্য সাঁত্য বিশ্বাস করেন যে 
কংগ্রেসের প্রতি মহানভধতা দেখানোর ফলে দেশময় এমন একটা মানাঁসক পাঁরবর্তন 
ঘটে যাবে যে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের ফলে এ যাবৎকাল যে সব ভারতীয় দল 
আমাদের মিত্র ছিল, তারা যাঁদ শত্রু হয়ে ওঠে সেই ক্ষতিও আর ক্ষাতি বলে মনে 
হবে না। 

এইটুকু অন্ততঃ বলতে পার, আয়লণ্ড এবং সাক্চুন্তিবদ্ধ কয়েকাঁট বন্দরের 
বেলায় আমাদের যা আঁভজ্ঞতা হয়েছে তাহাতে এ ধরণের বিশ্বাস স্থাপনে আর তেমন 
সাহস হচ্ছে না। সাঁত্য বলতে কি, আপনার চিঠির ভাঙ্গ থেকে আপনার বই পড়ে 
এবং আপনার দলের অন্যান্যদের উীস্ত থেকে কোন রকম ভরসা পাওর়া যাচ্ছে না৷ 
বরণ এগুলোর মধ্যে এমন একটা বিরোধের ভাব রয়েছে ধার কোন পরিবর্তন হবে 
বলে আমি মনে কার না: কারণ এর মূলে রয়েছে অতীতের ঘটনাবলী। সেই 
অতীতকে পাঁরবর্তন করা কারোই সাধ্যায়ত্ত নয়। 

হ্যাঁ, আপাঁন বলেছেন আমরা একে অন্যের আস্তারকতায় শ্বাস করতে পারি; 
সেটা ঠিক কথা। কিন্তু আপনার আন্তাঁরকতা থেকে ফেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হচ্ছে 
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আমাদের দুইএর মধ্যে দৃস্তর ব্যবধান। তবে আশা করাছ আমার এ অনুমান ভূল। 

আপনার একান্ত 
এঁলিনর এফ রাথবোন 
পুনম্-আপনাকে আলাদা খামে ৫১) ভারতবর্ষ সম্পকে পালণমেন্টের সাম্প্রাতিক 
বিতকের বিবরণী এবং (২) ভারত সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্রু একাট পযাপ্তকা পাঠাচ্ছ! 
আপনি লিখেছেন আপনরে নিজের বই আপাঁন এখনও দেখেনান। আপনার বইয়েরও 
এক কাঁপ এই সঙ্গে পাঠাতে পারলে ভালো হ'ত কিস্তি তাতে সরকারী অনমাঁত 
আছে কিনা আম ঠিক জাননে। 


৩২৪ স্যার জর সঃস্টার কর্তৃক লাখত 
মিডল বার্টন, অকসন 
২৩শে সেস্টেম্বর, ১৯৪১ 

প্রয় জহরলাল নেহেরু, ূ 

ভারতবর্ষ এবং গণতন্প্র (15015. 200. 19109015805) নামে একখানা গ্রন্থ 
সবে মান্র প্রকাশত হয়েছে। আম এ বইএর ষুগ্ম সম্পাদক । ম্যাকমিলানকে 
বলেছি বই ভারতবর্ষে পৌন্ছনো মাত্র এক কাঁপ আপনাকে যেন পাঠানো হয়। 
লেখাটা জুনের গোড়াতেই শেষ করোছিলাম, তখনও রাঁশয়া আক্রমণ শদ্রু হয়ান। 
তারপরে আরো অনেক পাঁরবর্তন ঘটে গিয়েছে, আর অবস্থার পরিবর্তন তো প্রাত 
নিয়তই ঘটছে। কিন্তু আম একাট দীর্ঘকালশন দাঁষ্ট নিয়ে বিষয়াটর পর্যালোচনা 
করেছি, কাজেই এখন প্রীতাঁদন যে পাঁরবর্তন ঘটছে তাতে আমার বন্তব্যের বিশেষ 
কোন ক্ষাত বাঁদ্ধ হবে না। বইখানা দু ভাগে 'বিভন্ত; প্রথম অংশাঁটি 'লিখেছেন 
উইণ্ট। তান এরাতহাসিক এবং সামাজিক পটভূঁমকা অবলম্বন করে ভারতের 
অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। এই অংশে এমন অনেক 'জাঁনস আছে যা আপনার 
মনঃপূত হবে না; কিন্ত সদুদ্দেশ্য নিয়েই জিনিসটা লেখা হয়েছে এবং 'তাঁন যা 
সত্য বলে ভেবেছেন তাই ষথাযথ ব্যস্ত করেছেন। উইণ্টের মতামতের উপরে আমার 
নিজের মতামত চাপাবার কোন রকম চেস্টা আমি কারনি। সাঁত্য বসতে কি-এবং 
বইএর ভূমিকাতেও আমি একথা বলোছ যে-আ'ম লিখলে 'ববরণটা কোন কোন 
বিষয়ে অন্য রকম হ'ত। আমার 'লাখত অংশে াদ্বতশীয় ভাগ) আমি তাঁর 
1ববরণাঁটকে 'ভান্ত করে আমার নিজস্ব একটি ভাষ্য রচনা করোছ এবং সেই সঙ্গে 
এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, ভাঁবষ্যতে কি হবে? এবং এখন আমাদের কর্তব্যই বা 
কি? আম আশা করছি আমার লেখা অংশাঁট পাঠের যোগ্য বলে আপনার মনে 
হবে। আম বোশ কিছ চাইনে, আমি যা সত্য বলে জেনোছ তাই প্রকাশ করবার 
চৈস্টা করেছি, এইটুকু বিশ্বাস করলেই আম খ্াঁশ। আর বোধকাঁর আপাঁনও মনে 
মনে স্বীকার করবেন যে আমার বন্তব্যের পশ্চাতে যে দ্‌ম্টিভাঙ্গাট রয়েছে তার সঙ্গে 
আপনার নিজস্ব দ্ষ্টিভাঙ্গর খুব বোশ গরাঁমল নেই। এমন যাঁদ হয় যে আম যা 
সত্য বলে ভেবেছি তা মূলতঃ সত্য নয়, তাহলেও আমার লেখার দ্বারা যাঁদ যথার্থ 
সত্য নির্পণের কোন সহায়তা হয় তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে 
করব। 

আম বেশ ভালো করেই আনি এই বে, বিদেশশ হয়েও আমরা আপনাদের দেশ 
সম্বন্ধে লিখি, বিশেষ করে কি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে উপদেশ দিতে 
যাই, তখন সেটাকে আপনি এক ধরণের্‌ ধৃষ্টতা বলেই মনে করেন। ব্যান্তগতভাবে 
একথা আমার অনেক,সময়ে মনে হয়েছে ষে আমাদের দুজনের যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে 
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তখনই এই ব্যাপার 'নয়ে আম আপনার মনে বিরান্তর উদ্রেক করোছি। দন্টান্ত 
স্বরূপ চ্যাথামস্‌ হাউসে আপাঁন সেবারে যখন বন্তৃতা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ 
করা যেতে পারে। ব্যাপারটা ন্থা ঘর্টলেই ভালো হস্ত। আপনার পিতার সঙ্গে 
আমার খুব একটা প্রীত এবং শ্রদ্ধার সম্পক* ছিল। আর আপনার সম্পর্কে একটি 
আত মধুর স্মৃতি আমার মনে আঁকা রয়েছে। 'সমলায় পেটারহফএ আপাঁন 
একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসোছিলেন। আপস ঘরে খানকক্ষণ আমার 
সঙ্গে কথা বলে আপাঁন বসবার ঘবে এসে আমার স্ব এবং আমার দুই ছেলের সঙ্গে 
একাঁট ঘরোযা বৈঠকে যোগ দিলেন। আমার ছেলেরা তখন অক্সফোডেরি দীর্থাবকাশে 
এখানে এসেছে । খুব অক্পক্ষণের জন্য হ'লেও একটি বন্ধত্ব এবং আত্মীয়তার 
'প্পিপ্ধ ভাব জমে উঠেছিল। সেট আবার ফিরে পেতে বড় ইচ্ছা করছে। হষতো 
এই যুদ্ধ শেষ হবার আগে একই [বপদেব সম্মুখীন থেকে আমরা একে অন্যেব 
আরেকটু কাছে এসে যাব; এমনও হতে পারে, আমাদের পুরাতন যত বিরোধ যৃদ্ধের 
আগুনে পড়ে গলে জল হযে যাবে। 'ানজের কথা একটু বলাছ। সেই যে দুই 
ছেলের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়ৌোছল তাদের একজন ইতিমধ্যে যৃদ্ধে নিহত 
হয়েছে, অপরাটিও 'বদেশে-যদ্ধেক্ষেত্নের অত্যন্ত দবপজ্জনক অণ্চলে সে আছে । এসব 
কথা যখন ভাব তখন ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার সব ধুষে মুছে যায়, একেবারে মূল 
প্রশ্নের মুখোমুখি এনে আমাদের দাঁড় করে। এমন কি মৌলিক ব্যাপার নিয়েও 
যাঁদের মতবিরোধ-_এই বোধকার আমার এবং আপনার মধ্যে যেমন, অবশ্য আমি 
নিজে সেটা বিশ্বাস কাব না_ তাঁরাও যাঁদ একে অন্যের আন্তারকতায় আস্থা রাখেন 
তাহ'লে দ্াদকেই কিছু সহানূভতির সণ্চার হ'তে পাবে এবং উভয়ের 'মালত 
চেষ্টায় উন্নাতর পথে অগ্রসব হওষা সম্ভব হয। আমাব শ্বাস, একথা আপানি 
স্বীকার করবেন যে ভারতের সমস্যা আমাদের উভয়ের সমস্যা; কেননা ভারত এবং 
'্রটেন যাঁদ হাত মিলিয়ে কাজ করতে থাকে এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ভারতবষে 
স্বাধত্বশাসন স্থাপনের উপধযজ্ত অবস্থা সৃষ্টি কবতে পাবে, তাহলে পাঁথবীব অনেক 
দুঃখ যল্তণাব নিঃসন্দেহে অবসান হবে। আব আমাদেব একান্তিকতায় আপনাবা 
যাতে বিশ্বাস বাখেন সে বিষষে আমার এই বই খানিকটা সাহায্য করতে পারবে বলে 
আমি মনে কাঁব। 

যাই হোক্‌, দযা কবে ব্যাপারটাকে একটু গুরুত্ব দেবেন এবং আমার গ্রন্থের 
বশুব্য সম্বন্ধে আপনাব মতামত আম'কে জানাবেন। সেটা যাঁদ আমাব অনুকূল নাও, 
হয তাহলেও জানাতে দ্বিধা কববেন না। 

আপনার একাস্ত 
জর্জ সংস্টাব 


পুনশ্চ-এই চিঠি লিখবাব পরে মিস এলিনর রাথবোনকে আপাঁন যে চিঠি 
লিখেছেন, সোট তান আমাকে দেখালেন। আপনার "চাঠ পড়ে মনে হ'ল, আমার 
এই চিঠিতে যা লিখোঁছ কিম্বা আমার বইতে যা বলোছ তাতে আপনার সব কথার 
ঠিক মনঃপুত জবাব পাবেন না। সব বিষয়ে না হলেও অনেক [বিষয়ে আমরা 
বিপরীতমুখী । মিস রাথবোনের চিঠিতে আপাঁন যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 
সৈ সব বিষয়ে আম বেশ ভেবে চিন্তে আলোচনা করতে চাই। শীগাঁগরই যাঁদ 
আবার আপনাকে চিঠি ?লাখ, আশা করি তাতে গকছু মনে কববেন না। 
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৩২৫ পার্ণিমা ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত 


সেশ্ট্রাল জেল, 
লখনউ 
৮ই নবেম্ধর, ১৯১৪১ 


প্র জওহরলালজণ, 
ঘটা করে কোন উৎসব করবার কথা ভাবান, তবু মনে হ'লে আপনাকে চা 


[খে 'জহর দিবস" পালন কাঁর। আপাঁন আব কারো চিঠি আশা করছেন 'কিনা 
জানিনে; তার "চঠির সঙ্গে যাঁদ আমাব চিঠিব সংঘাত ঘটে তবে বড় দ*ঃখেব কাবণ 
হবে। 

ভাবাছ আপনাকে হ্যাভেলক এাঁলসেব আত্মচারত একখস্ড পাাব। পড়ে 
আপনার ভালো লাগবে । ধকস্তু বই সম্পর্কে আপাঁন এত বোঁশ ওয়াঁকবহাল, আধ 
এত বোঁশ সজাগ যে একমাত্র 'ভালো লাগবে ি লাগবে না, এ ছাড়া আব কিছ; 
অনুমান করতে যাওয়া বপঞ্জনক। 

প্রায় মাসখানেক এলাহাবাদে থেকে এখানটায এসোছ। সুচেতা আর উমা 
বৌঁদর মেয়াদ এ মাসেই শেষ হচ্ছে। জাস্টিস গঙ্গানাথের রায়ের ফলে সরকারী 
বজ্ুআটুনি একটু যাঁদ বা শাঁথল হয় এ'রা তার কোন সফল পাবেন না। এমন 'কি 
ডক্টর কাজও থাকতে থাকতে সুফলটুকু দেখে যাবেন না। আর আম তো বন্ধ্যা 
জাঁমিতে শিকড় গেখড়ে বসে আঁছ। কিন্তু আমার তাতে কিছু যায আসে না। আম 
লাভের আশাও রাখ না, ক্ষাতির আশঙ্কাও কাব না, িকলটা থাকলেই বা ক? 
জশবনটা হযেছে যেন জবাব না-পাওয়া চিঠির মতো। অনেক দিন যাঁদ জবাব না 
আনে তবে আপনা থেকেই একটা জবাব তৈরি হযে যায় কিংবা জবাব ছাড়াই জীবনট! 
যেমন চলাছল তেমাঁন চলতে থাকে। 

সূচেতা চলে গেলে আমার একট. ফাঁকা ফাঁকা লাগবে; কিন্তু তাই বলে একল। 
থাকাটা আমার কিছ অপছন্দ নয়। এখানকার লোকসংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। 
কশদন পবে আমবা চারজন মান্র থাকব, দুজন মেযাদভোগণী, আব আমরা দুজন বিনা 
বিচারে বল্দী। 

আজকে সকালেব কাগজে একাসাঁকউীটভ কাউীন্সিলেব কিছ; কিছ; খবব পাওযা 
গেল। 

এখানটায় দুবেলা খেতে বসে দেউলখতে যেসব ছেলেরা উপোস কবছে তাদেব 
কথা ভেবে মনটা একটু লবণাম্বুসন্ত হযে ওঠে। আমি অবশ্য ওদেব চাইতে ওদেব 
্তলীদের কথাই বেশ ভাবাছ। জয়প্রকাশের কথা মনে হলে মনটা অম্ানিতেই উীদ্ধগ্ন 
হয়ে ওঠে। স্টেটসম্যান পড়েছেন তো-বেড়ানোর নিষম নয়ে-এমন ক জেল- 
খানার বারান্দায় বেড়ানো নিষে ক সব লিখেছে 2 ব্যাপাবটা ঠাট্টা 'হসাবে বেশ ভাল, 
একটু হাস্যবসেব আভাস আছে। কিন্তু স্টেটস্ম্যানের সে রসবোধ নেই। ওরা 
এরই মধ্যে গুরুগন্তীব পলিটিক্স টেনে এনেছে। 

আপাঁনও কণদন পবেই একেবাবে একা পড়ে যাবেন। শুনলাম মিঃ পাণ্ডিত 
[ডিসেম্বরে ছাড়া পাচ্ছেন। লোকজনের ভখড়ের মধ্যেও আপনাকে দেখলে মনে হয় 
আপানি একেবাবে 'নঃস্জগ, একাকী । যখন থাকেন তখন কতখানি নিজ্ন ভগড়ের 
মধ্যেও তার চাইতে কম নিন নন, আপনাকে দেখলে এই কথাটাই মনে হয়। এই 
জন্যেই আমার 'বিশ্বাম আপাঁন খুব নিঃসঙ্গ বোধ করবেন না। 


৪৯৭ 


মং পণ্ডিতকে, ডন্ঈর রামস্বরুপকে এবং আপনাদের জেলার ভদ্রলোকটিকে 
আমার কথা স্মরণ করিয়ে দবেন। 
শ্রদ্ধা এবং প্রীতি জানবেন। 


আপনার ঘ্নেহের 
নোরা 

(সেন্সর কর্তৃক অনুমোদিত) 
এস. আই, ডি, আই, এস, লখনউ ৯-৯১-৪১ 
৩২৬ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ কর্তৃক লিখিত 

কাঁলকাতা 

২৩শে নবেম্বর, ১৯৪১ 
দপ্রয় পাঁ্ডতজ+, 
তাড়াতাঁড় আমার চিঠির জবাব 'দয়েছেন, সে জন্যে ধন্যবাদ। আপনার চিঠি 


আমাকে গভশরভাবে নাড়া িয়েছে। আপনার সঙ্গে তকে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা নাই। 
যাঁদ বলতে অনুমাত দেন, আপনার মনের কথাটা আম বেশ বুঝতে পেরোছ। আমরা 
যে অবস্থায় আছি তাতে ভারতবর্ষে জেলখানা শুধু তার বাহ্যক সীমারেখার মধ্যেই 
আবদ্ধ নয়। এ বিশাল দেশের সমগ্রটাই একটা জেলখানা । আত্মকর্তৃত্ব লাভ না 
করা পর্যস্ত এ দেশকে আরো অনেক আগ্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। 

আমার একান্ত অনুরোধ, আপাঁন অনগগ্রহ কবে আপনার 'সদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা 
করে দেখুন। পাঁথবীর ইতিহাস তথা ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের যে সক্ষম 
[িঙ্জেষণ আপাঁন করেছেন তা আপনাকে রাজনোতিক চিন্তাবিদদের পুরোভাগে স্থান 
দিয়েছে। আমরা এখন একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলোছি। নানা মতাঁবরোধ 
এবং নিগ্রহের দরুণ আমর্যা অনেক সময় নিরুংসাহ বোধ কার বটে, তাই বলে 
বর্তমান পাঁরস্থিতিকে চুড়ান্ত বলে মেনে নিতে এবং 'নাবচারে তার কাছে পরাজয় 
স্বীকার করতে আমরা রাজী নই। একটা ছু পরিবর্তন ঘটবেই। আর এ 
পাঁরবর্তন আসবে তখনই যখন মানুষ ক্ষমতা লোভ, সম্পান্ত লোভ এবং প্রাধান্য 
লোভ-এ তিন বধবংসকাবী শাল্তদ্বাবা আব পাঁরচাঁলত হবে না। 

ভারতবষের বর্তমান অবস্থা, ঠবশেষত হিন্দুদের ভাঁবষ্যং সম্পর্কে আপনার 
এবং আমার ন্যায় ভিন্ন-মতাবলম্বী ব্যন্তিদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাঁত্যকার 
মতভেদ থাকতে পারে। কিস্তু ভারতবর্ষ যে যুগযুগাস্ত ধরে মানবাত্মার শান্তর এক 
শাশ্বত বাণী প্রচার কবে আসছে, সে বষয়ে কারোই মতদ্বৈত নেই। একমান্র 
ভারতবর্ষের এই বাণীই সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাকে 
আরো উন্নাতির পথে নিয়ে যেতে পারে। আপনার যখন স্বিধা হয়-আঁম এখনই 
বলছি না- আমার বিশেষ ইচ্ছা আপনি কমলা লেকচার দিতে সম্মত হবেন; এবং এ 
লেকচারের মারফতে ভারতের বৈচিন্রাময় ইতিহাসের রূপ, কোথা থেকে ভারত শান্ত 
সংগ্রহ করল, কোথা থেকেই বা দুর্বলতা এল, ভারত তার শাশ্বত সম্পদ-ষা এত- 
কালের পরাধীনতাও ধ্বংস করতে পারোন--কিভাবে তাকে রক্ষা করে এসেছে, 
স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বজায় রেখে টিকে থাকতে হলে তাকে কি করতে হবে, 
এ সব বিষয়ে আপাঁন নিরপেক্ষ আলোচনা করবেন, আশা করাছ। এই সঞ্কটকালে 
যে অল্পসংখ্যক লোক প্রকৃতই ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উদ্দে উঠতে পায়েন, বাভন্ন 
মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারেন, আর আধুনিক সভ্যতার ধ্রংসস্তুপের মধ্যে ভাবষ্য 
ভারতের একটা কল্যাণময় ছবি তুলে ধরতে পারেন আপাঁন তাঁদের মধ্যে একজন। 


৪৯৩ 


আমার এই অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। বন্তৃতার বিষয় আমাকে 
জানাবেন, আর আপনার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে করতে পাঁর তার 
অনুমাঁতি দেবেন। 
আন্তারক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 
আপনার একান্ত 
শ্যামাপ্রসাদ মুখাজী 
৩২৭ জন্নপ্রকাশ নারায়ণ লাথত 
রি দেউলণ বন্দী 'নবাস 
দেউলাী, রাজপ7্তানা 
এই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 
প্রিয় ভাই, 
আমার আন্তরক আভনন্দন জানবেন। 

* * * আপাঁন জেল থেকে মান্ত পেষেছেন জেনে খুব খঁশ হযোছ। এই সময় 
দেশের পক্ষে আপনার নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
০ সং ০ সং 

নরেন্দ্র দেবের শারীরিক অবস্থাব কথা আপাঁন জেনে থাকবেন। নিজেকে 'তাঁন 
সামলে নিতে পারেন না, এইটে তাঁর মস্ত দোষ। আমার ত ভয হয়, ঠিক মতো যত্ব 
না নিলে তানি চিরকালের মতো অচল হযে পড়বেন। ওষধপন্রের চেয়েও ওর 
বিশেষ প্রয়োজন হল ওুর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগশী কোনো স্থানে বেশ কিছুদিন 
বশ্রাম। আমি মনে কাব, ব্স্তপ্রদেশ কিংবা উত্তরাপ্চলেব কোনো জায়গা শুর স্বাচ্ছ্যেব 
পক্ষে অনুকূল হবে না। মহারাস্ট্রের কোনো কোনো জেলা যেমন, সাতারা কিংবা 
তারও দাঁক্ষণে বেলারি, অনস্তপুর প্রভৃতি স্থান ওর পক্ষে ভাল হতে পারে । এমন কি 
গুজরাটেও ভাল থাকবেন। ওর নিজের উপব ছেড়ে দিলে আম নিশ্চয় জান ডীন 
উত্তর প্রদেশেরই কোথাও বসে দিন কাঁটিষে দিবেন, কিন্ত তাতে কোনো ফল হবে না। 
হয়ত বড় জোর শ্রীপ্রকাশ গুঁকে বেনারসে নিয়ে গগষে তাঁর সেবাশ্রমে রাখবেন । অথচ, 
সঙ্কোচবশত তাঁর অগ্গাণত বন্ধ-বান্ধবদেব কাকেও তান নিজের জন্যে কিছু করতে 
বলবেন না। তাই আপনাকে লিখাঁছ, আপাঁন নিজে উদ্যোগ হয়ে গুকে জোব করে 
কোনো একটা ভাল ঞ্জায়গাষ পাঁঠিযে "দন । তাঁর ইচ্ছা আনচ্ছাব উপরে আপাঁন নিভ'ব 
করবেন না। এই ব্যাপারে তকে শশুর মতো দেখবেন। বাপুর সঙ্গেও আপান 
নিন রান রা নানিরারলারনারা বারারাংনাররাগ 

। 

আমি আজকাল ভাল আছ, ক্লমশঃ শরীরেও বল পাচ্ছি। শেঠজিও ভাল 
আছেন; আপনাকে তিনি আভনন্দন জানাচ্ছেন! গৌতম ম্যালোরয়ায ভূগছে, 
সম্প্রতি হাসপাতালে । অন্যান্য বন্ধদেব খবর ভাল। 

ভালবাসা নেবেন। 


দেউলী বন্দী নিবাস 
সেন্সর কর্তক অনমোদত 
সুপারিন্টেশ্ডেন্ট 
++ * চিহিন্ত অংশ সেন্সর কর্তৃক ছিড়ে ফেলা হয়েছে। 


আপনার জয়প্রকাশ 


৪১৪ 


৩২৮ আর, অচ্যুথন কর্তৃক লাখত 
সেপ্দ্রীল জেল 
রাজমহেন্দ্রী 
৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 

আমাদের প্রষ পণ্ডিতজন, 

জেল থেকে আপনার ম্যান্তলাভেব শভক্ষণে আমরা আপনাকে আঁভনন্দন এবং 
ভালবাসা জানাচ্ছ। আমবা সকলেই এই প্রদেশের ছাব্র-বন্দী। আপনার মধ্যে 
যৌবনের আদর্শকে রূপাঁষত দেখতে পেযোঁছ; তাই আপনাকে আভনন্দন জানাবার 
জন্যে আমরা বিশেষ আগ্রহান্বিত। পাণ্ডতজী, আপাঁন আমাদের প্রণীত ও 
শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কবুন। জেল থেকে কেবলমাত্র এই চাঠই আপনাকে আমরা 
[লিখতে পারি। 

মান্তলাভের অব্যবাহত পবে আপাঁন যে 'ববাঁতি ীদয়েছেন বিপুল আগ্রহের 
সঙ্গে আমবা তা পড়োছ। দেশ 'তীমরাচ্ছন্ন, ওঁদকে জাতীয়তাবাদী-দলে অপকৃষ্ট 
পার্লামেপ্টার মনোভাব গড়ে উঠেছে, এই অবস্থায় আপনার আহ্বানই একমানন 
সুস্পম্ট আহ্বান। একমাত্র আপনার এবং বাপুজীর আহ্বানই আমাদের মনে সাড়া 
জাঁগষেছে, এবং ইটপাথরের দেঘালেব মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও আমাদের হৃদয উদ্বোলত 
হযে উঠছে। 

আমাদের দিন কেটে যাচ্ছে, আমাদেব আদর্শই আমাদের আনন্দে রেখেছে। 
আপনি শান্ত, সাহস ও দুবদষ্ট লাভ করুন, এই কামনা কাব, দেশকে তাব অভীষ্ট 
লক্ষ্যে নিয়ে চলুন। 

আমাদেব আন্তরিক আভনন্দন জানবেন। 


আপনার একান্ত 
আর অচ্যুথন 
পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু 
এলাহাবাদ 
পৃষ্টব্য--সেন্সব কতৃপক্ষ খেযাল করবেন, এটা বাজনশীতিক চিঠি নয। এ চিঠিতে 
আমাদের 'প্রিষ, শ্রদ্ধেষ নেতাব প্রতি আমরা আমাদেব আন্তবিক আভনন্দন 
জানাচ্ছ মান্ত।-আব অহ্্যুথন 
সেন্সাব করা হযেছে ৮।১২ 


৩২৯ সরোজিনশ নাইড় কর্তৃক লিখিত 
হায়দরাবাদ--দাঁক্ষণাত্য 

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ 
প্রয় জওহব, 

তুমি জেল থেকে যে সন্দব চিঠিখানা লিখেছ এবং জেল থেকে বের হয়ে যে 
চমৎকার বিবৃতি দিষেছ তা আমার অশান্ত মনে সান্ত্বনা ও প্রেরণা এনে দদিয়েছে। 
আম তোমাকে আগে চিঠি দিতে পারান, কিন্তু তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে 
যে টেলিগ্রাম করেছি আশা কার তা পেয়েছ এটা ক বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে ?)। 
গত তিনটা মাস আমার জীবনে বড়ই দুঃসময় গেছে; অবশ্য আমার জাবনে দ্রাজোডর 
অভাব হয়ন। তবে ব্যান্তগত দঃখ ও দুভেণগ নেহাংই ব্যান্তগত এবং 'নজজ্ব 
ব্যাপাব। আরো কত দিন ধরে রোগিনন ভুগে ভূগে ধীরে ধারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তিলে তিলে সেই মৃত্যুল্ত্রণা ভোগ করছি। ও তো 


৪৯ 


বস্তুত একটা মাম, নামেমাত্র বেচে আছে। তব মেয়ে তার মনের জোর হারায়ান। 
তার মৃত্যুশয্যায় আত্মীয় বন্ধবাঙ্ধব এবং পাঁরচিত অপাঁরাঁচত যারাই ওকে সামান্য 
ক্ষণেব জন্যেও দেখেন, তাদের সকলের মনেই একটা আধ্যাত্মিক ভাব ও প্রেরণা 
জেগেছে। আজ আম মনে কার, আশা কার, এমন কি প্রার্থনাও কার, তার এই 
দুঃসহ যন্তণার শেষ হোক। বাব ওর ঠান্ডা হাত দুটো ধরে বসে আছে; আর বাবা 
তার বদ্ণা চোখে দেখতে না পেরে বাইরে গিষে বসে আছেন। আঁম দিনরাত ওর 
শুশ্রুষা নিয়েই আছি, তারই ফাঁকে সময করে তোমাকে 'চাঁঠ লিখতে বসোছ, তার 
কারণ, তুমিও আমার একান্ত প্লনেহের পাত্র এবং এই ষে তোমাকে চিঠি লিখাছ তাতেও 
মনে অনেকখানি সান্বনা পাঁচ্ছ। শাবীবিক দুঃখ যল্পণাকে যে মানবাত্মা এইভাবে 
সগৌরবে জয় করতে পারে, এ আমি কখনো দোৌখাঁন; মৃত্যুপথে চলতে চলতেও যে 
এ ধরণের সম্দ্রমবোধ, সৌজন্য সাহস ও সহ্যশীন্ত কারো থাকতে পারে, এও আম 
দোঁখান কখনো। তাঁমি যাঁদ ইভাকে দেখতে! এমন ক শ্বাসকম্টের মধ্যেও যখনই 
দুটো কথা বলতে পারে তখনই বলে, “জহরলালের সঙ্গে যাঁদ আমার দেখা হত। 
উনি কেমন আছেন? তোমরা ক তাঁকে 'চাঠি ?ালখবে? তাহলে তান যে আমাব 
খোঁজখবব 'নচ্ছেন সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানয়ো।” 
আম মনে কাব কংগ্রেস প্রোসডেণ্ট শীঘ্রই ওয়াক কাঁমাঁট এবং 'নাখল ভারত 
কংগ্রেস কমিটিব আঁধবেশন আহ্বান করবেন। আশা করি, আম তাতে উপাঁস্থত 
থাকতে পাবব। গুবৃত্বপূর্ণ বিষষ্গূলিব চুডাস্তভাবে নিম্পা্ত করা দরকার। কিন্তু 
একটাই মান্র মীমাংসা হতে পারে যা তুমিও জান, আমিও জানি। অন্য কোনো 
সদ্ধান্ত আমাদেব আদর্শ ও দেশেব পক্ষে মঙ্গলকব হবে নং, 
প্রীতিশীলা 
সরোজনশ 
৩৩০ ফিল্ড মার্শাল এ, পি, ওয়াভেল কতৃক লিখিত 
কমান্ডাব-ইনৃচীফ্‌ ইন ইশ্ডিযা 
নিউ দিল্লী 
. ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯9১ 
প্র মহাশয়, 


সম্প্রতি আম চুংকিও গিষেছিলুম। মাদাম িয়াং কাই-সেক আমাকে অনূরোধ 
করোছিলেন ভারতবর্ষে ফিরে যেন আপনাকে তাঁর প্রীতি সম্ভাষণ জানাই। তানি 
শারীরিক কুশলে আছেন, মনোবলও তাঁর অক্ষুপ্ন আছে। এর আগে আর কখনো 
ওঁব সঙ্গে আমার সাক্ষাং হয়নি; গর সঙ্গে আলাপ কবে মুদ্ধ হয়েছি। 
আমি ব্যক্তিগতভাবে এ খবরটা পেশীছে দেবার ভার নিযৌছলুম; তাই এ চিঠি 
একজন সাধারণ বেসবকারী লোকেব লেখা বলে মনে করবেন, ভারতের সর্বাঁধনায়কেন 
নয। 
আপনার একান্ত 
এ. পি. ওযাভেল 


বন্দী নিবাস 
দেউল, রাজপূতানা 
১০ই জানুয়ারী, ১৯৪২ 
প্রব পশ্ডিতজ, 


জেল থেকে আপনার ম্মান্তলাভের পর থেকেই আপনাকে চিঠি লিখব লিখব 


৩৩১ জেড়্‌, এ, আমেদ কর্তৃক লাখিত 


৪১৬ 


ভাবাছ। কিন্তু আপাঁন অনেক জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন, তা ছাড়া অসংখ্য 
অকেজো চিঠি ত পাবেনই; তাই ভাবলুম এর উপরে আবার .আমি একটা 'চাঠি 
লিখতে ষাই কেন? অবশ্য জ্যান, অদরকারশ হ'লেও আপাঁন আধকাংশ চিঠিরই 
জবাব দিয়ে থাকেন। 

কিস্তু আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবাছলুম। মনে হল, 
গত পাঁচ ছ বছর ধরে আমি যা কিছু করেছি, তার পেছনে রয়েছে একমাত্র আপনার 
ঘাঁনম্ঠ সাহচর্য। আপনার কাছে কত যে অন:প্রেরণা পেয়েছি ভেবে আশ্চর্য লাগল, 
এবং সে প্রেরণা কেবল যে রাজনোতিক ব্যাপারেই এমন নয়, দৈনাল্দন ছোটখাটো 
ব্যাপারেও তার ছাপ পড়েছে । তাই এই মুহূর্তেই আপনাকে চিঠি লিখবার আগ্রহ 
হল। কিন্তু লিখবার কথা বোশ কিছ খুজে পাচ্ছি না; আর ক্যাম্পের কাঁটা তারের 
বেড়ার ভেতরে বাস করে বলবার কীই বা অবকাশ আছে? সব চাইতে নিকটবতাঁ 
রেল স্টেশন থেকে সত্তর মাইল দূরে, রাজপুতানায় মরূডীমর মাঝখানে বাস করে 
আমরা এতটা 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছ যে বাইরের নরনারী অধ্যাষত চলমান জগংটাকে 
একটা আধভোলা স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের নাক এখান থেকে নিজ 'নজ 
প্রদেশের জেলে 'নয়ে যাওয়া হবে,-শুনে মনে আনন্দ হচ্ছে। সেখানে গেলে অন্তত 
গাঁতিশীল জগতে আছি বলে মনে হবে। এখানে থাকলে লস্ট দ্রাইবে' পরিণত হতে 
দোর হবে না। 

হজরা কয়েক মাস পর পরই এখানে আসেন। কস্তু এত দূরের পথ আসা বড় 
কষ্টসাধ্য, তাই তাঁকে ঘন ঘন আসতে বারণ কাঁর। নিজের প্রদেশে গেলে শুর সঙ্গে 
দেখাসাক্ষাতের বোশ সুযোগ মিলবে। 

কবে নাগাদ আমাদের চ্ছানাস্তর করা হবে আজও জানানো হয়নি; কোথায় নিয়ে 
যাওয়া হবে তাও কছুই জাননে। আমার ধারণা, এ মাস শেষ হবার আগেই উত্তর 
প্রদেশের কোনো একটা জেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। 
এসি নিলা টির ভাল; অনশন ধর্মঘটের ধাক্কা প্রায় সম্পূর্ণ সামলে 

] 

শ্রীমতী বিজয়লক্ষযী, 'মঃ পাঁণ্ডিত এবং ট্যাপ্ডনজীকে অনঃগ্রহ করে আমার কথ্য 
স্মরণ করিয়ে দেবেন। অন্যান্য বন্ধু ও সহকমাঁদের_বিশেষ করে কেশব ও লাল- 
বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছ। 

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন। 

আপনার একান্ত 
জইন 


৩৩২ জওহরলাল নেহর; কর্ভৃক সৈয়দ মামদকে [লাখত 
এলাহাবাদ 
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ 
প্রয় মামূদ, 


আপনার ২৫শে জান;য়ারী তাঁরখের চিঠি পেলাম। হিন্দু মুসলমান সমস্যা 
নিয়ে আপনি যে ছোট বইখান লিখেছেন তা পড়েছি। বইটি স্যালাখত, মোটামুটি 
ভালই হয়েছে। অবশ্য এর কোনো কোনো অংশ এবং দিদ্ধান্তের সঙ্গে আম সম্পূর্ণ 
একমত হতে পাঁর না, তবে মোটের উপর আপনার দৃষ্টিভঞ্গির দিক থেকে বইখানি 
বেশ য্যান্তসহ হয়েছে। আম হ'লে হয়ত অন্যভাবে লিখতুম। কেননা, কতকগুলো 
বিষয় আপান উল্লেখই করেননি, অথচ আমি সেগুলোর উপরেই বোঁশ জোর তুম । 


৪৯৭ 


সাম্প্রীতক কয়েকটি ব্যাপার আপনার দৃষ্টি এাঁড়য়ে গেছে, বিশেষ করে পাঁথবার 
কয়েকটি ঘটনা, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে ভারতকেও। আমি মনে কারি, জৈন্না ও 
মুসলীম লগের আসল ভাবখানা হ'ল, ভারতে শাঙ্লানতন্বে মলগত কোন পাঁরবর্তন 
কিংবা গণতন্ত্রের প্রবর্তন যেন না হয়; এটা কিন্তু সংখ্যাধক্যের কারণে নয়; পাছে 
পারবর্তনের ফলে আধা সামন্ততন্ত্রের সুযোগ স্াবধা লোপ পেয়ে যায় এই আশককায়। 
আপনার চিঠিতে এর একটু আভাস আছে। গণপরিষদের মূল উদ্দেশ্য হ'ল জন- 
গণকে উদ্বৃদ্ধ করা, তাদের মনে নতুন উদ্দীপনার সাাস্ট করা, যাতে সাম্প্রদাঁয়ক কিংবা 
অন্য কোনো সমস্যাকে মধ্যাবত্ত সমাজের দরষ্টভাঁঙগ থেকে বিচার করা না চলে; এ 
দৃম্টভত্গই তো আজকের এই অচল অবস্থার সৃম্টি করেছে! আমরা যতই চেষ্টা 
কার না কেন, যতাঁদন না তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ) এ দেশ থেকে বিতাঁড়ত হচ্ছে, ততাঁদন 
এর কোন মীমাংসা হবে না; আম নিজে অন্তত এর কোনো সমাধান খুজে পাচ্ছ না। 
অবস্থার ফেরে পড়ে একাদন আমরা নিশ্চয়ই এর একটা সমাধান করতে বাধ্য 
হব, আর তা নয়ত বড় রকমের একটা সংঘাত বাধবে। তবে কিনা এটা তখনই সম্ভব 
হবে যখন আমরা বুঝতে পারব কোন পক্ষই সাহায্যের জন্যে বৃটিশ 'কংবা অপর 
কোনে 'বদেশী গবর্ণমেন্টের কাছে ধর্ণা দিতে পারবে না। 

কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের অন্য সব দলগ7লোরও) পক্ষে উচিত ছিল সব 
কিছু বিরোধ, এমন কি পাকিস্তানের প্রণ্নও আপাতত স্থগিত রেখে কেবল একাঁট 
বিষয়ে একমত হওয়া। সেই একাঁট 'বিবয় হল, এক যোগে বিদেশশ কতৃত্ব এবং 
আমাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা। এই বিদেশী 
কর্তৃপক্ষকে বাঁদ একবার বিতাঁড়ত করা যায়, তাহ'লে আমরা হয নিজেরা বিনজেরা 
গমলেমিশে থাকব আর নয়ত মারামাঁর খুনোখুীন করব। খুব সম্ভব তখন আমাদের 
মতের মল হবে, কাবণ মারামারি কাটাকাট করা তো আর কারো পক্ষেই সুখের 
হবে না। 

'জিন্না শেষের কাজটা আগে করতে চান। তিনি বলেন, আগে তাঁর সর্ত পূরণ 
করা না হলে কোন প্রকার পাজনোতিক অগ্রগাঁত তান চান না। বর্তমান অবস্থায় 
এর অর্থ, অগ্রগতির পথ রদ্ধ করা। তাঁর বরং এই কথা বলা উঁচত ছিল ঃ 
পাকিস্তান আমার চাই-ই এবং তাব আনুষাঁঙ্গক অন্যান্য দাবধরও এতটুকু নড়চড় 
হবে না, এর কমে আঁম কখনো সম্ভৃষ্টও হব না; কিন্তু বিদেশী শাসককে বিতাঁড়ত 
করবার জন্যে অন্যান্যের সঙ্গে যোগ দিতে আমি সম্পর্ণ রাজী। তারপর দরকার 
হলে আঁম আমার দাবী আদায়ের জন্যে লড়াই করব। স্পম্টতই মনে হর, তিনি 
চান বর্তমান অবস্থাটাই যেন বজায় থাকে । সুতরাং তাঁকে সমর্থন করা কোন মতেই 
সম্ভব নয়। 

ভাগ্যের কথা এই যে পাঁথবাঁর পাঁরবর্তন হচ্ছে এবং নানা ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে 
আমাদের কঠিনতম সমস্যাগুলোও একরকম সমাধান হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতিব 
মধ্য দয়েই অবশ্য সমস্যার সমাধান করা উচিত এবং বাঞ্ছনশয়; কিন্তু তা সময় 
সাপেক্ষ। অথচ আজকাল এত সব ঘটনা হুড়হুড় করে ঘটছে যে তার ফলে বিরাট 
পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। শীঘ্রই এই সব পাঁরবর্তন আমাদের চোখে পারিস্ফুট হবে 
বলে আমি মনে করি। 

জিন্না এবং লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার কথা আপানি বলছেন; কিন্ত 
কংগ্রেস ওয়াং কাঁমাঁটর সদস্য হয়ে ওর্‌প প্রস্তাব করা আপনার পক্ষে কতটা 
সমীচীন হয়েছে, বুঝতে পারাঁছ না। এতে [নিশ্চয়ই একটা বিরোধ এবং গোলমালের 
সাঁন্ট হবে। মওলানা আজাদের সঙ্গে যদি পরামশ* করেন, ভাল হয় না কি? তান 
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কাল এখানে আসছেন, দিন তিনেক থাকবেন। বাঁদ আপত্তি না থাকে, আপনার 
টাইপ্‌জ্কাীপ্ট আম তাঁকে দিতে পাঁর। 
প্রীতিশশল 


| জওহরলাল 

৩৩৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখিত 

ওয়ার্ধা 
৪ই মার্চ, ১৯৪২ 
(মূল চাঠ হিন্দীতে লেখা) 
প্রয় জওরলাল, 

গতকাল তোমার চিঠি পেয়োছি। আশা করি, আমার এই চিঠি পড়তে তোমাকে 
বেগ পেতে হবে না। 

আমার দঢ় অভিমত এই যে, ইন্দুর বিয়েতে বাইরে থেকে কাকেও আমন্মণ করার 
দরকার নেই। এলাহাবাদে এখন যাঁরা রয়েছেন এমনই কয়েকজন বিবাহ সভায় 
উপস্থিত থাকলেই চলবে। অবশ্য বত জনকে খুশি তুমি নিমন্ত্রণ পন্র (লগ্ন পান্রিকা) 
পাঠাতে পার। প্রত্যেকের কাছেই আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাও; কন্তু স্পস্ট উল্লেখ 
থাকা দরকার যে, কষ্ট করে বিয়েতে কারো আসবার প্রয়োজন নেই। যাঁদ একজনকেও 
আসতে বলা হয় তবে সবাইকেই বলতে হবে। 

কস্তু জাঁকজমকহাীন সাদাসিধে ব্যাপারে ইন্দু রাজী আছেন কিনা, তাও বিবেচ্য । 
আর যাঁদ তুমি নিজেও এতটা পর্যস্ত পছন্দ না কর, তাহলে আমার প্রস্তাব বাতিল 
করে দিও। 

ইন্দুর সম্বন্ধে তোমার অভিমত আমি জেনৌছ; আমার ভালই লেগেছে । ওর 
[বিয়ের সম্পর্কে আমার কাছে রোজ চিঠিপত্র আসছে। তার মধ্যে কয়েকখানা 
সাংঘাতিক ধরণের। সেগুলো আম নম্ট করে ফেলেছি। এই সব চাঠর একটা 
জবাব আম 'হাঁরজন' পান্রকায় দিয়েছি; তার এক কাপ এই সঙ্গে তোমাকে পাঠালাম । 
সোমবার দিন ওটা লিখোছ; আর গতকাল থেকে মুসলমানদের কাছ থেকে বহু 
চাঠি আসতে শুরু করেছে। তারাও মারমুখো। কিস্তু সে তো পুরনো কথা। 
ও চলতেই থাকবে। 

ভারতীয় রাজ্যগুলোর জন্যে আম যতটা পাঁর করব। আ্থক সমস্যা সব- 
সময়েই থাকবে । যম্‌নালালজী জের ঘাড়ে সব দাঁয়ত্ব নিয়েছেন, দক করে পেরে 
উঠলেন তা বুঝতে পারছি না। কি করে টাকা যোগাড় করব, তাই ভাবনা । খবরের 
কাগজ সম্পর্কে পঠ্রীভর সঙ্গে পরামর্শ করছি। বলবন্ত রায় আসতে পারবে না; 
অবশ্য তাতে কিছু যাবে আসবে না। এখানেই কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। তুমি 
এখানে এলে সাক্ষাৎ মতে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। বোম্বাই-এর কাজটা শেষ 
করবার জন্যে মেনন আজ সেখানে যাচ্ছেন। 

চিয়াং কাই-সেকের বিবৃতি আম দেখোছ। ভালই লেগেছে । তোমার সম্মাতি 
পেয়েছি 'ঘটে, কিন্তু ভেবে দেখলাম, ওটা আর এখন জনসাধারণের কাছে প্রচার করবার 
প্রয়োজন নেই। বিষয়টা পুরোনো হয়ে গেছে। 

ভাগীরথী এসেছে। চন্দ্রীসংকে ঠোঁকয়ে রাখা দায়। বৃদ্ধিশুদ্ধ নাই বললেই 
হয়। সামান্য বাপার নিয়ে ঝগড়া করে। সে যাঁদ কাকেও মারধর করে তাতেও 
আশ্চর্য হব না। তবে দেখাঁছ ও খুব খাটতে পারে । তোমার চিন্তার কারণ নেই। 
আমার চিঠি পড়তে তোমার অসুবিধা হলে আরো স্পম্ট করে লিখতে চেষ্টা করব। 
তবে কি জানো, আমাদের দুজনেরই পরস্পরের কাছে জাতীয় ভাষায় চিঠিপন্ন লেখা 
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কর্তব্য। কিছ্ীদন বাদে কাজটা সহজ মনে হবে; আর এতে করে গরীবদের অনেক 
উপকার হবে। 
আশীবাদ জেনো । 
বাপ, 
৩৩৪ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক 'লাখত ৃ 
কলিকাতা 
৮ই মার্চ ১৯৪২ 
'প্রয় জওহরলাল, 
আপনার' চঠিখানার উত্তর দেবার পর আপনার "দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। ভেবে 
ছিলুম দুশীতন দিনে জন্য ওয়ার্ধা যাব, কিল্তু বাংলা দেশে যে দারুণ পারস্থিতির 
উত্তব হয়েছে তাতে যাওয়া হয়ে উঠল না। অসামারক আঁধবাসীদের নিরাপত্তার 
ব্যপারে কতগুলো জাটল সমস্যার সমাধান না করে যাওয়া সম্ভব নয়। এঁদকে ১৭ 
তাঁরখে কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর আধবেশন বসছে; ১১ ?কংবা ১২ তারিখে 
আমার ওয়ার্ধ রওনা হবার ইচ্ছা আছে। আপাঁনও যাঁদ আধবেশনের দশদন আগে 
ওয়ার্ধা পেছন, ভাল হয়। আম কবে যাচ্ছি টোলগ্রাম করে আপনাকে জানাব। 
ওয়ার্ধায় প্রদত্ত প্রাতশ্র্যাত অনুযায়শী একটা বিবাঁত প্রচারের জন্য তাঁগদ দিয়ে 
বাদসা খান আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখেছেন। সব দিক বিবেচনা করে দেখলম 
যে গর ইচ্ছানুষায়ী বিবৃতি দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাই খবরের কাগজে 
একটা বিবাত দিয়েছি, আপাঁন তা দেখে থাকবেন। জান না ইতোমধ্যে তুর সঙ্গে 
আপনার চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছে কিনা। 
চার পাঁচ দিন আগে বাঁরলন থেকে সুভাষবাবুর একটা িববত বেতারে প্রচার 
করা হয়োছল। পরাদন ঘোষণা করা হল এ বন্তুতাটা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে 
সৃভাষবাবূর নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। আম শুনেছি। সুভাষবাবুরই 
কণ্তস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড নয়, উাঁন নিজেই বলছিলেন। তবে 
টোকিও থেকে যে বেতার বন্তৃতা প্রচার করা হয়োছিল সেটা নিশ্চয় রেকড়'। সপম্ট 
বাঝা যাচ্ছিল, রেকর্ডখানা বিদ্যুতের সাহায্যে চালান হচ্ছে। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী সন্তোষ এবং ব্যানাজর্ঁ বড় মনঃকম্টে আছেন; তাঁরা 
বলছেন, ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাঁদের বন্দমান্র সম্পক নাই। 
আপনার একাস্ত 
এ. কে. আজাদ 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু - 
এলাহাবাদ 


৩৩৫ মাদাম চিয়্াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত 
জেনারোলাসমোর হেড্কোয়া্ার্স 
চুংকঙ, চীন 
১৩ই মার্চ ১৯৪২ 
[প্রয় মিঃ নেহরু, | 
ভারতবর্ষ থেকে কুংমিঙ হয়ে দেশে ফিরবার পর জেনারোলাঁসমো পার্টির হেড- 
কোয়ার্টার্সে একটা বন্তৃতা 'দয়োছেলেন। যতদুর মনে পড়ে, সঠিক তাঁরখটা ছিল 
৯ মার, এ সঙ্গে তার একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। বন্তৃতাঁট প্যান্তকাকারে ছাঁপয়ে 
প্রাদোশক গবর্ণমেন্ট দরকারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তাদের কাছে পাঠালো হবে, কিন্তু 
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সংবাদপন্নের মাধ্যমে প্রচার করা হবে না। বন্তৃতার ইংরোঁজ অনুবাদ টোলগ্রামে 
ওয়াঁশংটন এবং লণ্ডনে আমাদের দৃতাবাসে পাঠানো হচ্ছে; রাষ্ট্রদূত সেটা রূজভেল্ট 
এবং চার্চলের হাতে দেবেন। “ আপনাকে তারই এক কাঁপ পাঠাচ্ছি। বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট জোর গলায় বলছে ভারতের আঁধবাসীদের মধ্যে কোনো এক্য নেই, সৃতরাং 
তাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না। বৃটিশ গবর্ণমেস্টের আতাঁথর্‌পে 
ভারতে গিয়োছিল্ম বলে খোলাখীলভাবে এ কথাগুলোর প্রাতবাদ করতে আমাদের 
সৌজন্যে বাধছে। অথচ জেনারোলাঁসমো আর আম দুজনেই বুঝতে পারাছ, 
আমরা যা সত্য বলে মনে কাঁর. ভারতীয় বন্ধুদের কাছে তা খুলে বলা উঁচত। 
আজই খবরের কাগজে দেখলাম বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এ কথা সমর্থন করে 
লশ্ডনের 'ক্নিকল- পাত্রকা জোর ীলখেছে। আমার তো দস্ভুরমতো রাগ হচ্ছে। 
ক্ীপস কতকগুলো প্রস্তাব 'নয়ে ভারতে আসছেন, কাঞ্গজে দেখলাম । আরেো৷ 
দেখলাম, এ সম্পর্কে রয়টারের প্রশ্নের জবাবে আপান ভাল মন্দ স্প্ট কোনো মন্তব্য 
করেননি। বন্ধ7, কে বলে আপাঁন রাজনশীতক নন? 
কুংীমঙ পেপছুবার পরাদনই--২২ ফেব্রুয়ারী তাঁরখে, আম আপনাকে একট" 
চিঠি লিখোছলুম। তার কোনো উত্তর না পেয়ে আমি কলকাতায় আমাদের কনসাল 
জেনারেলকে তার করোছলাম, আপনাকে সেই চিঠিটা দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং 
[দিয়ে থাকলে কবে। এইমাত্র জানা গেল, এ চিঠিখানা & মার্চ তাঁর হাতে পেশছে 
এবং ৬ই মার্চ বিশেষ সংবাদবাহক মারফৎ সেটা আপনাকে পাঠানো হয়। হা ভগবান, 
পথে এত দোর হল* আমার ত কল্পনায় আসে না। জান না, এই চিঠি আপাঁন 
পাবেন কিনা এবং কবেই বা পাবেন। বৈমানিক কাঁমশনের জেনারেল মাও-এর 
মারফৎ এই চিঠি পাঠাচ্ছি; তাঁকে বলা হল, চিঠিখানা যেন 'তাঁন নিজে কন্‌সাল 
জেনারেলের হাতে দেন যাতে আবলম্বে আপনার নিকট পেপছয়। 'মানট কয়েক 
আগে মান্র জানলাম মাও কাল কলকাতা রওনা হচ্ছেন। 
হুয়াঙসানে যে বাঁড়টাতে আপাঁন আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সে বাঁড় 
থেকেই এই চিঠি 'লিখাছি। আপনার হয়ত মনে আছে বাঁড়টা চুধাকঙ থেকে যেতে 
নদীর দক্ষিণ পারে। কাল রাব্নে এখানে এসোছি; একটু নিজ্নে থাকতে চাই। দেশে 
ফেরার পর যেমন কাজের চাপ, তেমাঁন লোকজনের ভীঁড়। সহরে চারাদকেই, ঘবে 
বাইরে, রাস্তায় এমন কি নির্জন পাঠকক্ষেও, সর্বত্র লোকের ভীঁড়। আমাদের মনে 
যে অদৃশ্য িন্তাশ্রোত আনাগোনা করছে, ঢেউএর পরে ঢেউ তুলচে তা আমাদের মনেব 
ক্নপ্ধতাকে অশান্ত করে তোলে; নানা উৎপাত থেকে রেহাই নেই আমাদের । জনগণের 
উচ্ছ্বাস প্রকাশের একটা আধ্যাঁত্রক মানে আছে, মনে কাঁর। যাই হোক, লোকজনের 
ভীড়ে দম বন্ধ হবার উপক্ম হয়োছল; এই পাহাড়ে জায়গায় এসে সোয়াস্তি নিশ্বাস 
ফেলা গেল। ভারতবর্ষ দেশটা আমার ভাল লেগেছে; কিস্তু দিল্লীর সেই সাদা সাদা 
বাঁড়গুলোর জৌলুসে আমার চোখ ঝলসে গিয়োছিল। আর, এই চুংকঙ প্রায় সব 
সময়েই কুয়াশা আচ্ছন্ন । পাহাড়ের চাঁরাঁদকে 'দগস্ত অবাধ ছেয়ে আছে মনোরম 
"আবছা কুয়াশায়। উজ্জল সূর্ধালোকে যারা অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে পাহাডে 
অণ্চলের সবুজ গাছগাছড়ায় আচ্ছন্ন সমতল ভূমির আপনার মনে আছে কি?) 
দৃশ্য বড়ই রমনীয়। ভারতে ঘর থেকে বেরুলেই আমার মণ্থায় হিষম যন্দ্রণা হস্ত, 
বোধ করি আপনার মনে আছে। কিন্তু তা হোক, ও দেশটা দেখে আমি আনন্দই 
পেয়েছি; না দেখে কিছুতেই ছাড়তুম না। 
হম, জেনারেল ম"ও-এর সঙ্গে নানের জন্যে কিছ উপহার পাঠাব; কিন্তু 
তার একটা ব্যবস্থার জন্যে আমার সেক্রেটারিকে 'কছযতেই টোলিফোনে ধরতে পারাঁছ 
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না! যাঁদ শেষ পযন্ত পাঠাতে পার তো ভালই; আর নয়ত ওকে বলবেন যত শীঘ্র 
সম্ভব পরবর্তী লোক মারফৎ পাঠাব। মিস্‌ চাউ একটু আমোদ, আহন্লাদ করতে 
বৌরয়েছে অবশ্য চুংকঙের ধহংসাবশেষের মধ্যে ষ্টা সম্ভব)। 

এই সঙ্গে ক্লীপসের একখান চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। & মার্চ দেশে ফেরার 
পরেই আমার চিঠির বাস্কে এটা পেয়েছিলাম। এই চিঠি থেকে বুঝতে পারবেন 
আপাঁন যখন জেলে ছিলেন তখন আপনার জন্যে আমরা কিরকম উৎকশ্ঠিত 'ছিলাম। 
কস্তু এ ছাড়াও আপনার বোঝা উঁচত। 

ভারতের ব্যাপার 'নষে জেনারোলাঁসমো ক্রমাগত রূজভেল্টকে তার করছেন। 
রূজভেল্টের কাছ থেকে শেষে যে তার পাওয়া গেছে তাতে তান বলছেন ঃ শান্ত 
সম্মেলনে ভারতের প্রাতীনাধর্পে 'যাঁন যাবেন 'তাঁন কংগ্রেসের মনোনীত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়, এবং তাঁকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ভারতের প্রাতানাধত্ব করতে হবে। ২। 
ভারতবর্ষকে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করলে সমস্যা মিটতে পারে। 
জেনারেলাসমো আর আমি দুজনেই আমার ভাই টি, ভিকে টোল করে বলে 'দয়োছি 
যে, রুজভেল্টের দ্বিতীয় মতটা সম্পূর্ণ ভুল এবং 'নমেষের জনোও একথা মনে শান 
দেওয়া,উচিত নয়। চীনকে যেমন ভাগ করা যায় না, ভারতবর্ষের বেলাও তাই। 
আঁধবাসীদের মধ্যে ধম্য় মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাই বলে একথা বোঝায় না 
যে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ও উসকানো ছাড়া নিজেদের মতাঁববোধ মশমাংসা করার 
সুযোগ পেলে রাজনীতিতে তারা একমত হতে পারবে না। 

জেনারোলাসমো আমাকে ডেকে চিঠি লেখা এখন বন্ধ করতে বলছেন; রূজভেল্টের 
কাছ থেকে খবর নষে জেনারেল ম্যাগ্রডার এসেছেন। আপনার কাছে একখানা 
চিঠির মতো চিঠি লিখবার সমষ আর কিছুতেই যেন পাই না। বিরান্তকর সব 
কাজের ঝঞ্জাট লেগেই আছে; ফলে অর্থহীন ও অসংলগ্ন কতগুলো কথা লিখে 
যাই। যাহোক, আমার উপর 'বিবন্ত হবেন না। গুছয়ে চিন্তা করার মতো সময়ও যেন 
আমি পাই না। সেই ভাল; কারণ, গান্ধীজির মতো গভীর চিন্তার পর ষথোঁচিত কোনো 
কাজেব হদিস দেওয়া আমাব পক্ষে সুদূর পবাহত। 

আমার ভবঘবে বন্ধ;কে- সেলাম! বিদাষ, 

এম এস, সি 
৩৩৬ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লীপস কর্তৃক 'লাখত 
৩নং কুইন ভিক্টোরিয়া রোড 
নিউ 'দল্লশ 
এপ্রল, ১৯৪২ 


ব্যান্তগত ও গোপনীয 


প্রয় জওহরলাল, দিযে 
আপনার কাছে এই আমার শেষ আবেদন। স্থিব 'সদ্ধান্ত গ্রহণের দাঁয়দ্বটা 


রয়েছে আপনার উপর। আর এই পসদ্ধান্তের উপরেই 'ীনর্ভর করছে আমাদের দুই 
দেশের ভাবিষ্যং সম্পর্ক: সুতরাং এর প্রভাব হবে অপাঁরসীম এবং সুদূরপ্রসারী । 

আমরা এই দূই দেশের লোককে বন্ধত্ব ও সহযোগিতার পথে নিয়ে যেতে পারি 
ও নিশ্চয় গিয়ে যাব এবং সেটা আমাদের দুজনকে করতেই হচ্ঘ/-আমি আমার 
কার্ষক্ষেত্রে আপাঁন আপনার কারক্ষেত্রে। 

যে সযোগ এখন এসেছে তা আর আসবে না। এ সুযোগ না নলে হয়ত অন্য 
পন্থা অবলম্বন করা হবে; কিন্তু একুথা জানবেন, দ্‌ দেশের মধ্যে হদ্যতা বজায় 
রাখবার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সুঘোগ আর মিলবে না। 
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এবমান্ত আপনার নেতৃত্বই পারে এই কাজটি সম্পাদন করতে । অভীম্ট লক্ষ্য 
পেখছানোর জন্যে প্রকৃত নেতার পক্ষে সকল রকম ঝাঁক ও বাধাঁবঘেবর-এ&ঁ সব তো 
যেন আছেই--সম্মুখীন হবার এই তোঁ সময়। 
আপনার যোগ্যতা ও সামর্থ আমার জানা আছে। এই সময়ে তার সন্ধ্যবহার্‌ 
কবুন এই আমার একান্ত অনুরোধ । 
প্রীতিশীল 


স্ট্যাফোর্ড 
৩৩৭ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক ক্রাঙ্কলিন ডি, রঢজভেম্টকে লিখিত 
১২ এপ্রল, ১৯৪২ 
নিউ ?দল্লশ 

প্রয় মিঃ প্রোসডেন্ট, 

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনোৌতিক অবস্থা এবং যুদ্ধের উপর তার প্রাতক্রিয়া 
সম্পর্কে আপাঁন বিশেষ আগ্রহান্বিত জান বলেই ভরসা করে আম আপনাকে এই 
[চিঠি গলখাঁছ। শেষ পর্যন্ত বুটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং ভারতবাসীদের মধ্যে একট! 
মীমাংসার ব্যাপারে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লবপসের দৌত্য বফল হয়েছে। এতে আমাদের 
মতো আপাঁনও নিশ্চয় দুঃাঁখত হয়েছেন। আপাঁন ত জানেন, আমরা অনেক বছর 
ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে লডাই করে আসাছ। কস্তু আজ এই সঙ্কট- 
কালে আর সব িছু ছেড়ে দিয়ে আমবা কেবল চেয়োছিলুম আক্রমণকারীর 1বরদদ্ধে 
একটা প্রকৃত জাতীয় প্রাতরোধবাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ আমাদের দেওয়া হোক। 
আমাদের দ.ঢ বিশ্বাস, এর সঠিক পন্থা হল, আমাদের স্বাধীনতা দষে তা বক্ষার 
ভাব আমাদের হাতেই, দেওযা। তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণমন উৎসাহে উদ্দীপ্ত 
হয়ে উঠবে, যথাসমযে তা আবাব এমানি প্রাতিরোধেব প্রচণ্ড বাহন প্রজ্জীলত কববে 
যে, কোনো আব্লমণকারশই তার সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে না। 

আমরা যা কিছ দাবী করোছি এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যা আবশ্যক মনে কবোছ 
তা মেনে নেওয়া সন্তব হযাঁন বলে শেষ পর্যন্ত মান্র আমরা দাবী করোছিলাম যে 
ক্ষমতা এবং দাঁয়ত্ব দে আমাদের প্রকৃত জাতীষ গবর্ণমেন্ট গঠন করতে দেওয়া 
হোক; আমরাই জনসাধারণকে নিষে প্রাতরোধের ব্যবস্থা করি। দুঃখের বিষষ, 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তা-ও বিবেচনার যোগ্য.বা কাম্য মনে করেননি। আলোচনা 
আপাতত ফেসে  গিষেছে। সবিস্তারে আলাপ-আলোচনার সময় কি ঘটোছিল, তার বর্ণনা 
[দিয়ে আপনাকে বিরত করতে চাই না। আপনার প্রাতীনাঁধদের কাছ থেকেই 'নশ্চয 
সব খবব পেয়েছেন। আম শুধ্‌ এই কথাই বলতে চাই যে, আমাদের নিজ দেশ 
বক্ষার ব্যাপারে তো বটেই, তাছাড়া পৃঁথবীময় স্বাধীনতা ও গণতল্লের রক্ষাকল্পে 
সহযোগতা কবতে আমবা খুবই ব্যগ্র এবং উৎসূক ছিলাম, এখনও আছি। অথচ 
আমাদের পক্ষে 'নতাস্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশ রক্ষার ব্যাপারে যেভাবে 
কবতে চাই বা যে প্রণদলশ অবলম্বন করতে চাই, তা করতে পার না। আমাদের 
দেশ রক্ষার জন্যে আমরা সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত, যথাশীন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। 
আক্রমণকারাকে প্রাতরোধ করতে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কোনো ক্ষতি, 
কোনো ত্যাগই বড় বলে গণ্য করতুম না। 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এ যাবং যে নীতি অনুসরণ করে আসাঁছল তার ফলে আমাদের 
দেশে শিল্পোল্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; তাই আমাদের সম্বদ কম। আমরা নিরস্ত্র। 
কিন্তু য্দ্ধ করবার প্রচুর সন্তাব্য বস্তু আমাদের আছে। চখন দেশের মতো আমাদের 
জনসংখ্যা বিপুল, দেশ বিশাল-এ সমস্তই আমাদের সময়, প্রচেষ্টার সহায়ক হ'ত। 


৪২৩ 


মূলধন ও শ্রামকের সহায়তায় আমাদের উৎপাদন শান্ত খুধ বাঁড়য়ে দেওয়া যেতে 
পারতো। কিস্তু দেশের শাসন ক্ষমতা যাঁদ জনগণের হাতে থাকে তবেই এই 
সঙ্গাঁত কাজে লাগানো যেতে পারে। যে গব্মেন্ট জনগণ হতে একেবারে 'বাচ্ছন, 
তা সর্বসাধারণের সমর্থন পেতে পারে না; অথচ এঁ সমর্থনই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
বিদেশী গবর্ণমেন্টকে লোকে ভাল চক্ষে দেখে না, তার উপর আস্থা রাখে না, সমর্থন 
করাতো দূরের কথা৷ 

আমরা নানা িপদাশঙ্কার মধ্যে আছি; বিদেশশ আক্রমণের সম্ভাবনা আছে এবং 
তার দরুণ 'বভীষকার সৃষ্ট হতে পারে, যেমন জাপানী আক্রমণের ফলে চীনে 
হয়েছে; সৃতরাং আমাদের অদূর ভাবষ্যং অন্ধকার। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লীপসের 
দৌত্য বিফল হওয়াতে অবস্থাটা আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়য়েছে; জনসাধারণের উপরেও 
তার প্রাতিক্রিয়া ভাল হয়নি । যা হোক, ঘত দ্যার্বপাকই আসক না কেন, আমরা সাহসের 
সঙ্গে তার সম্মৃখীন হব এবং বাধা দেব। অবশ্য আমাদের ইচ্ছামতো চলবার যো 
নেই, ভারতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপও আমরা সমর্থন করতে পাঁর না; তব 
জাপানীদের কিংবা আর কারো আকুমণের কাছেই আমরা আমরা নাতি স্বীকার করব 
না। এতকাল ধরে আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে আসাছ, লড়াই করাছ 
পুরনো আরুমণকারীর বিরুদ্ধে; সুতরাং আজ কোনো নতুন আক্রমণকারীর কাছে 
আত্মসমপণ করার চেয়ে বরং ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করব। 

যে সকল দেশ ফ্যাঁসবাদেব বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রিক্ষাকল্পে 
লড়াই করছে তাদের প্রাতই আদ্াদের সহানূভূঁতি, একথা অনেকবার বলোছ। 
আমাদের দেশ যাঁদ স্বাধীন হ'ত তাহলে এ সহানুভূতি ও সমর্থন অনেক বোঁশ 
জোরালো হ'ত এবং কার তঃ প্রকাশ পেত। 

অপনার বিরাট দেশকে, যে দেশের আপানি সম্মানিত নেতা সফলতার জন্য 
শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি। স্বাধীনতাকামী পণথবীর বহু দেশ ও জাতি আপনার 
দিকে নেতৃত্বের জন্য তাঁকষে আছে। আপাঁন আশাদের গভ৭র শ্রদ্ধা ও এঁকাস্তক 
শুভেচ্ছা হণ করুন। 


আপনার একান্ত 
জওহরলাল নেহর, 
প্রোসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট 
ওয়াশংটন 
ইউ, এস, এ 
৩৩৮ মহাত্া গান্ধী কর্তৃক 'লাখত 
ওয়ার্ধা 


১৫ই এীপ্রল, ১৯৪২ 

(মূল চিঠি হিন্দীতে লেখা) 
প্রয় জওহরলাল, 

প্রফেসর এখানে আছেন; তান আমাকে সব কথাই খুলে বলেছেন। সাংবাঁদক 
বৈঠকে তুমি যা বলেছ তাও আম শুনোৌছ। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দুজনের 
মতের যে আমল ছিল তা এখন ক্রমশ কাজেও প্রকাশ পাচ্ছে। এই অবস্থায় বল্লভভাই 
ও অন্যান্যরা ক করতে পারেন? বাদ তোমার নখীতিই গ্রহণ করা হয়, তবে 
বর্তমানে যে কাঁমাটি আছে তা বহাল থাকা ঠিক হবে না। 

এই বিষয়ে যতই ভাবাছ আমার কেবলি মনে হচ্ছে, তুমি দকছ7 একটা ভূল করছ। 


৪২৪ 


আমেরিকান ও চশনা সৈন্য ভারতে প্রবেশ করলে তাদের সঙ্গে গোরলা যুদ্ধ করে 
তেমন কিছু সুবিধা হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। 

তোমাকে সতর্ক কবা আমার*কর্তব্য। 

আশা করি, ইন্দু ও ফিরোজ ভাল আছে। 

আশীর্বাদক 
বাপ 

গতকাল খবর পেলাম উৎকলের ফবোষার্ড ব্রকেব সমর্থকরা নাক অস্ত্র হাতে 
নিষেছে, আর কম্যানিম্টবাও গোরলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। জান না এ খবর কতটা 
সত্য। 


৩৩৯ ভুয়ান-শেঙ চেন লাখত 

৫ ৪ পাঁকঙও ইউীনভার্সাট 

কুংমঙ, চীন 
১৮ই এপ্রল, ১৯৪২ 

[প্র পাডত, 

আপনাকে এই চিঠি িখবার ধন্টতা মাফ কববেন। ১৯৪৯ সনের আগম্ট মাসে 
আপাঁন কুংমঙেব বিশ্রী হোটেল-দু-লাক্‌-এ এক রাত্রি কাঁটযোছিলেন। সে সমযে 
আলোচনা প্রসঙ্গে যে লোকটি এক তবফা কথা বলে গিয়োছিল,-অবশ্য আলোচনার 
ফলে সেই বোঁশ লাভবানও হযোছিল - আশা কার, সেই লোকাঁটকে আপনাব মনে 
আছে। সেই ব্যান্তই আজ এই চিঠি লিখছে। বাস্তাবক যাঁদ জানতুম যুদ্ধের কারণে 
আপনাকে তাড়াতাড় এই দেশ ভ্রমণ শেষ কবতে হবে এবং চুধকঙে আর আপনার 
সঙ্গে দেখা হবে না, তবে সে বান্ধে আমি আপনাকে আরো অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস 
করতুম। গপপলস্‌ পাঁলাটক্যাল কাউীন্সলেব আঁধবেশনে যোগ দিবার জন্যে আমিও 
এ সমষে চুধীকঙে যাঁচ্ছলাম। কন্তু সেখানে পেশছে জানলুম আপাঁন ভাবত 
অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। 

সেই শবংকাল থেকে ভাবাছ আপনাকে চিঠি 'লখব। কিন্তু প্রধানত সেন্সরের 
ভষে আব লেখা হযে ওঠোঁনি। এখন অবস্থার ছু পাঁববর্তন হযেছে এবং আশা কাঁর 
আমাদেব কন্সাল জেনেবাল 'নার্ঘে? এই চিঠি আপনাব হাতে পেশছে দিতে 
পারবেন। 

বর্তমান আলোচনা ফেসে গেল, সেজন্যে আতশষ দ:ঃঁখত হযোছি। শেষ খবর 
পাবাব আগেই আম প্রফেসর ল্যাস্ককে এক চিঠিতে িখোঁছ ৪ 

স্যাব স্ট্যাফোর্ড ক্লাঁপসের কর্মক্ষেত্র এবং ভারতের রাজনোতিক অবস্থার 
ক্রমপারণাঁত আম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসাছ। বলতে গেলে ও দুটো 
পরস্পর সধাশ্ন্ট। ভারতের সমস্যার একটা সূম্ঠু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এই 
কাজে স্যাব স্ট্যাফোর্ডেব সমকক্ষ আর কেউ নাই। বৃটেন যাঁদ ভাল ভাবে যৃদ্ধ চাঁলয়ে 
যেতে চায় তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত হবে স্যাব স্ট্যাফোর্ডের হাতে বিশেষ 
ক্ষমতা দেওয়া। বৃটেনের শাসকগোম্ঠী ওর প্রাতি একটু বিরূপ; কিন্তু তান যাঁদ 
ডারহামের ন্যাফ ভাল কাজ দেখাতে পারেন তবে সে ভাব দূর হতে পারে। কংগ্রেসের 
দাবী হল পূর্ণ স্বাধীনতা । এ অবস্থায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ধূটিশ গবণমেন্টের পক্ষ 
থেকে প্রথমেই যে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন তাতে আম ভীত হয়ে পড়োছিলাম। মনে হাল, 
কংগ্রেস এবং স্ট্যাফোর্ড দুজনের প্রীতিই আবচার করা হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে, 
এই প্রস্তাব অখন্ড স্বাধীন ভারত গঠনের অন্তরায় হবে; আর স্ট্যাফোর্ডের পক্ষে, 
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তাঁর ভবিষাং একেবারে নস্ট না হলেও উন্নাত ব্যাহত হবে। অথচ ক্রীপসের সাফল্যের 
উপরে বৃটেনের ভাঁবষ্যং নিভ'র করছে। পরবতী সংবাদে অবশ্য কিছুটা আশান্বিত 
হয়েছি, কল্তু আশওকা দূর হয়নি। রয়টারের *স্তব্য বিশ্লেষণ করলেই বৃটিশ 
গবর্ণমেস্টের সরকারী মনোভাবটা স্পন্ট হয়ে ওঠে; আঁম তাতে সায় দিতে পার 
না। আমোঁরকান সংবাদপন্লের মন্তব্যও আমি সমর্থন কার না, কেননা তাতে 
বাঁটশের প্ররোটনা আছে। আমার ত সন্দেহ হচ্ছে, একযোগে প্রাতিরোধ ব্যবস্থা 
করার আগ্রহে আমার দেশের গবর্ণমেন্টও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের হাতের ক্লীড়নক হয়ে 
দাঁড়য়েছে। যাঁদ তাই হয়, তাতেও আমার সমর্থন নাই। আম শুধু চাই, স্যার 
স্ট্যাফোর্ড যেন মনে-প্রাণে কংগ্রেসের দাবীর প্রাত পুরোপুরি সহানূভাীতিশশল হন। 
বৃটিশ কোবিনেটের প্রস্তাব তান সমর্থন করেছেন বটে; কস্তু তা হয়ত করেছেন এই 
দড় ধারণার বশবতর হযে যে, কংগ্রেস আরো বোঁশ দাবী করবে এবং তখন তিনিই 
উদ্যোগী হয়ে সম্পূর্ণ দাবী পূরণের ব্যবস্থা করবেন। 

আলোচনা পন্ড হবার পরে আপাঁন ও স্যার স্ট্যাফোর্ড যে সকল শাববাত 
গদয়েছেন তা আঁম পড়োছি। স্যর স্ট্যাফোডের াবতকেরি পেছনে এমন কয়েকাঁট 
য্স্ত আছে বাতে আমার অবাক লেগেছে। প্রথমত, ভারতের বিপুল সংখ্যক 
আঁধবাসীর ইচ্ছা পূরণের চেয়ে সংখ্যালঘুদের (মাইনরাটির) ইচ্ছা পূরণেই বাঁটশরা 
আঁধকতর আগ্রহশশল; ওটা নাক তাদের নৈতিক দাষত্ব। দ্বিতীয়ত, ওরা ধরে 
নিয়েছে, মাইনারাটর ভালমন্দের ব্যাপারে নাঁখল ভারত কংগ্রেসের চেয়ে তারাই বোঁশ 
উাদ্দগ্ন। আর তৃতীয়ত, বাঁশের ধারণা ভারতীষ প্রাতিরক্ষা সাঁচব যৃদ্ধ পাঁরচালনার 
ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করবেন এবং তার দরুণ আসল কাজে বিঘন হবে। এইটেই 
সম্ভবত আলোচনা ফেসে যাবার সাক্ষাৎ কারণ। স্যার স্ট্যাফোর্ডকে আম আত 
সজ্জন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে আগ্রহশীল বলে জান এই জন্যেই 
আমার আরও অবাক লাগছে। তবে কি এখনও বৃটিশ গভর্নমেন্ট নূতন দাম্টভাঙ্গ 
থেকে অনেক দুরে আছে? এই নৃতন দৃন্টিভা্গ না থাকলে ত বৃটেন কিছুতেই 
যুদ্ধে জিততে পারবে না. শান্তও লাভ করবে না। আর, স্যার স্ট্যাফোর্ডও কি 
গবর্ণমেন্টকে না 'ডাঙয়ে রয়ে সয়ে এগ্‌তে চান, যাতে ১৯৩৯ সনের জানয়ার- 
ফেব্রুয়াবী মাসের আভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর 
আম খটজে পাচ্ছ না। তবে আশা কার এত সব ব্যাপার সত্তেও কংগ্রেসের আঁভমত 
তিনি মেনে নেবেন এবং তাঁর সহকমাদেরও এই মতে রাজ করাবেন। 

এই সমস্যার ব্যাপাবে আমাদের গবর্ণমেন্টের মনোভাব কি, আমার জানা নেই। 
তবে সগ্তবত সমস্বার্থের ভিত্ততে একযোগে রক্ষা ব্যবস্থার উপরেই তাঁরা জোর 
দেবেন। কংগ্রেসের নেতাদের মর্যাদা বুঝবার মতো যোগ্যতা সাধারণ চনাদের নাই। 
তারা কেবল জানে গান্ধীজী একজন ধাষতুল্য ব্যাস্ত আর আপাঁন নিখত দেশপ্রোমক। 
কিস্তু আপনারা যে তারও চাইতে অনেক বড়, এব্রাহাম ছিংকলন যে দরের রাজনশীতাবিদ 
আপনারা যে সেই দলের এবং তাঁরই সমগোত্রীয়, আপনারা যে জনগণের, নেতা, 
চীনারা তা সম্যক ধারণা করতে পারে না; কারণ, তাদের রাজনোতিক চেতনা 
ভারতীয়দের চেয়ে কম। 

আমাদের দেশের বর্তমান রাজনোতক ও অর্থনৌতিক অবস্থাটা আমার কাছে 
ভাল ঠেকছে না। যা হোক, যখন বুঝব চিঠিপন্র আপনার হাতে ঠিক গিয়ে পেশছবে, 
তখন এ সব বিষয়ে আপনাকে লিখব, এখন নয়। সূতরাং উপদেশ বা পরামশ মত 
শোনায় এমন কিছ, লেখা আমার পক্ষে 'নেহাৎ অসঙ্গত হবে। তব এটুকু বোধ হয় 
আশা করতে পার যে. নিজেদের হাতেই শাসন ক্ষমতা আছে মনে করে ভারতীয়রা 
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অসামদরক প্রতিরোধের ষথোচিত ব্যবস্থা করবে। এতে করে তারা যে কেবল দুর্দান্ত 


এক শন্রুকে পরাভূত করতে সাহায্য করবে তা নয়, অদূর ভাঁবষ্যতে প্রদেশে এবং 
কেন্দ্রে সন্তাব্য শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যেও নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবে । 
গভীর শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার একান্ত 
তুয়ান-শেঙ চেন 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়া 
৩৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ২৪শে এপ্রল, ১৯৪২ 


ওযার্ধা 

(মুল চিঠি [হন্দীতে লেখা) 
প্রয় জওহরলাল, 

আমার যে একটা কিছু করা [নতান্ত দরকার তা মীরা বেনও বুঝতে পেরেছেন 
এবং এজন্যে তাঁন ত্যাগ স্বীকারেও রাজী । আম না গেলেও তান এলাহাবাদে 
যেতে প্রস্তুত হয়েছেন; তাই তাকে এখানে ডেকে এনোছ। আমার অভিমত একাঁট 
প্রস্তাবাকারে তাঁর মারফত পাঠাচ্ছ। মওপানা সাহেবের খুব ইচ্ছা ?ছিল আম 
এলাহাবাদে যাই। কিন্তু আমার অক্ষমতা আমি তাঁকে জানয়ে দয়োছ। আজকাল 
ঘাতায়াত আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়য়েছে। তা ছাড়া এ সময়েই আম িনাট 
সভা আহ্বান করোছ। মণ্ডলানাকে িখোঁছ, তান যেন আমাকে মাফ করেন। 
তাঁকে জানিয়োছ যে আমার আভমত আম একটি প্রস্তাবাকারে পাণ্তাব। আমার 
প্রস্তাবের সমর্থনে কোনো য্যান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে বলে মনে কার না। আমার 
প্রস্তাব যাঁদ তোমাদের মনোমত না হয় আম তা নিয়ে তোমাদের উপর জোর করতে 
পাঁর না। এখন আমাদেব প্রত্যেকেরই বনজ নিজ কর্মপল্থা বেছে নেবার সময 
এসেছে। 

ফেনী এবং অন্যান্য স্থানে গবর্ণমেন্টের আচরণ অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই 
গবর্ণমেন্ট যাঁদ কোন রকমে টিকেও থাকে তা বলেই বা কী করতে পারবে? আব 
এখন তো কেবল টিকে থাকবার জন্যেই প্রাণপণ চেস্টা করছে! আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস, 
এই গবর্ণমেন্ট চলে গেলে আমরা নিজেরাই জাপানীদের সঙ্গে সাধ্যমত বোঝাপড়া 
করতে পারব। এই গবর্ণমেণ্ট অপসারত হবার পরে আমরা ?নজেদের মধ্যে হয়তো 
মারামার কাটাকাঁটিও করতে পারি, কিন্তু সেটা আলাদা কথা । সে বাই হোক, আভ্যন্তাবন 
1বরোধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই গবর্ণমেন্টের সাহাম্য কি আমাদের 
লা হলেই নয়? 

আচার্য নবেন্দ্র দেব আমার প্রস্তাব দেখেছেন; তাঁর পছন্দ হয়েছে। 

আশনরবাদক 
পু বাপু 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসডেন্টের 
ব্যান্তগত প্রাতানাধর অফিস. 
শনউ 'দল্লণী, 
১২ই মে, ১১৪২ 


৩৪১ লুই জনসন কর্তৃক লাখিত 


প্রয় জওহরলাল, 
আঁম খুব আগ্রহের সঙ্গে 'ব্যাক্‌ গ্রাউণ্ড' নামক বইখানা পড়াছ। গত সপ্তাহ- 
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খানেকের মধ্যে এই আমার প্রথম বই নিয়ে বসা। কালই মান্র হাসপাতদ্ল থেকে 
বৌরয়ৌছ। আগামী শুক্র শানবার নাগাদ স্প্রাটোলাইনারে রওনা দেবার ইচ্ছা আছে, 
1কংবা, যেটা আগে আসবে সেটাতেই। 

আপান 'বিশ্রামার্থে ছাঁটিতে যাবার আগে সময় কবে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, 
এতে আম খুশি হয়োছি। আপনার ছুটি শাস্তপূণ ও আনন্দময় হোক, আপনার 
স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হোক, এই প্রার্থনা । ছুটি থেকে ফিরে দিন কয়েকের মধোই 
কোচন হাউসের মারফতে আপাঁন আমাব চিঠি পাবেন আশা কাঁর। 

আপনার সঙ্গে সংযোগ আমার ভারতযান্রাকে সার্থক করেছে। আমার দক 
থেকে বলতে পার, আমরা একেবারে শানশীথ রাত্রের অর্ণবপোতের ন্যায়" পাশ 
কাটিয়ে বাব না। ভাপনার সঙ্গে আমার বক্কুঙ্গ বহ্কাল স্থায়ী হবে, এই আশাই 
আম করব। 

আন্তারক শুভেচ্ছা দানবেন। 

আপনার একাশ্র 
লুই জে 

পাঁণ্ডত জহরলাল নেহর; 
শাগার (কুল) 
পুনশ্চ প্লেনে করে দেশে যাবার পথে আম শরভাব অব কউস.' বইখান পড়ব। 

বইখানার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানা'চ্ছ। 

জার্মানদের আক্রমণ আজ শব; হা। যুদ্ধটা এবার একটা চূড়াস্ত অবস্থায়, 
এসে যাচ্ছে, এবারে বোঝা যাবে যদ দাঁধস্থায়ী হবে,ক অংপাদনেই ছকে যাকে। 

আপনার সুহৃদ 
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৩৪২ 1জ. আঁধকারী করৃকি লিখিত 


[প্রয় পাণ্ডতজ৭, 

এ. আই. ?স. সির আধবেশনে যে সব প্রস্তাব গৃহাত হল সে সম্পর্কে আমার 
[িছু বন্তব্য আছে, তাই আপনাকে এই চিদ্জি লিখাঁছ। আপনার সঙ্গে আমার ঘানত্ত 
পরিচয় নেই; বন্ং দল্পগতে ক্লীপসের সঙ্গে আলাপ-আদণেচনা কালে আমার খে এন্ধৎ 
এবং সহকমরঁ আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাকেই আপান বোঁশ চেনেন। অবশ্য 
তাতে কিছ যায় আসে না। 

এ. আই, সি স আঁধবেশনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে আমরা বড় 
[বচাঁলত হরোছি। আমাদের মনে হয় আপনাদের এই সব সিদ্ধান্তের দরুণ দেশ এবং 
জনসাধারণ আগের চেয়ে আজ আরও খারাপ অবস্থায় এসে পেশচেছে। আমি মনে 
কার, এই সব সিদ্ধান্ত আপনার-ও মনোমত হয়নি। আমার ভুল হতে পারে: তবে 
মূল সরকারণ প্রস্তাবের উপর আপনি শেষ বন্তৃতা যে সূরে করেছেন তাই থেকে 
আমার এই ধারণাই হয়েছে। বলতে গেলে, আপনার বন্কুতায় ব্যান্তুগত এবং আত্ম- 
বিশ্লেষণনূলক সুদী ভীমকা থেকেই আমার মনে এই ধারণা জল্মেছে। দেখা 
যাচ্ছে মূল প্রস্তাবাটর উপর আপাঁন করেকটি সংশোধন প্রস্তাবও এনোছলেন: তার 
কয়েকাঁট গৃহনত হয়েছে, কয়েকাঁট হয়নি। যারা এই যুদ্ধে দু পক্ষকে একই শ্রেণীর 
বলে মনে করেন তাদের প্রতি আপাঁনি ঘষে কড়া কথা বলেছেন, তা বেশ সমচন 
হয়োছল। 

ওটাই আসল কথা। প্রস্তাবে দু পক্ষকেই অবশ্য সম্পূর্ণ নরপেক্ষভাবে বিচার 
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করা হয়েছে, দু শনুপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখোন। সংশোধনট প্রস্তাবের ফলে 
মূল প্রস্তাবের কোনই রকমফের হয়ান। কিন্তু ক্লীপৃস দৌত্য ফে“সে যাবার পরেই 
সাংবাদক বৈঠকে আপাঁন যে চষৎকার বিবৃতি 1দয়েছিলেন তার সঙ্গে এই প্রস্তাবাঁটর 
মূল বক্তব্যের অনেক প্রভেদ। এটাই আমাদের ক্ষোভের কারণ; আর, এই সঙ্কটকালে 
প্রত্যেক দেশপ্রোমকই এর জন্যে দারুণ উদ্বেগ বোধ করবে। 

[জিনিসটা সম্ভবত আপনার নিজেররও মনঃপুত হয়নি। ক্তু তবু উল্টে হয়তো 
আমাদের বলবেন, আচ্ছা, এছাড়া আর 'কিই বা করা যেতঃ আপনারা জনসাধারণের 
ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ধরণা করতে পারছেন না। তা নয়, কমরেড, আমরাও 
বুঝতে পারাছ। এই প্রস্তাব এবং এ. আই. সি. ?সর কার্যাবলীর দরুণ 'ব্রীটিশ- 
বিরোধী মনোভাব অনেক বেড়ে শিয়েছে। পাঁরণামটা ?ক দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছেন ? 
আপাঁন ?ি মনে করেন এর ফলে সাগ্রাজ্যবাদ-বরোধীর সংখ্যা বাড়বে, কিম্বা লোকের 
মনে স্বাধীনতা স্পৃহা অথবা আত্মপ্রত্যয় বাড়বে? আমার তো তা মনে হয় না। 
বরং শন্তরু যখন আমাদের গ্রামাণ্চলে ঢুকে পড়বে তখন একদিকে আমাদের নিরপেক্ষতা 
অপরদিকে অতাঁতের আহংস অসহযোগ আন্দোলন-পুস্ট আমাদের ব্রাটশ-বিরোধী 
মনোভাব জাপানীদের অনুকূলে যাবে, এবং দেশবাসীর মনে পরাজতের মনোবাত্ত 
জাগিয়ে তুলবে। 

এই সঞঙ্কটকালে এ. আই. সস. সস. জনসাধারণের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেনি; 
তাদের না শুনিয়েছে কোন আশা ভরসার কথা, না পেরেছে কোন পথ বাংলে দিতে । 
আপাতত কেবল 'ব্রাটশ্-াবরোধা মনোভাবের মান্রাটা চাঁড়য়ে দিয়েছে। এই মান্রাটা 
একটু থাতিয়ে গেলে দেখা যাবে পরাক্তিত মনোবাত্ত ও জাপানী-প্রীতি আরো বেড়ে 
গেছে। অনেকে গোপনে জাপানীদের সাদর আহ্বান জানাতেও প্রস্তুত; মওলানা 
তাদের কথা বলেছেন। কংগ্রেসের অনুগামী মধ্যাবস্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই 
ভাবটা খুব ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে কংগ্রেসের যেরূপ পাঁরাস্থিতি তাতে এই 
মনোভাব ক্রমশ আরো ছাঁড়য়ে পড়বে; ফলে আর ছু না হোক, জনসাধারণের মনের 
অবক্ষয় হবে এবং কোমলভাবে বলতে গেলে, শত্রুকে বাধাদানের ক্ষমতা তারা হারাবে । 

আমরা এখনও জাতীয় সরকার গঠন করতে পাঁরনি। প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থাটা 
ভদ্রোচিত এবং কার্যকরী করবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের নেই। * এটা ঠিক। 
'ব্রাটশরাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু তাই বলে জনসাধারণকে ষাঁদ বলা হয় ষে আর 
ছু করার নেই, আমরা আর জাতীয় সরকার গঠন করতে পারব না, আমরা অস্ত্রশস্ত্র 
যোগাড় করতে পারব না, সময়ও আর নেই, আঁহংস জহর ব্রত পালন করা ছাড়া 
আমাদের আর গত্যন্তর নেই-তবে তো সেই দারুণ পরাঁজত মনোবৃত্তিই প্রকাশ 
পেল! ইংরেজরা আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে দেয়ান, অস্ত্রশস্ত দেয়নি, 
সুতরাং আমরা জনসাধারণকে তাদের একমান্র হাতিয়ারও রেখে দিতে বলছি। যেহেতু 
ইংরেজরা আমাদের দেশ আমাদের রক্ষা করতে দেবে না, সূতরাং তাদের উপর আর 
জোর জবরদাস্ত করে দরকার নেই, 'নাক্ক্ুয় ভাবেই আমরা নিজেদের রক্ষা" করব-_এই 
হল আমাদের নিরপেক্ষতা, এই হল আক্রমণকারীর সঙ্গে আমাদের আঁহংস অসহযোগ ! 
আবার, দেশ আক্রান্ত হলে ব্রাটশের সঙ্গে একযোগে শন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেও 
আমরা রাজী হব না! মনে হয়, এ যেন নিজের নাক কেটে নিজেরই যাত্রাভঙ্গ করা। 

জান না আমার বন্তব্য পারজ্কার করে বলতে পেরেছি কিনা। আম বলতে চাই, 
সংবাদপন্নে আপনার বিবাঁতি আর এ. আই. সস. সির প্রস্তাব এই দুয়ের মধ্যে দৃস্তর 
ব্যবধান। কংগ্রেসের মাঝাঁর প্রোদোশক) নেতারা জনসাধারণের কাছে এই প্রস্তাবাটর 
শক ব্যাখ্যা করবেন, আঁধবেশনের 'বাভন্ন বন্তৃতা থেকেই তার পূর্বাভাষ পাওয়া 
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গিয়েছে। একজন বন্তা তো বলেছেনই জাপান 'ব্রাটশ সরকারের শত্রু (যেন আমাদের 
নয়!)। আমি ভত হচ্ছি, এটা কেবলমান্র ব্যান্তীবশেষের বেফাঁস মন্তব্য নয়। এ 
হচ্ছে নিরপেক্ষতার উৎকট প্রকাশ। অনেক 'কংগ্রেসেবী প্রস্তাবাটির এই ব্যাখ্যাই 
করেছেন। এরাই দি লোকের মনে সাহস আনবে, দেহে শান্ত জোগাবে ১ না, বরং 
পরাজতের মনোভাবই এনে দেবে। শত্রুকে আন্তারক ভাবে ঘণা করতে পারলে 
তবেই তার বিরুদ্ধে সাঁত্যকারের লড়াই চলতে পারে। দুদন আগে মে 'দবস 
উপলক্ষে স্ট্যালিন তাঁর দেশবাসীকে এ কথাটাই বলেছেন। 

স্টটলিনের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের ভালই হবে, বিশেষ করে 
এই সত ।॥ বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো শত্রুর বিরুদ্ধে 
দেশের সর্বত্র জোর প্রচারকার্য চালানো । জাপানীদের বিরুদ্ধে, নাৎসীদের ববরুদ্ধে, 
লোকের মনে ঘণার সণ্ণার করতে হবে, বলতে হবে আমাদের দেশের ওপর ওদের লোভ 
আছে, ওরা আমাদের পদানত করে রাখতে চায়। আপাঁন হয়তো প্রশ্ন করবেন, এতে ক 
লাভ হবে? আমি বলব, এর ফলে লোকের মনে জাতী"য় প্রাতরক্ষার ইচ্ছা জাগবে। 
সঙ্গে সঙ্গে প. ভি. বি. এবং অন্যান্য কর্মসংস্থাগাল একটা 'নার্র্ট লক্ষ্যে পারচালত 
হবে। পি. ভি. বিতে যোগ দেবার জন্য ষ্বদেশানরাগশ সমর্থ লোকদের আহবান 
করা হচ্ছে। অসামারক প্রাতিরোধকল্পে অথবা গবপদকালনন ব্যবস্থার জন্য খপ 1ভ. 
(বকে সুগঠিত এবং সংবদ্ধ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে জাপান বিরোধী মনোভাব 
জাগাতে হবে; ওদের বোঝাতে হবে যুদ্ধ যাদ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে অর্থাৎ 
আমাদের দেশ যাঁদ আক্রান্ত হয় তাহলে আমাদের দি বিপদ হবে; ঠিকমত বোঝাতে 
পারলে এরাই পরে প্রাতিরোধ বাহন কিম্বা গোবলা বাহিনীতে পাঁরণত হবে। 
আমাদের দূঢ় বিশ্বাস ইংরেজরা না দিলেও লোকের হাতে অস্বরশস্ত এসে যাবে। 
আসল কা হলো, লোকের মনে দৃঢ়ভাবে জাপান াবরোধন মনোভাব গড়ে তোলা-- 
ঠিক যেমন ১৯৩৭ সালের আগে চীনের আঁধবাসীরা করেছিল। নিরপেক্ষতার কথা 
বলে ওদের মন 'বাঁষয়ে দেবেন না; ওতে পরাজত মনোভাব জাগয়ে তোলে। 
আমাদের দলের যুবকেরা পি. 1. বিতৈ আছে: কিস্তু দেখতে পাচ্ছ যেহেতু তারা 
জাপান বরোধা আন্দোলন করছে, এই যুদ্ধকে বলছে জনয্‌দ্ধ, আমাদের দেশের 
দবাধীনতা যুদ্ধ, তাই তাদের ওখান থেকে তাঁড়য়ে দেবার চে্টা হচ্ছে। এ আই, 
(স. সি. প্রস্তাবে সেটা আরো ভোর ধরবে। 

এই আঁধবেশনে আরো যেসব রাজনোতিক প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে আম ইচ্ছে 
করেই সে সম্পর্কে কিছু বাঁলান। প্রস্তাবটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা হয়েছে 
সেটাই আপনার নজরে আনা আমার একমান্র উদ্দেশ্য। কেননা, আম মনে কাঁর কথাটা! 
আপনার মনে লাগতে পারে, এবং বাতে প্রস্তাবের সম্ভাব্য খারাপ পাঁরণামটা এড়ানো 
ধায় সেজন্যে আপাঁন হয়ত বা মতের আদান প্রদানে রাজন হতে পারেন। তাছাড়া 
আমরা জানতে চাই যে সকল কংগ্রেস সদস্য দেশের ভালর জন্যে জাপান-বিরোধণ 
প্রচারকার্ধ চালাবে, অথবা সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা জনগণকে বঝয়ে বলবে কংগ্রেস থেকে 
তাদের তাঁড়য়ে দেওয়া হবে কিনা । কিছ: কমণ--কিষাণ এবং ছাত্র নিরপেক্ষতার 
বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্ধ চালাবে, পরাজিত মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়বে। বস্তু যে 
সকল কংগ্রেসী ওদের সঙ্গে যোগ দেবে তাদের কি তাঁড়য়ে দেওয়া হবে? এসব 
প্রশনই আমার মনে জাগছে। সৃতরাং উৎকট রকম নিরপেক্ষ মনোভাবের দিক থেকে 
যাতে এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করা না হয় সৌঁদকে দম্ট দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জন- 
সাধারণকে যারা মনের দিক থেকে য.দ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছে, আক্রমণ- 
কারাঁকে প্রাতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে লৌক সংগ্রহ করছে, এই প্রস্তাব তাদের কাজে 
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যেন বাধা না জল্মায়। 

মতাঁবরোধ যতই থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে আমাদের মতৈক্য থাকা দরকার । 
সেটা হচ্ছে, লোকের মনে জাপম-বিরোধী এবং ষে কোন প্রকারে জাতীয় মনোভাব 
জাগয়ে তোলা। দেশের জনসাধারণ হাতের কাছে যে অস্ত্র পাবে তআ দিয়েই 
আক্রমণকারীকে বাধা দেবে এবং গ্রাতিরোধকারাীঁ বিভিন্ন দল 'ব্রাটশ সৈন্যের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করবে। এইরূপ ভাবে যদি কাজ চলে সে তো কয়েকটা 
জায়গায় মাত্র হবে, এবং গুঁটিকতক দলই তা করবে। তা হলেও এ গ্াটকতক 
লোকের সম্মানজনক মৃত্যুবরণই আমাদের এতকালের নিরস্ত অবস্থার 
যার জন্যে আমরা অনেক কাল ধরে 'বলাপ করে আসাঁছ-সকল লঙ্জা 
মুছে দেবে। কম্যনিস্টরা যে যদ্ধপ্রচেম্টাধ সহযোঁগতা করার কথা কিম্বা সৈন্য 
সংগ্রহের কথা বলে আপনার তা পছন্দ না হতে পারে। কস্তু এই যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
আক্রমণকারণীকে ঘায়েল করছে, জনসাধারণকেও রক্ষা করছে; মনে রাখবেন কম্যনিস্টরা 
জব্লস্ত দেশপ্রেমের থেকেই এটা করছে। ব্রিটিশীবরোধী বন্তুতা এবং নিরপেক্ষতা 
এই দুয়েরই মূলে হলো পরাজিত মনোবৃত্ত। কেবল তাই নয়, এর ফলে জনগণের 
মধ্যেও এই মনোভাব বষের মতো ছাঁড়যে পড়বে। এতে আর যাই হোক, দেশের 
স্বদেশানুরাগীর জল্ম হবে না, বরং নতুন শত্রু নষা সাম্রাজ্যবাদীই তার সর্বনেশে 
ফসল ফলাবে। 

তাই আপনার কাছে নিবেদন, দেখবেন ফ্যাঁস পল্থঈরা যেন এই প্রস্তাবের সূযোগ 
না নেয়। 

সাংবাঁদক বৈঠকে এবং পরবর্তাঁ বিবৃতিতে আপাঁন যে মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন সেই অনুযায়ী-অর্থাং গোরলা যুদ্ধ এবং 'পোড়া মাঁটর” কথা মনে রেখেই 
যেন এই প্রস্তাব কার্যে পারণত করা হয়। 

চিঠিটা বেজায় লম্বা এবং অসংলগ্ন হযে পড়ল, ক্ষমা করবেন। আমাদের মহৎ 
গাতীঘ প্রতিজ্ঞানের শীষস্ছানশীয় নেতা আপান, এবং হচ্ছা করেল আপাঁনই এ আই 
[স.স.'র প্রস্তাবের মারাত্মক পারণামটার প্রাতকারও করতে পারেন; তাই একজন 
দেশপ্োৌমিক ।হসাবে আম আপনার কাছে এহীান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি। 


আপনার 
জি আঁধকারা* 
" জজ অধিকাবী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টর অন্যতম নেতা। 
৩৪৩ আব কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত 
কলিকাতা, 
১৩ই মে, ১৯৪২ 


[প্র জওহরলাল, 
দিল্লী থেকে আমাকে যে চাঠ ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সে জন্যে আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছ। খেয়াল করবেন, আম লিখাঁছ--আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি" 
শ্ধু 'ধন্যবাদ" কথাটা |লাখাঁন। এ দুটো কথার মধ্যে একটা সক্ষনন প্রভেদ আছে, 
আপাঁন দিল্লীতে আমাকে বলেছিলেন; আমি সেই প্রভেদটুকু রক্ষা করেছি। 
কিদোয়াইএর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়োছি; পালিওয়ালও তার করে জানিয়েছেন 
শিশুদের অপসারণ ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত আছেন। বাংলা সরকারের সঙ্গে এই 


সম্পর্কে একটা বন্দোবস্ত করাছি। কথাবার্তা নাঁ্দ্ট প্রান্তে এলেই আমি য্ত্ত প্রদেশের 
বন্ধ;দের জানাব। 


৪৩১ 


কিন্তু আজই জানলাম, কিদোয়াইকে ভারতরক্ষা আইনে গতকাল হঠাৎ বন্দ 
করা হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে গত কয়েকাঁদনের মধ্যে কিদোয়াই এমন কি 
কাজটা করলেন যে যাস্তপ্রদেশ গবর্ণমেন্টের নিট ন্ততুন করে [বিপজ্জনক ব্যান্ত বলে 
গণ্য হলেন। 
গত চিঠিতে লিখোছলুম. আম বোম্বাই ষাচ্ছি। কিন্তু বাংলার ব্যাপারে আম 
এভাবে জড়িয়ে পড়েছি ষে যাওয়া স্থগিত রাখতে হল। চট্রগ্রামে বিমান আক্রমণের 
পরে এখানে লোকের মনে ধারণা হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতাষও বিমান 
আক্রমণ হবে। তাছাড়া বাংলার সমুদ্রোপকূলের বাঁসন্দাদের সম্পর্কে সহসা 
কয়েকটা নূতন, এবং কাঁঠন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। এই অবস্থায় বাইরে যাবার 
বাবস্থা করা গেল না। 
ইফাঁতকার বিপথে যাচ্ছে জেনে দুঃ্াঁখত হলাম। জান না, আপাঁন ওকে পথে 
আনবার চেস্টা করেছেন কিনা, এবং ফলই বা কি হয়েছে। 
কুলমতে আপাঁন ধত বোশ দিন থাকবেন আম তত খাঁশ হব। এলাহাবাদে 
আপনাকে দেখে মনে হয়েছে যেন ক্লান্ত, এতে আম খুব উদ্বিগ্ন হয়োছিলাম। 
আপানি এখন পণ্টাশ বছর পার হযেছেন, একথা মনে রাখবেন এবং শরারেব দিকে 
একটু দাঁষ্ট রাখবেন। 
আপনার একান্ত 
এ, কে, আজাদ 
৩৪৪ কেয়ার বুথ ল;দ কতৃকি [লাখিত 
গ্রসনউইচ্‌, কনেকাটকাট- 
৪ষ্ঠা জন, ১৯৪৯ 
প্রয় জওহরলাল নেহর্‌, 
একটা গঙ্প মনে পড়ছে; প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের সময়কার আমার এক কুটননীভাবদ 
বন্ধ, গল্পটা আমাকে বলোছিলেন। ভার্সাই দান্ধর বছর করেক পরে পেডারোস্কর 
সঙ্গে উনি আহার করছিলেন; কথায় কথায় বলোছিলেন, “সামারক পোশাক 
পরা জনকয়েক ভদ্রলোক কাচঘরে বসে ইউরোপ বিভাগ করতে গয়ে কয়েকটা দেশের 
আয়তন কাটছাঁট করে তাদের উপর আঁবচার করলেন। অথচ আশ্চর্যের কথা যে, 
এত সব জাতর দধ্য থেকে শেষ পযন্ত কিনা পোলাশ্ড স্বাধীন হয়ে বোরয়ে এল. 
তার আয়তন বাড়ল. গৌরব বাড়ন। আচ্ছা, যুদ্ধের সময়ে আপাঁন খন ওয়াশিংটনে 
ছিলেন তখন আপাঁন কোন্‌ যান্ত দোখয়ে মিঃ উইলসনকে পোলান্ডের সংযোগ 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছিলেন 2” তখন পোলান্ডের প্রাসদ্ধ নেতাঁটি বলে- 
ছিলেন (আমার বন্ধুর কথানুযায়ণ), "হোয়াইট হাউসে আম অনেকবারই গিয়োছ 
ঘটে, 1কন্তু মিঃ উইলসনের সঙ্গে কদাচিং রাজনীতি আলোচনা করোছ। আসল কথা, 
মিঃ উইলসন আমার [পয়ানো বাজানা খুব পছন্দ করতেন বলেই আম সেখানে 
যেতাম।” 
গল্পটার সতাসত্য অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না। তবে কেন উল্লেখ করেছি ১ 
তার কারণ, এখনকার মতো তখন এবং তখনকার মতো এখনও ওয়াশিংটন আর হোয়াইট 
হাউসই জাতিসমুহের ভাগ্য নিয়ন্্ণ করছে। (সর্বদাই ধরে নিচ্ছি যে আমরা ভিতব 
অবশ্য আমি অন্য কিছ ভাবতেও পাঁরনে)। তখনকার মতো এখনো মহান 
্যান্তদের রহস্যজনক সংযোগে অগ্থিস্ফালঙ্গের সৃষ্টি হয়; তার আলোতেই নানা জাতি 
দবাধানতার পথে এগিয়ে যাবে, কিংবা এমন আগুনও জহলে উঠতে পারে যা হযরত 
ধরে জ্‌লতে থাকবে। 
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কোন বিশেষ উপলক্ষে যাঁদ আপনার এখানে আসার প্রয়োজন হয় তবে সে 
সুযোগ কোনমতেই ছাড়বেন না। আমার বিশ্বাস, ভারতরর্ধ, আমোরকা এবং 
ইংলন্ডে এমন জনকয়েক লোক আছেন যাঁদের একটা ঘরে একত্র করা গেলে তাঁরা 
ভারতের সমস্যার একটা সমাধান-অন্তত কাছাকাছি সমাধানের উপায় বের করতে 
পারেন; তাতে আপনাদের পক্ষে, গ্রেট বৃটেনের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষেও একন্রে 
বন্ধূভাবে বাস করা সহজ হয়, যাতে ভাঁবষ্যত মানবের জীবন সুন্দরতর এবং মস্‌নতর 
হতে পারো আমি যাঁদের কথা ভাবাছ তাঁদের মধ্যে দুজন 'নঃসন্দেহে পণ্ডিত নেহরু 
আর প্রোসডেন্ট রূজভেল্ট। জানিনে, আপনারা একজন আর একজনকে পছন্দ 
করবেন কিনা । পছন্দটা ।নভ'র করে জানাশোনার উপরে । আপনারা দুজন যে 
ভাষায় কথা বলবেন সেটা 'নশ্চয়ই উনাঁবংশ শতাব্দীর ভাষা হবে না। আমাদের 
প্রোসডেণ্ট অনেক সময় বড় রকমের ভুল করেছেন; (একথা বলা অবশ্য আমার পক্ষে 
বেআদাঁপ)। কিন্তু তথাঁপ 'তাঁন ঠিক রাস্তায় চলেছেন। যাঁদ কখনো ভুল করেই 
থাকেন, তাও ঠিক পথেই করেছেন, আর সেটাই হল আসল কথা । আমার বশ্বাস 
আপনারা দুই জনে পরস্পরকে মুগ্ধ করতে পারবেন। আর ষেটা সবচেয়ে বোঁশ দরকার 
-মৃল বিষয় থেকে আপনাদের দৃষ্টি বস্মৃত হবে না। যাক; যথেন্ট হয়েছে; 
আপাঁন যাঁদ ভাল মনে না করেন আসবেন না, অন্যে যাই বলুক না কেন। আর অন্যে 
ভাল মনে না করলে আপনিও নিশ্চয় ভাল মনে করবেন না। 

ভারতের আজ সকালের এবং এ সপ্তাহের খবর ক ভাল মনে করছেন? আম 
বড় বড় কন্ভয়ের কথা বলাছ। অবশ্য এ সবের মানে কি বুঝতে পারাছনে ; চট্টগ্রামে 
জাপানী আক্রমণ ভারতের ভিতরে ও বাইরে কি সূচনা করে তাও আন্দাজ করতে 
পাঁরনে। 

কুশলে থাকুন। গায়ে পড়ে আপনাকে উপদেশ ও হাঙ্গত দিলাম, মাফ ক্রবেন। 
মন আবার আঁস্থর হয়ে আছে। ভাবাছ, অস্ট্রোলয়া যাব। নমস্কার। 


৩৪৫ এস, এইচ, শেন কর্ভৃক 'লাখত 
নিউ "দল 
১৬ই, জুন, ১৯৪২ 

1প্রয় পান্ডত নেহরু, 

জেনারেলাসমোকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর একখান চাঠি তাকে পাঠিয়ে দেবার 
জন্যে আপাঁন আমাকে ১৪ জুন যে চাঠ 1দয়েছেন ডাঃ মেননের কাছ থেকে আম তা 
যথা সময়ে পেয়েছি। 

গান্ধীজীর চিঠি এবং সেই সঙ্গে আপনার চিঠিটাও মাদাম চিয়াংএর নিকট পেশছে 
দেবার ভার দিয়োছ জেনারেল লোংসো ইনের উপর। হীন ব্রহ্গদেশে আমাদের 
আভযাত্রী সেনাদলের প্রধান সেনাপাঁতি। জেনারেলাসমোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে 
লোৎসো ইন কাল দিল্লী থেকে চুংীকঙ যাবেন। তা ছাড়া, আম খবরটা সাঞ্কেতিক 
লি রর রদ জেনারৌলীসমো আবলম্বে তা পেয়ে যাবেন, আশা 
ব। 

ইত্যবসরে মহাত্মা গান্ধীর চাটা আম পড়ে দেখোছ। অবশ্য, আমার পক্ষে 
অনধিকার চর্চা হয়েছে । যা হোক, ভারতবর্ষকে আঁবলম্বে স্বাধীনতা দেওয়া যে 
ন্যায়সঙ্গত মহাত্মা গান্ধী এই চিঠিতে অকাট্য য্যান্জর দ্বারা তা সপ্রমাণ করেছেন; তা 
ছাড়া, চীনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, কিংবা ভারতে ও চনে জাপানী আক্রমণের সহায় 
হয়, এমন কিছুই না করার দৃঢ় সংকজ্পও প্রকাশ করেছেন। আম মনে কার যানিই 
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খোলা মন দিয়ে এবং নিরপেক্ষভাবে এই চিঠি পড়বেন তিনিই এই দু বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হবেন। 

যে আন্দোলন শুরু করার কথা ভাবছেন তা ধাদ ঠিক ভাবে চালাতে পারেন, 
তা হলে সমগ্র চন জাঁতর সহানুভূতি ও নৌতক সমর্থন নিশ্চয়ই পাবেন; এবং 
আমার দু বিশ্বাস আন্দোলনও সফল হবে; আপনারা আপনাদের ন্যায্য মনান্ত ও 
স্বাধীনতা লাভ করবেন। . 

আপাঁন কবে দিল্লশ আসবেন সেই অপেক্ষায় আছি। এই সঙ্ফটকালে 'বাভন্ন 
জরুরণী সমস্যাগুলোর কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনার কাছে তা জানবার জনো! উদগ্রীব 
হয়ে আছি। 


আপনার একান্ত 
এস এইচ. সেন 
পাণ্ডত জহরলাল নেহরু 
বোম্বাই 
৩৪৬ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক ল্যাম্পটন বেরীকে লিখিত 
২৩শে জনন, ১৯৪২ 
[প্রয় মিঃ বেরণ, 


কর্ণেল জনসনের বার্তা জানিয়ে আপাঁন ২০শে জুন যে চিঠি লিখেছেন সে 
জন্যে ধন্যবাদ। তাঁর বন্তব্য জেনে খুশী হলাম। মিঃ ওষেলসের বন্তৃতাটাও আম 
আগ্রহের সঙ্গে পড়োছি। কর্ণেল জনসনের শারীরক অবস্থা ক্লমশ ভালর দকে 
যাচ্ছে জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল; আশা কার তানি শশপ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম 
হয়ে উঠবেন। গুকে আমার আন্তারক শুভেচ্ছা জানাবেন; আর বলবেন, আম তাঁৰ 
কথা প্রায়ই ভাঁব। 

আম বেশ বুঝতে পারাছ, িঃ গান্ধীব সাম্প্রাতিক কষেকাঁট বিবৃতির ফলে যু্তরাষ্ট্ে 
ভুল ধারণার সৃম্টি হযেছে; কিন্তু আশা করছি তাঁর পরবতরট বিবাতগুলোতে সেই 
ভুল ধারণা দূর হয়েছে। একটা বিষয়ে আপনার নিঃসংশয় হতে পাবেন। জাপানীদের 
ভাবত আকরুমণে ও দখলে বাধা দিতে তান সর্বরকমে বদ্ধপাঁরকর। তাঁর ইচ্ছা নয়, 
ভারতীয জাপানীদের কাছে হার মানে, বরং আক্রমণে বাধা দেবার জন্যেই লোককে 
উদ্বুদ্ধ করতে চান। 1ক্তু এখানে ইংরেজরা যে নীতি অনুসরণ করছে তাতে ফল 
হচ্ছে উল্টো, লোক এমন ক্ষেপে গিয়েছে যে তারা বর্তমান অবস্থায় যেমন হোক 
একটা পাঁরবর্তন চায়; যাঁদ খারাপও হয় তাও সই। মঃ গান্ধী এতে ক্ষুন্ধ। লোকের 
মনে এরকম বিরূপ ভাব থাকা ভাল নয় বরং বিপজ্জনক; 'তাঁন তাদের মন থেকে 
এই ভাবটা দূর করতে চেম্টা করছেন। 

মালয় এবং ব্রহ্মদেশে যা ঘটেছে তাতে ভারতবাসীদের মনে এই ধারণা জল্মেছে 
যে, এদেশে, বিশেষ কবে বাংলা দেশে জাপানণ আক্রমণে বাধা দেবার াবশেষ আগ্রহ 
ধা ক্ষমতা ভারতস্ছ 'ব্রাটশ গবর্ণমেণ্টের নাই। বাংলাদেশের শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের 
কর্মচারীদের মধ্যে গোপনীয় সার্কুলার জারী করেছে; তাতে কি ভাবে লোক 
অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে, কি ভাবেই বাডদ্ধতন কর্মচারীরা অধস্তন কর্মচারীদের 
উপর ভার দিয়ে সরে পড়বে, তার বিস্তৃত নিশি দেওয়া হয়েছে। এমন ফি, এ 
অধস্তন কর্মচারীদের বলা হয়েছে শুর আদেশানৃযায়ী নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে । 
এটা বোধ কার আন্তজর্ীতক আইন মাফিক ব্যবস্থা। এ ধরণের নিদেশ দিলে 
লোকের মনে শত্রুকে বাধা দেবার উৎসাহ জাগতে পারে না, বরং পরাজিতের মনোভাব 


এসে যায়। মাস দুয়েক আগে মাদ্রাজের শাসন-কর্তৃপক্ষ যে কাণ্ডটা করল তা 
২৮ 
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অদ্ভুত। জাপামীরা এসে পড়েছে শুনেই সব পালিয়ে গেল; পরে জানা গেল মিথ্যা 
গণ্জব। 

বাংলাদেশের যাঁদ পতন হয় তবে সমগ্র ভারতে তার একটা বিষম প্রাতক্রিয়া দেখা 
দেবে। পরে কোন এক সময়ে শত্রুকে বাধা দেবার দু ইচ্ছা থাকলেও তা কিছ:মান্ত 
কাজ দেবে না। গ্রামাণলে অসামারক শাসন ব্যবস্থাই হয়ত থাকবে না, সৌনক 
সমাবেশ ত দুরের কথা। এবং তার ফলে নিশ্চয়ই যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য। 

আমেরিকা থেকে এরোপ্লেন এবং অন্যান্য সাহায্য পাওয়া গেছে বটে কিন্তু তাতে 
অবস্থার কতটা পাঁরবর্তন হয়েছে জানিনে। বস্তুত দু মাস আগে অবস্থা যা ছিল 
তার থেকে বিশেষ তফাৎ হয়েছে বলে মনে কার না। কোনো ভারতীয়ই এই 
অবস্থাটা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে, জাপানশরা ত প্রথমই প্রধান 
প্রধান কয়েকটি অণ্ল দখল করে ফেলবে; আর তখন অন্যান্য স্থানে-ও 'বশঙ্খলার 
সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটা বন্ধ করা যেতে পারে। অবশ্য, ঠিক 
সামরিক দক থেকে দেখতে গেলে অদূর ভাবিষ্যতে আমরা বিশেষ কিছ করতে পারব 
না; মিত্র শান্তর বলাবক্রমের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। বস্তু আম 
মনে কার, ভারতের ফ্বাধীনতা যাঁদ স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং একটা জাতীষ 
গবর্ণমেন্ট প্রাতষ্ঠা করা হয়, তবে লেকের মনে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হবে, অবস্থারও 
বিলকুল পরিবর্তন হবে। দনুভাগ্যক্রমে জাপানীরা যাঁদ দেশের কয়েকাঁট অণ্চল 
দখলও করে, তাহলেও অন্যান্য অংশ তংক্ষণাং ভেঙ্গে পড়বে না, বরং লোকে জোর 
বাধা দেবে, চীন দেশে যেমন হয়েছে। নিাক্কিয় অবস্থায় নাত স্বীকার না করে তারা 
তখন উঠে পড়ে শত্রুর বিরোধিতা করবে। 

সুতরাং ভারতের স্বাধীনতাই এখন একান্ত প্রয়োজন, যাতে মিন্রপক্ষের 
সঙ্গে একযোগে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় এবং চীনকেও সাহায্য করা যায়। আজকের 
এই সমস্যার পাঁরপ্রোক্ষতেই বিষয়টা [বিবেচনা করতে হবে। 
কুলোচ্ছে ত করাছ; কিন্তু কেবল মান্র ভাতেই চলে না। কাজ করবার জন্যে এবং 
জনমতকে ঠিক পথে চালানোর জন্যে আরো অনেক লোককে দলে টানা দরকার। 
আমি এই দিকে চেস্টা করাছ। কোনো শন্নুর আক্রমণের কাছে ভারত বশ্যতা স্বীকার 
করদক, এ আম কোন মতেই চাইনে। আমি চাই আঁবরাম ও স্বক্রিয় প্রাতরোধ। কিন্তু 
তাকে যাঁদ সার্থক করতে হয় তবে ভারতে 'ব্রাটশ গবর্ণমেণ্টের জায়গায় স্বাধীন 
জাতীয় গবণমেন্ট প্রাতষ্ঠা করতে হবে। বলা বাহ্‌ল্য, স্বাধীন সরকার দেশরক্ষার 
ধ্যাপাবে সামরিক 'বাঁল-ব্যবস্থায় কোন প্রতিবন্ধক সৃম্টি কখনো করবে না। 

আমার আগের চিঠিতে আপনাকে লিখেছিল্‌ম, জেনারোলাঁসমোকে লাখিত 
মিঃ গান্ধীর চিঠি ২১শে জুনের হরিজন” কাগজে প্রকাশ করা হবে। প্রায় শেষ 
মুহ'্তে খবর এল, জেনারোলাসিমোর ইচ্ছা ওটা যেন আপাতত প্রকাশ করা না হয। 
কোন রকমে সেটা বন্ধ করা গেল বটে, ধিন্তু কাগজের দশ হাজার কাপ নম্ট করতে 
হল। 

আপনার একান্ত 


জওহরলাল নেহরু 
[মঃ ল্যাম্পটন বেরণ 


ঘস্তরাস্ট্রের প্রেসিডেন্টের ব্যন্তিগত 
প্রাতানাধর আফস; নিউ দিল্লী 
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৩৪৭ এস. এইচ. শেন লিখিত 
সি নিউ 'দল্লী 
২৫শে জন, ১৯৪২ 

প্রয় পণ্ডিত নেহরু, 

আপনার ২৩শে জুন তারিখের চিঠি এই মানত পেলাম। মঃ রঘুনন্দন শরণ 
লখনউ যাচ্ছেন, তাঁর মারফৎ আপনার চিঠির উত্তর পাগ্ঠাচ্ছি। 

ইতঃপূর্বে ডাঃ মেননের মারফত যে 'চাঠ দিয়োছ তাতে লিখোছলুম বটে, আপাঁন 
আবার কবে দিল্পশ আসবেন এবং কবে আপনার কাছে সব জরুরী খবর শুনব, সেই 
অপেক্ষায় আছ; কিন্তু তাই বলে কখনো একথা বলতে চাইনি যে, অন্ন যেসব 
জরুরী আলোচনা হচ্ছে সেখানে না গিয়ে আপান দিল্লী চলে আসুন। আপনাকে 
এ রকম করা আমার পক্ষে নেহাং নিব্ধাদ্ধতা এবং আববেচনার কাজ হত। আমার 
ত মনে হয়, মিসেস নেহরু আমার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে আপনাকে এই খবর 
[দিয়েছেন। যাহোক, যাতে আর এই ব্যাপার না ঘটে সে জন্যে ভাবাঁছ ভাঁবষ্যতে 
আপনাকে নিজের নাম সই করে ব্যান্তগত চিঠি পাঠাব। আশা কার, এই বাবস্থায় 
আপাঁন রাজী হবেন। 

জেনে দুঃখিত হলাম, জেনারোলাসমোর কাছে মহাত্মা গান্ধী যে চিঠ লিখোছলেন 
শেষ পযন্ত “হরিজনে” সেটা প্রকাশ করতে না দেওয়ায় কাগজ বের করতে দ্রোর 
হয়েছে, অসুবধাও হয়েছে। আম 'ীকম্তু এ চিঠির বয়ান টোলগ্রামে জেনারেলি- 
িমোকে জানাতে কিছুমান্র দেরি কারান এবং আমি যতটা জানি, জেনারোলাসমোও 
আঁবলদ্বেই 'চাঁঠি প্রকাশ বন্ধ বাখবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যাহোক, চিঠিখানার 
প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে আপাঁন জেনারোল[সমোর অনুরোধ রক্ষায় সহায়তা করেছেন, 
সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। জেনারোলাসমোও নিশ্চয় এর জন্যে কৃততন্ত বোধ 
করছেন। 

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওযাকর্ৎ কমিটির আগামশী আঁধবেশনে আপনার সাফল্য কামনা 
কার। এই গুরুত্বপূর্ণ আঁধবেশনে যে সকল জরুরী [সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, ফুরসং 
মতো চিঠি লিখে আমাকে ত জানাতে ভুলবেন না, আশা কাঁর। 

অপনার একান্ত 


এস এইচ. শেন 
পাণ্ডত জওহরলাল নেহবু 


লখনউ 


৩৪৮ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক [লাখত 
জেনারোলাসমোর হেড্‌ কোয়ার্টার্স, চন 
চুংীকঙ, সেচুয়ান 
২৬শে জুন, ১৯৪২ 
এই াঠি আপনাকে গোপননয় খবব দেবার জন্য 'লাঁখত। 
৮নং চিঠি 


প্রয় মিঃ নেহরু 

আপনার ৯নং 'চাঁঠ--প্রকৃতপক্ষে ১০নং পেয়েছি। যথাসময়ে িাঠি লিখতে 
পারিনি বলে আম দুঃখিত। একে ত শরীরটা ভাল ছিল না, তার উপরে আবার 
কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে মাথা খারাপ 
হয়ে যাবার দাখিল। কিছনদন চুংকঙও 1ছলাম না; জেনারোলাসমোর সঙ্গে চেংটু 
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যেতে হয়োছিল। সবে মান্র ফিরে এসোছ। যাহোক, নানা সমস্যায় জাঁড়ত থেকেও 
এবং দানজের অসস্থতা সত্বেও আপুনার 'এবং ভারতের কথা আম মুহূর্তের জন্যও 


। 
গান্ধীজশীর চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেনারোলাদমো ওয়াশিংটনে টেলিগ্রাম করে 
দিয়েছেন; বলেছেন, আমোরিকা ও চীনের একযোগে কাজ করতে হবে। জেনারোলি- 
1সমো এখন গান্ধীর চিঠির জবাব 'দচ্ছেন। ওর ইচ্ছা, আম আপনাকে বাঁঝয়ে বাল ষে 
ওয়াশিংটনের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা চলছে তার ফলাফল না জানা পযস্ত 
আপনারা যেন গবূতব কিছু না করে বসেন। অর্থাৎ, জেনারোৌলাসমোর কাছ থেকে 
শেষ কথা না পেয়ে গান্ধী কিংবা কংগ্রেস যাঁদ কোনো আন্দোলন শুরু করেন তবে 
সেটা নেহা আঁববেচনার কাজ হবে। 
অবশ্য এখনই 1তাঁন শেষ কথা 1দতে পারছেন না; তবে সঠিক খবর পেলেই 
[তান আপনাদের জানাবেন। আন্দোলন একবার শুরু করলে তা আর থামানো 
যাবে না, এবং তার ফল 'িষময় হতে বাধ্য। ভারতের জন্যে জেনারোলাঁসমো তাঁর 
যথাসাধ্য করছেন। চান থেকে ওয়াশিংটন এবং ওয়াশিংটন থেকে চীনে অনবরত 
টোলগ্রাম আদান প্রদান হচ্ছে। মিঃ চা্চল ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন, ওখানে তাঁর 
উপাস্থাতর সুযোগও নেওয়া যাবে আশা করাছি। 
ইতিমধ্যে এটা ঠিক জানবেন, ভারতের জন্যে যথাসাধ্য করবার আন্তারক ইচ্ছা 
আমাদের দুজনেরই আছে। যাঁদ কোন সুরাহা হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেটা 
যাতে আবলম্বে হয় তার জন্যে চেম্টার কোন টি হবে না। 
আস্তারক শুভেচ্ছা জানবেন। 
আপনার একান্ত 
মোলং সঙ চিয়াং 
পুনশ্চ £ গান্ধীজী যে চিঠি লিখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর মতের ছটা পাঁববর্তন 
হয়েছে, এতে যে আপনার কত বেশী প্রভাব আছে তা বুঝতে পারছি। আপনার মনে 
থাকতে পারে, সেবারে কলকাতায় যখন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সন্তাব্য জাপানন 
আক্রমণের বির্দ্ধে তান আহংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করবার কথাই বলে- 
ছিলেন; আর, এখন তিনি বলছেন, জাপানীদের প্রাতিরোধ করার প্রস্তাবে তাঁর সাষ 
আছে। তাঁর দিক থেকে এটা মস্ত বড় পাঁরবর্তন বলতে হবে। 
কবে আমেরিকা যেতে পারব, জাঁন না। এখানে আমার অনেক কাজ রয়েছে৷ 
তাছাড়া পাকস্থলীর পুরোনো ঘাটাও আবার প্রায়ই চাড়া 'দয়ে ওঠে; এ অবস্থায় 
ওখানকার গরম সহ্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বলা যায় না, হয়ত শবৎ- 
কালের আগেই আমাদের চালু বিমান-পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তোরাকের মতো মিশরের 
যাঁদ পতন হয় তবে ত নিশ্য়ই বন্ধ হবে। তখন হয়ত আমাকে রাশিয়া ঘুরে যেতে 
হবে। কিন্তু আপাঁন ত জানেন, হ্যাঁ জানেন নিশ্চয়ই, যাঁদ সম্ভব হয় আম ভারতবর্ষ 
হয়েই যাব যাতে আপনাকে এক পলক দেখে যেতে পারি। 
শুভেচ্ছা রইল। বন্ড তাড়া ইতি, 
এম, এস, সি 
মিঃ জওহরলাল নেহরু 
ইপ্ডিয়া 


৪8৩৭ 


এন. এইচ. শেন কর্ভৃক লিখিত নিউ 'দল্লী 
চি ঃ ৮ই জুলাই, ১৯৪২ 
[প্রয় পাণ্ডত নেহরু, রর 

জেনারোলাসিমোর কাছ থেকে আম নিষ্টেনান্ত টৌলগ্রামাট (চশ্বনা ভাষায়) 
পেলাম £ 

“অনগগ্রহ করে পণ্ডিত নেহরুর মারফং মহাত্মা গান্ধীকে এই সংবাদ দিন যে 
লড হ্যালিফাক্স সেম্প্রীত ইংলশ্ডে ছুটিতে আছেন) যমুন্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবার আশে 
ওয়াশংটনে আমার প্রাতীনাধকে বলেছেন, ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি 
তাঁর গবর্ণমেন্টর কাছে 'বশেষ কয়েক প্রস্তাব পেশ করবেন, এবং যথাসময়ে তার 
ফলাফল আমার প্রাতানাঁধকে জানাবেন। আমার ব্যান্তগত পরামর্শ এই ষে, সম্প্রীতি 
[লাবষাতে 'ন্র শান্ত যেরূপ বিপর্যস্ত হযেছে তাতে এখনই কোনো কঙ্ঠোর পল্ধা 
অবলম্বন করা কংগ্রেসের উচিত হবে না। যতটা সন্তব ধৈর্য ধরে থাকতে হবে; 
কোনো সামারক আঁভযানে যেন বাধা সাষ্ট করা না হয়, কেননা তার সঙ্গে সমগ্র বন 
শান্তর মঙ্গলামঙ্গল জাঁড়ত। তাহলে ভারতের প্রত মিত্র শান্ত গোষ্ঠীর সকলের 
সহানুভূতি আবো বাদ্ধ পাবে, ভারতের সমস্যাব সমাধানও সহজ হবে।--চিয়া। 
রাই-সেক।” 

অনগগ্রহ করে টেলিগ্রামটি মহাত্মা গান্ধীর কাছে পেশ করবেন। সেই সঙ্গে 
আমার শ্রদ্ধাও তাঁকে জানাবেন; ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। 

আপনাদের বত'মান আঁধবেশনেব সাফলা কামনা কাঁর। 


আপনার একাস্ত 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এস এইচ শেন 
ওয়ার্ধা 
৩৫০ ল্যাম্পটন বের কর্তৃক লাখিত যস্তরাম্ট্রের প্রোসডেন্টেব 
ব্যন্তগত প্রাতীনাধর আঁফস, 
নিউ দিল? 
৪ঠা আগস্ট, ১৯৪২ 
ধপ্রয় পাণ্ডত নেহরু 


এই মাত্র এষার মেলে কর্নেল জনসনের একখানি চিঠি পেলাম; বিশ্বস্ত লোকের 
মারফৎ চিঠিটা আপনাকে পাঠাচ্ছি। 

আমার নিকট আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহের যে সকল মন্তব্য আছে তা সবই 
এখানকার কাগজে বের হয়েছে, একথা আপনাকে আম আগেই জানিযোছ। আরম 
যতদুর জানি, স্থানীয় কাগজে আমোরকার সংবাদপন্রাদর যে মতামত বের হয়েছে 
সেটাই আমেরিকার প্রেসেব সর্ববাদীসম্মত অভিমত । 

আশা কার শেষ মুহূর্তে এমন একটা কিছ? ঘটবে যার দরুণ কোন আন্দোলন 
শরৎ করার প্রযোজন হবে না, আর আমার বিশ্বাস, আপনারাও তার প্রয়োজন বোধ 
করবেন না। 

আপনার একান্ত 

পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু ল্যাম্পটন বেরী 

বোম্বাই 
পুনশ্চ-পরবাহক এই পরে লিখিত শবষয় অবগত নয় ।-_এল. বি. 


৪৩৮? 


৩৫১ ক্রেয়ার বথ লঃস লিখিত 
[ এই িঠিখাঁন প্রথমে ৯১৯০০ লিট ই জিদ হয়েছিল। আমি 
তখন আমেদনগর ফোর্ট জেলে ছিলুম। অনেককাল পরে চিঠখানা আমাকে পাঠানো! 
হয়। সঙ্গের একাঁট িরকুটে 'নম্নীলাথত কথা কপট লেখা ছিল। “২রা নবেম্বর, 
১৯৪২। ছিঠিখান এর মধ্যে একবার পাঁথবাঁ প্রদক্ষিণ করে এসেছে। মিঃ উইজ্কনী 
আমেরিকা ছাড়বার সময় মিসেস লস এই চিঠি তাঁর হাতে 'দয়োছলেন; এখন মিঃ 
কুএর মারফৎ 'চাঁঠটা আপনাকে পাঠানো হচ্ছে।” ] গ্রীনউইচ, 

কনেকাঁটকাট, 

২৫শে আগস্ট, ১৯৪২ 

প্রয় জওহরলাল নেহর,, 

[মিঃ ওয়েণ্ডেল উইজকীর ন্যায় একজন মহামান্য দূতের মারফৎ এই চিঠি পাঠানো 
হচ্ছে; শেষ পর্যস্ত এই চিঠি যাঁদ আপনার হাতে পেশছয় তবে মনে করব যুদ্ধে 
আমাদের জয়লাভ হবে। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইজ্কী কর্তৃক এই চিঠি ভারতে 'বাঁল 
হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে, যেমন আমাদের জাতি সংঘের পক্ষে তেমীন আপনাদের 
ভারতীয়দের পক্ষে ;-কেননা, তাহলে বোঝা যাবে যে অবশেষে আমাদের সমরোদ্যমের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্যানসন্ধান শুরু হয়েছে। িঃ উইক্কী কেবল যে একাঁট 
সংখ্যালঘু রাজনোতিক দলের মুখপান্র এমন নয়, পরস্ত্ু তানি মনে প্রাণে আধকাংশ 
আমোঁরকাবাসীর সাত্যকারের আদর্শ ও আশার প্রতীক। 

অনেকের মুখে শুনোছ, ভারতীয়রা আমোরকা ও আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
থুব কমই জানে, জানবার সুযোগও নেই। ঠিক সেই রকম ভারতের সমস্যা 
সম্বন্ধেও সত্য কথাটা আমরা জাননে। আমাদেব এবং পাঁথবীর এক পণ্মাংশ 
আঁধবাসীর মাঝখানে যে দুভেদ্য ও সাংঘাঁতক সেন্সরাঁসপের দেয়াল খাড়া করা 
হযেছে তাতে দু পক্ষেই অজ্ঞতা, বিদ্বেষ এবং ভুল বোঝাব্াঝ থাকাটা স্বাভাবিক। 
[মঃ উইজ্কীর আঁবর্ভাবে এ দেওয়ালে প্রথম বিরাট ভাঙ্গন দেখা দেবে, এবং সেই 
ভাঙনের মধ্য দিয়ে হয়ত সত্যের স্রোত বইতে থাকবে । কিন্তু তান যাঁদ 'নরালায় 
আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করতে না পরেন, তবে তাঁর ভারতে যাওয়া মিথ্যা 
হবে। এদেশে আমরা অনেকে আপনাকেই সমগ্র এঁশয়ায় গণতন্ত্র ও জাতি সংঘের 
শ্রেম্ঠ ও প্রকৃত সমর্থক বলে জানি। কিক্তৃ পাশ্চত্য জগতে মিঃ উইল্কী যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও বিশুদ্ধ, সে কথা ভাবতে ক'জন জানে» আপনাদের দু'জনের সাক্ষাৎ গণতন্ত্র ও 
জাতি সংঘের পক্ষে নিশ্যযই ফলপ্রদ হবে। আঁবশ্বাসীর মনেই কেবল এ বিষয়ে 
সন্দেহ জাগবে, আম 'কস্তু নিঃসন্দেহ। 

মিঃ উইল্কী বোমারু বিমানযোগে দীর্ঘ ভ্রমণে যাব্লা করছেন। এই চিঠি আপনার 
নিকট পেসছতে হয়তো কযেকমাস লেগে যাবে, অবশ্য আদৌ যাঁদ পেশছয়। আম 
মনে-প্রাণে প্রার্থনা করাছি, এই চিঠি গিয়ে যেন আপনাকে সূম্থ ও নিরাপদ দেখে! 

এই চিঠিতে যে আশা ব্যন্ত করা হয়েছে তা এত মহৎ যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে 
আম অক্ষম। প্রকাশের চেষ্টাও মুর্খতার নামান্তর । 

আপাঁন জানেন, সর্বত্রই 'কছ:সংখ্যক শুভব্দ্ধিসম্পন্ন নরনার আছে। 
আমোরকায়, ভারতের এবং গ্রেট ব্টেনেও আছে। যুদ্ধ জয় এবং শাস্তর উদ্দেশ্যে 
তারা একযোগে কাজ করতে ইচ্ছক। 

তাড়াহ্‌ড়া করে চিঠি লিখতে হল। গভ৭র শ্রদ্ধা জানবেন। 


আপনার একাস্ত 
ক্লেয়ার বুথ লুস 


৪৩৯ 


৩৫২ আসফ আলা কর্তৃক লাখিত 
[ ১৯৪২ সনের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কং কমিটি সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করে 
৯৯৪৫ সনের ২৮শে মার্চ অবাধ সকলকে এরু সঙ্গে আমেদনগর ফোর্ট জেলে আটক 
রাখা হয়োছল। পরে একে একে সকলকে যার ঘ্যার প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
২৮শে মার্চ নরেন্দ্র দেব এবং আমাকেও ওখান থেকে নিয়ে পর-পর য্স্ত প্রদেশেরই 
কয়েকটি জেলে রাখা হয়। অন্যান্যরা আমেদনগর ফোট ত্যাগ করেন এাপ্রল 
মাসে। আসফ আলাকে স্থানান্তরিত করা হয় পাঞ্জাবের কোন এক জেলে; সেখান 
থেকে তান আমাকে নিম্নো চিঠি লিখেন। এতে তিনি আমার আমেদনগর ফোর্ট 
জেল থেকে চলে আসার কথা উল্লেখ করেছেন । | 
সব জেল, 
গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) 
৩০শে এ্রাপ্রল, ১৯১৪৫ 


প্রয় জওহর, 
তোমার চলে যাওয়াটা আমাব এবং মওলানার পক্ষে বড় মম্ীস্তক হযোছিল। 


ভাল করে টের পেলাম পরের দন সকালে । তারপর আমারও যখন চলে আসার 
সময় এল, মওলানা স্পম্ট মুষড়ে পড়লেন। 

তোমাকে কত যে খবব দেবার আছে তার অন্ত নেই, কিন্তু খবরের গুরুত্ব 
শৃণ্যেব কোঠা; অবশ্য শৃণ্য বলতে বাঁঝ আধ্যাত্মক শূণ্য, যে শ্‌ণ্যতা থেকে 
সংসারের যাবত 'জানসেব, এমন ক বিশ্বীনয়স্তার উত্তদ হয়েছে। এবার খবব- 
গুলো বলাছ, শোন £ 
১! বোতলে নাখা তোমার শলযানা' গ্রাছটি তার শৃণ্যে বিলম্বিত শিকড় এবং 
শুকনো পাতাশদ্ধ জেলের মালী পীরাঁজকে দরাজ হস্তে দান করে এসোছি। লোকটা 
সাত্য শেষ দিন পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে। তুম আমার উপরে কতকগুলো 
গোলাপ ফুলের ঝাড় দেখাশোনার ভার দিষোঁছলে, মার্চে যখন আমাকে 'বদায় 
সম্ভাষণ জানাতে এল আম টব শুদ্ধ ওগুলো ওর হাতে তুলে 'দষে দায় থেকে মুন্ত 
হলাম। পরে ছন্দক নিজে থেকেই গাছগুলো নিয়ে গিয়ে মার্চেন্টের বাগানে পংতে 
দেবার ভার নেয় । কাফি ক্লাবটা আর চান্স করা গেল না; আহ্ডার অবশিন্ট সভারা অবশ্য 
একটু চেম্টা করেছিল, কিন্তু সেটা মুখে মুখেই। একে তো সংখ্যায় কম, তাছাড়া 
আমাদেরও থাকা না থাকাব কোন স্ছিবতা ছিল না, সৃতরাং নতুন কিছু করব কোন 
ভরসায়; তবে একটা কাজ অশম রোজ নিয়ম মতোই করে এসৌছি- শহ্কপ্রায় ফুল- 
গাছের কেয়ারগুলোর তদারক করতে ভূলান। ব্যাডমিন্টন কোটা ফাঁকা ফাঁকা ক্ষত- 
স্থানের মত হয়েছিল কিন্তু ভলিবল খেলাটা শেষ পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে চলেছে। ভাল কথা, 
আমার একপক্ষকালের পাওনা চিনি সবটা "দিয়ে দেওয়া হয়েছিল; এঁ 'চানটা যাতে 
সবাইকে মুন্তহস্তে ভাগ করে দেওয়া হয় আমার শেষ উইলে সেই কথাটা স্পম্টতঃ 
বাঁসয়ে দিয়ে এসেছি। মওলানাকে করোছ সেই উইলের একমাত্র আছ। হাঁ, বলতে 
ভুলোছি, শেষাঁদকে কোথা থেকে একটা ছোট্ট নতুন বেরাল এসে জ্‌টেছিল;' কচ্ছপের 
খোলার মত রং। ওটার জন্যে দু রেকাব দুধের বরাদ্দ করতে যাব এমন সময়ে 
খেয়াল হল-আমার অবর্তমানে রেশনটা যাঁদ না থাকে (বস্তুত থাকবার কথা নয়) 
তবে বেচারীর পক্ষে হিতে বিপরিত হবে; তাই ইচ্ছা দমন করতে হল। “পরলোক- 
গত'দের অংশ বাদ দলে বাকণী সব ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমাঁন রয়েছে। 'ক্যারনের? 
খেয়া নৌকো বেয়ে আমিও এখন পাতাল নদী বৈতরণীর অপর পারে এসে পেশচোঁছ। 
২। কিন্তু আসবার পরে এমন জেগাস্ত হবে তা কখনো ভাবতেই পারান। 
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শরশরের উপর দিযে যথেষ্ট ধকল তো গেছেই, স্বাস্থ্যেরও অবনাতি ঘটেছে । আমার 
কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া সব কিছুর একটা ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল--সব একেবারে ওলট- 
পালট হয়ে গেল। দল্পশতে ?গয়ে যখন পেপছলাম তখন অনিদ্রায়, আনয়মে শরীর 
মন ক্লাস্তর চরম সীমায় এসে পেশচেছে। তারপর হঠাং দোখ কখন লৌহকারার 
অন্তরালে এসে 'িয়োছি। সমস্ত ব্যাপারটা মনে একটা ক্ষতের মতো হয়ে আছে। 
৩। সংবাদপত্রে যথারীতি বেমালুম সব ভুল খবর বোৌরয়েছে; কয়েকজন আত্মীয় 
সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আমার “অশ্রুসজল নীরবতা” বিবরণ নিতান্তই কাঁবত্ব বলে মনে 
হচ্ছে। বূুলাভাইয়ের উদ্দেশ্যে 'রাজনীতি-বাঁহর্ভূত' যে বাণীর উল্লেখ ছিল তাতে 
অবশ্যই কর্পনার একটু আতিশষ্য আছে। সর্বশেষে 'হদরোগের চমকপ্রদ খবরটা? 
একটা আন্দাজে অনুমান, খাঁট সত্য নয় বটে 'কন্তু খবরটাতে আর কিছ না হোক, 
দরদ প্রকাশ পেয়েছে। যাক, সংবাদপন্রের সম্বন্ধে কই বা করা যায়; ওরা তো খবরের 
জন্য পাগল। সপ্তাহ দেড়েক কিংবা তারও পরে সরকার ভাবে এর প্রাতবাদ বেব 
হয়। 'কস্তু অদৃজ্টের চাকার ন্যায় মুদ্রাষন্ত্ের চাকাও. ধীরে ঘোরে, তবে পৃোন্ত 
চাকাঁটর ন্যায় সব কিছুকে পিষে গুড়ো করে দেয় কিনা জান না। 

৪। (সাবেকী আমলের সরকারী সেরেস্তায় দাঁললপন্র কিংবা আইনের স্মারক- 
লাপর ধরণে প্যারাগ্রাফের নম্বর 'দয়ে যাচ্ছি, মনে কছ্‌ করবেন না।) অবশেষে 
এখানে এসে বখন পেপছলাম দেখ" গেল পথে আমার ৪1৫ পাউন্ড ওজন কমে গিয়ে 
১০০ কি ১০১ পাউণ্ডে দাঁড়য়েছে। মাথায অসহ্য যল্ত্রণা; তাছাড়া ভিতরের নানা 
রোগ, যা এতকাল চাপা ছল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যাহোক, এর পরে শুরু 
হল নানা প্রয়োজনাদির বিলি ব্যবস্থা, ব্যান্তগত সুবিধা অসুবিধা 'াঁলিয়ে মূহ্যগু 
ব্যব্থাঁদর পারবর্তন এবং সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নতুন আইন কানুন অনুযাধী 
[নিজেকে খাপ খাইয়ে নেব'র চেম্টা। এইভাবে কেন রকমে 'থাঁতয়ে বলতে এবং কাজ 
চলবার মতো ব্যবস্থা করে নিতে পুরোপ্নার 'একপক্ষকাল কেটে গেল। 

৫&। এখন আমার মনকে বিশ্রাম দিচ্ছি_মাস্তচ্কের খাট্ুন বলতে গেলে বিলকুল 
বন্ধ। ভাগ্যিস হাতের কাজটা শেষ করে ফেলোছিলাম; আপাতত কাব্য সরস্বতীর 
কপাদ্‌ম্টি থেকে আমি বণ্চিত। তুমি ত জান একটু এঁদক সৌঁদক হলেই 
িখবাব প্রেরণা লোপ পেয়ে ষায়। খেলাচ্ছলে আরেকটা রচনায় হাত 'দয়োছিলাম, 
এগোচ্ছিল বেশ। কস্তু গৌরচান্দ্রকা করতেই শতাঁধক স্তবক লেখা হয়ে গেল। আব 
তারপরেই স্থান পারিবর্তন। অনেক চেষ্টা করে দেখলুম, কিস্তু ও কাজটা এখানে 
কিছুতেই আর এগোল না। কাজেই এটার আশা ছাড়তে হল। তবে কখনো যাঁদ 
মনটা ধাতৃস্থ হয় তবে আগের অন্য একটা অসম্পূর্ণ লেখায় হাত দেবার চেস্টা করব। 
আপাতত নতুন ব্যবস্থায় নিজেকে খাপ খাইষে নেবার চেষ্টাতেই নাজেহাল। 

৬। এটা পাহাড়ের অধ্াস্থিত অণ্চল। রোরকের বাঁড়টা কাছাকাছি কোথাও হবে, 
এখান থেকে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, বোধকার এরই তলায় কোথাও । অবশ। 
এটা নেহাংই আমার আন্দাজ। পাঠানকোট থেকে এ জায়গাটা মান্র কয়েক মাইলের 
পথ। হিমালয়ের স্কন্ধদেশ_অবশ্য এঁদককার অংশটুকু-এখান থেকে পুরোপুরি 
দেখা যায়। এটা বরফে ঢাকা । এ যেন ঠিক গুলমার্গের নীচে কোথাও আছি, সামনে 
িলেনমার্গ। কিন্তু আবহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, এক এক সময়ে এমন অসম্ভব 
গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসে। শাীঁশ্গরই একটা পাখা পাব আশা করাছ। থাঁক 
হাসপাতালের একটা অংশে আদতে ওটা ভাঁড়ার ঘর। আম আসবার পরে ওটা 
আমার জন্যে খাল করা হয়েছে। ঘরটাতে আম একদম একলা । সবাঁদক 'দয়ে 
দিববেচনা করে দেখলে এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে ভালই হযেছে। জেলথানাঁটি ছোট, 
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আমেদনগরের এলাডজ কোষাকের মতো আয়তন হবে। না, তার চেয়ে একটু বড়ই, 
সত আয়োজনের টি নেই, শেকল, তালা, লৌহকপাট ইত্যাঁদ ইত্যাদি সব সরঞ্জামই 
আছে। রোগীদের পোশাক রাখার জন্য এ ঘরে একটা তাক ছিল; এখন ওটা 
একাধারে আমার ড্রেসিং টোবল এবং ভাঁড়ারের কাজ করছে; খাবারদাবার বাসনপন্র, 
বাক্সডেক্স ও টুকিটাকি বাজে জানস সব কিছ ওখানে রাখাঁছ; আর বলা বাহল্য, 
যত মশার আত্ডা ওখানে। এও একটা নতুনত্ব। হলপ করে বলতে পার মশা 
তোমার ওখানেও কিছু কিছু কম নেই। তবে বোধকাঁর মাঁছ এবং নানা জাতের 
চেনা অচেনা ছারপোকা ইত্যাদর গহসেব ধরলে আমারই জিত হবে। এই জেলে 
জেল-কয়োদিরাই আম, জাম, কুল গাছের খবরদার করে; ফল মূল্যটা সংগ্রহ করে। 
ফুল অজন্্--তবে বাহারে রকমের ফুল কিছ নেই। চার সপ্তাহ হল আমাঞ্জের ছাড়া- 
ছাঁড় হয়েছে, সেই ক্ষাত পূরণের পক্ষে বোধকার এই যথেজ্ট। 
তুমি ও নরেন্দ্র দেব প্রণীত জানবে। 


তোমার প্রণীতিশশল 
আসফ 
পুনশ্চ-বই সম্পর্কে আমাদের যে চুন্ড হযোৌছল তা ভুলো না যেন। দিল্লী 


থেকে সামায়ক প্র. পাত্রকাদ আনাবার ব্যবস্থা করাছ। এখনো পর্যস্ত সব কিছুই 
আনশ্চৎ, ঠিক হয়ে এখনও বসতে পর্ণারনি। রূজভেল্টের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সান- 
ফ্রান্সিককোতে স্বরূপ কি করছে না করছে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছ। কিন্তু এখানকার 
খবরেব কাগজগুলো একেবারে বাজে । আম তাকে চিঠি লিখোঁছ। 


৩৫৩ তেজ বাহাদুর সাপ্র; কর্তৃক লিখিত 
মসৌরি 
১৫ই জুন, ১৯৪ 

প্রয় জওহরলালজন, 

দু একাঁদনর মধ্যেই তুমি এলাহাবাদে পেছোবে, এরূপ অনুমান করাছ। 
গত রানে আমার এক বঙ্ধ্‌র কাছে শুনলাম তোমাকে মযান্ত দেওয়া হয়েছে, উন 
রেডিয়োতে ভাইসরয়ের বন্তৃতা শুনেছিলেন। তোমার মৃস্তরতে অত্যন্ত আনন্দিত 
হযোছ, এই কথাটি জানাবার জন্যেই এই চিঠি। তোমাকে আন্তারক সম্বর্ধনা 
জানাচ্ছি। আশা করাছ তুম যে "সদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর 
হবে। 

খবরের কাগজে দেখোঁছলুম, জেলে তোমার অল্প অজ্প জবর হত। আশা 
করি তা আর নেই। কোনো একটা নিজনন স্যানে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া একাস্ত 
দরকার। কিন্তু আগামী কয়েক সপ্তাহ তো তোমার প্রচণ্ড খাটুনি যাবে বলে মনে 
হচ্ছে। 

৯৩ই জুন এখানে এসোঁছ আনন্দকে দেখতে । ওর স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নাতি হচ্ছে; 
এক আধটু আস্তে হাঁটা চলাও করতে পারে। অণম ২৫শে জুন অবাধ এখানে আছি, 
তারপরে এলাহাবাদ যাব। 

শুভেচ্ছা জানবে 

প্রীতিশল 
তেজ বাহাদুর সাপ্র 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 

এলাহাবাদ 
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৩৫৪ এম. এন. সাহা কর্তৃক লাখিত যুনিভাঁর্সীট সায়েল্দ কলেজ 
[ডপামেণ্ট অফ ফিজিক্স 
কাঁলকাতা, ১২ই আগম্ট, ১৯৪৫ 
প্রয় পণ্ডিতজন, 
শ্রীনগর থেকে লেখা আপনার ২৮শে জুলাই তাঁরখের চিঠি পেয়ে খুব খ্দাশ 
হয়েছি। আশা কর কণ্মীরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এই কয় সপ্তাহে আপনার 
সবাস্ছ্যের কিছু উন্নাতি হয়েছে, যাঁদচ খবরের কাগজ পড়ে মনে হচ্ছে আপাঁন বিশ্রামের 
তেমন অবকাশ পানানি। 
আম যে কোন সময়ে এলাহাবাদ যেতে প্রস্তুত; তবে আপাঁন কখন এলাহাবাদে 
আসছেনগসেটা পূর্বাহে জানতে পারলে আম এঁদকে প্যাসেজের ব্যবস্থা করতে 
পাঁর। আজকাল ওটা পাওয়া বড় দুম্কর। অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে খবর পেলে 
প্যাসেজ যোগাড় করতে পারব বলে মনে কার। বলা বাহুল্য য্য্তরাজ্য, য্যস্তরাষ্ট্ 
এবং সোভয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করে আমার যে আঁভজ্ঞতা হয়েছে, তা আপনাকে বলবার 
জন্যে আমি উৎসুক হয়ে আছ। 
কাঁলকাতা বিশ্বীবদ্যালয় অ্পনাকে ও মওলানা আজাদকে কমলা লেকচারার 
শনযুন্ত করেছেন। মণ্ডলানা ইংরেজি বলতে পারেন না, এই অজুহাতে মুগ্লিম লীগ 
সদস্াদের পক্ষ থেকে তীর বিরোধিতা করা হয়েছিল। যাহোক, আপাঁন যাঁদ আগস্ট 
মাসে এ লেকচার দিতে পারেন, আমরা খুশি হব। বন্তুতার বয় আপাঁনই তিক 
করবেন। যদি ইতিমধ্যে কিছু স্থির না করে থাকন তবে আম বাল, আপনি 
ন্যাশনাল প্ল্যানিং বা জাতাঁয় পারকম্পনা সম্বন্ধে বলুন। 
কংগ্রেসের হাতে যাঁদ ক্ষমতা আসে তবে তার প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম এখনই ঘোষণা 
করা উচিত বলে আমি মনে কার। এখনকার প্রোগ্রাম নিতান্তই পুরোনো চিন্তাধারার 
সঙ্গে জাঁড়ত, যেমন, চরকা, তাঁতি, মধ্যয্গীয় প্রথায় শ্রেণী বিভাগ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 
দেশকে নতুন আদর্শে উদ্বদ্ধ করতে হবে। সেই আদর্শ হবে ভারতের জনগণের 
জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন। ত" করতে হলে বিজ্ঞানকে পর্ণমান্রায় কাজে লাগাতে হবে। 
খনিজ, কৃষিজ, রাসয়নিক শিজ্পের মাধ্যমে শান্ত সম্পদের পূর্ণ ববহার, জল এবং 
ভামির যৌথ ও বহুমুখী ব্যবহার এবং শ্রমের নতুন 'ভীত্ততে সমাজের পুনগঠিন, এই 
হবে আমাদের কার্য পদ্ধাত। 
'নেচরে” ও পহন্দস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ডএ প্রকাঁশত আমার দুট প্রবন্ধ এই সঙ্গে 
আপনাকে পাঠচ্ছি। এই থেকে আপনি আমার মতামত জানতে পাববেন। 
শ্রদ্ধা জানবেন। 


আপনার একান্ত 
এম. এন. সাহা 


পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরু 
এলাহাবাদ 


৩৫৫ এস. এইচ. শেন কর্তৃক লিখিত [রপার্রক অব চায়নার 


১&ই আগস্ট, ১৯৪৫ 


ধৃপ্রয় পান্ডত নেহরু, 
সস্ভভত আপনার মনে আছে ১৯৪০ সনের শরংকালে একজামনেশন উয়ানের 


প্রোসডেণ্ট মাননীয় ডাঃ তাই চি-তাওএর নেতৃত্বে একাট শুভেচ্ছা মিশন ভারতে, 


৪৪৩. 


এসোছিল। আম এ মিশনের একজন সদস্য ছিলাম। তার আগের বছর আপাঁন 
চীনদেশে গিয়োছিলেন, আমরা আসলে তারই 'রটার্ণ ভিজিট দতে এসোৌছলুম। 

কিন্তু আমরা যখন ভারতে এসে পেশছলাঞ দুর্ভাগ্যবশত তখন আপনার সঙ্গে 
দেখা করা আমাদের সম্ভব হল না। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে নিরাশ হয়ে 
ডাঃ তাই একটি কাবতা ছিখোছলেন; কাঁবতাঁট আপনাকে পেশছে দেবার জন্যে 
তান সোট ম্বসেস পঁশ্ডিতের হাতে 'দিয়োছিলেন। মসেস পাণ্ডত গুকে এলাহাবাদে 
সাদর অভার্থনা জানয়ৌছলেন। 

ভারতের অবস্থার সাম্প্রীতিক পাঁরবর্তনে ডাঃ তাই আমার মারফং আপনাকে 
এবং মওলানা আজাদকে আস্তারক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এ সঙ্গে তিনি তাঁর আত 
সুন্দর হস্তাক্ষরে এ কবিতাঁটর এক কাঁপ আমাদের পাঠিয়েছেন; সূন্দর হাতের 
লেখার জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। 

আম কাঁবতাটর ইংরোজ অনুবাদ করতে চেষ্টা করোছ; 'কন্তু আপাঁন ত 
জানেন, কোন কাঁবিতা, বিশেষ চীনা ভাষার কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করতে 
গেলেই তার আসল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। 

শুভেচ্ছা জানবেন! 


আপনার একান্ত 
পাঁণডত জহরলাল নেহরু চির তে 
পাণ্ডত জওহরলাল নেহর;র প্রাত 

বহ্‌ দূর পথ অতিক্রম করে এসেছিলাম তোমার দর্শন আশায় 

ফিরতে হল ব্যর্থ মনোরথ; 

নঃসঙ্গ 'নজ্নে তোমাকেই স্মরণ কাঁর, 

আর ভাব মানবকল্যাণের জন্য বুদ্ধসম 

যান দঃখকে বরণ করেছেন নিভিকি মনে, 

[তানই ধন্য নরকুলে। 

তাই 1চ-তাও 
৩৫৬ গোঁবন্দবল্পভ পন্থ কর্তৃক লাখত 
নোনতাল, 
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ 
মন জও জা, ৃ 

সি াঠি এবং আমার জবাবটা এই সঙ্গে পাঠাঁচ্ছি। প্রস্তাবটা আমার 
পছন্দ হয়ান, তাই আগে আপনাকে িছন জানাহান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবরের 
কাগজে দেখলাম বিষয়টা আপাঁন ববেচনা করে দেখছেন। 1সাঁভল এণ্ড 'মাঁলটার 
গেজেটের সবংাদদাতা ত স্পঙ্টতঃই ও কথার উল্লেখ করেছে। তাই গগনাবহারশর 
প্রস্তাব আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে ?দাঁচ্ছ। এ সম্পর্কে আমার মতামতচা তার 
[াঠর জবাবেই আম খোলাখ্যাল 'ীলখোঁছ, সুতরাং পুনরাল্লেখ করবার দরকার বোধ 
কার না। ইংলন্ডের শ্রীমক দলের প্রাত আমার তেমন মোহ নেই। শ্রামক গবর্ণমেন্ট 
প্রাতষ্ঠিত হওয়াতে কোন কোন বন্ধ; আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, আম 
কু এ দলের নেতাদের কাছ থেকে বৌশ কিছ; আশা কারিনে। অবস্থা যা 
দাঁড়য়েছে তাতে আশা করা যায় স্বয়ং এট্‌লীরও একটু টনক নড়বে। আগের 
নির্বিকার মনোভাব বজায় রাখা চলবে না। অদূর ভবিষ্যতে ল্যাঁস্ক ও শ্রাীমকদলের 
অন্যান্য মুরুব্বীদের কাছ থেকে আপাঁন একটা আমল্পণ পবেন আশা করছি। 
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ক্রপসের ভাবগাঁতকও আঁম ঠিক বুঝে উঠতে পারাছ না। সিমলা কনফারেন্স 
ফে“সে যাবার পর তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁর মতলৰ সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে, 
এমন দিক আশঙ্কার উদ্দেক কর্‌ছে। ' ১৯৪২ সনের সেই ব্যর্থ প্রস্তাবের আলোচনা 
প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর যে মাঁতগাত দেখা গেল তাতে তাঁর কৃতিত্ব বা 
সুনাম বাড়োন। আপনাকে ও জিন্নাকে দুজনকেই সমানভাবে খুশি করবার জন্যে 
1তাঁন যে রকম প্রাণপণ চেস্টা করেছিলেন, তাতে যে কেবল তাঁর হিসোঁব মনের পাঁরচয় 
পাওয়া গিয়েছে তা নয়, তাঁর বোকামিও প্রকাশ পেয়েছে। 'জিন্নার তুঁষ্টিসাধনের 
পেছনে কতটা চার্চল, আমেরী ও িনাঁলথগোর প্রতাতির ব্যগ্রতা ছিল, আর কতটাই 
বা ছিল ওঁর নিজের, তা বলা যায় না। অবশ্য আজ তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার' 
প্রয়োজন নেই। তাঁর এখনকার মনোভাবটাই 'ববেচ্য। ভারতের ব্যাপারে 1তাঁন 
নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে চেম্টা করবেন। কমন্স সভায় এখন শ্রামক গবর্ণ 
মেস্টের বিপুল সংখ্যাধক্য, এমন বর্তমান অবস্থায় ক্রীপস পৃবোন্তর্প ব্যন্তিগত বা" 
দলগত সমতা রক্ষার অদ্ভুত মনোভাব দ্বারা প্রভাঁবত হবেন না আশা কার। আমি 
কিন্তু নঃসন্দেহ হতে পারছিনে। ক্রুপস খামখেয়ালি ধরণের না হলেও সম্ভবত দুবোঁধ্য 
প্রকতির লোক। 

কাশ্মীরে প্রায় মাসখানেক আপনার থাকা হবে। ওখানকার দৃশ্যাদ মনোরম, 
আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর; কিছুটা 'বশ্রামও পেয়েছেন; এতে আপনার স্বাস্থ্য ভাল 
হয়েছে আশা করি। আমেদনগরে যখন এক সঙ্গে ছিলাম, শেষের দিকে আমার 
আশঙ্কা হস্ত আপনার স্বাস্থ্য যেন ক্লমশ ভাউছে। এ সময়ে আপনার কোন কাজে 
লাগতে পারিনি বলে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তার দরুণ স্বভাবতঃই মনঃকম্ট ভোগ 
করেছি। আশা করি, আপনার শরীর এতাঁদনে ভাল হয়েছে এবং আপনার 
দবাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন। 

আঁম আজকেই আলমোড়া রওনা হচ্ছি। সেখানে দিন পনের থাকব ভেবোছ। 

প্রীতিশশীল 
[জজ বি. পল্থ 


পার্ক অব চায়নার 
কমিশনারের আফস, নিউ 'দিল্লশী 
২২শে আগস্ট, ১৯৪৫ 


৩৫৭ দি. শিন. হেন্‌্ফ কর্তৃক লিখিত 


ধৃপ্রয় পণ্ডিত নেহরু, 

কাঁমশনার সম্প্রীতি এখানে নেই, চুংকিঙ গিয়েছেন। তাঁর অনূপাশ্থীতিতে আম 
জেনারোলাসিমোর আদেশকুমে নিম্দোনত টোলগ্রাফ আপনাকে পাঠাচ্ছি। 

“জাপান আত্মসমর্পণ করাতে আপানি আভিনন্দন পাঠিয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে 
ধন্যবাদ। আজকের এই জয়োল্লাসের দিনে চীনবাসশরা জাতি সংঘের উচ্চ আদর্শের 
প্রাত তাদের আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং ভবিষ্যতের শান্তরক্ষার কাজে নিজেদের 
'নষোগ করছে। আমার দঢ় বিশ্বাস, ভাবষ্যতে চন ও ভারতের মধ্যে প্রীতর বন্ধন 
আরো দঢ় হবে, এবং একটা নতুন জগৎ গড়ে তোলার কাজে এই দুই দেশের 
অধিবাসীরা যথেষ্ট সহাযতা করবে ।-চিয়াং কাই-সৈক" 

অনুগ্রহ পূর্কি এ বষষে অবাহত হউন। 

আপনার একান্ত 
সি. শিন, হেনফ ৫2) 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
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৩৫৮ অরুণা আসফ আলশী কর্তৃক লাখিত 
প্রিয় জওহরলালজ, 


আপাঁনি আমার প্রশংসা করে অনেক কথা বলেছেন, কিস্তু তা ব্যান্তগত প্রশংসা 
নয় জানি; তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ করাছনে। গত তিন 
বছর ধরে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কর্মীরা যে বিদ্রোহ করেছে, আম জান আপাঁনি তাদের 
সকলের প্রাতই এভাবে সম্মান দোৌখয়েছেন। 

সেবার ষখন আপাঁন বোম্বাই এসোৌঁছলেন, আশা করোছিলাম আমাকে ডেকে 
পাঠাবেন। আপনি নানা কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে আম আপনার সঙ্গে দেখা 
করবার জন্যে বিশেষ চেস্টা কাঁরান। 

কাল আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে; আগে থেকে তার একটা আভাষ 
কি করে আপনাকে দেওয়া যায় তাই ভাবাঁছলাম। দয়া কবে সঙ্গের এই 'চাগগুলো 
পড়ে দেখবেন, এর থেকে হয়ত আমার রাজনীতি সম্পকে আপনার একটা ধারণা 
হবে। 


৯ই নবেম্বর, ১৯৪৫ 


প্লেহের অরুণা 
৩৫৯ মহাত্মা গান্ধণ কর্তৃক লিখিত 
পনা, 
১৩ই নবেম্বর, ১৯১৪৫ 
(মূল চিঠি হন্দীতে লেখা) 
[প্রয্ন জওহরলাল, 


গতকাল আমাদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হযেছে তাতে খুশি হয়োছ। 
আলোচনা আরেকটু দীর্ঘ হ'তে পারলে ভলো হস্ত। এক বৈঠকে আলোচনা শেষ 
হতে পারে না তা বুঝতে পারি, আমাদের দুজনের একটু ঘন ঘন দেখা সাক্ষং হওয়া 
দরকার। আমার স্বভাবটই এরকম যে দৌড়ঝাঁপ করার মতো শারীরিক ক্ষমতা যাঁদ 
আমার থাকত তবে তুমি যেখানেই থাকতে না কেন দৌড়ে গিয়ে তোমাকে ধরতাম 
এবং দন দুই প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলে ফিরে আসতাম। আগে এরকমটা আমি 
করেছি। আমাদের দুজনের মতামত দুজনেরই ভালভাবে জানা থাকা দরকার, এবং 
আমাদের মতামত সম্বন্ধে অন্যদেরও স্পম্ট ধারণা থাকা বাঞ্থনীয়। এখন [ঠিক 
যেমনটা আছে সে রকম মনের মিল যাঁদ আমাদের বজায় থাকে, তবে শেষ প্যস্ত যাঁদ 
মতের আমলও হয় তাতে কিছু যাবে আসবে না। গত কালকার আলোচনা থেকে 
আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আমাদের দ্াম্টভাঙ্গর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। 
সেটা পরখ করে দেখবার জন্যে কালকের কথাবর্তা থেকে আম কি বুঝোছ, সংক্ষেপে 
তার উল্লেখ করছি; কোথাও অসঙ্গাত থকলে শুধরে 'দিও। 

১) তোমার মতে আসল প্রশ্নটা হল, ক করে লোকের মানীসক, অর্থাৎ 
বাজনোৌতিক ও নৈতিক উন্নাতি সাধন করা যায়। আম তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। 

২) এ ব্যাপারে সকলেরই সমান আঁধকার ও সুযোগ থাকবে। 

৩) অর্থাৎ খাদ্য, পানীয়, পোশাক পারিচ্ছদ এবং জীবন ধারণোপযোগণী অন্যান্য 
ব্যবস্থায় সহর ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একই মান বজ'্য় রাখতে হবে। এই সমতা 
বজায় রাখবার জন্যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ,_যথা পাঁরধেয় বস্ত্র, খাদ্যদ্বব্য, 
বাসগৃহ জল, আলো ইত্যাঁদ- উৎপাদনের দায়িত্ব জনসাধারণকে তে হ'বে। 

৪) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করবার জন্যে মানূষের জন্ম হয়নি। মানুষ 
সামাজক জাব--একাধুারে স্বাধীন এবং পরস্পর নিভরিশশল। একেবারে পরনিভ'র 
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হয়ে কেউ চলতে পারে না, উচিতও নয়। এ ধরণের জীবনের উপযেগ্গী ব্যবস্থা যাঁদ 
করতে হয় তবে এক একাট গ্রামকে সমাজের একটি খণ্ডাংশ হিসাবে ধরে নিতে হবে; 
কিংবা চাও তো একে ?কছ] আ্কখ্যর্ক লোকের একটা গোষ্ঠী বলতে পার। একান্ত 
প্রয়োজনীয় দ্ব্যাদর ব্যম্পারে এই গোচ্ঠী বা গ্রাম স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে; আবার 
বাভন্ন গ্রামের বাঁসন্দারা পরস্পর সহযোগতা করবে ও পরস্পর নিভরিশবীল হবে। 

যাঁদ দোৌখ এই সব বিষয়ে তোমাকে অশাম ঠিক বুঝতে পেরোঁছি, তবে পরের 
চাভিতে অন্যান্য বিষয়গ্াল আলোচনা করব। 

তোমাকে আম প্রথম যে চিঠিখানা িখোঁছলম রাজকুমারীকে 'দয়ে ইংরৌজতে 
তার অনুবাদ করিয়েছি। সেটা এখনো আমার কাছে আছে। এই চিঠিরও একটা 
ইংরেজি অনুবাদ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছ। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ইংরোজ 
অনুবাদের মারফতে আমার বস্তব্য হয়তো একটু ভাল এবং স্পম্ট করে তোমাকে 
বোঝাতে পারব, তা ছাড়া, আমি তোমাকে ঠিকমতো এবং পুরোপুরি বুঝতে 
পেরোছি কিনা তাও স্পম্ট করে বুঝতে পারব। 


ইন্দাকে আশনর্বাদ জানিও। 
আশাীর্বাদক 
বাপ, 
৩৬০ স্যার ফ্রান্সিস ওয়াইলন কর্তৃক লিখিত 
গভর্ণরের ক্যাম্প, 
যুস্ত প্রদেশ 


২২শে ফেব্রুযাবী, ১৯৪৬ 
গভর্ণরি, যুক্ত প্রদেশ 


প্রয় পণ্ডিতজী, 

আমাদের দুজনের কখনো দেখাসাক্ষাং হয়নি; সেটা অবশ্য আমার পক্ষেই 
ক্ষাতর কারণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁরা আপনারও 
বন্ধু আমারও । তাছাড়া বহাঁদন যাবং আপনার বইএর মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে 
আমার পাঁরচয়। গত মাসে যখন এলাহাবাদে যাই তখন আমার খুব ইচ্ছা ছিল, 
আমাদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সন্তব কিনা, সে কথাটা আপনার কাছ থেকে 
জেনে নি। কিন্তু অত্যন্ত বাজে এক পালণমেণ্টার ডোলগেশন এবং আরো কয়েকটা 
তুচ্ছ করণে তা আর হয়ে ওঠোৌন। পরে বেচারী আগাথা হ্যাঁরসন নিজে থেকে 
লখনউ পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে আমাকে সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, যত শীঘ্র 
সন্তব আম যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কারি। অবশ্য এজন্যে আমাকে তাড়া দেবার 
কোন দরকার ছিল না; 1কম্তু এখনে নানা কাজের ভীড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার 
ইচ্ছাটা ইতিমধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিল্তু আগাথা চলে বাবার পরেই মনে হল, 
এ সম্বন্ধে একটা কিছু করা নেহাৎ দরকার। ততক্ষন এলাহাবাদে ভেগুকটাচারকে 
টেলিফোন করে বললাম; আবিলম্বে যেন আপনার কাছ থেকে জেনে নেয়, আপাঁনি 
তাঁর বাড়তে আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা; দ্বিতীয়ত, আপনার সঙ্গে দেখা করার 
উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে গেলে তাঁর বাড়িতে আমার ও আমার ছেলের থাকার ব্যবস্থা 
হবে কিনা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে তাঁর কাছ থেকে যে জবাব পেলাম তাতে বড় 
নিরাশ হলাম,-আপনি নাক এলাহাবাদে নাই, ২৩ তাঁরখের আগে আর ফিরবেন 
না, এবং ফিরেই আবার এক শনর্বাচনী সফরে বোরয়ে ষাবেন। 

আম বুঝতে পারাছি আমাদের দুজনের দেখা হওয়া একান্ত দরকার। বাস্তাঁবক 
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আমার প্রবল ধারণা, আমাদের মধ্যে একটা আলাপ আলোচনা হলে অনেক বিষয়ের 
সুরাহা হত। ঢেকে ঢুকে গোপনে সাক্ষাৎ করবার আঁম পক্ষপাতী নই। এমনিতেই ত 
ঢাকাঢাকির ব্যাপার ঢের চলছে। না হক কতঞ্চগৃজ্ো কথা রটনা হয়, এ আম ইচ্ছা 
কারনে। আপাঁন ষাদ নির্বাচনী সফরকালে কয়েক ঘণ্টার জন্যে লখনউ আসতে 
পারেন, ভাল, না হয় তো আপনার যেখানে সুবিধা হবে আমি সেখানেই যেতে রাজী । 
বিশেষ ঘার্তাবাহক মারফৎ এই চিঠি পাঠাচ্ছ; আশা করি, আপাঁন এ'র কাছেই 

আমার চিঠির জবাব 'দয়ে দেবেন। 

আপনার একাস্ত 

এফ, ডি, ওয়াইলস 
৩৬১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লাখভ 


[ গান্ধীজীর এই চিঠি হিন্দীতে লেখা; নীচে তার ইংরোজ অনুবাদ দেওয়। হল। 
'দল্লশতে সাম্প্রদায়ক উত্তেজনার বিরুদ্ধে তাঁর মনের অসন্তোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
[তান অনশন করোছলেন এবং তা বেশ 'কিছীদন ধরে চলোৌছিল। যোদন অনশন 
ভঙ্গ করেন, সৌদনই এই চিঠি লেখেন। 
দলর ঘটনাবলী এবং গান্ষীজশর অনশন আমাকে বিচাঁলত করে তুলোছল; 
দু একাঁদন আমিও না খেয়ে ছিলাম। এটাকে ঠিক অনশন বলা চলে না; কতকটা 
আমার ব্যান্তগত প্রাতীক্রষা মানত, এবং কেউ তা জানতও না। কিন্তু যে করেই হোক 
গান্ধীজী তা জানতে পেরোছিলেন এবং সেটা বন্ধ করবার পরামর্শ দিয়ে এই চিঠি 
1[লখোছলেন। 
চিঠিতে “ভারতের জওহর' কথাঁটর উল্লেখ আছে। আমার নাম 'জওহর'--এ 
শব্দটার মানে বত্ব, তাই এস্থলে কথাটা এ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
আমার কাছে লেখা এই তার শেষ 'চিঠি। এর চিক বারো দিন পরে ১৯১৪৮ 
সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে এক আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যুও হয। ] 
১৮ই জানুয়ারী, ১১৪৮ 
প্র জওহরলাল, 
অনশন ত্যাগ কর। 
পাকিস্তান পাঞ্জাবের স্পীকারের কাছ থেকে একখান টেলিগ্রাম পেয়েছি; তার 
একটা কাঁপ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আম তোমাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সৈয়দ 
হারুণ (2) দেখাঁছ ঠিক সেই কথাগুলোই বলেছেন। 
দীর্ঘায় হও এবং ভারতের জওহর হয়ে থাক। বাপুর আশীর্বাদ জেন 
বাপ, 
পাশ্চম পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকারের টোৌলগ্রাম : 
গত ১৩ই জানুয়ারী পশ্চিম পাঞ্জাবের বিধান সভায় আপনার নিঃস্বার্থ ও 
মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনশন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভন্ন সদস্য যে বন্তৃতা 
করেছিলেন আম আনন্দের সঙ্গে এ বন্তৃতাবলণর প্রাসাঙ্গক অংশ আপনার অবগাতর 
জন্য পাঠাচ্ছি। এখানে যে সব উন্তির উল্লেখ করা হয়েছে, আমি এবং বিধানসভার 
সদস্যগণ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত । 
মালিক মহম্মদ ফিরোজ খাঁ নন ঃ 'বাভন্ন ধর্মগুরুদের কথা ছেড়ে দিলে মহাত্বা 
গান্ধীর চেয়ে মহত্তর ব্যাস্ত পৃথিবীর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেননি । 
অনারেবল মিঞা মহম্মদ মমতাজ খান দৌলতানা, অর্থমল্লী £ অনশনের দ্বারা 
মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের প্রাত তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেটা হদক়জ্গম 


8৪৮ 
করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এতে প্রমাণ হল যে ভারতে অন্তত একজন লোকও 
আছেন 'যান হিন্দ-মুসলমানের মিলনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন 'ীর্ঘাদন এই অনশন করার প্রয়োজন না হয়। এই 
পারদ ভবন থেকে আম মহাত্বা গান্ধীকে এই 'বশ্বাস দিচ্ছি যে সংখ্যালঘুদের 
নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরাও তাঁরই মনোভাব পোষণ কার। 

অনারেবল খান ইফাঁতিকার হুসেন খান, প্রধান মন্ত্র £ মহাত্মা গ্রাঙ্ধী একটি 
মহৎ উদ্দেশ্যে অনশন করেছেন, এতে আমার এবং আমার সহযোগীদের পক্ষ থেকে 
আম্মি তাঁকে একাস্তিক শ্রদ্ধা এবং আভন্দন জানাচ্ছ। তাঁর জন্যে আমরা বিশেষ 
উদ্বেগও বোধ করছি। তাঁর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্যে এই প্রদেশের পক্ষে যা 


করা সম্ভব তাব ত্রুটি হবে না। 
স্পীকার, পশ্চিম পাঞ্জাব বিধানসভা 
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৩৬২ জওহরলাল নেহর; কর্তৃক জর্জ বার্পর্ড শকে লিখিত 
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 
[নউ দিল্লী 


প্রয় মঃ শ. 

কেন ফে আপনাকে চিঠি খাছ তা আম নিজেই জান না; কেননা, আমরা 
দুজনেই ব্যস্তসমন্ত মানুষ, তার উপরে আবার আপনার কাজ বাড়াতে চাই না। কিন্তু 
দেবদাস গান্ধীকে আপাঁন ১৬ই জুলাই তাঁরখে যে চিঠি লিখেছেন তার এক কাপ 
[তান আমাকে পাঠিয়ে দষেছেন, এ চিঠিটি পড়েই আপনাকে চিঠি লেখার আগ্রহ 
হল। 

৪০ বংসর আগে যখন আমার বয়স ৯৮ বছর ছিল এবং আম কোম্বজে আন্ডার- 
গ্াজুয়েট ছাত্র ছিলাম, তখন ওখানে এক সভায় আপনার একটি বন্তৃতা শনোৌছলান। 
তারপর আব এতকাল আপনাকে দৌঁখাঁন, চিঠিও 'লাখাঁন কখনো। তথাপি 
এ যুগের অনেকেরই মতো আপনার রচনাবলশর সাহচর্যে আমরা বা্ঘত 
হযেছি। আমার ত মনে হয়, আজ আম যা হয়োছ তার কতকটা সেই পড়ার গ্‌ণে। 
অবশ্য এতে আপনার গোঁবব বাড়বে কিনা তা আঁম জানিনে। 

একাঁদক থেকে বলতে গেলে, আমি বরাবরই আপনার সান্নিধ্য পেষে এলোছ। 
আব কিছ না হোক ?চভ্তার দিক থেকে তো বটেই। অনেক সময় ইচ্ছা হযেছে 
আপনাব [নকট-সংস্পর্শে আসি আপনার সঙ্গে দেখা করি, কস্তু সুযোগ সুবিধা 
হয়ে ওঠোন। আর তাছাড়া এই ভেবোঁছ যে আপনার গ্রল্থাবলী পড়লেই সব চেষে 
সহজে আপনার সান্নিধ্যে আসা যাবে। 

গান্ধীর হত্যাকারীর সম্পর্কে আমাদের কি করা উচিত দেবদাস আপনার কাছ 
থেকে তা জানতে চেয়েছেন। আমার তো মনে হয় তার ফাঁস হবে। অন্তত আম 
তাকে বাঁচাতে চেস্টা করব না, যাঁদও হীতিপূর্কে মৃত্যুদণ্ড রাহত করার পক্ষেই আমি 
মত প্রকাশ করোছ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উপাযস্তর নেই। এমানতেও সাধারণ অবস্থায় 
একটা লোককে ফাঁস দেওয়ার চেয়ে ১৫।২০ বছর জেলে আটক রাখা শ্রেয় কিনা এ 
[বষযে আজ আমার মনে সন্দেহ জাগছে। 

মানুষের জীবন এত সন্তা হয়ে হয়ে দাঁড়য়েছে যে গোটাকতক অপরাধূশর ফাঁস 
হল বা না হল তাতে কিছ আসে যায় না। কখনো কখনো এমনও মনে হয়, বেচে 
থাকাটাই বুঝি সবচেয়ে কঠোব শাস্তি। 

আমার যেসব দেশবাসী ভারতবর্ সম্পকে অভিমত চেয়ে পাঠিয়ে আপনাকে 
সময় সময় উত্ত্যন্ত কবে তাদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা অনেকেই অপরের 
কাছ থেকে সুপাঁরশ আদাষেব পূবানো অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারনি । আমাদের 
নিজেদেব উপব পুরোপ্যার বিশ্বাস নেই বলেই হয়ত এটা হয়েছে। নানা ঘটনাষ 
আমরা বিপর্যস্ত; ভাবষ্যত যতটা উজ্জল হবে কল্পনা করোঁছলাম ততটা হবে বলে 
মনে হচ্ছে না। 

আগামী অক্টোবর মাসে দু তিন সপ্তাহেব জন্য আম ইংলগ্ডে যেতে পারি। 
আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তাতে যাঁদ আপনার দৈনন্দিন কাজ- 
কর্মে ব্যাঘাত ঘটে তবে অবশ্য যাব না। কোন সমস্যার উল্লেখ করে আপনাকে বিব্রত 
করবার ইচ্ছা নেই। অবশ্য, নানান সমস্যায় মন ভারাক্রান্ত এবং তার যথোচিত 
উত্তরও নেই; যাঁদ বা সমাধান থাকে তাও আবার কার্যে পাঁরণত করা যায় না। কেননা, 
যে মানুষদের দিয়ে কাজ করাতে হবে তারাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ার। যাঁদ কিছুক্ষণের 
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জন্যও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাই--তবে সেই ক্ষাণকের স্মাতটুকু আমার 
পরম সম্পদ হয়ে থাকবে । 


আপনার একান্ত 
জওহরলাল নেহরু 
জর্জ বানার্ড শ 
এযয়ট সেন্ট লরেন্স 
উইলিন, হার্টস, ইংলগ্ড 
৩৬৩ জর্জ বার্ণর্ড শ কর্তৃক লাখত 
লন্ডন 


১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ 
প্রয় মিঃ নেহরু, 
আমার রাজনগাঁতি বিষয়ক রচনাবলণর সঙ্গে আপানি পাঁরাঁচিত আছেন জেনে খ,ব খুশি 
হলাম। বলা বাহুল্য, আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে নিজেকে সম্মাঁনত মনে 
করব। 'কিস্ত্ব আপনার মূল্যবান সময় থেকে একটা অপরাহ্ ব্যয় কবে এই সুদূর পল্পী- 
গ্রামে আসা পোষাবে বলে আম মনে কার না। কেননা, বার্ণার্ড শ বলতে জরাগ্রন্ত পুরনো 
একটা কঙকাল মার্ত ছাড়া আর ?কছ এখন এখানে পাবেন না" অনেক আগেই তার 
ধরাধাম থেকে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। 
আমি একবার বোম্বাইতে সপ্তাহ খানেক, আর 'সংহলে এক সপ্তাহ কাঁটয়ে- 
ছিলাম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান এ পর্যস্ত। আমার সস্ছির প্রতীত 
ইয়োছল যে সিংহল মানবজাতির আঁদ স্থান, কেননা, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষকে 
আদ এবং অকীত্রম বলে মনে হল। অপর সকল জাতির লোকগুলিকে প্রত্যক্ষতই 
কারখানা ঘরের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায় একই ছাঁচে ঢালাই দেখতে পাওয়া যায়। 
যাঁদও ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার যা কিছু জ্ঞান তা সংবাদপত্রের মারফত, তথাঁপ 
[নিরপেক্ষভাবে আম ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারি; যেহেতু আম 
আইরিশ, ইংরেজ নই। ইংরেজ শাসন থেকে ম্যুন্তুলাভের দীর্ঘ সংগ্রাম সম্পকে 
আমাদের প্রত্যক্ষ আভন্ঞতা আছে। দেশটাকে আয়ার ও উত্তর আয়লণ্ড, এই দুই 
ভাগে বিভন্ত হতে দেখোঁছ। পাশ্চাত্য জগতের এট হ'ল 'হন্দ্‌স্থান আর পাঁকস্ছান। 
কেম্বিজে আপাঁন যেমন ছিলেন, বিদেশী, ইংলণ্ডে আঁমও তেমনই বিদেশশ। 
জন্নাব মৃত্যু হওয়াতে আপনার এখন ইংলণ্ডে আসা বন্ধ হবে কিনা ভাবাছ। আর 
উপযূন্ত লোক না থাকলে হয়ত আপনাকেই সমণ্রর ভারত উপমহাদেশের শাসনভার 
গ্রহণ করতে হবে। 
বশংবদ 
জি, বার্ণার্ড শ 
মহামান্য প্রাইম মিনিম্টার 
নিউ দিল্লনী, ভারতবর্ষ 
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৩৬৪ জওহরলাল নেহর; কতৃকি জর্জ বাণণর্ড শ'কে লাখত 
জর্জ হোটেল, 
প্যারিস, 


২৮এ অঙ্টোবর, ১৯৪৮ 
প্রয় মিঃ শ. 


আপনি ১৬ই সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লীতে যে চিঠি পাঠিয়েছলেন, তা আজ 
প্যারসে আমার হস্তগত হ'ল। চিঠির জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রথমে 
দিল্লী পেশছতে এবং সেখান থেকে এখানে ফেরৎ আসতে এত সময লাগল কেন 
জানিনে। 'চিঠিখানা 'দল্লা পেশচেছিল ১৫ই অক্টোবর। যাহোক, আরো আগে 
'চাঠখাঁন পাইনি বলে যারপরনাই দূঃাঁখত। 

আগে আপনাকে যা লিখোঁছলাম, ইংলণ্ড সফরকালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের 
সদযোগ পেলে খুবই খাঁশ হতাম। এটা সত্য যে, যাঁরা আমার কাক্রম প্রসুত করার 


৪৫&* 


ভার 'নয়োছলেন তারা প্রোগ্রামকে এত বোঁশ ভরাট করোছলেন ষে আম বাস্তাবিক 
যা ধা করব ভেবোছলাম তার জন্যে সময় করে উঠতে পাঁরনি। তথাঁপ আপনার 
সঙ্গে দেখা করবার সময় আমি যেমন করে হয় করে নিতুম; কিন্তু আমার চিঠির জবাব 
না পন্ওয়াতে ঠিক বুঝতে পাঁরান আমার দেখা করতে যাওয়াটা আপনার পক্ষে 
সাবধাজনক হবে কিনা । তাই ইতত্তত করে সাক্ষাতের আর চেস্টা কারান। ” 

আঁম ভারতবর্ষে ফিরে যাঁচ্ছ। বড়ই দঃখের বিষয় আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবার 
সুযোগ থেকে বাণ্চত হলাম। তবে আশা করাছি, ভাবষ্যতে কোন সময় এই সুযোগ 
আমি পাব। 


শ্রদ্ধা জানবেন। 
জর্জ বার্ণারড শ, আপনার একান্ত 
এযয়ট সেন্ট লরেল্স, জওহরলাল নেহরু 
উইলিন, হার্টস্‌, ইংলগ্ড 


৩৬৫ জর্জ বার্ণাড শ' কর্তৃক 'লাখত 
৪, হোয়াইটহল কোর্ট (১৩০) 
লণ্ডন, এস ডব্িউ. ১ 
১২ই নবেম্বর, ১৯৪৮ 
প্রয় পাডত নেহরু, 
আম নিরাশ হইনি। আপনাকে যখন চিঠি লাখ তখন ভাল করেই 
জানতাম যে লণ্ডনে অবাস্থীতিকালে এত লোক এত যায়গায় আপনাকে 'নয়ে টানা- 
টানি করবে যে একটা প্ঢবো বিকেল নষ্ট করে এ রকম একটা দূর্গম পাড়াগাঁয়ে আস৷ 
আপনার পক্ষে ?কহুৃতেই সম্ভব হবে না। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্পম্টতঃ বলতে 
চেয়োছলাম যে যাঁদ কোন প্রকারে আপনার পক্ষে আসা সম্ভব হয় তবে আপনাকে 
আতাথ 1হসাবে দেষে কতা বোধ করব। 
কনফাবেন্সে আপনর যোগদান ব্যান্তগত ?হসাবে আতিশষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। 
অপরাপব বস্তাদের সব বাধা গৎএর তুলনায় আপনার বেতার বন্তৃতা বশেষরূপে মনো- 
যোগ আকর্ষণ করোছল। অন্পনার শেষাঁদকের বন্তুতাগ্যাল এটা প্রমাণ করেছে যে সমগ্র 
এশযাষ জ্টালিনের সমতুল্য যাঁদ কেউ থাকেন তো সে আপান। এই মৃহূর্তে যাদ্ধ 
বাধবাব কোন সপ্তাবনা নেই, আপনাব এই অশ্বাসবাণশ খুব সমযোপযোগণ হয়েছে। 
আমাদেব মন্ত্রীলা ঠিক যে নিবেণধ এমন নয়, কিন্তু কি যে বলেছেন তা তাঁরা নিজেরাই 
জানেন না। 


জি. বার্ণাড এ 
বাইট অনারেবল জওহরলাল নেহরু 
নিউ দিল্লী, 
ইশ্ডিষা। 
৩৬৬ তেজ বাহাদুর সাপ্র; কর্তৃক লাখিত 
এলাহাবাদ 
রা ডিসেম্বর, ১৯৪৮ 


প্রিয় জওহরলালজণ+, 

আপনি ধা কিছ; বলছেন আম খববেব কাগজের মারফং তা লক্ষা করে আসাছ; 
আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভেবোছল:ম, আপনার জন্মাদনে 
আপনাকে তি লিখব; কিন্তু তখন আমার শরণর অত্যন্ত অসস্থ ছিল, তাই লেখা 
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আর হয়ে ওতোন। সেই চিঠি এখন লিখাছ্ছ এবং উদর্ঁ কাব গাঁলবের অমর ভাষায় 
আপনাকে আমার আস্তারক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি-_ 

“আপনার হাজার বছর পরমায়ু হোক, আর তার এক এক বছরে যেন পঞ্চাশ 
হাজার দিন থাকে । 

ভাষা সম্পর্কে যুত্তপ্রদেশের কোনো কোনো কংগ্রেসের নেতা যে-মনোভাব দেখাচ্ছেন, 
তা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। হিন্দী লোকে [শিখবে বৈকি, কিম্তু ভুললে চলবে 
না যে, উদর মুসলমানদের ভাষা নয়! উদর ভাষার পাষ্টসাধনে হিন্দদের দান 
প্রচুর। তা ছাড়া এই প্রদেশের পূর্বাণুলে যে হিন্দশ ভাষা প্রচলিত তা রোহিলখন্দ 
এবং পাঁশ্চমা্চলর লোকেরা বুঝতেই পারে না। আম নিশ্চিত জানি অপর্নাপর 
অঞ্চলের আধবাসীরাও এই ব্যাপারে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, কেননা, বিশুদ্ধ 
হিন্দী ব্‌ঝতে তাদের বেগ পেতে হয়। আমার বিশ্বাস কতকগুলো ইংরোজ শব্দের 
হিন্দ অন্বাদ আপনিও বুঝতে পারবেন না। আমি এ িবষষে যতই নিরপেক্ষভাবে 
ভাবাছ, মনে হচ্ছে এর ফলে একটা গোলযোগের সান্ট হবে। অপরকে য়ে চাঠ 
িখাচ্ছি: দীর্ঘতর লেখবার মতো আমার শারগীরক অবস্থা নয়। 

আমার স্বাচ্ছ্যের কোনো উন্নাতি দেখা যাচ্ছে না। কেবল পক্ষঘাতে রোগ এবং 
মূত্রাশষের পাঁড়াই নয়, পাকস্থলীর প্রদাহেও দারুণ ভূগাছ। দিনে ৫1৬ বার 
ক্যাঁথটার ব্যবহার করতে হয়। এই সব কিছার পাঁরণাম স্ানাশ্িং অর্থাৎ শেষ 
ঘনিষে এসেছে, অনমাকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতের স্বাধশনতা দেখে 
গেলম আর দেখলমম দেশের শাসনভাব আপনার হাতে নাস্ত--এ আমার পরম 
সৌভাগা। 

আন্তবিক শ্রদ্ধা জানবেন। 
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